প্র, 

করিয়াছেন । কিন্বপ্ত্রী সকটৈ।,... 

পরিমাণে সত্য নিহিত আছে তদ্বিষদে কাহীরও 

হৃতরাং আশা করা যায় সান্যাল মহাশয়ের যত্র ও 

তবিষ্যৎ এতিহাপিকগণের উপকারে আসিবে | 

সান্যলি মহাশর যখন এই গ্রন্থের কিরদংশ প্রচার করেন, 

তখন তাহার দৈবছুর্ধিপাঁক বশতঃ দাঁরজিলিং হেলের মারা- 
মারি মোকদ্দমা হইতেছিল, এবং তথ্যতীত শারীরিক অসুস্থতা 
নিবন্ধন সম্পূর মনোযোগ করিতে পাদ্দেন নাই, এবং এই 
সকল কারণ জন্য অনেক ভ্রণপূর্ণ হইরাছিল। এক্ষণে এই 
নৃতন সংস্করণে সেই সকল ভ্রান্তি নিরারুত করিবার জন্য 
যথালাধা প্রয়াস পাইগাছি। উপক্রমণিকায় প্রজাপতিসুত্র 
প্রস্থৃতি গ্রন্থ হইতে প্রাচীন আর্ধ্য সমাজের ইতিহাস সঙ্কলিত 
হইয়াছে। ইহা একটা সম্পূর্ণ মৌলিক বিষয়। আনন্দ 
ভট্ট প্রণীত “বল্লাল চরিত” নামক সংস্কৃত গ্রন্থে ও «বিশ্ব- 
কোষ” সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বন্থ মহাশর সেন রাজ- 
গণকে “ত্রহ্গ ক্ষত্রিয়” বপিয়! নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু এ 
বিষয়ে লনেকের মত ভিন্নূপ থাকার এবং উন্চ মত ততদুর 
প্রামাণিক বলিয়া বোধ না হওয়ায় আমর! সাধারণ মতানুবায়ী 


'এশোধিত, পরিমাজ্ছিতি ও 

'০১ এবং অনেক স্থলে আমরা উভয়ে যথা- 

“হ অংশ সঙ্গত করিতে ও নূতন তথ্য সংগ্রহে প্রয়াস 

এ|ছি। পাদটিকায় বিভিন্ন এতিহাসিকের মতও সম্সিবেশীত 
করিয়াছি। কয়েক স্থলে শ্রন্ধাস্পদ স্বিখ্নাত এতিহীসিক শ্রীযুক্ত 
কালীপ্রদন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট বিশেষ সাহাধ্য 
পাইয়াছি। তজ্জন্য আমরা তীহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহ্লাম । 
উপদংহারে বক্তব্য এই যে, সামাজিক ইতিহাস লেখা 
অতীব ছুরহ কার্ধ্য। যদিও সত্য নির্ণর যথাসাধ্য যত্ব ও 
পরিশ্রম করা হইয়াছে, তথাপি এ প্রকার গ্রন্থ ষে নিল হইবে 
তাহ! কোন মতেই সম্ভব হইতে পারে না। সান্যাল মহাঁ- 
শের যে এই গ্রন্থের প্রায় সমূদায় উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে । 
ইহার দোষ ও ক্রটি সম্বন্ধে আমিই দারী ৷ ইহার প্রশংসার ভাগ 
তাহার । ভরসা করি, স্ববীসমাজ কপাকটাক্ষপাতে পত্রদ্ারা 
গামা প্রদর্শনপু র্বক অজ্ঞানতা দুর করিলে কৃতার্থ হইব । ইতি__ 
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নবানদী ওন্তাগুরের লেন, শ্রীফকিরচন্দ্র দন্ত | 
কলিকাতা । 


র্গাচন্দ্ের সংক্ষিপ্ত জীবন 


মানবদেহ নশ্বর । জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। কিছ্ব যতদিন জগত 
থাকিবে ততদিন গুণের আদর থাকিবে, কারণ গুণই চিরপ্কাদী,_গ্রতিভাই চির- 
আদরণীয় ও পূজনীয়। | 

এই জগতে অনেকেই নানা স্ত্রযোগাদির মংঘটনে প্রতিষ্ঠা লা করেন। 
ধারা মহজেই খ্যাতি লাভ করেন তাহাদের মধো আ'নকেই কয়েকদিবমের 
নিমিদ্ নির্মল আকাশে অপরিচিত উ উষ্কার হ্যায় দীপ্তি পাইয়া আবার বিশ্বৃতির 
ঘোর অন্ধকারে নিদগ্ন হন। কিন্ত ধাহাদের খাতি চিরস্থাদী, তাঙ্তারা ্বতারার 
মত নিশ্চল হইয়। চিরকাল দীপ্তি প্রাপ্ত হন। উষ্কার ন্তায় তাহার! মর্বাগ্রেই 
সাধারণের চিন্তাকর্ষণ ন| করিয়া ক্রমে ক্রমে,ধীরে ধীরে মকলের নয়নগথে পতিত 
হম, এবং ক্রমে ক্রমে লোকে তাহাদের ভিতরের গুণাবলী সমন্তই বুঝিতে 
পারে। 

্রীমকত দর্গাচন্্ ান্যালের নাম কিছুকাগ পূর্বে বঙ্গবামীর নিকট অজ্ঞাত 
ছিল। বিগত ১৩১৪ মানের আশিন মাসে দারজিলিং টেনে মারামারির মাম- 
লায় দুর্গাচন্ত্রের নাম অনেকেই জানিল। দুর্গা১ন্দ্রের অনৃষ্টত্রও পরিবরধিত 
হইয়া তাহাকে এক নূতন গ্ধেত্রে আনীত করিল। দুর্গাচন্্রের জেল তাঁহার 
ুর্ভাগ্য হইতে পারে কিন্তু সমগ্র বঙ্গদেশের সৌভাগাস্চক। আনৃষ্টের অলক্গ্যগতি 
বোঝা সাধারণ মনুষোর মাধ্যাতীত। ছৃর্গাচন্্র ওকালতী করিতেন, জেল হওয়াতে 
ওকালতী ব্যবস| পরিস্ঠযাগপূর্বক তাহাকে সাহিতযপেবী হইতে হইরাছে। তিনি 
নানাদেশ পরিদঘণ করিয়া বঙ্গদেশের সামাঞ্জিক অবস্থার ষে ইডিহ্াম প্রকটিত 
করিয়াছেন তাহা বঙ্গবামীয চিরগৌরবের ন্ত। যদি ছূর্গাচন্ত্র এই হতভাগ্য 
বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ ন৷ করিয়! যুরোগে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে এই 
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বৃদ্ধ বয়সে চারিটা উদরান্নের ন্ট তাহাকে লালায়িত হইতে হইত ন1__বরং তিনি 
অতুল প্রশ্নের অধিপতি হইতেন। অবশ্য অনেকে তাহাকে যথেষ্ট সাহাব্য, 
করিয়াছেন, কিন্তু তাহা তীহার গুণের 'ও কার্যের তুলনায় অকিঞ্চিৎ। যাহা 
হউক, তবু যে বঙ্গবাসী গুণের আাদর শিিতেছে, ইহাই যথেষ্ট । 

৯৪৪ শকাঁৰে বঙ্গাধিপতি আদিশুর কর্তৃক ভূগুবংশীয় কান্ঠকুন্জনাসী ধরাধর 
মুনি বাঙ্গাল! দেশে গ্রতিঠিত হই্য়াছিলেন। তাহার প্রপোত্র অনিরুদ্ধ বেদাস্তা- 
চারধ্য বল্লালেনের গুরু ছিলেন। তাহার ছুই পুত্র লক্মীধর ও ভীমদেব বারেন্দ্র 
কুলীন। লক্ষমীধর সঞ্জামিনী গ্রামে বাদ করিয়াছিলেন। জন সাধারণে সঙ্জী- 
মিনী গ্রামকে সংক্ষেপে সানি বা সাঙি বলিত। এজন্য লক্ষমীধরের বংশধরেরা 
সান্তাল বা সাগাল গোঠী নানে খ্যাত । আর ভীমদেব কাঁলিয়। গ্রামে বাস 
করায় তদ্ধংশীয়েরা কানিয়াই গোষ্ঠা নীমে পরিচিত। অনিরুদ্ধের ভ্রাতা দামোদর 
আচার্য রাঢ়দেশে ব্র্গত্র পাইয়। তথার গিয়া বাদ করিয়াছিলেন। দামোদরের 
পুত্রেরা রাড়ীয় কুলীন ত্রা্গণ। তাহাদের বংশধরের৷ ঘোষালু ও কাঞ্জিলাল 
উপাধি বিশিষ্ট 

লঙ্গীধরের সপ্তম পথ্যায়ে পিখিবাহন ( শিখাই ) দাগ্াল নবাব সম্মুন্দীনের 
স্বাধীনত! লাভের সাহাথা করিয়া চাকলে ভাছুড়িয়া জাগীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন 
এবং খা সাহেব উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বা তদংশীয়ের৷ সেই 
যাঁবনিক উপাধি ধারণ করেন নাই। শ্রিখাইর ভিন পুত্র মধো জ্যেষ্ঠ বলাই 
চাঁকলে ভাছুড়িয়ার রাগ! হইরা মাতোড়ে বাস করিয়াছিলেন। বলাইএর সহো- 
দূর ত্র প্রিয়দেব ( পিয়াই ) গৌড় বাঁদশাহের ফৌজদার ছিলেন। তৎপুন্র 
রাজা কংসরাম নাবালক সত্রাটু মযজুদ্দীনের ( সেকেনর সাহ ) অভিভাবকরূপে 
সমস্ত বাঙ্গাল! ও বেহার শাসন করিয়াছিলেন। শিখাইর মধাম পুত্র কানাই 
যিনি বলাইএর বৈমাত্র ভ্রাতা ছিলেন, মুসলমান প্রদত্ত কোন সম্পত্তি গ্রহণ 
করেন নাই অথবা কোন চাকরী করেন নাই।' কানাইএর সন্তানেরাই কুলপতি 
বা কুলমর্ধযাদার রাজা বলিয়! ব্রাহ্মণ সমাজে সম্মানিত হইতেন। 

কানাই হইতে ষষ্ঠ পুরুষে গোপাল সান্তাল। গোপালের তিন পুক্র) প্রথম, 
রামদেব ; দ্বিতীয়, কৃষ্ণদেব ) তৃতীয়, গ্রাণরুষ্ণ ছিলেন। ছুর্সাচন্ত্রেরা রামদেবের 
সন্তান । বলিহারের রাজার! কৃষদেৰের সন্তান আর জেলা! রঙ্গপুরে ভিতর বন্দের 
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রায়চৌধুরীর! প্রাণকৃষ্ণের মন্তান। রামদেবের পুজ রঘুদেব হরিপুরের রামদেব 
চৌধুরীর কন্ঠা অন্পূর্ণ! দেবীকে বিবাহ করিয়া কাঁপকুলীন হইয়/ছিলেন এবং 
গুণাইগাছ! গ্রামে এক তালুক পাইয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন। তীহার পুত্র 
বলরাম সান্তাল তাহিরপুরের রাজার দেওয়ান হইয়াছিলেন। তৎংপৃ্ জগজ্জীবন 
সান্তালও তাহিরপুরের রাজার পেক্কারী কন্ম করিতেন। তংপুত্র কালীচন্্র সান্যাল 
প্রথমে তাহিরপুরের রাজ সরকারে জমানবিস ছিলেন পরে পেস্কারী কন্ম পাইয়া 
অন্ন বয়সেই অবরত হইয়াছিলেন। ছুর্গাচন্দ্রের পিতা! রামচন্দ্র সান্তালই কালী- 
চন্রের একমাত্র সন্তান। অতি অল্প বয়সেই তাহার পিতবিয়োগ হয়। 
পিডৃবিয়োগ কালে রামচন্দের বস ২৮ দিন মাত্র হইয়াছিল। জ্ঞাতিগণ 
দেখিলেন রামচন্ত্র অপোগণ্ড শিশু এবং তাহার মাতার বয়সও পনর 
বর মাত্র, সুতরাং তাহারা স্ুষোগ পাইয়া! রামচন্ত্রের সম্পত্তি সকল আত্ম- 
সাৎ করিতে লাগিলেন এবং নানাবিধ উপদ্রন আরম্ভ করিলেন। উপদ্রবের 
মাত্রা এত অধ্রিক হইল য়ে, রামচন্দ্রের মাতামহ সেই সংবাদ জানিয়া 
নিছে কন্তা ও দৌহিত্রকে নিজবাটিতে লইয়। গেলেন। 

: জেলা! টাকা, থানা মানিকগঞ্জের অধীন খল্লীগ্রাম নিবাসী পঞ্চানন ভট্টাচার্যা 
বাঁমচন্দ্রের মাতীমহ ছিলেন। তিনি যাঁজন ও গুরুগিরি ব্যবসা করিতেন। তিনি 
একজন অতি মান্ত গণ্য পণ্ডিত এবং পরম ধাশ্রিক বলিয়া সকলের পুজা 
ছিলেন। তীহার জোত 'ও ব্রঙ্ত্র প্রচুর ছিণ। তিনি দৌহিত্রকে নিজ ব্যব- 
সায়ের ভাবী উত্তরাধিকারী করিতে মনস্থ করিয়া সংক্গ্ত পড়াইতে লাগিলেন। 
রামচন্দ্র টোলে সংস্কৃত পড়িতেন এবং গোপনে পারসী পড়িতে আরম্ত করিলেন। 
তাহার পিতা, পিতামহ এবং প্রশ্তামহ পারসী জানিন্েেন। কিন্তু তাহার 

তামহ গৌড়! হিন্দু ছিলেন। তিনি দৌহিত্রের ধাবনিক ভাষা পাঠ টের 
পাইয়। তাহাকে এবূপ প্রহার করিয়াছিলেন ঘে, রামচন্দ্র ভিন দিন শম্যাগত 
ছিলেন। তাহার পর প্শনন নাতীকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গান্নান, মস্তক মুন 
ও স্বর্ণোৎসর্ দ্বারা গ্রারশ্চিত্ব করাইয়াছিলেন। 

রামচন্দ্র পিতার ও মাতামহের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। উপার্্ধন না 
করিলেও তাহার মধ্যবিত্তরূপে সংসার চলিতে পারিত। তিনি সন ১২৩১ সালে 
জেলা পাবনা, থানা মধুরার অধীন ৰাকদাটিয়! গ্রামে রামনিধি চৌধুরীর কন্তা 


হরঙুন্দরী দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। নদী ভঙ্গে তাহার মাতামহ সম্পত্তি 
নিঃশেৰ হইল। নানাবিধ শক্তর চক্রান্তে তিনি পৈত্রিক সম্পত্তি হইতেও বেদখল 
হইয্| দরিদ্র অবস্থার পড়িয়াছিলেন। তিনি খল্লীর নিকটবর্তী ধাঁনকোড়া গ্রামের 
জমীদারদের চাকরীতে প্রবৃত্ত হইয়। ধানকোড়া গ্রামে সপরিবারে বাস করিতেন। 
সেই স্থানে সন ১২৫৪ সালের ২৭শে সোঠ্ সূর্যোদয়ের সময দুর্গাচন্্র ভূমিষ্ট হন। 

দুর্গীচন্দ্ের দেড় বৎসর বয়সের সময় তাহার পিতামহীর অভাব হইয়াছিল। 
তখন তীঙ্ার জননী সংসারে একাকিনী হইলেন। তীহার জোষ্ঠ ভ্রাতা জরচন্্ 
সান্তাল তাহার 'অপেক্ষা কেবল তের মাসের বড়। তাহাদের ঢুই জনকে প্রতি- 
গাঁলন করা জননীর অসাধ্য হইল। গ্ুর্গাচন্দ্রের জননীর জ্যেষ্টা ভগিনী শিবনুন্দ্ী 
দেবী অবীরা বিধবা! হই! পিত্রালয়ে নাঁস করিতেন। দুর্গাচন্ত্রের প্রতিপালনের 
ভার তিনি লইলেন। তজ্জনা ছুর্গাচন্দ ঘাল্যাব্ণি মাতুলালয়ে থাকিতেন। মাসী- 
মাকে বড় মা” বলিতেন। তিণিও দ্ুর্গাচন্ত্রকে এতস্নেছ কারিতেন যে কোন জননী 
নিজ সন্তানকে তদপেক্ষ। অধিক ম্নেহ করিতে পারে বলিয়া বোধ হয় না। ভীহার 
জ্ঞান হইবার পূর্বেই বাকসাটিয়া গ্রাম নদী নিদগ্র হওয়ার তাহার মাল 
পাইকশা গ্রামে বাড়ী করিয়াছিলেন। দেই গ্রামের সংলগ্র ভারাঙ্গা গ্রামের 
বিগ্তালর হইতে তিনি ১৮৬২ খৃঃ অন্দের শেবে বাঙ্গাণ! ছাত্রবৃন্তি পাইয়াছিলেন, 
এবং ১৮৬৫ খুঃ অর্ধে মাইনর ছাত্রবৃত্তি পাইরাছিলেন। ১৮৯৮৭ুঃ অন্দে 
রঙ্গপুর গবর্ণমেণ্ট স্কুল হইতে প্রবেশিকা! পরীক্ষার উত্বীর্ণ হইয়। ১.২ টাক 
বৃত্তি পাইয়া কলিকাতা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হইয়া হিন্দু হোট্টেলে 
থাঁকিতেন। সেই সময়ে স্কুল কলেজের ছাত্রদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ইংরেজী 
গড়িলেই হিন্দুপম্ম বিরোধী হওয়া অবশ্ঠ কর্তব্য। হিন্দু হোষ্টেলে যে সকল ছাত্র 
থাকিত তাহার! একান্ত কদাচারী ছিল। ইংরেজের হোটেল হইতে মুসলমান 
হকারগ্রণ নানাপ্রকার মাংস লইয়া আসিত। হিন্দু হোষ্টেলের ছাত্রগণ তাহাই 
থাইত। সেখানে দুর্গীচরণের সন্ধ্যা বন্দনাদি করিবার স্থযৌগ ছিল ন|। ভিনি 
ছাঁদের উপর গিয়৷ অতি সংগোঁপনে কয়েকবার গায়ত্রী জপ করিতেন। একমাস 
মধ্যে অন্যান্য ছাত্রের! তাহা জানিতে পারিয়া তাহার উপর ঘোর উতৎপীড়ন 
আরম্ভ করিল। একদিন দশবারজন ছাত্র যোঁট করিয়া একটা ভাঙা! গোিহ্বা 
তাহার মুখে দিতে চেষ্টা করিল। সেইদিন তিনি যছুনাথ বন্থ এবং কালীমোহন 
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এ্য।পাধ্যায় নামক ডুইটি ছাত্রকে প্রচণ্ড আঘাতে রক্তপাত করিয়াছিলেন 
এবং নিজেও বহু আঘাত পাইয়াছিলেন। কান্তিকচন্ত্র মিত্র যিনি পরে রায়টাদ 
প্রেমটাদ ছাত্রবৃন্তি পান তিনিও সেই সময়ে হিন্দু হোষ্টেলে ছিলেন। তিনি 
মধ্যে পড়িয়া না ছাড়াইলে নিশ্চয়ই খুনাখুনি হইত। সেইদিন হইতে ছূর্াচন্ত্র 
হিন্দু হোষ্টেল ছাড়িলেন। শ্রীতকালে যখন গড়ের মাঠ জরিপ করিতে হইত তখনও 
সহাধ্যায়ীরা এরূপ দৌরাত্ম্য করায় তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ত্যাগ করিয়! 
জেনারেল আসেমন্রী কলেজ * হইতে ১৮৭০ সালে এফএ পরীক্ষা! দিয়াছিলেন 
কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যে ফেল হইয়াছিলেন। তিনি পীড়িত অবস্থাতে এফ -এ 
পরীক্ষা দিযাছিলেন। তাহার পর স্বাস্থ্য বর্ধন জন্য পাঁটন! গিয়া! কেবল কমিটিতে 
আইনের কক্ততী শুনিতেন। সুতরাং সেই অবধি ইংরেজী পড়া শেব হইল। 
পাটন! হঃতে কাশীতে গিয়া! আইনের বক্তৃতা শুনিতেন। পারমী ও সংস্কৃত 
পুর্বে কিছু পড়িয়াছিলেন। কাশীতে থাকা কালে আরও কিছু শিখিলেন। 
বাল্যকাল হইতেই হুর্ণীচন্্র,অতি দুপ্রতিজ্ঞ। যাহা একবার ধরিতেন, 
তাহা শেষ না করিয়া কোন ক্রমেই ছাড়িতেন না। এখনও তীহার এ স্বভাব 
পরিবর্তিত হয় নাই । হাজার ব্যাঘাত হউক, মাহা! করিবার জন্য সঙ্কপ্ন করেন 
তাহ! সম্পূর্ণ করিতে কিছুতেই বিচলিত হন না। 
দুর্গাচন্ত্র ১৮৭৪ থুঃ অন্দে কমিটিতে 'ওকালতী পরীক্ষায় নিয়শেণীতে উত্তীর্ণ হইয়! 
জলপাইগুড়ীতে ওকাঁলতী আরস্ত করিয়াছিলেন। ইং ১৮৭৫ সালে পাইকশা গ্রাম 
নদীমাৎ হওয়ায় তীহার পিতা! বক্তারপুর গ্রামে বাড়ী করিয়াছিলেন। সেই 
বর নিরম হইল যে এক -এ গাঁ নাঁ হইলে কেহ জজ আদালতের 'ওকালঠী 
পরীক্ষা দিতে পারিবে না । আবার জলপাইগুড়ীতে তীঙ্ার শরীর স্থুস্থ থাকিত 
না। তঙ্জন্য তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের ওকালতী পরীক্ষা! দিয়া জজ কোর্টে 
গাঁস হইয়। ইংরেজী ১৮৭৮ হইতে ১৮৮৪ সাল পর্য্যন্ত কানপুর জেলায় ওকালতী 
করিয়াছিলেন। এই স্থানে ১৮৮* খৃঃ অন্দে তাহার পিভবিয়োগ হয় মেই সময়ে 
তাহার উর্দ, ও পারসী বল! অন্যন্ত হইন্লাছিল। সেই সময়েই তিনি “মহামোগল 
কাব্য” লিখিয়াছিলেন। ইং ১৮৮৪ সালের শেষে কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সি 


* এক্ণে এই কলেজের নাম স্থটি্‌ চার্চ কলেজ হইয়াছে। 
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মেজিষ্ট্রেটের কোর্টে ওকালতী করিতেন এবং মহাঁমোগল কাব্যের প্রথম খি 
পর্ব মুদ্রিত করিয়াছিলেন এবং ভাষাবিজ্ঞান নামক ব্যাকরণের ও কতকদূর মুদ্রি₹ 
করিয়াছিলেন। এক্ষণে “ভাষাবিজ্ঞান” সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে । এরূপ 
সর্বাঙ্নুন্দর মৌলিক গবেষণীপূর্ণ ব্যাকরণ এপর্যন্ত কোন তাঁষায় প্রকাশিত 
হয় নাই। ইং ১৮৮৫ সালে তাহার জ্য্ঠ পুত্র গিরিশচন্দ্র সান্তালের উপনয়ন 
দিবার জন্ত জলপাইগুড়ী গিয়া পুনরায় তথায় ওকালতী করিতে লাঁগিলেন। 
তদনধি পুস্তক মুদ্রিত করা স্থগিত থাকিল। 

জলপাইগুড়ীতে ১৮৮৫ হইতে ১৮৯৩ সাল পর্য্যন্ত ছিলেন। কিন্তু এখানে 
তীহার শরীর সর্বদাই পীড়িত থাকিত। তজ্জন্ত পুনরায় খস্থান ত্যাগ করিতে 
মনস্থ করিলেন। মৈমনসিংহ জেলার মনুকুম! টাঙ্গাইলে প্রায় দেড় বৎসর 
ছিলেন কিন্তু সুবিধা বোধ না হওয়ার রাঁজসাহী জেলার নওগীঁও মহুকুমায় প্রায় 
সাড়ে তিন বৎসর ওকালত্তী করিয়াছিলেন। এখানে অনেক বিষয়ে সুবিধাও 
হইয়াছিল। কিন্তু জলপাইগুভ়ীস্কিত সম্পত্তি ,তাহার অনুপস্থিতে বিশৃঙ্খল 
হওয়ায় পুনরায় জলপাইগুড়ীতে যাইতে হইল। জলপাইগুড়ীর এই বাদায় তীহা'র 
জোষ্ঠপুর্র ও কন্যা এবং বহুসংখ্যক পুত্র কন্ঠা নষ্ট হওয়ায় তিনি রেলওয়ে 
ষ্টেশানর নিকট পৃথক বাঁসা করিলেন। এই বাসায় আসা অবধি স্বাস্থ্য ভাল 
হইল কিন্তু উপার্জন একবারে কমিয়া গেল। 

ছর্গাচন্দ্রের কেষ্ট পুত্রের ও জ্যেষ্ঠ! কন্যার মৃত্যু অবধি সর্বদা মন উদাস 
থাঁকিত এবং জলপাইগুড়ী ত্যাগ করিতে সর্বদা ইচ্ছা করিতেন। ইং ১৯০৭ 
সালে সেই বিষয়ে ছুইটি সুবিধা হইল। পূর্বে জলপাইগুড়ী রঙ্গপুরের জজের 
অবীন ছিল,ইং ১৯০৬ সাল হইতে দিনাজপুরের জজের অধীন হইল। দ্রিনাজপুর 
ও জলপাইগুড়ীতে একই সবজজ বহুদিন পূর্ববাবধি ছিল। তজ্জন্য অনেক কাজের 
জন্য জলপাইগুড়ীর মোকদামায় কোন তদ্ির প্রয়োজন হইলে জলপাইগুড়ীর 
উকীল মুক্তারদের অনেক সময়ে দিনাজপুর যাইতে হইত। তিনি সেই সকল 
কার্যের ভার লইয়৷ দিনাজপুর থাকিতে মনস্থ করিলেন। আর দিনাজপুরস্থ 
কুটুম্বেরাও তাঁহার সহায়তা করিতে স্বীকার করিলেন। এই সমুদায় কারণে 
দিনাজপুর গিয়৷ ইং ১৯০৭ সালে সেইখানে ওকালতি আরম্ভ করিলেন। 
আশা থাকিল যে দিনাজপুরে কিছু সুবিধা হইলে জলপাইগুড়ীর বাস! 
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ভাড়া দিয়া কিনব বিক্রয় করিয়। দিনাজপুরে বাঁস! করিবেন। প্রতি বখসরই বৈশাখ 
. মস হইতে ভাদ্রমাস পর্যন্ত মোকদমা কম হইয়া থাকে স্থতরাং তিমি দিনাজপুর 
গিয়া, বড সুবিধা পাইলেন না। কিন্তু যেরূপ চলিল তাহাতে পুজার ছুটির পর 
স্থবিধা হইবে বলিয়া আশা হইল। 
তাহার মামাতো ভগিনীর স্বামী যাদকচন্ত্রভট্টাচাধয বি এল, রঙ্গপুরে জজ 
_ আদালতে ওকালতী করিতেন এবং তথায় সপরিবারে বাস করিতেন। সন ১৩১৪ 
সালের ভাদ্র মাসে হঠাততাহার মৃত্যু হইল। ছূর্গাচন্দ্রের মামাতো ভ্রাতা পত্র দারা 
: তাহাকে অনুরোধ করিলেন যে তিনি শীঘ্ত রঙ্গপুর গিয়া ভগিনীর দেনা পাওন! 
এবং সমস্ত কার্ধ্যের ও সম্পত্তির বন্দোবস্ত করিয়া তাহার দেশে যাইবার সুবিধা 
করিয়। দিবেন। সেই অনুরোধ বশতঃ তিনি ১৩১ সালের ৫ই আঙ্িন 
তারিখে রিটার্ণ টিকিট করিয়া! দিনাজপুর হইতে রঙ্গপুর চলিলেন। রেলগাড়ীতে 
ছুই জন রেলের সাহেব তাহাকে অকারণ আক্রমণ করার তিনি আত্মরক্ষার 
চেষ্টা করিয়াছিলেন/ এই 'অপরাধে' তাহার চারি বৎসর সপরিশ্রম কয়েন থাকিবার 
হুকুম হইল। ১৯৯৮, ৬ই আগষ্ট। 
ভাললোক মন্দলোক দকল দেশের সকল জাতি মধ্যে চিরকালই আঁছে। 
যে ইংরেজ জাতি এখন পৃথিবী মধ্যে সর্ব প্রধান তাহার মধ্যে সংলোকের অভাব 
কদাচ সম্ভব নহে। চূ্গাচন্দ্রেরগ্রতি যে নিতান্ত অবিচার হইয়াছে তাহার জন্য বড় 
বড় উরেছী পত্রিকায় অনেক অন্ুঘোগ হইল | দেশীয় আপামর সমস্ত লোকেই 
বিচারের জন্য দৌবারোপ করিল। একজন সদাশয় ইংরেজ দ্রগাচন্ত্ের 
'পরিবারগণের সাহাঘ্যার্থ ৫০০২ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন। যদিও তীহার 
নিকট কোন টাকা লওয়া হয় নাই কিন্তু তাঁহার উদারত| জন্য দেশস্থ সমস্ত 
লোকেই তাহাকে ধনানাদ করিয়াছিল। ছুর্গাচন্দ্রের মুক্তির জন্য গবর্ণমেণ্টে 
দরখাস্ত হইল তাহাতে যেমন দেশীর বড় বড় লোকেরা দস্তখত করিয়া- 
ছিলেন তেমনি বহুসংখ্যক ইংরেজ দন্তখত করিয়াছিলেন। সেই 
দরখাস্ত মত গবর্ণমে্ ছর্গাচন্্রকে ইং ১৯০৯ সালের ৮ই মার্ট ছুইটি সর্ভের 
অধীনে খালাস দিলেন। তিনি মুক্ত হইয়া দিনাজপুরের জজের নিকট. 
ওকালতী পাট্ট প্রার্থনা করিয়াছিলেন কিন্তু জজ তাহা অগ্রাহথ করিয়াছেন। 
ছুর্াচন্ত্রের পূর্বাবধি সাহিত্যসেবায় মনোযোগ ছিল। নানাব্ধি প্রয়োজনীয় 


বিষয়ে মংবাদ সংগ্রহ করিতেন, পুস্তক লিখিতেন এবং সংবাঁধগত্র সমূহে প্রবন্ধ 
পাঠাইতেন। এখন অন্ত কর্ম না থাকায় সাহিত্য মেবায় সম্পূর্ণ মনোনিবেশ 
করিয়াছেন। কিন্তু সাহিত্যসেবীগণ সর্বত্রই দরিদ্র। ইংলও ফ্রান্স প্রভৃতি 
ধনশালী দেশেও জাতীয় গৌরবের উচ্ছলরত্ স্বরূপ বিদ্বান লোকের! জীবমানে 
দারিদ্রহেতু বনুক্ট ভোগ করিয়াছেন। সৃতরাং আমাদের এই দরিদ্রদেশে যে 
ুর্গাচন্ত্রের দারিদ্র জনিত দুর্দশা! ভোগ করিতে হইবে তাহা ব্লা| বাহুল্য। 


বিজ্ঞাপন । 


মেনন ভূমিতে বীজ বপন করিলে অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষ উৎপাদন করে, আবার 
সেই বৃক্ষহইতে বহুসংখ্যক ফল ও বীজ উৎপর হয় তদ্রুপ মন্ুষ্যের 'হিক কর্ম 


- সমস্ত কর্ধুবীগ, এবং পৃথিবী কর্মক্ষেত্র । দেশে কোন লোক বেরূপ কার্য করিয়া 


ধনী অথবা যশস্বী হয়, পরবর্তী বংশধরের! সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে থাকে; 


: অতএব শাহাতেই জাতীয় চরিত্র গঠিত হয়। এই জন্তই ইতিহামে জাতীর 


রপ্ত এ এ ৩৯০ তত 


অবস্থা ও জীবনচরিতের বাঁরংবার পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের 
দেখে ইতিচাস 'ও জীবনচরিতের আদর ছিল না; সুতরাং লিখিত হন নাই। 
অতএন তাহার পুনরাবৃত্তি নিরূপণ কর! কঠিন । 

এখন ইতিহাসের আনশ্তকত। লৌকে বুঝিয়াছে। রাজপুতনার এবং 
ভারভবর্ষের নানা স্থানের অসম্পূর্ণ ইতিহাসও বিলক্ষণ মমাদূত হইভেছে) 
তথাপি বাঙ্গালাদেশের ইতিহাস সংগ্রহে যথোচিত চেষ্টা হয় নাই। বাঙ্গালার 
ইতিহাস নামে ধেঁ সকল ইংরেজী গ্রন্থ বিদ্যালয়সমূহে পঠিত হয়, তাহ! নিতাস্ত 
'অসম্পূর্ণ। তাহাতে হিন্দুরাঞজত্বের কোন বৃত্তান্তই নাই এবং মুসণমানরাজত্বের 
মম বাঙ্গালী হিন্দুদের কিরূপ আশস্থা, আচার, ব্যবহার ও দেশের শাদনপ্রণালীই 
বা কিরূপ ছিল, তাহার কোনও বিবরণ নাই। অতএব তাদৃশ ইতিহাস পাঠে 
মাভ্যন্থরিক অবস্থা কিছুই জান! যাঁয় না । প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতি- 
হাণ না থকিলেও প্রাচীন আচার ব্যবহার সম্বন্ধে যে সমস্ত গ্রগ্থাদি আছে, 
তদ্ধারা সামাজিক অপস্থা মোটামুটি জান! বায়। আধুনিক 'অনস্থা ম্বন্ধে অনেক 
গ্রন্থাদি হইতেছে । কিন্তু মুসলমানরাজত্বের মধ্যবর্তী কাঁলের রীতিমত ইতিহাস 
না থাকার, প্রচীন অবস্থা পরিবণ্তিত হইয়া! কিরূপে বর্তমান অবস্থায় পরিণত 
হইল, তাহ! জান! যায় না। এই সকল অভাব দূরীকরণ জন্ত আমি অষ্টাদশ 
বংসর পরিশ্রম করিয়া নানাবিষয়ক বি“রণী সংগ্রহ করত এই গ্রন্থ গ্রকাশ 
করিলাম। প্রচপিত ইংরেজী 'ও পারদী ইতিহাস, পুরাতন জমিদারদিগের 
সনদ, বংশান্ুক্রমিক কিংবদন্তী, শেখ শুভোদয়। নামক গ্রন্থ, রাচ়ী ও নারেন্্র 
ব্রাহ্মণদের কুলশান্্, বল্লালচরিত এবং ভট্টকবিতা, এই মমন্ত মিলাইয়! যথাসাধ্য 
সভ্য নির্ণয় পূর্বক এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছি । যেখানে একই ঘটন! সম্বন্ধে 
মতান্তর আছে, তন্মধ্যে যেটি সতা বোধ হইল, আমি কেবল তাহাই গ্রহণ 
করিয়াছি। ম্নেখানে সত্যাসত্য ঠিক করিতে পারিলাম না, সেগানে কোন তর্ক 


না করিয়া বিভিন্ন মতগুণি সমস্তই গ্রহণ করিয়াছি। যে সকল স্থানে প্রক্কত 
 ব্্তান্ত সহ কাল্পনিক বৃত্তান্ত মিশ্রিত দেখিক্লাছি, সেখানে কেবল প্রত ঘটনাই 


চি 
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এহণ করিয়াছি। কিন্তু যেখানে গ্রক্কৃত ও কাল্পনিক অংশ পৃথক করিতে 
গারি নাই, সেখানে কৌন পরিবর্তন না করিয়, যেমন পাইয়াছি ঠিক তাহাঈ 
গ্রহণ করিয়াছি। ইতিহাঁদ সংগ্রহ গ্রথম উদ্ভমেই নির্দেষ হওয়! অসন্তব। 
অতএব স্থানে স্থানে অমশ্পূর্ণ এবং কার্ননিক বৃত্তান্ত মিশ্রিত থাঁকিল। আশা করি 
ভবিষাতে ক্রমে ক্রমে & সকল সংশোঁধন করিবার চেষ্টা পাইব। 
সার ওয়াণ্টর রেলী নামক একজন শিক্ষিত ও মন্ত্ান্ত ইংরেজ বহুদংখ্যক 
গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া! সমন্ত পৃথিবীর ইতিহাস লিখিতেছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি 
নিজ বাড়ীর নিকট একটী গোলযোগ গুনিলেন। রেলী সাহেব নিজে তথায় 
গেলেন ন| কিছুকাল পরে গোলযোগ থামিলে ঘটনাস্থান হইতে লোক ফিরিতে 
লাগিল। তিনি তখন একে একে তিন জন লোকের নিকট মেই ঘটনার 
ৃতবান্ত জিন্ভাসা করিলেন) কিন্ত প্রত্যেকের কথিত বৃদ্ান্তই কিছু কিছু বিভিন্ন 
হইল। তখন তিনি দিদ্ধান্ত করিলেন যে, "মতা কথার কদাচ অনৈক্য হইতে 
. পারে না। এই তিন ব্যক্তির কথায় যখন সামগ্লপ্য নাই, তখন অবশ্ঠই ইচাতে 
মিথ্যা মিশ্রিত আছে । যখন এত নিকটবর্তী স্থানের ঘটনাসমব্ধীয বৃত্তান্ত মিথ্যা- 
মিশিত, তখন আমার সংগৃহীত গ্রন্থাদিতে যে অধিকতর মিথ্য! গিশ্রিত থাকিবে, 
তাহা নিশ্চিত। এবংবিধ মিথা। কথা সত্য বলিয়। জনমমাজে উপস্থিত করা 
অনুচিত | এজন্য তিনি ইতিহীম লিখিতে ক্ষান্ত হইলেন। প্রকৃত পক্ষে 
পৃথিবীতে মন্পূর্ণ দা ইঈতিহাণ একথানি৪ নাই। সর্বত্রই বিজয়ীরা গরাজিতের 
উপর নাঁনারূপ গিগা দৌঝারোগ করিয়া নিজ দোষ গোপন করিতে চেষ্টা! করিরা- 
ছেন। গ্রস্থকারগণ ভয়, লোভ বা! পক্ষপাতের বশীভূত হইয়া ঠিক সতা কথ! 
লিখিতে পারেন নাই। ভ্রম ব্ধতও প্রচুর মিথা| কথা, কিংবাস্তীতে, মনদে এবং 
রস্থদমূহে প্রবেশ করিয়াছে । এজস্ঠ চেষ্ট। করিয়া ঠিক সত্য ইতিবৃত্ত সংগ্রহ 
করা যাইতে পারে না। এই জন্ত পৃথিবীর সকল দেশের সকল ইতিহাসই 
অলীকত| দৌষে কলফ্কিত। মংককঁত এই ইতিছাঁস সন্ধে আমি এইমাত্র বলিতে 
পাঁরি যে, ইহাতে মন্পূর্ণ অযূলক বৃত্াস্ত নাই; অধিকন্ত ইহাতে সাময়িক আঁচার 
বাবহার রীতিপদ্ধতি মন্বন্ধে যাহ! লিখিত হইল, তাহা সম্পূর্ণ সত্য । সেই জন্য 
এই গ্রন্থের নাম “বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস” রাখিলাম। ইতি-_ 


চৈত্র, 
এ রীদুর্গাচন্্র সান্যাল। 


১৩১৩ মাল। 
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আঁধ্যসমাজের প্রাচীন ইতিহাস । _আদিম আধ্যসম।জ এবং সাম।ভিক আচার বাবহার | 


আর্ধ্য সমাজ বাঙ্গাল! দেশে স্থষ্ট হয় নাই। ব্রঙ্গাবর্ড আধ্য সমাঙ্গের আদিম 
উৎপত্তিস্থান। সেই খানে আর্যজাঁতি আঁদিম অসভা মুর্খীবস্থা হইতে সভ্যাব্স্থা 
প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভগবান্‌ মন কহিয়াছেন ঘে ত্রঙ্গাবর্তের গ্রচণিত আচার 
ব্যন্হারই সদাচার । তাহাই অনুসরণ করা সকল লোকের কর্তব্য। পরবর্তী 
কাল অর্থাৎ ত্রেতাযুগে কোশল দেশ ব্রহ্গাবর্ অপেক্গ! সমুন্নত হইয়াছিল। 
অযোধ্য| প্রদেশের নাম কোঁশল। তাহাতে হৃর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়দের রাছত্ব ছিল। 
আর প্রয়াগ প্রদেশের নাম দক্ষিণ কোশল। তাহাতে চন্ত্রবংশীয় ক্ষাত্রিয়ের। 
রাজত্ব করিতেন। ত্রেতাঁযুগে এই কোশল দেশ প্রখযে, পরাক্রমে, বিগ্তাতে 
এবং বুদ্ধিতে ব্র্গণবর্ত হইতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করায় এই স্থানের আচারই সদাচারের 
আদর্শ হইয়াছিল। বৌদ্ধ প্রাবল্য বিলোপের পর কান্যকুন্জ আর্ম্যবিষ্থায় ও 
সদাচারের প্রধান স্থান হয়। সেই বিষ্কা ও সদ।চার শ্রোত্রিয়গণ কর্তৃক বাঙ্গালা 
দেশে আনীত হইয়া, দেশ ও কালের প্রয়োজন অনুসারে নান! প্রকার পরিবর্তন 
সঙ্গত হইয়া বর্তমান বাঙ্গাল! দেশে বি্বমান আছে। 
আদিম মন্ু্যুগণ পশুবৎ অসভ্যাবস্থা হইতে কিরূপে উননত হইয়াছিল তাহ! 

জানিতে সকলেরই কৌতুহল হয় এবং তদ্বারা 'অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ হইতে 
পারে। সেই সভ্যত| লাভের ইতিহাস কেব্প মাত্র ভারতবর্ষে এবং চীনদেশে 
পাওয়! যাইতে পারে । চীনে ছুই লক্ষ আঠার হাজার বৎসরের ধারানাহিক্‌- 
ইতিহাস 'আছে। ভারতবর্ষে তব্রপ ধারাবাহিক ইতিহাস নাই। কিস্কু বেদ, 
সৃতি, পুরাণ এবং প্রজাপতি সুত্র হইতে সভ্যতার ইতিহাস কতক সংগ্রহ কর! 
যাইতে পারে । হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ঘটনাসমুহের সময় নিরূপণের কোন সুবিধা 
নাই, এমন কি কোন্‌ ঘটন! বা আচার নিয়ম আগে হইয়াছিল কোন্টি তাহার 
পরে হুইঙ্গাছিল তাহাও অনেক, স্থানে ঠিক কর! যাঁয় না। তথাপি আর্য 
সভ্যতার ইতিহাস অতীব প্রয়োজনীয় । কেনন! আধ্য জাতিই মানৰ জাতির 
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'বিগ্বা ও সভ্যতার হৃষ্টিকর্তী। সেই আর্ধা সম্তানগণ কতকগুলি গিয়া চীন ও 
পারস্ত গশ অধিকার করিয়৷ তথায় স্বজাতীয় সভাতা ও বিষ্ঠা প্রচার 
করিয়াছিখ। ভারতবর্ষ, চীন এবং পারস্ত দেশ হইতে ছার্ধ্য সন্যতা নানা 
করণে দিগ্দেশে প্রচারিত হইয়! মানব জাতির উন্নতির প্রথম সোপান হইয়াছে । 
তাহার পর কোন দেশের লৌক কোন কোন বিষয়ে আধ্য জাতি অপেক্ষাও 
মমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে বটে কিন্তু মূলতঃ কোন জাতি আর্ধ্য সভ্যতার 
প্রভা ব্যতীত সভ্যতা লাভে সমর্থ হয় নাই। আর্ধ্যদিগের সৌর বৎসর গণনা, 
কুর্যের গতিপথ নির্ণর, দ্বাদশ রাশিচক্র, সপ্ত বার এবং দশমিক তস্ক স্থাপন 
প্রণালী, আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ প্রণালী, প্রস্তর বা কাষ্ঠফলকে অক্ষর খুদিয়া৷ কাগজ 
ছাপা করিবার রীতি যে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে প্রা্দেশ (পৃর্বোপদীপেঠ, 
চীনে, কিম্পুরুষবর্ষে (তিববতে ) এবং লঙ্কায় প্রচারিত হইয়াছিল তাহা 
সকল দেণের ইতিহাসে প্রকাশ আছে। হিন্দুদিগের সৌরবৎদর, দ্বাদশ মাস, 
সপ্তবাঁর, এবং দ্বাদশ রাশিচক্র গ্রীকজাতি দ্বারা * গারন্ত ও মিসরে প্রচার হয়। 
রোমের সমা্‌ জুলিয়াস সিজার মিসর দেশ হইতে তাহা শিখিয়৷ সমস্ত রোম 
সাআাজ্যে প্রচলিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও গ্রীক বা রোমানের! 
জ্যোতিষ শাস্ত্র জানিত না। স্থৃতরাং রাশিচক্র দ্বারা মান গণনা! করিতে গারিত 
না। এই জন্ত সিজার প্রত্যেক মাসের পরিমাণার্থ দিন নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া- 
ছিলেন। তাহাতে কিছু কিছু ভূল হইত। আধুনিক যুরোপীয়ের] জ্যোতিষ 
গণনা শিখিলে তাহার! বুঝিতে পারিল ষে দিজরের নিয়মানুসারে গণনা করায় 
বিগত চৌগশত তিরাশী বৎসরে প্রায় ১১ দিন অধিক হইয়! গিয়াছে। তক্জন্ত পোপ 
গ্রেগারি খুঃ ১৫৮২ সালের ১* দিন ত্যাগ করিয়া বৎসর গণনা! সংশোধন 


* ইহ। জানা আবস্তক যে চারিশত বৎসর পূর্বে আফ গানিম্তান ও তুরস্ক কোন পৃথক 
দেশ ছিল ন|। আফগানিস্তানের কতক অংশ ভারতবর্ষের এবং অপ্রাংশ পারন্ত দেশের অংশ 
ছিল। থ্‌ঃ ১৫৩২ সালে দিলীর সমাট হুমায়ুন াহার ভ্রাতা মির্জা কামরানকে দিদ্ধু নদের 
গশ্চিম ভীরণত্ব নিজ মাজীজ্যাংশ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাদবধি এ স্থানের নাম আফগানিস্তান 
হইয়াছে। আর খু: ১৪১৯ সালে তুর্ক জাতি পারন্ত দেশের পশ্চিমাংশ অধিকার করায় সেই 
অংশের নাম তুর্কা বা তুর্ধ হইয়াছে। ভ্তংপূর্ব্বে ভারতের পশ্চিম তৃমধ্য সাগর পর্যন্ত সমস্ত 
পারস্ত রাজাও পারস্য দেশতুক্ষ ছিল । 
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করিয়াছিলেন। দিজারের পূর্বে যুরোপে এক পূর্ণিমা হইতে অন্য পূর্ণিমা পান্ত 
চান্দ্র মাস গণন! হইত। সিজার সেই বংসরের মধ্যস্থল জুলাই এবং আগষ্ট 
নামে ছুইমাস বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তজন্য যুরোপের শেষ মাসগুলির নামের 
অর্থ ব্যত্যয় হইয়াছে। যথা, সেপ্টেম্বর অর্থ সপ্তম মাস এখন তাহা নবম 
মাস হয়। রন্প অক্টোবর, নবেম্বর ও ডিসেম্বর অর্থ অষ্টম, নধম-ও দশম, 
দশম, একাদশতম ও দ্বাদশতম মাস হয়। মুসলমানেরাও রোমানদের দেখা দেখি 
২ মাস বৃদ্ধি করিয়াছিল। পূর্বে যখন দশ মাসে বংসর হইত তখন মুসলমানদের 
দুইটি মাসের নাম রবি ও জমাদি ছিল। পরে ছুই মাস বুদ্ধি করার জন্য তাহারা 
উক্ত নামে ছুই ছুই মাস গণনার নিয়ম করিল। যেমন জমাদিয়ল আউয়ল 
( অর্থাৎ প্রথম জমাদি ), জমাঁদি অদ্সানি (দ্বিতীয় জমাদি মাস), রনিয়ন্‌ আউয়ল 
(প্রথম রবি মান) এবং রবি অস্পানি (দ্বিতীয় রবি মাস)। এইরপে দ্বাদশ মাঁস 
পূরণ হইল বটে, কিন্তু মুসলমানেরা এখনও চান্দ্র মাস গণনা করে। তজ্ন্ত প্রতি 
বংসর প্রায় সাড়ে নয় দিন সৌর বংসর অপেক্ষা কম হয়। প্রতি তিন বৎসরে 
এক মাস কম হয়। চান্দ্র বংসর গণন। সহজ এজন্য হিন্দুদের মধ্যেও প্রথমে চান্দ্র 
বৎসর গণনা করিবার রীতি ছিল। এখনও সংবৎ গণনা চান্দ্রবংসর অনুসারে 
হয়। কিন্ত প্রত্যেক তিন বংসরান্তে ১৩ মামে বৎসর গণনা করিয়। সৌরবত্সর 
সহ মিল রাখিতে হয়। সেই অতিরিক্ত মাসকে মলমাম বলে এবং তণ্বার! 
মৌর বৎসর সহ মিল করাকে সাবন মিতি বলে। 

মুসলমান ধর্থের প্রথম উন্নতি সময়ে আল কেরাটা নামক মুসলমান পণ্ডিত 
হিন্দুদের নিকট হইতে দশ গুণোত্তর অস্ক স্থাপন এ্রণাঁলী, আদি গণিত, বীজ- 
গণিত, বীণা বংজান শিক্ষ! করিয়া তাহাই মুসলমান রাঞ্যসমূহে প্রচার করিয়া- 
ছিলেন। তিনি আদি গণিতের নাম হিন্দসা ময়ঘানা, বীজ গণিতের নাম 
হিনসা! আল ঘাবরা, এবং বীণার নাম সেতার রাখিয়াছিলেন। তাহাই 
যুরোগে প্রচারিত হইয়াছে। . 

ভারতবর্ষ হইতে রাক্ষম জাতি অতি প্রাচীন কালেই বিতাড়িত হুইয়! 
গাঁতালে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। তাহারা আর্ধ্য সভ্যতাঁর যৎকিঞ্চিৎ যাহা 
শিখিয়াছিল তাহাই পাতাঁলে (আমেরিকায় ) প্রচারিত হইয়াছিল। 

এই সমুদাঁয় বিষিয়ে প্রমাণাদি পাঁওয়া যায় অন্তান্ত বিষয়ে কোন শ্গষ্ট প্রমাণ 


প্রাপ্য নহে। কিন্তু ইহা! নিশ্চিত যে ঘর্ধ্য সভ্যতার সাহাধ্য ব্যতীত কোঁন 
জাতি সভ্য হয় নাই। ধর্ম-জ্ঞানও সভ্যতার এক অংশ মাত্র । জগতের এক- 
জন মাত্র কর্তা আছেন তাহার অনেক মন্ুচর আছে এইরূপ বিশ্বীদ, বোধ হয় 
মনুষ্যদের স্থষ্টি কাল হইতেই ছিল। কিন্তু সেই ঈশ্বর কিরূপ, তাহ।র অন্ুচর- 
দেরই বা কার্য এবং চরিত্র কিরূপ তং সম্বন্ধে মন্তুষ্যেরা নিজ নিজ অবস্থা! ও 
চরিত্র দৃষ্টে ঈশ্বরকে সেই চরিত্রের সর্বশেষ ব্যক্তি মনে করিত। আর প্রত্যেক 
ভৌতিক কার্ধ্য ও পদার্থে অধিষ্ঠাত৷ দেবতাঁকে ঈশ্বরের অনুচর বা পারিষদ 
অনুমাঁন করিয়৷ আপনাদের মদৃশ চরিত্রের গ্রবলতর ব্যক্তি বলিয়া জ্ঞান করিত। 
গ্রথমীবস্থায় কোন জাতীয় লোকের নিরাকার বরহ্ধজ্ঞান ছিল না । যেমন মৃত্যুর 
কর্তাকে আর্য্যেরা যম, গ্রীকেরা প্টো, ইছুদিরা গাত্রিএল (যবরেল ) বলিত) 
অগ্নির অধিষ্ঠাতা দেবতাকে আর্য্েরা অগ্নি, গ্রীকেরা ইগ্নিস্‌, রোমানেরা বল্কান 
এবং ইহুদিরা এরিএল বলিত। তাহার পর সত্য বৃদ্ধি হইলে যে জাতীয় 
লোকের! যে প্রকার কার্ধ্য ও চরিত্র সর্ধোতকষ্ট জ্ঞান করিত তাহার! তাহাদের 
ঈশ্বরে সেইরূপ কার্ধ্য ও চরিত্র অধ্যাস করিয়াছে। আর প্রত্যেক জাতি স্ব স্ব 
বিবেচনা মত উপামনা প্রণালী নির্বাচন করিয়াছে। তাহাতেই ধর্ম বিষয়ে পার্থক্য 
জন্মিয়াছে। কিন্ত অনুধাবন করিয়া দেখিলে যাঁবতীয় প্রাচীন সভ্য জাতির ধর্মজ্ঞান যে 
আধ্য জাতি হইতে গৃহীত বা অনুককৃত তাহা বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং আর্ধ্য- 
জাতির সভ্যতার ইতিহানকে সমস্ত পুরাতন সভ্যজাতির লমুন্নতির ইতিহাস 
ৰর! যাইতে গারে। সেই ইতিহাস সম্পূর্ণ পাইবার কোন উপায় নাই। কিন্ধ 
যতটুক পুরাণাদি হইতে সংগ্রহ করা যায় তাহা! অসম্পূর্ণ হইলেও অতিমাত্র 
গ্য়োজনীয় এবং উপদেশ পূর্ণ। 

সর্ধপ্রথমে ব্রদ্ধাবর্তে চারিজাতীয় লোৌক বনমধ্যে বিচরণ করিত। এক জাতি 
শ্থেতব্ণ, আর এক জাঁতি রক্কিমবর্ণ, তৃতীয় জাতি শ্তামবর্ণ এবং চতুর্থ জাতি 
কষ্বর্ণ। তাহারা সকলেই অসভ্য, মূর্খ ছিল। তাহারা! কীচা ফল মূল বৃক্ষ 
পত্রা্দি আহার করিত, উলঙ্গ থাকিত) নদী হুদ বা নির্বরে গিয়! জলপান 
করিত, তৃমিতে শয়ন করিত এবং রৌদ্র বৃষ্টি এবং শীত শরীরে সহ করিত। 
তাহাদের সকলের অবস্থা এবং কর্ম ব্য পণুর স্তায় ছিল। অবস্থা ও কর্মের 
তুলাত! হেতু তাহাদের মর্যাদার কোন ইতর বিশেষ ছিল না। গ্রমাণ__ . 


“ন বিশেষোইস্তি বর্ণানাং সর্ব ব্রক্ষময়ং জগৎ 
বর্মণ! পূর্ব স্ষ্টং হি কর্মণা বর্ণতাং গতাঃ।৮% 

অস্তার্থ।_পূর্ে ব্র্মা যখন সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তখন সকলই ঈশ্বরের 
সম্পত্তি ছিল। কোন তুমি বা কোন দ্রব্য ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি ছিল না । 
লোকের কর্মগত ভিন্নত| না থাকায় সম্মানের কম বেশ ছিল ন! অর্থাৎ মান 
সম্ত্রম কাহীকে বলে তাহ! তাহার! জানিত না। পরে তাহাদের বুদ্ধি ও সভাতাঁর 
উন্নতি হইল, প্রত্যেক বর্ণের কর্মগত শ্রেঠত। দ্র! মর্যাদার পার্থক্য হইয়াছিল। 
তদনধি শ্বেতবর্ণ লোক ত্রা্ষণ, রক্তবর্ণ লোক ক্ষত্রিয়, শ্তামবর্ণ বৈশ্য এবং কৃষ্ণ- 
বর্ণ লোক শৃদ্র হইয়াছিল। 

অনেকে এই শ্লেকের এইরূপ অর্থ করেন যে, «প্রথমে সকলেই 
্রা্মণ ছিল পৰে কর্মের উচ্চনীচতা দ্বারা জাতিভেদ 'হইয়াছে।” এই 
অর্থ নিতান্ত অশুদ্ধ। বর্ণ শব্ষের অর্থ শরীরের রউ। কর্ম দ্বারা মেই 
রঙ পরিবর্তন হইতে পারে না। “বর্ণানাং” শব্দ হইতে শারীরিক বর্ণের ভিন্নতা 
গ্রথমাবধি ছিল তাহ! স্পষ্ট জানা যার। আর “কর্ণ! বর্ণতাং গতঃ” 
এই বাকা দ্বার! বুঝিতে হইবে যে কর্থের শ্রেত্বানথুসারে মর্য্যাদীর তারতমা 
হইয়াছে। কর্ধু্ধারা গায়ের রও বদলাইয়া গিয়াছে এমন অর্থ হইতে পারে 
না, এবং সকলে এক জাতি ছিল ইহাঁও বুঝায় না। 'আর “সর্ব ব্গময়ং জগৎ» 
এই বাঁকো সকলেই ব্রাহ্মণ ছিল এরূপ অর্থ কোন মতেই হইতে পারে ন|। 

সেই বিভিন্ন বর্ণের লৌকদের একবর্ণ অন্য বর্ণকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন 
প্রাণী জ্ঞান করিত। তঙ্জন্ত বিভিন্ন বর্ণের স্ত্রী পুরুষের সংবোগ হইত ন! 
স্তরাং বর্ণক্কর সন্তান জম্মিত না। বচ্কাল পবে বেণ রাজা অশ্ব ও গর্দভী 
যোগে খচ্চর উৎপন্ন হইতে দেখির! বিভিন্ন বর্ণের স্ত্রী পুরুষ মংযোগে সন্তান হয় 
কিন! পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তদ্দপ বিষম যোগ সন্তান হইতে দেখিয়া! বিষম 
যোগের আদেশ করিয়াছিলেন। তদনুমারে নান! গ্রকার সম্কর জাতি উৎপন্ন 
হইয়াছে। বেণ রাজার পূর্বে বিষম যোগ ও বর্ণনঙ্কর ছিল না। সন্তানেরা 
কেহ জনকের বর্ণ প্রাপ্ত হয়, কেহ ব| জননীর বর্ণ প্রাপ্ত হয়, অপর কোন সন্তান 
উভয়ের মিশ্রিত বর্ণ গ্রাপ্ত হয়। সৃতরাং যত দিন বিষম যোগ ছিল না ততকাল 
জমক জননীর সমবর্ণত্বাং সমস্ত সন্তানই সেই বর্ণ প্রাপ্ত হইত। এজন্য তখন 


| ৬] 

কেবল শরীরের বর্ণ দৃষ্টে জাতি নিরণাত হইতে পারিত | 

পৃথুচরিতে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়! ঘায়। 'অধিকন্ত মন্ত্ুসংহিতা এবং 
মহাভারতেও এ বিষয়ে কিছু কিছু টিল্লেখ আছে। 

প্রথমে বিবাহ ছিল না। নরনারী সকলেই বন মধ্যে স্বাধীন ভাবে 
বিচরণ করিতত। সন্্ণ ্ত্রীপুরুষে সাক্ষাৎ হইলে সংযোগ হইত এবং তাহাতেই 
সন্তান জন্মিত। এক জননীর সন্তানের! প্রায়শঃ এক স্থানে থাকিত। তখন 
জননী দ্বারাই সন্তানের পরিচয় হঈত। তাহাদের জনক কোন্‌ ব্ক্তি তাহা 
প্রায়শঃ সন্তানের! জানিত না। সুতরাং জনকের সহ কোন সম্পর্ক বাঁ পরিচয় 
ছিএ না। 

শ্বেতবর্ণ লোকেরাই সর্বাপেক্ষ! ক্ষমতাশালী ছিলেন তীহারাই 
অন্যান্ত লোৌকদিগের উপর আধিপত্তা স্থাপন করিয়াছিলেন। মন্ুযোর! অন্ত- 
প্রাণী বশীভূত ও অধীন করিবার পূর্বে মনুষ্য বশ করিতে সমর্থ ইইয়াছিল। 

এগার জন শ্বেতবর্ণ পুরুষ সমস্ত ব্রহ্গাবর্ত অধিকাঁর করিয়া প্রত্যেকের 
অধিকৃত ভূভাগ চিষ্ঠিত সীমা বিশিষ্ট করিয়াছিলেন। সেই এগার জন প্রজাপতি 
নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। গ্রত্যেক প্রজাপতির অধিকৃত স্থানবাদী সমস্ত 
লোক সেই প্রজাপতির অধীন ও আজ্ঞাবহ হ্ইয়া তীঙার প্রজা নামে খ্যাত 
হইয়াছিল। 

মন্ুযোরা অগ্ত পণ্ত পক্ষী অপেক্ষা গো জাতিকে সর্বাগ্রে বশীতৃত 
করিয়! পালন!রস্ত করিয়াছিল। প্রজাপতি এবং প্রজাগণ গে। পালন করিতেন। 
এজন্য গ্রত্যেক প্রজাপতির অধিকৃত স্থানকে তাহার গোত্র ও গোষ্ঠ ব্লা হইত। 
প্রত্যেক গোব্ববাঁপী লোকের! সেই গোত্রীয় বাঁ সেই গো্টী নামে পরিচিত 
হইত। 

যত দিন মন্দুষ্যেরা প্রত্যেকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ছিল তত দিন তাহারা 
পশ্ুবৎ নির্ষ্ট ছিল। অধীনত! দ্বারাই তাহাদের উন্নতি হইতে আরন্ত হইল। 
এখানে ইহা জ্ঞাতব্য যে হিন্দুর দশ জন স্বাধীন লোঁক একত্র হইয়৷ কথন কোন 
শ্নহৎ কাধ্য করিতে পারে নাই। যখন বহু সংখ্যক হিন্দু কোন এক ব্যক্তির 
আজ্ঞাধীন হইয়াছে তখন তাহার! মহৎ কার্ধ্য করিতে সমর্থ হইয়াছে। 

প্রত্যেক প্রজাপতি নিজ অধিকৃত তূভাগ নিজ প্রজাদের মধ্যে চিত্িত। 


প্রধানতঃ ভাতা ভগিনীহেই বিবাহ হইত। স্বজাতিয় অন্য স্থী পুরুষে 
বিবাহ হইত। কেবল “নগচ্ছেং জায়িকা জাত গমণে: চাতি গাতকঃ৮ 
এই সৃত্র মাত্র মান্য হইত, অর্থাৎ যাহাব' রক্ত হইতে নিজ শরীর উৎপন্ন হইয়াছে 
এনং নিজের রক্ত দ্বারা যাহার শরীর উংপন্ন হইয়াছে তৎ সঙ্গম নিষদ্ধ ছিল। 
তজ্জন্ত কেহ নিজ জননী বা নিজ্জকন্যা সহ সঙ্গম করিত না। তদ্‌ ভিন্ন স্বজাতীয় 
স্ত্রী পুরুষ সঙ্গনে কোন নিষেধ ছিল না। 

দক্ষ প্রজাপতি শুক্ষ-কাষ্ঠ ধর্ষণ দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিল্নে। অমনি 
প্রত্যেক প্রজাপন্টি স্ব স্ব প্রন্নাদিগকে নিজ নিজ গৃহে অগ্নি রাখিতে আদেশ 
দিলেন। তদনধি মন্ববোরা অপর ভন্ক ঠষঈটতে শেষ্টত্ব লাত করিল। মনুষোর 
অগ্নি সংঘুন্ত কাষ্ঠের দাহাযো চি বাস্রাদি জন্কদিগকে তাড়াইয়। শাস্তি 
লাভ করিল। সেই অবধি দক্ষ গজাপতি সকল প্রজাপতির শেঠ গণ্য 
হইলেন। এই অবধি যাসতীয় ধন্মকর্মে অগ্রি সংস্থান করিতে বিধান হইল। 
অগ্নি প্রতিষ্টা ব্যতীত কোন পুণ্য কাধ্য হইত না। 

গ্রজাপতিদের নাম শ্রণিয়া অনেকের বিশ্বাম হয় যে, “একাদশ প্রঞ্জাপতি” 
ঠিক মেই এগারটা বান্তি দাত্র। তাহা সম্পূর্ণ ুল। দগ্চ, কশ্তপাঁদি এগার 
জন প্রথমে গ্রজাপতি হইরািপেন। পরে সেই নাম াহাদের পদবীর 
নান হইয়াছিল। পে কেহ দক্ষ গ্রজাপতির গদে অভিবি্ত হইতেন তাহা- 
কেই দক্ষ গ্রজাপন্তি বলা যাইঈ'ত। সেইরাপ মিনি যখন কণ্ঠপ গ্রজাপতির 
স্থলাভিষিক্ত হতেন তিনিই কণ্প প্রঙ্গাপতি বলিহা আখ্যাত হঈভেন। একই দক্ষ, 
একই কণ্তপ, একই অত্রি প্র্ুঠি বে ঠিরকাল থাঞ্ষিতে পাবে না ইহা সহজেই 
বুঝা বার। পরম্থ কাণীতে ধাপুদেব শাস্ত্রী, দক্ষিণের দয়ানন্দ সরস্বতী, 
ভান্করাননদ স্বামী, নেপালের পণ্ডিত কাঁণানাথ বলিয়াছেন নে, “প্রজাপতিদের 
যে নান পাওয়! যায় ভাহা প্রথমে এক এক ব্যক্তির নাম ছিল পরে পদবী- 
গত নাম হইরাছিল।” কিন্তু বাঙ্গানী পণ্ডিতবর্গের নধ্যে অনেকের বিশ্বীম যে 
“সেই একমাত্র দক্ষ কশ্যপাদি যুগবুগান্তর ব্যাপিয়! জীবিত ছিলেন। তাহারা 
কলিকালে অবৃশ্ঠ হইগ়লাছেন। মহাদেবের কোপে দক্ষ নির্বংশ হুইয়াছেন। 
অন্তান্ত প্রজাপতির! অদৃশ্য ভাবে এখনও বিগ্তমান 'আছেন।” বাঙ্গালী 
পণ্ডিতদের এই বিশ্বীস সঙ্গত বোধ হর ন|। 


[ ১০ ] 

প্রজাপতির! দেখিলেন যে, ভ্ভাই ভগ্রীতে বিবাহ হইলে ভিন্ন গোত্রীয় 
লোক সহ পরিচয় এবং আশ্মী়তা থাঁকে না। 'অধিকন্ধ সঙ্গম স্থুলভ 
হওয়াতে অতি অল্প বয়সেই স্ত্রী পুরুষ সংযোগ আরন্ত হইয়। তাহাদের তেজ: 
ক্ষয় হয়। এক্ন্য তাহারা নিয়ম করিলেন যে, “একই গোত্রীয় স্ত্রী পুরুষের 
বিবাহ হইবে না। বিবাহ গোত্রান্তরে দিতে হইবে। পত্থী স্বামীর গৃহ- 
বাদিনী হইয়া তদ্‌ গোত্রীর হইবে। পরস্ মাতগোত্রে, পিহার মাতৃগোত্রে 
মাতার মাতৃগোরে বিবাহ হইতে পারিবে বটে, কিন্তু নৈকট্য কতিপয় পুরুষ 
ত্যাগ করিতে হইবে । ইহ! মনে রাখ! উচিত যে, তখন সগোত্র বলিলে এক 
স্থানবাপী বুঝাইত। এখন যেমন একই গ্রামে বিভিন্ন গোত্রীয় লোক বাঁস 
করে তখন তাহা ছিল না। 

প্রজার সংখ্া। বৃদ্ধি হইলে, গ্রজাঁপতিগণ তাহাদের নিকট যে পরিমাণ 
াস্ দ্রব্য গাইতেন তাহা তাহাদের গ্রয্োজনের অতিরিক্ত হঈত। তাহারা 
সেই উদ্ধত দ্রব্য আর্ত প্রজাদিগকে দিহেন। ইহা ভইতে দয়া এবং দানংন্ম 
স্য হইল। 

প্রজাপতির দূরবর্তী গ্রজাকে ডাকিতে কিংবা অগ্ত কোন কার্ধ্য করিতে 
কোন প্রজাকে নিযুক্ত কবিলে তাহাকেও নিজের উদ্ৃত্ব খাগ্ব দিতেন। 
তাহা হইতেই বেতন ও ভূতাভাব স্থষ্ট হইল । 

প্রজাপতিরা সকল বিষয়েই প্রজাদের উপর কর্তা ছিলেন। তীহারাই 
রাঁজা, ধর্মগুরু, শিক্ষক, রক্ষক, বিচারক, প্রতিপালক এবং রোগের চিকিৎসক 
ছিলেন। তীহার। প্রজাদের হিতার্থ তপস্তা করিতেন অর্থাৎ উন্নতিকর 
বিষয়ে চিন্ত| করিতেন এবং যে ক্ছি উপায় উদ্ভাবন করিতেন তাহা গ্রজা- 
দিগকে শিক্ষা দিতেন। তীাহারাই গৃষ্থনির্্মাণ, মুত্তিকার বাসন গঠন, অন্ত 
চালন|, উটজ এবং পশম ও চর্ম দ্বারা বস্ত্র ও শযা! নির্মীণ প্রণালী উদ্ভাবন 
করিয়া গ্রজাদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাহার! গ্রাম ও সমাজ স্থাপন 
করিয়াছিলেন এবং সেই সম'জ রক্ষার জন্য নিয়মাবলী প্রচার করিয়াছিলেন। 
তাহার! প্রজাদের মনে ধর্ম জ্ঞান সধশর করিয়। উপাসনার রীতি প্রচলিত 
করিয়াছিলেন। তাহারা সোমলতা হইতে রস চোয়াইয়! শুর! তৈয়ারী 
করিয়াছিলেন। 


॥ ৯৩ | 

গ্রজাপতিদের খ।সন থাকিতেই লেগা পড়ার চর্চা আরম্ভ হইয়াছিল । 
কিন্তু থোচিত উন্নতি প্রাপ্ত হয় নাই। একাক্ষরী অভিধান দৃষ্টে অনুমান 
হয় যে, চীন ভাষার গ্তায় সংস্কৃতি গ্রাথমে শবধমূলা ভাষা ছিল অথাৎ এক 
একটা.শব্দের গরিপর্ডে এক একটি চিহ্ন ব্যধন্ত হইত অক্ষর ও বর্ণ পরে 
উদ্াণিত হইয়াছিল । পরবন্তী কালে স্বায়ন্ুব নগ্ধু কৃত খ্যনস্থাগুনিকে মন্্ুর বচন 
এবং স্মৃতি বলে। তাহ! হঈতে অনুমান হয় যে, সেই মগ্তর সমধেও লেখা পড়ার 
অবস্থা এতদূর উপ হর না থে মনুর বারস্থাগুণি বগারীতি নিপিবদ্ধ হইতে পাবে। 

গ্রজাপতিদিগের কৃত নিয়মাধণীকে প্রজাপতি-সুত্র বলে। সেইগুপিই 
মানবজাতির প্রাচীনতম আইন। গ্রভাপতি-হুত্র নেপালে গাওয়া যাইতে 
পারে। আমর! যতদূর ভনুনন্ধান করিয়াছি তাহাতে আমাদের খিশ্বাম এই থে 
অন্ত কুত্রাগি প্রজাপতি-ছুত্র খিগ্চমান নাই । 

পুর্বে বলা হইয়াছে যে প্রজাপতিদগের মণ্যে দক্ষ সর্বগ্রধান ছিলেন। 
মহাদেবকে অবজ্ঞ| করাহ় দক্ষ প্রজাপতির বংশ ধ্বংদ হইয়াছে । অবশিষ্ট দশ 
প্রজাপতির সন্তান হইতে দখট গোর রাঙ্গণ হইগাছিণ। সেই মু দশ গোত্র 
আবার শাখ! প্রশাখায় বিভন্ হইরাছে। 

বংপরক্ষার্থ মন্তা-গ্রাণাদেব সন্তান ভয। গর দেবদেবীর সংযোগ 
আছে, কিন্তু তাঙাতে কোন সন্তান হয না। মর্ভীলোকলহ দেবদেবীর সংযোগে 
সন্তান হউলে সেই সন্থান দুষ্ঠাৰ অপান হয় এবং নে মন্ত্য উংপাদকেব জাতি প্রাপ্ত 
হয়। যেমন দেনভার 'উরনে ব্রাঞ্গণীগ্জাত মন্থান ব্রাহ্মণ, হ্ত্রিয়গর্ভজাত 
ক্ষত্রিয় এবং বৈগ্তাগর্ভজাত সন্থান বৈঠ হঘ। দেণী গে ব্রাহ্মণের উরস- 
জাত সন্তান ত্রাঙ্ছণ এবং ক্ষত্রির জাত সম্থান ক্ষত্রিয় হইয়াছে । দেবীসত 
বৈশ্ত-শৃদ্র সংযোগ নাই এবং শুদ্রানীসহ দেবসংযোগ নাই সুতরাং তাদৃশ 
অপকর্ষণ জাত সন্তানও নাই। অবর্ণ অর্থাৎ ক্ুরর্যদেণের রসে ত্রাহ্গণী 
গর্ভে সার্ণি মুনির জন্ম হর। তিনি অষ্টম মন্ধু নামে বিপ্যাত। . তাহার 
সন্তানেরা সাবর্ণি গোত্র ব্রাহ্মণ 

ক্ষত্রিয় রাজা কুশিকের পুত্র বিশ্বামিত্র হপন্তা পি 


নু. কিন্ত জকত|। করিতে ঘট। 


বিশামিতের যন্্ানেবা কৌশিক গো । 


এইরূপে পূর্বোন্লিখি্ দ্বাদশগো তীয় ব্রাহ্মণ আবার মনেক শাখায় বিভক্ত 
হইয়াছে বটে, কিন্তু উক্ত ছ্বাদখগোত্ীর ব্রাঙ্গণেরাই বিশুদ্ধ দ্বিজ। স্বাঁগভূব 
মনুর পুল ভূপ্ত পূর্বোক্ত ডৃগুগ্রজ্জাপতির পদবী লাভ করায় তদ্ধংণীয়েরাও 
ভার্ন বলির! গণ্য। 
এতগ্রিন্ ুর্থ ্রাঙ্ধণ মনেক আাছে। তাহারা নিজ নিজ অপিঠিত তীর্থে 
7 গুরু। সুত্রাঙ্গণেরাও সেই তীর্ঘে তাগদিগকে “তীর্থ গুরু-ত্রাহ্মণায় 
মঃ” বলিয়া নদস্কার করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সেই মেই তত্থের বাহিরে 
তাহারা ব্রাহ্মণ মধ্যে গণা নহে। ইগাদের মধো মুখুরার সূনাদ্ধ বর্মণ এবং 
গুয়ায় গরাণী ব্রা্মণগণই রিশের গ্রশিদ্ধ। 
| পূর্বে বলা হইয়াছে যে গ্রঞ্জাপতিদিগের কর্তব্যকার্ধা অত্যন্ত অণ্ধক 
ছিল। যখন তাহাদের প্রজাসংখ্যা অত্যন্ত অধিক হল, তখন তীহারা 
দেখিলেন যে তাদৃশ সমস্ত কর্তা পালন করা অস'ধা। তক্জন্য তাহার! 
রাজ্পাসন এবং ধর্মশাসন পৃথক করিয়া রাজাশাপনভার ক্ষত্রিয়দিগকে 
দিয়া কেবল ধর্মশাদনাদি কার্ধা 'াপনাদের হাতে রাখা ধার্যা করিলেন। 
কিন্ত প্রজাপতি কগ্তপ তাহাতে সম্মত হইপেন না। তিনি কহিলেন, ক্ষত্রিয়েরা 
শাঁসন ভার লাভ করিলে পরে তাহার! নিতান্ত গর্তিত এবং অত্যাচারী হইবে। 
তথন ব্রাঙ্গণসহ তাহাদের সর্বদা বিবাদ বিসংবাদ হইবে । অতএব সর্ধ- 
বিষয়ে ব্রাঙ্মণ-গ্রাধান্ত রক্ষা করাই কর্তব্য। অন্তান্, .গ্রজাপতিদের অবধারণ 
র্বনোকের ম নন কি সমর্থ ভি তক্গন্ত তাহার টা 
উপাধি হইয়াছিল। 
) প্রজাপতি কশ্ঠপ ক্ষত্রিয়ের অধীন হইতে অনিচ্ছু হইয়া নিজ অন্থগামী- 
িগসহ হিমাচলগর্ভে সূতী হু মধাস্থিত দ্বীপে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। 
[সেই স্থান পরে কাশ্মীর নামে খ্যাত হইয়াছে। কাশীরে ব্রাঙ্ছণ ভিন্ন অন্ত 
খত লোকের ব্তী ছিলনা। সেই জন্ত কাশীরে সমস্ত ব্যবসায় ব্রাঙ্গণেরা 
'করিত। কাশ্মীরের ধোবা, নাপিত, কামার, কুস্তকার সকলেই ব্রাহ্মণ ছিল। 
বেগ রাজ! অশ্ব ও গর্দিভীযোগে থচ্চর জন্মিতে দেখিয়া অন্নমান করিলেন 
(ষে বিভিন্ন বর্ণের নরনারী সংযোগে সন্তান হইতে পারে। তিনি বৈশ্তানী 
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সহ শুদ্রের এবং শুদ্রানীমহ বৈশ্ঠের সংযোগ করাইয়। জানিতে পারিলেন যে 
তাদৃশ বিষমযোগে সন্তান হইতে পারে এবং সেই বিষমযোগে সখ ভিন্ন 
অন্ুখ হয় না। তদবধি তিনি বিষমযোগ বিধিসিদ্ধা করিলেন। গ্রজাপতি- 
গণ তাহাকে তাদৃশ বিধান প্রত্যাহার করিতে বলিলেন। বেণ তাহ! গ্রাহ 
করিলেন ন|। পালে পালে বর্ণপক্কর উৎপন্ন হইল। তাহার! কেহ জনকের 
বর্ণ পাইল, কেহ জননীর বর্ণ গাইল, আর কেহ বা উভয়ের মিশ্রিত 
বর্ণ পাইল। তদবধি ভারতবর্ষে নানাবর্ণের লৌক হইল। পূর্ব্রে যেমন 
শদীরের বর্ণ দেখিয়া জাতি পরিচয় হইত এখন তাহা অসাধ্য হইল। 
আর্ধ্য অর্থাৎ ত্রাঙ্গণ ও ক্ষত্রিয়গণ প্রজাপতিগণের আদেশে বেণ রাজাকে 
হত্যা করিয়া তংপুত্র পৃথুকে রাড করিবেন। মুল চারি জাতি এবং আটটি, 
সঙ্কর জাতি লইয়া হিন্দুদের বার জাতি হইল্‌। তাহাদের জীবিকা! নির্বাহ. 
জন্ত প্রজাপতিগণ প্রত্যেক জাতির ব্যবসায় নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। রাজা 
থু সর্বগুণান্িউ_ছিলেন। ভীৃহীর রাগত্ব_মগধের, পশ্চিম. হইতে গাধার 
দেশ পরাস্ত এবং উত্তর দক্ষিণে হিমালয়, হইতে নর, নদী... রাত. বিস্ত 
হুইযাছিল।.. তাহার সামা'জা .. আধ্যাবর্ত নামে... খাত. হইয়াছিব। তিনি 
নিজ রাজোর মধ্যে অবস্থিত অধিকাংশ পাহাড় চূর্ণ করিয়া সমভূমি 
করত সমস্ত স্থান কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিলেন । দৈত্য, দানব ও 
রাক্ষসের৷ তাহার ভয়ে দুরে পলায়ন করিয়াছিল। তিনি পাহাড় চুর্ণ করিতে 
নানা প্রকার মণি মাণিক্য এবং স্বর্ণ রৌপা।দি ধাতু পাইয়া অতিশয় ধনী 
হইগ্লাছিলেন। তিনি বিষম যোগ মধ্যে অনুলো!ম সংযোগ প্রশুদ্ধ রাখিয়া 
প্রতিলোম সংযোগ রহিত করিয়াছিলেন! তিনি নগর গ্রাম প্রভৃতি স্থাপন 
করিয়াছিলেন এবং তিনি স্ুপন্থা নির্মীণ করিয়৷ তৎসমুদায়ে যাতায়াতের 
সৃবিধা করিক্ব। দিরাছিলেন। তিনি প্রত্যেক গ্রামে ও নগরে লোকদের 
ব্যবসায় নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। কেহ সেই ব্যবসায়ের ব্যভিচার 
করিলে দণ্ডিত হইভ। তাহার কোন প্রা নিরন্ন পরপ্রত্যাশী ছিল না। 
শিনি ধার্মিক এবং যাগধন্ঞপরায়ণ ছিলেন। তাহার রাঞ্যে যথাকালে 
বৃষ্টি হইত। তাহার রাজ্যে ছূর্ডিক্ষ, মহামারী বা অকাল মৃত্যু ছিল না। 
তিনি. চৌদ্ুগুগ (১৬ বৎসর) রাজত্ধ করিয়াছিলেন। তাহার নাম 
চ 
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হইতেই অবৃনিমগুলের নাম পৃথিনী হইছে, স্জাীণের উপরি পুরি 
হইয়াছে। এখন পর্যন্ত রাজাদের অভিষেকের পূর্বে পৃথুচরিত গুনান 
হইয়া থাকে। পুু হিল রাঁজগণের আদর্শ চরিত্র। 
পুরুষের! নানা কারণে প্রবাস গমনে বাধ্য হয়। তথায় তাহার! পরী 
সঙ্গে লইয়া যাইতে পারে না কিন্তু কাম প্রবৃত্তি তাহাদের সঙ্গেই থাকে। 
যতদ্দিন সতীত্ব ধর্ম ছিল না ততদিন নেশ্তাবৃত্তির প্রয়োজন ছিল না। 
সতীন্ধ ধর্ম স্থাপিত হইলে বেঠা প্রয়োজনীর হইল। পৃথু রাজার রাজন্ব 
কালেই সর্ব প্রথমে বারবনিতা বারজাতির স্তর অর্থাৎ, বেস শব দেখা 
যায়। তাহা হইতে অনুমান হয় ষে পৃথু রাজার রাজন কালেই বেষ্া- 
বৃতি সৃষ্ট হইয়াছিল। 
গ্রজাপতিদের সময়ে দ্রব্য বিনিসয়ে দ্রব্য লঈতে হইত। অবশেষে 
কপর্দক অর্থাৎ কৌড়ী দ্বারা ক্রয় বিক্রয্নও চলিত হইয়াছিল। পুথু 
রাজা প্রচুর ধাতু রদ্রাদি পাহাড় চূর্ণ করিতে পায়াছিলেন। তিনি 
ধাতু গলাইয়! কদর কুদর খণ্ড প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাই ডঁতাদের বেতন স্বরূপে 
দিতেন, যজ্ঞে তাহাই খ্াত্বিকগণকে দিতেন এবং সেই ধাতু খণ্ডকেই 
টি মূল্যরূপে ধার্ধা করিয়াছিলেন । সেই ময়ে রৌপ্য খণ্ডকে দ্রবজিন 
থণ্ডকে । তাহাতে “পৃথু” এই শব্দটি অঙ্কিত থাকিত। 


উর আদ | 


£পর পৃথুর উত্তরাধিকারীরা রাজা হইয়া রাজ্য শাসন করিতে 
লাঁগিলেন। শান্ত্রকাঁর মন্থ মানব ধর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করিলেন। 
য়াজা প্রজা সকলেই সেই ব্যবস্থা মত কার্য করিতে লাগিল। কোন 
বিষয়ে সংশয় হইলে কোন বিজ্ঞ ধার্মিক ব্যক্তিকে “মন” রূপে বরণ করা 
হইত। প্রজাপতির সকলেই ব্রাঙ্গণ ছিলেন। তাহাদের মোট সংখ 
কত এক্ষণে তাহা নির্ণয় করা যায় না। মনুদিগের মোট সি 
তে প্রথম ্া়ভুব মহ এবং সম বৈবহত মু দেবতা বেন ] অবশ 
র জন মনু ব্রাহ্মণ ছিলেন স্থায়ভূব মনু ব্রান্দণ কণ্তা বিবাহ করার 
ভুন্থানেরা বান, এবং বৈবহহে সত ক্ষত্রিয় কা বিবাহ করান তৎসকতানেরা 
তি হইয়াছিল বৈবস্বত মনুর পুত ইক্ষাকু হইতে নূর্ঘাবংশীয় কষত্রকুল 
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উৎপন্ন হইয়াছে! বৈব্বতের কন্ঠা ইলার সন্তানের! চন্্বংশীয় ক্ষত্রিয় 
_ নৈবস্থত মনুর রাজোর নাম কোশিল দেশ। তাহা গঙ্গা! যমুনার উভয় 
'পার্থে বিস্তৃত ছিল। বৈবস্বতের মৃত্যুকালে ইন্গাকু অজ্ঞাত স্থানে তগস্তা 
করিতে ছিলেন। তাহাকে ঘৃত জ্ঞান করিয়। ইলা রাজ্য প্রাপ্ত হয় 
. চন্ত্রতনয় বুধের সহ বিবাহিতা হইয়াছিলেন। তাহার পর [ইক্ষাবু 
উপস্থিত হইলে তাঁহার সহ বৃধের বিবাদের উপক্রম হইল। পুরোহিত 
: বশিষ্টদেব মধাস্থ হইয়া উত্তর কোশল অর্থাং গঙ্গার উত্তরবর্তী অংশ 
“ইক্ষাকুকে দিলেন। অযোধা! তাহার রাজধানী হইল। দক্ষিণ কোশল 
ইলাকে দিলেন। প্রয়াগে তাহার রাজধানী হইয়াছিল। 
হুর্যাবংশ ও চন্ত্রবংশ স্থাপিত হইলে রাজশাসন সর্ধত্র প্রচলিত হইল। 
গ্রজাপৃতি ও যর পদবী রহিত হইা। 
যদিও পৃথুরাজা অন্ুলোম বিবাহ বিশুদ্ধ বণিয়া ধার্য করিয়া ছিলেন, 
তথাপি তাদৃশ বিবাহের সন্তানেরা জনক ও জননীর মধান্তী জাতি প্রাপ্ত 
ভইত। কিন্ত ত্রেতানুগে ক্ষত্রিয়েরা অতিশয় প্রবল হইয়া সেই বিধি লঙ্ঘন করিতে 
লাগিল। কত্রিয়গণ নৈগ্ঠ, শু, অস্থর, রাক্ষস, গন্ধ প্রভৃতি যে কোন 
জাতীয় কন্যা বিবাহ করিত, তাঁহাদের সকল সন্তানই বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় হইত। 
তজ্জনা ক্ষত্রিয় জাতি মধ্যেও নানা! বর্ণের লোক হইল। 
:. বহুকাল পর্যন্ত ব্রাহ্মণদের বর্ণ বাহায় ঘটে নাই। অবশেষে অযোধ্যা 
বং ংশীয় রাজারা বহুকাল যাবং সমস্ত ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ ছিল। তাহারা নান 
জাতীয় কনা বিবাহ করিয়া! নান! বর্ণের সন্তান জন্মাইত। কিন্তু তাহারা 
কোন কন্যা ক্ষত্রিয় মহ বিবাহ দিত না। তাহাদের সমস্ত কন্যাই ব্রাঙ্মণ সহ 
বিবাহিতা হইত। আবার অয্[াবিপৃতির সন্মান রকষার্থ সেই কন্যাদের 
সন্তানেরা বিশুদ্ধ ্াঙ্ধণ হইত। মহারাদ্. ব্ধাতার কন্যা অজ! কৃষ্ণা 
:ছিলেন।: ভৃপগুবংশীয় সানন্দ মুনির সহ তাহার বিবাহ হাছিল। তাঁহার তাহার, 
পূ্রি কক কব ছিলেন তু তাহার উপন্যন_ দিতে অন্যান্য বিপ্রেহা 


৯ ০ পা 


আপত্তি করিলেন যে পৃষ্ণনর্ণ কথ দ্বিজ£, অর্থাৎ এই কালি বালক কিরূপে 


্রাহ্গণীষলিয়৷ গণ্য হইবে । রাজ পুরোহিত বণ বশিষ্টদেব বলিলেন যে “যখন “বন বীর্যে 


জাত সন্তান যেকৈনি বর্ণ হউক গুনবান হইলে লকলেই ক্ষত্রিয় বলিয় দা ই 
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তখন ব্রক্ষবাধ্যে সমুৎপন্ন সন্তান গুণবান হইলে অবস্তই ব্রাহ্মণ হইতে পারে ।” 
তখন মান্ধাতা, বশিষ্ট ও ভূগুর অনুরোধে এই বিধান হইল যে এত্রঙ্গবীর্য্ে 
উৎপর সন্তান, যে কোন বর্ণ হউক এবং যে কোন জাতীয় জননীর গর্ভজাত 
হউক, গুণবান্‌ হইলেই ব্রাহ্মণ হইতে পারিবে। অথচ ব্রাঙ্গণের গুরসে না 
হইলে কেহ যত কেন গুণবান্‌ হউক না সে ব্রাহ্মণ হইবে না। কিন্তু দেবতার 
শ্রেষ্টত্ব হেতু দেবতার রসে ব্রাহ্মণী গর্ভজাত সন্তান সুত্রাহ্ষণ হইবে ।” সেই 
বিধান মতে ক্ষত্রিযা গর্ভজাত খচীক ব্রাপ্ষণ হইলেন। শুদ্রানী গর্ভজাত ব্যামদেবও 
বিশুদ্ধ ্রাঙ্মণ হইয়াঁছলেন। এইকপে ক্রাঙ্ষণ মধ্যেও নানা বর্ণ লৌক হইল । 
তদবি বরে ভাতি নি হইত না। কিন্তু কাশ্মীরে অন্ুলোম বিবাহ প্রচলিত 
হয় নাই | কাশ্মীরে ব্রাঙ্গণ ভিন্ন অন্য জাতি না থাকায় সেখানে বর্ণ 
ব্যত্যয় হয় নাই। কাশ্মীরী ব্রাঙ্ণদের বে বর্ণ এখন আছে তাহাই সমস্ত 
ব্রাহ্মণদের আদম বর্ণ। 





সামাজিক ইতিহাম । 


প্রথম অধ্যায়। 


বাঙ্গাল! দেশ।-_বাঙ্গাল! দেশের লোক বাঙ্গালী ।-_বাঙ্গীলা ভাষা ।-_বাঙ্গাল! 
দেশে ক্ষত্রিয় না থাকার হেতু ।__পাষগুদলন।--করদরাজ্য ।-_ 
গৌড়ীয় পঞ্চরাজ্য। 


হিন্দুরাজত্বকালে সমস্ত বাঙ্গালাদেশ একটি মাত্র দেশ বলিয়া গণ্য ছিল না 
এবং তাহার একত্রীকৃত কোন নামও ছিল না। 
গৌড়নগরের বৈগ্যরাপ্রগণ ক্রমশঃ বরেন্দ্রভঘি, বজ, 
মিখিলা, রাঢ় এবং বকদ্ধীপ ( বগদি) এই পাঁচটি রাজ্য অধিকার করিয়া সম্পূর্ণ 
আনন্ত করিঘাছিলেন। তদবধি এ পাঁচটি রাজ্য গৌড়ীয় পঞ্চরাজ্য নামে উক্ত 
হইত। মুসলদানের! সেই পঞ্চরাঁজ্য অধিকার করিয়া, মগধ ও মিথিলা দেখ 
একত্র করিয়া স্থুবে বেহার, এবং অবশিষ্ট চারিটি দ্বারা! স্থবে বাঙ্গালা গঠিত 
- করিয়াছিলেন। সেই “বাঙ্গালা”, শব্ধ হইতেই বাঙ্গাল! দেশ নামকরণ হইয়াছে: 
তাঁহার পর সেই বাঙ্গাল! দেশের উত্তর ও পূর্বদিকে যে সক স্থান বাঙ্কালা 
দেশের পাসনকর্তার অধীন হইয়াছে, তাহাঁও বাঙ্গালা দেশের 'ম্ভূক্ত 
হইয়াছে। এইব্পে বাঙ্গালা! দেশ একটি নিশতীর্ঘ দেশ হ্ই্য়াছে। 

ঘর্তমান বাঙ্গাল! দেশের উত্তরে শিকিষ ও ভোটান? পূর্যে আযাদ, মনিপুর 
পাহাড় ও ব্রঙ্গদেশ) ধরক্ষিণে আরাকান, বঙ্গোপসাগয় এবং উড়িয়া; পশ্চিমে 
ছোট নাগপুর ও.বেহার প্রদেশ । ইহার পুর্ব পশ্চিমে দৈরখ্য গড়ে ২৯৪ ক্রাশ 


বাঙ্গালা দেশ। 


২. সামাজিক ইতিহাস। 


এবং প্রস্থ উত্তর দক্ষিণে গড়ে ১৮২ ক্রোশ) অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ছয় 
কোটি। ইহার পূর্ব প্রান্ত পাহাড় ও জঙ্গলময়) পশ্চিম দক্ষিণ প্রান্তেও 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় দেখা যা কিন্তু তাহাতে কোঁন নিবিড় জঙ্গল নাই। আবার 
ইহার পূর্বব দক্ষিণ প্রান্তে সুন্দরবন নাঁমে ভয়ানক ব্যাগরসর্পসক্কংল নিবিড় 
জঙ্গল। কিন্তু তাহাতে কোন পাহাড় পর্বত নাই। সমস্ত মদ্যতীগ প্রকাণ্ড 
উর্বার মমতল ক্ষেত্র। তাহাই গ্রক্কত বাঙ্গালা দেশ। 

দেশভেদে গ্রাণিভেদ দেখ! যার। এক এক দেশে এরূপ কত প্রকার প্রাণী 
আছে, যাহা অন্ত কোন দেশেই নাই। তদ্থারা 
জানা যাঁয় যে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রাণী 
উৎপন হইয়াছে, সর্বপ্রকার প্রাণী একদেশে উৎপন্ন 
হয় নাই। আবীর ইহাঁও দেখা যায় যে, একগ্রকার প্রাণী গন্ঠগ্রকার 
গ্রানিদিগকে ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে । ইহা হাতে স্পষ্টই গ্রতীরমান হয় 
যে, তক্ষ্যপ্রাণিদের সংখা! গ্রঢুর বৃদ্ধি+হইলে পর, ভক্ষক প্রাণিগণের স্কট হইয়াছে) 
কেননা, ভক্ষা এবং ভক্ষক যদি একই কাঁলে উৎপন্ন হইত, তবে ভক্ষকগণ ভক্ষা- 
প্রাণিদিগকে খাইয়া নিঃশেষ করিত, নতুবা নিজেরাই অনাহারে মরিত। অতএব 
ইহা সহজেই প্রতীয়মান হয় মে, সমস্ত প্রাণী এক সময়ে বা একদেশে উৎপন্ন হয় 
নাই। মন্ুষা সম্বন্মেও ঠিক তদ্রুপ অনুমান যুক্তিও শাস্তরসঙ্গত | যেমন সিহ, ব্যান, 
গো, মহিষ, শৃকর ও কুকুরাদি কতকগুলি গ্রাণীর সাধারণ নাম পণ্ড; আর পক্ষ- 
বিশিষ্ট কাক, বক, হাড়গিলা, চড় প্রহৃতি কতকগুলি প্রাণীর সাধারণ নাম 
পন্মী) তন্ত্র হস্তপদবিশিষ্ট কতকগুলি প্রাণীর সাধারণ নাম মনুয্যু। তাঁহারা 
এক আরিপুরুষের সন্তান নহে এবং হার! এক দেশে বা এক সময়ে স্থষ্ট হয় 
মাই বিভিন্নপ্রকার পণ্ুপক্ষীদের 'আক্কতি, প্ররুতি ও বর্ণের যতদূর বিভিন্নতা, 
বিভিন্নজাতীয় মনুষ্ের বিভিন্নতা তদ্রুপ বা ততধিক। একজাতীয় মনুষ্য অন্ঠ- 
জাতীয় মন্থষ্যের' মাংস ভক্ষণ করিত। সভ্যতা -বিস্ত,তির সঙ্গে সঙ্গে তাদৃশ ব্যবহার 
ভাস হইয়াছে বটে, কিন্ত এখনও সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই! অতএব সমস্ত 
মনুষ্যজীতিকে এক আদিম মানব-দস্পতির সম্তান ধলিয়া অনুমান করা! যুক্তি, 
প্রমীগ এবং হিন্ুশান্ত্ববিরু্ধ । - বাদি, পোদ, গারো, কুকি প্রভৃতি জাতি বোধ 
হয় বাঙ্গালা দেশেই -স্থষ্ট হইয়াছিল !.. তাহীরা অন্য-্থান হইতে আসিয়া এদেশে 


বাঙ্গীলা দেশের লোক 
বাঙ্গলী। 


বাঙ্গালা দেশ। তি 


বাস করিতেছে, এরূপ কোন প্রবাদ. বা প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে, অন্যান 
অনেক জাতীয় লোক যে, বিভিন্ন সময়ে স্থানান্তর হইতে এদেশে আসিয়া বাস 
করিয়াছে, তাহার প্রমাণ বা কিংবদন্তী পাওয়া যায়। যাহারা দীর্ঘকাল যাবৎ 
বাঙ্গালাদেশে বাস করিয়া বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করিতেছে, তাহাদের জাতি 
ও ধ্শাগত পার্থকা সন্বেও একটি সাধারণ নাম “বাঙ্গালী” হইয়াছে। 
যুরোপীয়ের! অনুমান করেন যে, গঙ্গা ও ব্র্মপুত্রনদ-প্রবাহিত মৃত্তিকা! দ্বারা 
বাঙ্গালা দেশের দক্ষিণ ভাগ নৃতন উৎপন্ন হইয়াছে। সেই অনুমান গ্রক্কৃত বলিয়া 
বোধ হয় না। কেননা কালীঘাট পীঠস্থানের নাম অতি প্রাচীন শৈবপুরাণে দেখিতে 
পাওয়া যায়। বরং অনুমান হয় যে, গঙ্গা, র্ষপৃত্র, মহানদী, গোদাধরী, 
কানেরী, এরাবতী প্রভৃতি নদীর স্রোতে মহাদেশের কন্তক ভূমি ভগ্ন হইয়া 
বঙ্গোপসাগর উৎপন্ন 'হইয়াছে। মেই সকল মৃত্তিকা মমুড্রে চালিত হইয়া 
স্থানান্তরে দীপ উৎপন্ন হইয়াছে । এই অনুমান যে যুক্তিসঙ্গত, তাঁহ। ' 
অন্যান্য বৃহৎ নদীর মোহণার প্রতি দৃষ্টি করিলেই বোধগম্য হয়। নম্খর্দ! নদীর 
মুখে খান্বাঞজ উপসাগর হইয়াছে, ইউফেটিস নদীর মুখে পারন্ত উপমাগর হইয়াছে 
এবং মীনাম ও মেকিয়াং নদী দ্বারা স্তাম উপসাগর হইয়াছে। এইরূপ প্রত্যেক 
ধেগবতী নদীর মুখে এক একটি ছোট বড় উপসাগর হইয়াছে। নদীর এক স্থান 
ভাঙ্গে, এবং সেই মাটির দ্বার! অন্ত স্থানে চড়া পড়ে। সুতরাং নদী ছার! অতি 
অ্পই মৃত্তিক। সাগরসঙ্গমে নীত হয়। তন্বারা কোন প্রকাণ্ড ভূখণ্ড উৎপন্ন 
হয় না। যদি নদীর বালুকা দ্বারা দেশের সীমা বৃদ্ধি হইত। ভবে হোঁয়াংহো, 
ইয়াংদিফিরাং নদ ছার! চীনের সীম! বৃদ্ধি হইত। নীল নদ, আমেজন, 
[নিসিসিপী প্রন্থুতি নদ নদী দ্বারাও অনেক দেশ উৎপন্ন হইত কিন্তু সর্বাত্রই 
যখন নদীর মোহনায় ভূভাগ বৃদ্ধি না হইয়া, বরং নাগরের সীদাই বৃদ্ধি হয়, তখন 
নদীসমূহের বেগে বঙ্গোপসাগর উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়! অন্থুগান করাই সমধিক 
সঙ্গত। ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন দেশ, ইহার প্রত্যেক স্থানের অবস্থা বারংবার 
পরিবপ্তিত হইয়াছে । এখন যেখানে নিবিড় অরণ্য, পুর্বে কোন সময়ে তথায় 
মহাসমৃদ্ধ নগর ছিল, তাহার প্রমাণও পাওয়া বায়।.. সুন্দরবনের স্থানে স্থানেও 
তন্রপ প্রাচীন পুরীর ভগ্মীবশেষ পরিলক্ষিত হয়। তজ্জন্ত অনুমান হয় যে, 
. এ সকল স্থানেও পূর্বে-জনপদ ছিল; পরে মগ ও পটুগিজদের দৌরাস্তে “ই 
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স্থানের অধিবাসিবর্গ স্থানান্তর যাওয়াতে, তদবধি তর স্থান জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। 
ভাগীরথীর সাগরসঙ্গম্থলে কোন জঙ্গল থাকার বিষয় রামায়ণে উল্লেখ নাই। 
সুতরাং সুন্দর জনপদ যে দ্থ্যপীড়নে অধুনা অরখ্যে পরিণত হইয়াহে, ইহাই 
বিশ্বাসযোগ্য । ্‌ 
আধ্যজাতির সংস্কৃত' ভাষা কোন কালেই কোন দেশের সাধারণ কথ্য ভাষ| 
ছিল ন1। সাধারণ কখোপবথন প্রার্ত ভাষায় হইত। 
প্রাকৃত ভাষা সংস্ক তের অপত্রংশ মাত্র । লিখন পঠনাদি 
কার্ধ্যে সস্ক ত ভাষা ব্যবহৃত হইত। তাহা সমস্ত আর্ধাজাতির মধ্যে একবিধ ছিল। 
কিন্ত প্রাকৃত ভাষা সর্বত্র একবিধ ছিল না। প্রত্যেক প্রদেশের প্রাকৃত ভাষা ন্ঠা- 
ত্রের প্রাকৃত ভাষা হইতে কিছু কিছু বিভিন্ন ছিল। প্রত্যেক প্রদেশের নাম:নুসারে 
ঠেই সকল প্রাকৃত ভাষার নামকরণ হইত। বাঙ্গাল! দেশ মধ্যে বারেন্দ্রী বা গৌড়ীয় 
ভাষা বারেন্্র তূমি ও রাঢ় প্রদেশে গ্রচলিত ছিল। 
বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ের সময়ে মগধ দেশে শৃত্র-সায্রাজা ছিল। সেই শূদ্র সম্রাট গণ 
দেখিলেন যে, বৌন্ধধর্মে জাতিভেদ নাই। বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত হইলে জাতিভেদ উঠিয়া 
যাইবে। জাতিভেদ উঠিয়া গেলে শূদ্র সম্রাট বৈবয়িক শরষ্ঠতাহেতু জনসমাজে সর্ব- 
শ্রেষ্ঠ হইতে পারিবেন, এই আশায় মগধরাজগণ যথাসাধ্য বৌদ্ধধর্মের পোষকতা 
করিতে লাগিলেন। নিয় শ্রেণীর লোক দলে দলে বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করিতে 
লাঁগিল। রাঙ্জানুগ্রহ লাভের প্রত্যাশীয় 'অল্পদংখ্যক উচ্চজাতীর লোকও 
বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিল। অতঃপর সম্রাট, অশোক স্বয়ং প্রকাশ্য রূপে নবধর্থে 
দীক্ষিত হইয়! দিগ্দেশে সেই ধর্ম প্রচার জন্ত প্রচারক প্রেরণ করিলেন। এতকাল 
রাজকার্ধ্য ও ধর্শকার্ধ্য প্রভৃতি যাবতীয় উচ্চ কার্ধয সংস্কৃত ভাষায় পরিচালিত 
হইত। প্রাকৃত ভাষ! কেবল সামান্য কার্যে ও কথাবার্তীয় প্রযুক্ত হইত মাত্র। 
মগধের বৌদ্ধগণ অধিকাংশই নীচজাতীয় লোক । তাহার! সংস্কত ভাষা জাঁনিত 
না। এ জন্ত সম্রাট. অশৌক নিজ রাঁজকার্য্ে ও ধর্মকার্য্যে মগধদেশীয় প্রাকৃত 
ভাষা ব্যবহারের আদেশ দিলেন। মাগর্থী ভাষা পাটলিপুত্র নগরের ভাষা, 
এজ্য “পাটলি” শব্দের অপত্রংশে সেই ভাষার নাম পালিভাষা হইল। পালি- 
ভাষা রাঁজ-ভাষা এবং ধর্ম্মভাষা রূপে প্রব্তিত হওয়ায় ক্রমশঃ ইহার উন্নতি হইতে 
লাগিল। কালের আবর্তনে ভারতে বৌদ্ধরা ও বৌদ্ধরাজত্ব লোপ হইয়াছে 
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ও বাঙ্গালা ভাষা । 
: বটে, কিন্ত সংস্কৃত ভাষ! আর পূর্ববৎ প্রচলিত হয় নাই। পরবর্তী হিন্দু রাজ- 
. গণের অধিকাংশ রাজকার্ধ্য স্থানীয় গ্রারৃতভাষাতেই শিখিত ও পঠিত হইয় 
আদিতেছে। কান্তকুজ ও তংগাশ্ববস্তী স্থানে যে প্রাকৃতভাবা প্রচ্টিত হইয়া- 
ছিল, তাহার নাম ব্রজ-ভাষা। সেই ব্রজভাষ! হইতেই বর্তমান হিন্দী ও বাঙ্গাল! 
“ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। 
.. বঙ্গভাষা বঙ্গ প্রদেশে এবং বগ.দির পূর্বাংশে ব্যবহৃত হইত। রগ্দির 
পশ্চিম ভাগে নবদ্বীপ অঞ্চলে নানা স্থান হইতে লোক আগিয়! গঙ্গাতীরে বদত 
-করিয়াছিল। তজ্জন্ত এই স্থানে বঙ্গভাষ! ও গৌড়ীয়ভাষা মিশ্রিত হইয়াছিল। এই 
"স্থানে সংস্কত ভাষার চচ্চ1 অধিক হওয়ায় এখানকার গ্রার্ত ভাষা সমধিক মার্জিত 
:হুইয়াছিল। সেই হেতু নদীয়া শাস্তিপুরের প্রাকৃত ভাষাই সমস্ত বাঙ্গাল! দেশর 
আদর্শ ভাষা হইয়াছিল। তাহাই এক্ষণে বাঙ্গাল! ভাষা নামে পরিগৃহীত হইঠাছে। 
এখন বাঙ্গাল! গদ্ভে যেরূপ ভাব! সর্বত্র ব্যবহৃত হয় তাহা নদীয়া শান্তিপুরের 
সাধু ভাষা। কিন্তু সাধারণ কথোপকথনে এই জাধু ভাঁয! কুত্রাপি ব্যব্হত 
হয়না। রাঢ় ও বারেন্ত্র ভূমিতে গোৌড়ীয়-ভাযা, পূর্ব-বাঙ্গালায় বঙ্গভাষা 
এবং কলিকাার নিকটবন্তি স্থানে কলিকাতাই-ভাষা সাধারণ কথোপকথনে 
প্রচলিত আছে। বাঙ্গাল! ভাষায় অধিকাংশ শব্দই সংস্কত মুূলক। মুমলমান 
রাক্গত্বকালে আরবী ও পারদী শব্দ প্রচুর পরিমাণে বাঙ্গালা ভাষায় গবেশ 
করিয়াছে। গারসী লিখিবার ধরণ করণও কিছু কিছু বাঙ্গাল ভাঘার গৃহীত 
ইইয়াছে। ভাহারপর ইংরেজাধিকারে অল্প মংখ্যক ইতরেছী শবও বাঙ্গালা 
ভাবার মিলিত হইয়াছে। পরন্ত ইংরেজী রচণা প্রণালী প্রচুর পরিমাণে 
বাঙ্গাল! ভাষায় অনুরত হইয়াছে । এইরিপে সংস্কৃত ভাবা, প্রাকৃত ভাষা, 
পারমী, আরবী এবং ইংরেজী ভাষার সংঅবে বর্তমান বাঙ্গালা ভাষা সংগঠিত 
হইয়াছে। 

মগধ দেশে চন্ত্র নামে শূদ্রজাতীয় এক মহাবল পরা্রান্ত সম্রাট ছিলেন। 
বাঙ্গালা দেশে ক্ষতি. কাশীবাম হইতে ব্্পুত্ পর্যন্ত তাহার রাজ্য বিস্তৃত 
শা থাকার হেতু। ছিল। তিনি ক্ষত্রিয়দিগের সহিত বৈবাহিক আদান 
পদান করিয় ক্ষত্রিয়দলে মিলিতে উৎস্ৃক ছিলেন। ক্ষত্রিয়ের! তাহার সহ 
এরূপ আদান প্রদানে ত্বণা গ্রকাঁশ করায় তিনি দ্বিতীয় পরশুরামের গায় 
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ক্ষ্রনিনাণে ব্রতী হইয়াছিলেন। বনুসংখ্যক ক্ষত্রিয় তাহা! কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল, 
কতক দেশান্তরে পলায়ন করিয়াছিল। অবশিষ্ট যাহার। তাহার বাধ্য হইয়াছিল, 
তাহারা ক্ষত্রসমাজ হইতে বিচ্যুত হইয়! শৃদ্রমধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল । এজগ্ঠ 
মগধ-সান্রাজ্যে কোন বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ছিল না। বৌদ্ধ বিনাশ ও মগধ-সাত্রাজ্য 

ংসের পর ক্ষত্রিয়ের! কাশী, মগধ এবং মিথিলার অধিকাংশ স্থান পুনরায় দখল 
করিয়াছিল। সেই জন্ত এ সকল স্থানে পুনরায় ক্ষত্রিয়ের আবাস হইয়াছে। 
কিন্তু বাঙ্গাল। দেশে ক্ষত্রিয়-আধিপত্য না হওয়ায় তথায় পুনরায় ক্ষত্রিয়দের 
বসতি হয় নাই। 

আধুনিক সঘ্রাটগণ তাহাদের বিশাল সাম্রাজ্যের দূরবর্তী প্রদেশ শামনার্থ 
বেতনভোগী অস্থারী শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া থাকেন। 
প্রাচীন হিমু ও বৌদ্ধ সয়াট দের সময়ে এরূপ রীতি 
ছিল না। তাহার! দূরবন্তী গ্রদেশ শাঁসন জন্ঠ, করদ রাজা নিযুক্ত করিতেন। 
'5ৎকালে প্রজার বার্ষিক লভ্যের ২ বষ্টাংশ রাজন্ব রূপে নির্দিষ্ট ছিল। করদ- 
রাজ্যের মধ্যে সেই হারে যে রাজন্ব আদার হইত, কৰদ রাজগণ তাহার চতুর্থাংশ 
নিজ বেতন এবং দশমাংশ আদায়ের ব্যরস্বরূপ প্রাপ্ত হঈভেন।: হিন্রীভাষায় 
ইহাকেই চৌথ ও সরদশমুখী বলে। অবশিষ্ট ২৪ ভাগ করদ রাজারা নিজ | 
প্রভুর নিকট প্রেরণ করিতেন। করদ নাহার না ভূম্যধিকারী 
ছিলেন। তাহাদের উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে কেহ কার্ধ্যনির্বাহের অবোগ্য - 
হইলে, সম্রাট তাহার কার্ধা চালাইবার জন্ত কোন ব্যক্তিকে অস্থারী রূপে : 
বেতনভোগী কার্ানির্বাহক নিযুক্ত করিতেন। সেই কর্মচারীকে সর্বাধিকারী, : 
সর্ব্রাহ্কার্‌ বা ডি! বলিত। ডিঠীঁ ব্যতীত প্রাচীন রাজগণের স্বতন্ত্র বেতন- 
ভোগী শাদনকর্তা “ছিল না। এতদ্যাতীত আর একপ্রকার করদ রাঙ্কা : 
ছিলেন, তাহাদিগকে নাট নূতন নিযুক্ত করিতেন না। কোন দুর্বল রাজা] ্‌ 
গ্রবল পরাক্রান্ত রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া তাহার বশ্রতা স্বীকার- : 
পূর্বক বার্ধিক কর দিতেন। কিংবা তনুরূপ অন্শক্তিশানী রাজা কোন প্রবল 
শক্রর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার উদ্দেশ্ঠে সাহায্য পাইবার আশায় অন্ত কোন ; 
প্রবল পরাক্রান্ত রাজার আশ্রয় লইয়া তাহাকে কর প্রদান করিতেন। এইরূপ ; 
করদ রাজগণ বৃশী রাস্তা বলিয়৷ অভিহিত হইতেন। বশী রাজগণ নিজ প্রতুকে ; 


করদ রাজ্য। 


পাঁষগুদলন। 

ঘত টাকা কর দিতেন এবং যে যে সর্ভের অন্দীন হইতেন, তাহা মন্ধিপত্র 
দ্বারা নির্দিষ্ট হইত। বশীদিগের প্রদত্ত করকে অন্থকর বা নালবৃন্দী- 
বলে। অন্থুকরের,. পরিনাণ .প্রারশঃ সমগ্র রাজন্বের ২: .ভাগ. অপেক্ষ| 

কুম হইত। | 
জনসমাজের হিত সাধন করাই সকল ধর্মের উদ্দেশ্ত এবং মুলমন্তর। কিন্তু 
ূ চিরকালই প্রবল পক্ষ স্বধর্মবিরদ্ধবাদীদের উপর 
ঘোর অন্তাচার করিয়া থাকে । বরং ধর্মববিদ্বেষ বশতঃ 
লোকে যত অত্যাচার ও অধর্ম্মাচরণ করিয়! থাকে, অন্ত কোন কারণে ততদূর 
করে না। বৌদ্ধধর্মের প্রথম অবস্থায় হিন্দুর বৌদ্ধদের উপর অত্যাচার করিত 
কিন্তু বথন বৌদ্ধধর্ম সর্বত্র বিস্তুত হইয়| প্রবল হইয়া উঠিল, তখন বৌদ্ধরা 
হিন্দুদের উপর উৎপীড়ন করিতে আরন্ত করিল। কান্কুক্সবাসী রাহ্ধণেরা 
সেই অত্যাচার নিবারণ জন্য যন্তাগ্নি হইতে কতকগুলি যোদ্ধা উৎপাদন করিয়া- 
ছিলেন। সেই ঝোদ্ধাদিগকে অগ্নিকুল_ বা অগ্নিসম্তত_ ক্ষতিয় বলে। প্রুমার, 
পুরিহর, চলুক ও চালুমান, এই চারি জন সেই অগ্নিকূলের . নেতা ছিরেন। 
সেই অগ্নিকুলের সাহাধো ত্রাঙ্মণের! সমগ্র ভারতবর্ষে বৌদ্ধদিগের বিনাশ সাধনে 
্রবুস্ত হইলেন । ইচাঁর কলে, কতক বিনষ্ট হইল, কতক দেশ হইতে বিতাড়িত 
হইল, অবশিষ্ট বগ্ঠত। স্বীকার করিল। ইহারই নাম পুষওদুলন। এই পাষও- 
দলন দ্বারা কনৌজ ব্রা্ষণের শ্রেত্ব প্রতিষিত হইল এবং কান্মিকুজ. নগ্রর 
আ্যবিষ্ভার আদর্শ স্থান হইত। কাগ্তকু্জ-বাহ্মণদিগকে শ্রোত্রয় ব্রাঙ্মণ বলিত। 
তাহারাই নকল ব্রা্দণের আদর্শরূপে পুষ্গিত হইতেন। এজন্ত গৌড়াধিপতি 
কান্তকুজ হইতে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ আনিয়! নিজ রাজ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন । 
ঝুযিকৃল দ্বারা মগধসা়াজ্য ধ্বংস. হইলে তথাকার এক... রাজকুমার ব্্ষদেশে 
গিয়া রাজ্য স্থাপন করেনু। সেই রাজবংশ আড়াই হাজার বৎসর ব্রঙ্গদেশে 
রাজত্ব করিয়াছিলেন। ব্র্দদেশীয় লোকদিগকে যে “মগ” বুলে, তাহা মগধ 

: শবর অপর | * 


পাঁষগুদলন । 


.* মগধ হইতে মগহ, তাহ। হইতে মঘ বা মগ। ব্রহ্ধদেশের শেষ রাজ! দেবা ইংরেজের! 
১৮৮৬ খষ্টাব্দে বন্দী করিয়! তাহার রাজ্য গ্রহণ করিয়াছেন। 


৮ সামাজিক ইতিহাস। 


গৌড়ীয় পঞ্চরাজ্যের ইতিহাস বৈগ্য-রাজ্যারভ্ত হইতেই ধারাবাহিক রূপে 
পাওয়! যায়। তৎপূর্ববর্তী বৃত্বাস্ত পুরাণাদি গ্রন্থে 
যাহা পাওয়৷ যার, তাহা! ধারাবাহিক না হইরেও 
অতীব প্রয়োজনীর কথা। এজন্ত তাহা বিবৃত করা! গেল। 


গৌড়ীয় পঞ্চ রাল্গ্য। 


মিথিলাদেশ ইহার পূর্বে বরেন্তরতূমি, দক্ষিণে গল্গা, পশ্চিমে নারায়ণী 
নদী, উত্তরে নেপাল। বেণ রাঞ্জার সময়ে ব্হ্গাবর্তে চতুর্বর্ণ-মিশ্রণে নানা প্রকার 
সঙ্কর জাতি উংপন্ন হইয়ছিল। তন্মধ্যে বিদেহ-নামক সঙ্কর জাতি আসিয়া 
এই দেশে প্রথমে বাস করে । এই জাতির নাম হইতেই এই দেশের আদিম 
নাম “বিদেহ” হয়। তাহার পর চন্ত্রবংশীয় মিথি-নামক রাজা এই দেশ জয় 
করিয়৷ নি রাজ্য স্থাপন করিয়া্ছিলেন। তাহার নাম হইতেই এই দেশের 
নাম মিথিল! দেশ এবং রাজধানীর নাম মিথিলা নগর হইয়াছে । মিথি-বংশ 
বহুকাল এই দেশে রাজত্ব করিয়াছিল। প্রসিদ্ধ রাজধি জনক এই মিথিবংশীয় 
ছিলেন। কুরু-পাওবদের সময়ে এই দেশ মগরধরাজ জরাসন্ধের অধীন ছিল 
এবং তাহ।র করদরাজ্গণ দ্বার! উক্ত প্রদেশ শাসিত হইত। মগধের নন্দবংশীয় 
শৃদ্র রাজা এবং বৌদ্ধ মমাটের সময়েও এই দেশ মগধসাস্রাজ্যের অধীন ছিল) 
তখন এই দেশ পাণ-উপাধিধারী করদরাজগণ কর্তৃক শাসিত হইত। পাঁবগু- 
দ্লনের পর এই দেখের অধিকাংশ স্থান ক্ষত্রিয়গণ অধিকার করিয়া ক্ষুদ্র কুদ্র 
স্বাধীন রাঙ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু মিথলার পূর্বাংশে পালবংশেরই 
রাজত্ব ছল। অবশেষে গৌড়াধিপতি বল্লীলসেন, গোবিন্দপাল এবং অন্যান্য 
ক্ষত্রিয় রাক্গণকে পরাজিত করিয়৷ সমগ্র মিথিলা দেশ নিজের অধীন 
করিয়াছিলেন। তদবধি এই দেশ বৈগ্যরাজ্যতুক্ত হইয়াছিল। 


বরেন্্রভূমি-__ইহার পূর্বে করতোয়৷ নদী ও চলনবিল, দক্ষিণে গল্মানদী, 
পশ্চিমে মিথিলা, উত্তরে কোচবিহার । দৈত্যরাঁজ বলির পত্বী স্থদে্ার গর্ভে 
দীর্ঘতম! মুনির রসে অঙ্গ, বঙ্গ, কণিন্গ, ওড্‌, এবং পু, নামে পাঁচটি ক্ষেত্রজ 
পুত্র হইয়াছিস। তাহারা প্রত্যেকে ম্বনামখ্যাত এক একটা রাজ্য স্থাপন 
করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বঙ্গ এবং পুণ্ডের রাজ্য বর্তমান বাঙ্গালা দেশের 
অন্তগ্গতি। মালদহ জেলার অন্তগ্গত পাওয়া নগরের চতুগ্পারশবর্তী স্থান পুণ্ডের 


গৌড়ীয় গঞ্চরাজা। 


অধিকারতুক্ত ছিল। তাহার নাম হইতেই ইহাকে পৌগ্,দেশ এবং ইহার 
রাজধানীকে পৌণ্ু,পট্টন বলিত। * কালক্রমে বরেন্ত্র-নামক একজন ক্ষত্রিয় 
পৌওু, রাজা জয় করিয়া সমস্ত বরেন্ত্রভূঘিতে নিজ প্রতত্ব স্থাপন করত এই 
রাজোর নাম বরেন্্রভূমি রাখিয্াছিলেন, এবং তিনি পৌওু,পট্টন হইতে সরাইয়া 
গৌরবনগরে রাজধানী সংস্থাপিত করেন। কালক্রমে এই দেশ মগধসাত্রাজ্যের 
অধীন হইয়! ক্ষত্রিয়শূন্য হইয়াছিল। বৌদ্ধদিগের প্রাধান্যের সময় পালবংশীয় 
রাঁজগণ মগধসত্রাজ্যের অধীনে এই দেশে রাজত্ব করিতেন। তাহার! বৌদ্ধ- 
মতাবলব্ী ছিলেন। সেই সময়ে পৌগু.পট্টনের নাম পাওয়া, গৌরবন্গরের 
সাম গৌড়, এবং বরেক্্ভূমির নাম ..বরিন্দা হইয়াছিল। পাষগুদলনের পর 
এই দেশের পাল-রাজগণ স্বাধীন হইয়া ক্রমে ক্রমে সনাতন ধর্ম গ্রহণ করত 
শৈব হইয়াছিলেন। পালবংশীয়েরা হিন্দু হইলেও শূদ্র বলিয় গণা হইতেন। 
মদনপাল এই বংশের শেষ রাজা। তাঁভার পরী মন্ত্রীর সহযোগে বিষপ্রয়োগে 
্বামি-হত্যা করিযমছিলেন। কিন্তু প্লেনাপতি শুরসেন-নামক বৈগ্থ সেই হষ্টা 
রাণী সহ মন্ত্রীকে বন্দী করিয়া অগ্রিতে দগ্ধ করেন এবং মৃত রাজার কোন 
সন্তান না থাকায় স্বয়ং রাজা হন। তদবধি গৌড়ে বৈগ্যরাজ্য স্থাপিত হইল; 
কিন্তু বরিন্দার উত্তর ও পূর্ব প্রান্তে তখনও পালবংশীয় কোন কোন রাজার 
আধিপত্য ছিল। বৈগ্ঠরাজগণ ক্রমে ক্রমে পালরাঙ্জ্য ধ্বংস করিয়! সমন্ত বরিন্া 
অধিকার করিয়াছিলেন। 


বঙ্গদেশ |- ইহার পূর্বে ব্রহ্ধপুত্র, দক্ষিণে পদ্মা, পশ্চিমে বরেঞ্তৃমি 
এবং উত্তরে জঙ্গল। ইহার কতকাংশে বঙ্গের রাজা ছিল বলিয়৷ ইহা বঙ্গদেশ 
বলিয়া অভিহিত হয়। ভগবান্‌ পরশুরাম ব্রদ্ধার মানস-সরোবর হইতে খাল 
কাটিয়। এই দেশে ত্র্মপুত্র নদ আনয়নপূর্বরক জলদানের পুণ্যে মাতৃহত্যাজনিত 
পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। যে স্থানে স্নান করিয়া স্তাহার পাপাস্ত হইয়া- 
ছিল, সেই স্থান পরপুরামক্ষেত্র ও পৌষনারায়ণী নামে খ্যাত। এই দেশের 
কতকগুলি ক্ষত্রিয় প্রাণভয়ে পরশ্তরামের নিকট আপনাদিগকে ধীবর বলিয়া 
পরিচয় দিয়াছিল। তাহাদের সন্তানেরাই রাঁজবংশী | এই দেশও মগধরাদোর 


* পৌগু টন স্থলে আধুনিক কেহ কেহ পৌওু বর্ধন বলেন, তাহা! অন্দ্ধ। চীন ভাঁষা 
হইতে অনুবাদ করিতে ধ ভুল উৎপন্ন হইয়াছে । 


হ 
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অধীন এবং ক্ষতরিযশূন্ত হইয়াছিল । তখন এট দেশ মগধের বৌদ্ধ সম্রাট দিগের 
অধীন পালটপাধিধারী করদরাজগণ দ্বারা শ[পিত হইত | পাৰওদলনের পর সেই 
পালগণ স্বাধীন হইয়া ক্রমে ক্রমে শৈব হিন্দু হইয়াছিলেন। পালবংশের ধর্পাল 
প্রথম সনাতন ধণ্ম গ্রহণ করেন। তৎপুত্র দেবপাল বা দেপাল গৌড় নগর 
হইতে কয়েকজন কায়স্থ আনিয়া বঙ্গদেশে স্তাপিত করেন এবং তাহাদের সহিত 
বৈবাহিক আদান প্রদান করিয়৷ সেই সমাজে মিলিত হইয়াছিলেন। তৎপুত্র 
রামপাল এই বংশের শেব রাজা। রামপালের পত্ী ও পুত্রবধূ কায়স্থ কন্তা। 
তদীয় রাজ্যের প্রধান কার্ধ্যকারক সমস্তই কায়স্থ ছ্িল। রামপালের একমাত্র 
পুত্র যক্ষপাণ এক প্রঙ্গার প্ধীকে ধলাৎকার করায় অপক্ষপাতী রাজা তাহার 
প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন। তাহার পরী ও পুত্রধধূ শোকে বিমুগ্ধ হইয়া ব্র্পুত্ 
নদে আত্মবিসর্জন করিলেন। রামপাল নিজে গঙ্গাতীরে গিয়া শিবনভন্ত বিজয় 
_ সেনকে নিজ রাজা গ্রাদান করত অনশনে প্রাণত্যাগ করিলেন। এই সময় 
হইতেই বঙ্গদেশে বৈগ্যরাজত্বের সুত্রপাত হয়। | ৰ 


রাঁদেশ |- ইছার পূর্বে ভাগীরথী, দক্ষিণে উড়িষ্া, পশ্চিমে মগধ, এবং 
উত্তরে গঙ্গা । ইহার প্রাচীন নাম গ্রাঠদেশ। বৌদ্ধ-সাম্াঞজোর সময় সেই শব্ধ অপভরষ্ট 
হইয়া রাঠ বা রাঢ় নামে পরিণত হয়। এই দেশ বহুকাল মগধদেশের অধীন ছিল। 
জরাসন্ধের প্রপিদ্ধ রাজধানী পঞ্চকুট এই দেশের অন্তর্গত । মগধের শৃদ্র রাজা- 
দের অধীনে এই দেশও ক্ষত্রিয়শূন্ট হইয়াছিল। বৌদ্ধ-রাজত্বের সমর এই দেশ 
পালউপাধিধারী করদরাজগণ মগধসমাটের অধীন থাকিয়া! ভোগ করিতেন। পাষগু- 
দলনের পর এ দেশের উত্তরভাগ গৌঁড়াধিপতির অধীনে উত্তর রাঢ় নামে খ্যাত 
হয়। দক্ষিণ রা স্বাধীন হইয়াছিল। আদিশুর ও তৎপরবর্তী বৈদ্া রাজারা 
ক্রমশঃ সমস্ত রাচদেশ অধিকার করিয়া এই দেশ বৈগ্যরাঙ্গাতুক্ত করিয়াছিলেন । 


বকদীপ ইহার পূর্বের পদ্মা, দক্ষিণে সমুদ্র, উত্তরে গঙ্গা এবং পশ্চিমে 
তাগীরধী। বৌদ্ধদিগের সময় ভাষা অপরষ্ট ও সংকীর্ণ হইয়া ইহার নাম “বগ দি” 
হইয়াছে । ইহার আদিম অধিবাসীর্দিগকে বাগদি বলে। ইহা স্বতন্ত্র কোন 
রাজা ছিল না। ইঠার উত্তরভাগ বরেন্রতূমির, পূর্বভাগ বঙ্গের এবং পশ্চিম 
ভাগ রাঢ়ের অধীন ছ্থিল। মধ্য ও দক্ষিণ ভাগ জঙ্গলাকীর্ণ ছিল, তাহাতে 


| আর্ধাগণের আদিম নিবাস। 5১ 


বাগদিগণ ও বন্ঠ পঞুরা বাস করিত। বৈগ্ারাজগণ ক্রমশঃ এই দেশ সম্পূর্ণ 
অপিকা পূর্বক স্বরাষ্তোর অন্তভূ্ত করিয়া! শাস্তি ও সভাত! স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। যুরোপীয়ের| এই দেশকে আধুনিক উৎপন্ন বলি! অন্থুমান করেন; 
কিন্তু হিনুশাস্্াদি দৃষ্টে সেই অনুমান ত্রান্তিমূলক বোধ হয়। 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 


আর্ধাগণের আদিম নিবাস।-. অস্থিষ্ঠ জাতি ।--বৈষ্যারীজন্ব। -বঙ্গে ব্রাঙ্গণাগমন।--বিজয়সেন। 
-বল্লালমেন1»-কৌলীন্য মগ্যাদা '--সবরবণিকদিগের পতন ।--লক্ষণসেন।-_বংশানু- 
ক্রমিক কৌলীন্য প্রথা । -রোম্থ11- শেখ শুভোদয়।।--পাঠান কর্তৃক বঙ্গ 
বিজয়।-_বাঙ্গালীর বীরত্ব ।--হিন্দুদিগের দিগরিজয় প্রণালী ।-- 
প্রাচীন টাক 1-পাঠান শাসন প্রণালী | 


স্কৃত ভাষায় যাহাকে হুণ দেশ বলে, ঘুরোগীয়ের৷ তাহাকেই সাইথিয়া 
বলিতেন। এখন মুসগমানের! সেই দেশকে তৃরাণ বলেন এবং ই্রংরেজের সেই 
দেশকে তুর্কিস্থান বলেন। সেই দেশ হইতে ভার্তার জাতি দলে দলে গিয়া 
যুরোপ জয় করত তদেশবাসী হইয়াছে। সেই দৃষ্টান্তে ঘুরোপীয়ের৷ অনুমান 
করেন যে, মারধ্যজাঁতিও সেইরূপ একদল তার্ডার জাতির শাখা। তাহার! 
মাঈথিয়। হইতে মাসিয়া ভারতবর্ষ জয় করিয়| এই দেশবাসী হইয়াছে। ভার- 
তের মাদিম নিবাসীদের সন্তানেরাই শূদ্র। এই অন্থমানের পোষক কোন 
প্রমাণ নাই, সুতরাং তাহ! বিশ্বাদের অযোগ্য। 
মোক্ষমূলর-প্রমুখ সংস্কৃতজ্ঞ যুরোপীয়গণ অনুদান করেন দে, আর্ধাজাতি পারস্ত 
দেশ হইতে আপিয়| 'ভীরতবর্ষ জয় করিয়া এই দেশে বাস করিয়াছে। এই 
অনুমান সমর্থন জন্য তাহার! দেখান যে, সংস্কৃত ভাষার সহিত প্রাচীন পার্সী 
অর্থাৎ জেন্দ তাষার প্রচুর একা আছে এবং আচার ব্যবহারেও কতক এঁক্য 
আছে। অথচ এই ছুই জাতির মধ্যে যে প্রাচীন কালে ঘোরতর বিবাদ ও 
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বিদ্বেষ ছিল, তাহাও স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তদ্‌ষ্টে দিদ্ধা্ত 
করেন থে, আর্ধ্য জাতি আঁদৌ পারস্ত দেশে বাস করিয়া দেবতা ও অনুর 
উভয়কে পুজা করিত। পরে তাঙাদের মধ্যে একদল সুর অর্থাৎ দেবগণের 
ভক্ত হয় এবং অপর দল অন্থুর ভক্ত হয়। সেই ধর্মবিদ্বেষে উভয় দলে বিবাদ 
হইলে, দেবভক্তগণ পরাস্ত এবং স্বদেশ হইতে তাড়িত হইয়, ভারতে আসিয়া- 
ছিলেন এবং এই দেশ জয় করিয়া ইহাতে বাস করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিত- 
গণের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সম্ভবতঃ ভ্রমপূর্ণ । আর্য জাতির অন্য দেশ হইতে 
ভারতে আবার কোন প্রমাণ কোন দেশের কোন পুস্তকে নাই 
এবং তাদৃশ কোন কিংবদন্তীও কুত্রাপি নাই।* বরং মনুসংহিতাতে স্পষ্ট লিখিত 
আছে যে, ব্রহ্মা বর্তই আর্ধ্যজাতির আদিম স্থান, তথ! হইতে তাহার! নান! দেশে 
বিস্তৃত হইয়াছে। থণ্েদ ও জেন্দ অবস্তার প্লোক সমস্ত তুলনা করিলে জান! 
যায় যে, আদিম আর্ধ্জাতিরা স্ুরাঙ্থুর উতয়-পূজক ছিল। পরে একদল কেবল- 
মাত্র স্ুরতক্ত এবং অন্যদল কেবলমাত্র অস্তুরভক্ত হইয়াছিল। ' তজ্জন্ত তাহাদের 
মধ্যে বিবাদ হইয়াছিল। দেবগণ ম্ুরভক্ত,দর সহায় হইয়াছিলেন, পক্ষান্তরে 
অস্থুর ও'রাক্ষসগণ অন্থুরতক্তদের পক্ষ হইয়াঁছিল। ইহাই দেবা্গরযুদ্ধ। কিছু 
দিন পরে উভয়ের সন্ধি হইয়াছিল এবং উভয়ে মিলিয়! সমুদ্র-মস্থন করিয়াছিল। 
সমুদ্রম্থন শবের অর্থ বোধ হয় “সামুদ্রিক বাণিজ্য” অথবা “সমুদ্র 
পথে দিথিজয়” ।1 দেই যৌত বাণিজো বা দিশ্বিজয়ে যাহা কিছু লাভ 


* এ বিষয়ে নান! লোকের নানা মত। শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক,বেদ ও জ্যোতিষ তে 
যে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে আর্ধাদিগের আদিম বাসস্থান মের প্রদেশ নির্ণয় করিয়াছেন। 
তিলক মহাশয় বৈজ্ঞানিক যুক্তির বলেও প্রমীণ করিতে চাঁহেন যে পুরাকালে আর্ধাগণের বাস 
মেরু সন্নিহিত প্রদেশে ছিল। সে দেশ তখন সুখের ছিল, কিন্তু কালক্রমে তাহ! হিমাচ্ছন্্ 
হুইলে আধ্যগণ দক্ষিণে আগমন করেন। ১1৮৯২ খকে ইন্ত্র (হু) রথের চক্রের ম্যায় 
চতুদ্দিকে ঘুর্নিত করিতে থাকেন; ১1২৪১, খবকে খ্ষক্ষগণ অর্থাৎ সপ্ত্ধিগণ “উচ্চে অবস্থিত। 
তিলক বলেন, শৃধ্যের চক্রবৎ পরিভ্রমণ ছারা ও সপ্তধিগণ মাথার উপর থাকায় মেরদেশের 
অবস্থা, বর্মিত হইয়াছে । বিশেষতঃ সপ্তবিগ্ণণ মাথার উপর থাক! ভারতবর্ষে হইতে পারে না। 
যে দেশের অক্ষাংশ ৫* কি ৫৫, সে দেশের লোকদিগের মীথার উপর সপ্তর্ধি থাকেন। অন্ততঃ 
ইহ। বেশ বলা বায় যে, বৈদিক খবিগণের কতকগুলির বাস ভারতবর্ষের বহু উত্তরে ছিল। 
তাহীর! ভারতবর্ষ হইতে গিয়া তথায় বাস করিতে পারেন। বাস্তবিক তিলকের উদ্ধীত কৌন 
ক্লোক দ্বারা প্রমাণ হয় না যে, আর্ধাজাতি উত্তর দেশ হইতে আসিয়! ভারতে বসতি করিয়াছিলেন। 


1 “সামুদ্রিক বাণিজাই' অধিক, সঙ্গতার্থ। 


জর্ধযগণের আদিম নিবাস। ১৩ 


রর হইয়াছিল, দেবগণ ও দেবতক্তগণ তাহা সমন্তই আত্মসাৎ করাতে পুনরায় উভয় 
গলে বিবাদ হইয়াছিল। সেই বিবাদে দেবভকতগণ জী হইয়া বিপকষগণকে দেশ 
. হইতে তাড়াইয়। দিয়াছিল। অন্থুর ও অন্থরভক্তগণ সিন্ধনদের পরপারে গলা- 
য়ন করিয়াছিল এবং রাক্ষসগণ পাতালে গিয়৷ বাস করিয়াছিল; স্থতরাং সমস্ত 
ভারতবর্ষ দেবতক্ত আর্ধ্গণের অধিকৃত হইয়াছিল । পাতাল শবে পদতলবর্তী 
দেশ অর্থাৎ পৃথিবীর বিপরীত পৃষ্ঠ। যুরোপায়ের! যাহাকে আমেরিকা 
ঃ বলেন, তাহারই নাম পাতাল। আর্ধ্যগণ যে অতি প্রাচীন কাল হইতে আমে- 
“ রিকার অস্তিত্ব অবগত ছিলেন, তাহা খ্থেদের তরে ব্রাহ্মণ দশম মণ্ডল 
* ৯০/৯১/৯২ শ্লোক পাঠ করিলেই স্পষ্ট জানা যাযন। আর আদিম আমেরিক 
লোকদের চরিত্রে এবং রাক্ষসচরিত্রে সম্পূর্ণ এক্যও দেখা যায়। তন্বারা 
- পৌরাণিক উক্তির সত্যতা গ্রমাণ হয়। অধিকত্ত অনুমান হয় যে, রাক্ষসেরা 
 পাতালে যাতায়াতের পথে কতকগুলি অষ্ট্রেলিয়া, গলিনেসিয়া, ফিলিপাইন 
. প্রস্ততি দ্বীপে বাস করিয়াছিল। 
.. পারস্তদেশ শব্দের অর্থ “সিন্ধোঃ পারস্ত দেশঃ” অর্থাৎ সিদ্ধুনদের পরপার- 
. ব্থী দেশ। গ্রীক জাতির কথিত পার্সিয়া শব এই পারস্ত শব্দের রূপাত্তর মাত্র। 
. এই নামটি ছারাই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, পার্সী জাতি আগে ভারতবর্ষে ছিল, পরে 
- মিশু পশ্চিম পারে গিয়! বসতি করিয়াছিল । মনু ব্রত সম্বন্ধে যেমন বলি- 
য়াছেন “স দেশে! দেবনির্শিতি:,” জেন্দ অবস্তাতেও ঠিক সেইরূপ লিখিত হইয়াছে 
- :যে, “অর! মজ দা যত দেশ স্ষ্টি করিয়াছেন, তন্মধ্যে হপ্ত হিন্দব এবং হ্রহৈতি 
দেশ সর্বোংকষ্ট।” “অহরা মজদা” শব্দ সংস্কৃত “মস্ত অন্গুর” শের রূপান্তর ) 
আর হিপ্ত হিন্দব' শব্দ সপধসিদ্ধু বা বর্তমান গঞ্জাব বোধক। “হরছৈতি, শব 
টসক্ষত সরন্বতী শবের অপত্রংশ । অনুর! মজদা .বা মন্ত্র অনুর পারসীদিগের 
টপরমেশ্বর নোধক শব। ব্রহ্ধাবর্ত সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত, স্তরাং হর- 
বুঁহেতি শব যে ব্রহধাবর্ত-বোধক, তাহাতে সন্দেহ নাই। জেন্দগণ ব্রহ্গাবর্ত ও 
+ক্জাবকে সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ বলায় উহা যে তাহাদের স্থথকর আদিম বাসস্থান, তাহা 
প্রতিপন্ন হয়। অবস্তায় আরও উক্ত হইয়াছে যে “চোরদিগের দলপতি ছ্রাস্থা 
ইন্দ্র আমাদের শল্ত এবং ধন সর্বদা হরণ বা! ন্ট করে, তজ্জন্য আমরা সতত 
টনিত থাকি 1” এই বচন দ্বার! গ্রতীয়মান হয় যে, দেবডক্তদের উৎপাতে 
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৯৪ সামাজিক উতিভাঁন। 


তিঠিতে না পারিয়া পার্সীর! ব্রহ্গাবর্ত ও পঞ্জাব ত্যাগ করিয়া সিন্ধনদের পশ্চিম 
পারে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আবার পুরাণে দেখা যায় যে মহর্ষি 
অঙ্গিরা দেবগণের এবং অন্ুরগণের পুরোহিত ছিলেন। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র 
দেনগুরু বৃহস্পতি এবং কনিষ্ঠ পুত্র অস্ত্ররগুরু সন্বর্ত, উভয়েই দেবাস্থুর উভয় 
কুলের পুঙ্গা ছিলেন। এরূপ গগ্সবপ্ুরু শুক্রাচার্মাও উন্ভয় কুলের মান্য ছিলেন। 
ইহা দ্বারা অনুমান হয় যে, দেবতন্ত ও তন্থুরতক্দের ধর্ম বিষয়ে বিবাদ তত 
গুরুতর ছিল না, বরং বিষয় সম্পত্তি লই! বিবাদই তাহাদের শক্রতার প্রধান 
কারণ। অতএব ইহা নিশ্চিত হইতোছে যে, মার্ধ্যজাতির আদিম নিবাস ব্রঙ্গাবর্ত 
ছিল, তথা হইতে তাহার! নানা কারণে চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। আবার 
মনুসংভিতা, রামায়ণ এবং মহাভারত দৃষ্টে স্পষ্ট জানা যায় যে, সেই বিদেশ- 
্রস্থিত আর্াগণ মধ্যে প্রায় সকলেই ক্ষত্রিয় ছিল। তাহার! দেশাস্তরে গিয়া 
্রাহ্মণের উপদেশ ন! পাওয়াতে ত্রষ্টাচারী ও দস্থ্যবৃত্তিপরায়ণ হইয়াছিল। ত্রষ্টা- 
চারী অর্থে অন্ন, যোনি এবং ব্যবসায়ে বিচারবিহীন অর্থাৎ" যাশাদের আহার 
বিষয়ে, বিবাহ বিষয়ে এবং ব্যবসায় বিষয়ে কোন বাধা-বিচার নাই। 

ব্রঙ্গাধর্ত আর্ধা-সদাঁচারের আদর্শ স্তানছিল। আর্ধ্যরাজ্যে শ্বেতবর্ণ ব্রাহ্মণ, 
রক্তবর্ণ ক্ষত্রিয়, শ্তামবর্ণ বৈশ্য এবং কৃষ্ণবর্ণ শূর্রদিগের জনা খাস্ঠ দ্রব্য, বিবাহ 
এবং ব্যবসায় বিষয়ে নির্দিষ্ট নিয়মাবলী ছিল। বেণ রাজার রাজত্বকালে এবং 
তৎপরে সেই চতুর্কর্ণ-সংমিশ্রণে কতকগুলি সন্কর জাতি উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহা- 
দের জন্যও অধিকাংশ স্থলে ব্যবসায় নির্দিষ্ট কর! হইয়াছিল। পরস্্রী-গমনে 
এবং পরধন-হরণে যেরূপ দণ্ড হইত, তেমনি একজাতীয় লোক অন্য জাতির 
বাবসায় করিলে, আধ্যরাজ্যে তাহার কঠিন দণ্ড হইত 7 সেই জন্য যে জাতির 
নিমিত্ত কোন বাবসায় ধার্য হয় নাই, তাহারা আর্ধ্যরাজো জীবিকানির্বাহের 
উপায় না পাইয়া স্থানান্তরে যাইতে বাধ্য হইত। আবার যে জাতির নির্দিষ্ট 
বাবসায় ছিল, সেই জাতির কোন বাক্তি, জাতিব্যবসায় দ্বারা জীবিকা চালাইতে 
না পারিলে অগত্যা স্থানান্তরে যাইত। এই কারণে বিদেহজাঁতি মিথিলায়, 
মগধজাতি মগধদেশে, উ্রক্ষত্র জাতি রাটুদেশে এবং অথিষ্ঠ জাতি বরেন্্রভূমিতে 
গিয় বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিল। * বাঙ্গালা দেশে অধিষ্ঠেরা অধিকাংশই 
* আধুনিক বাঙ্গালা পুন্তকে অমি শব স্থলে অথ লেখা হয, তাহ! অপুদ্ধ। (অগ্বিকায়া) 








অস্বিষ্ঠ জাতি। ১৫ 


চিকিৎস! বাবসায় করিত। যাহার! অনা বাবসাঁয় করিত, তাহারাও চিকিৎসাকার্্য 
কতক জানিত। এজন্য বাঙ্গালা দেশে ভাঙার! বৈগ্ক নামে খাত ভইয়াছিল। 
বাঙ্গাল! দেশের বাহিরে বৈষ্ঘ নামে কোন জাতি নাই । মগধাদেশে অথিষ্ঠ 
জাতিকে “অধিষ্ঠ কায়েত” বলে। হিন্দুস্থানে ইন্াদিগকে “বৈদ্‌ ঠাকুর' বলে। 
মহারাষ্ী দেশে এই জাতিকে "পরভূ জাতি”, এবং দ্রাপিড় দেশে “করণ 
জাতি বলে।, | 89548 
প্রাচীন কালে অনুলোম-বিবা প্রচলিত ছিল৷. .বাহ্মণের বিবাচ্তি বৈশ্ঠার_ 


পরীপ পিত ১২০৯০? শত এর 


গর্ভজাত সন্তানেরহি অধিষ্! ত্রাহ্গণ ও শূদ্রাজাত করণ, জাতিও বোধ হয় 
অধিষ্ সহ মিলিত হইয়াছে। | করণ | জাতি, ) জারজ সন্তান নহে। কেন না, 
ব্রাহ্মণের নৈশ বা শুদরা উপপর্ীর সন্তান কুত্রাপি অধিষঠ বা. করণ জাতি, বলিয়া, 
গণা হয় য় না না। | এই স্কর জাতি বাঙ্গালা দেশে এবং দাক্ষিণাত্যে নৈশ্তশরেণীভূক্ত, 
মগধদেশে কাযম্খরেনীভূ্ এবং হিন্দস্থানে ক্ষত্রিয়শ্রেণীতূক্ত । 

বৈদ্ধ ও কবিরা শব পণ্ডিত এবং চিকিৎসক এই উভয় অর্থ-গ্রতিপাদক । 
ইংরেজী ডক্টর ও আরবী হেকিম শব্দ ঠিক এই দুই অর্থবোধক তজ্জন্ত 
অনুমান হয় যে, প্রাচীন কালে প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরাই চিকিৎসাকার্ধ্য 
করিতেন। প্রাচীনকালে চিকিৎসা-বাবসায় ব্রাঞ্মণদের একচাটিয়! ছিল। অথচ 
কলিযুগে ইহা ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছে । তাহাতে অনুমান তয়, ত্রান্মণেরা 
এই ব্যবসায় অধিষ্টদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কলিকালে কোন ব্রাঙ্গণ 
লোভবশে পুনরায় মেই ব্যবসায় করিয়া অধ্িষ্ঠদিগের জীবিকানির্বাহে ব্যাঘাত 
না করে, এই উদ্দস্টে ব্রাহ্মণের পক্ষে তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে । 

“শন্দকল্পদ্রম” নামক অভিধানে “অথষ্ঠঃ জারজঃ বৈগ্যঃ” বূলিয়া মে লিখিত; 
হইয়াছে, তাহ! ভূল বলিয়া বোধ হয়। কেনন! অন্বা+স্থা4ডতত্বস্ত হয় ] 
অথষ্ঠ শব্দটি ব্যাকরণস্তদ্ধ নহে । আর জারজ শব্দ, নৈষ্ঠ শব্দ এবং অধষ্ঠ শব, 
কদাচ তুলযার্থক হতে পারে না। “বিশ্বকোষ” অভিধানে পরভু জাতি স্থলে; 
“প্রভ্‌” শব লিখিত হইয়াছে এবং তাচাদিগকে কায়স্থ বলিয়া লেখা হইয়াছে। ' 
তাচাও অপ্্ধ। পরত শব্দের অর্থ পরবর্তী কালে উৎপর জাতি অর্থাৎ আদিম ; 


মধি+সা?ভ- অস্থি । হিনুস্কানী পণ্ডিতের অিষ্ঠ লিখিয়া খাকেন, তাহাই, ব্াকরণসিদ্ধা। 
পাণিনি ব্যাকরণে বিশেষ স্তর দ্বারা অযষ্ঠ শব দাধিয়াছেন বটে কিন্ত পরবর্তী ব্যাকরণে তাহা 
গৃহীত হয় নাই। 


১৬ | মামাঙ্গিক ইতিহাস। 
চতুরবর্ণের পরে উৎপন্ন জাতি। ইহা “প্রতু” শৰের অপত্রংশ নহে। আর 
ব্রাহ্মণের ওরে মারাঠী শৃড্রার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি। ইঙাদিগকে কায়েত 
বলা যায় না। আমি যতদুর অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাতে জানিয়াছি যে, 
দাক্ষিণাত্যে কাযস্থ জাতি নাই। পরভূ ও করণ জাতিগণকে অধিষ্ঠ জাতি- 
মধ্যে গণ্য করা যাঁয়। 
বৈগ্যরাজত্ব। 

পাষগুদলনের পর সমস্ত বরেন্্ভুমি একটি রাজ্য ছিল না। গ্ৌঁড়নগরের 
পাররাজাই সর্বাপেক্ষা বিস্তীর্ণ ছিল। উত্তর রাঢদেশও তাহারই অধীন 
ছিল। উত্তর দিকের দিনাজপুর অঞ্চলে আর একটি পালরাজ্য ছিল। 
পূর্বদিকে বগুড়া অঞ্চলে তৃতীয় পালরনাজ্য ছিল। ফলত; বরেন্রূমিতে 
তিন চারিটি রাজা ছিল। মদদনপাল গৌড়রাজো পালবংশে। শেষ রাজা। 
শুরসেন-নামক একজন বৈগ্ঠ তাহার সেনাপতি ছিলেন। মদনপাল ভ্রষ্টা পত্ধী 
কর্তৃক বিষপ্রয়োগে নিঃসন্তান অপহত হইলে, শূরসেন সেই রাণীকে ও তাহার 
উপপতিকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়! স্বয়ং রাজা হইয়াছিলেন। বৈদ্যজাতির মধ্যে 
তিনিই প্রথম রাজা) এইজন্য তিনি আদিশূর নামে বিখ্যাত হ্ইয়াছিলেন। 
আদিশুর চতুর্দিকে নিজরাজ্য বিস্তার করিয়া! অতিশয় পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। 
এ্রইরূপে বৈগ্যরাজত্ব-কালেই শ্রোত্রিয ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদ্িগের বাঙ্গালাদেশে বাস 
আরম্ত হয়। তাহাদের দ্বারাই বাঙ্গাল! দেশের সর্বপ্রকার উন্নতি আরম্ভ হয়। 
৯৪৪ শকাবের কয়েক বদর পূর্বে গৌড়ে বৈগ্যরাজত্ স্থাপিত হইয়াছিল । 

আধুনিক কোন কোন ব্যাক্তি অনুমান করেন যে, আদিশূর ও তৎপরবর্থী 
রাজগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন। এই অন্মানের পোষক কোনই যুক্তি বা প্রমাণ নাই; 
বরং যুক্তি প্রমাণাদি যাহ! পাওয়া যায়, তাহা সমন্তই উক্ত প্রকার অনুমানের 
বিরুদ্ধ। শৃরসেন ( আদিশূর ) হইতে মাধবসেন পর্য্যন্ত এগার জন রাজ! প্রায় 
তিন শত বংমর বাঙ্গালা দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। যদি তাহারা ক্ষত্রিয় 
হইতেন, তবে তাহাদের জ্ঞাতি কুটুম অবশ্ঠই বাঙ্গালা দেশে থাকিত। কিন্ত 
তাদশ কোন ক্ষত্রিয় বাঙ্গালা দেশে বা কোন নিকটবর্তী স্থানে নাই এবং কখন 
ছিল বলিয়াও জান! যায় না। কোন শ্রেণীর হিন্দু রাজা! স্বশ্রেণীর লোৌক ব্যতীত 
থাকিতে পারেন না। ্ৃতরাং সেন রাজার! যে ক্ষত্রিয় ছিলেন না, ইহাই তাহার 
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অকাটা প্রমাণ। দ্বিতীয়তঃ__ক্ষত্রিয়দিগের কোথাও কৌলিক “সেন” উপাধি 
নাই। তৃতীয়তঃ--রাচীয় 'ও বারেন্ ব্রাঙ্মণদিগের কুলশান্ত্রে ইহাদিগকে বৈছ- 
জাতীয় বলিয়া উল্লেখ আছে। চতুর্থতঃ_বৈগ্থদিগের মধ্যে লক্ষণসেনের মতের 
বৈদ্ধ এবং বল্লীলসেনের মতাবলম্বী বৈগ্ভ এখনও গাছে । অতএব ইহারা যে 
বৈস্বজাতীয় ছিলেন, তদ্িষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই? 

বৈশ্য রাজাদের পুত্র-কন্যাসহ ক্ষত্রিয় রাজাদের পু্র-কন্যার বিবাহে আদান 
প্রদান প্রচলিত ছিল। আদিশুর কান্যকুজের ক্ষন্রিয় রাজ! চন্দ্রকেতুর কন্যা চন্্র- 
যুখীকে বিবাহ করিয়াছিলেন । এক সময়ে আদিশূরের রাজামধ্যে অনাবৃষ্টি হূর্িক্ষ 
প্রভৃতি ঈতি উপস্থিত হইল। রাণী কহিলেন--রাজার পাপে রাজ্য মধ্যে ঈতি হয়। 
অতএব রাজার চান্রায়ণ প্রারশ্চিন্ত করা কর্তব্য । রাজমগ্রিগণ এবং রাজা নিজেও 
তাহাই কর্তব্য স্থর করিলেন। বাঙ্গালাদেশ বহুকাল শৌদ্ধ রাজার অধীন ছিল। 
বৌদ্ধদিগের প্রাধান্থে হিন্দু ধর্মের কিছু গ্লানি হইয়াছিল। সেই জন্য এদেশীয় ব্রা্ম- 
ণের! কতক ত্রষ্টাচারী হইয়াছিল। ধর্মশান্ত্রে ও সংস্কৃত ভাষায় তাহাদের বিজ্ঞতা 
কম ছিল। অথচ সেই সময়ে কানাকুজ্জ আধ্যধর্ম্ের এবং বিদ্যার আদর্শ স্থল ছিল। 
এদেশীর ব্রা্গণেরা চান্্রায়ণ বসত করাইতে অপারক হওয়ায় রাজা আদিশুর কান্যকুজজ 
হইতে পঞ্চগোত্রীয় পাঁচজন মৃণগ্তিত আনিয়া তাহাদের দ্বার! যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন। 
তাহান্েই তাহার রাজোর সমস্ত ছুনিমিন্ত শান্তি হইল। রাজা তদষ্টে ভক্তি- 
পূর্বক শ্রোত্রিয়গণকে প্রচুর দক্ষিণা দিলেন এবং গো অশ্ব শকটাদি দান করি- 
লেন। শ্রোত্রিয়ের শান্ত্রবিগ্ভায় যেমন পারদর্শী ছিলেন, শস্ত্রবিগ্তায়ও সেইরূপ 
ছিলেন। তাহারা যেমন ধাশ্মিক এবং পণ্ডিত ছিলেন, তেমনই বলবান্‌ বীর- 
পুরুবও ছিলেন। তাহার! দূরদেশে বাঈতে শান এবং শন্ত্র উভয়ই সঙ্গে লইয়! 
যাইতেন। তীহারা শাপ দ্বার এবং শর ছারা দুষ্ট দমন করিতে পারিতেন। 

শ্রোত্রিয়েরা প্রত্যেকে একজন ভূত্যসহ শাস্ত্র ও শন্ত্র লইয়া পদহ্জে গোড়ে 
আপিয়াছিলেন। তথায় দক্ষিণা ও প্রতিগ্রহ প্রচুর পরিমাণে পাইয়া তাহার! 
অশ্ব আরোহণে স্বদেশে চলিলেন। তাহাদের ভূত্যগণ তাহাদের প্রাপ্তধন শকটে 
চাপাইয়া তদুপরি আরোহণে প্রভুর পশ্চাতে চলিল। তাহারা স্বদেশে পৌঁছিলে, 
তাছাদের প্রতিবেশিগণ তাহাদের খ্বধ্য দৃষ্টে ঈর্যাপরবশ হইয়া কহিল, ““কলো 


চা 


১৮ সামাজিক ইতিহাস। 


বৈল্ঃশৃদ্রবৎঃ ; সুতরাং তোমরা শৃদ্রের পৌরোহিত্য করিয়া পতিত হইয়্াছ। 
আমর! তোমাদের সহ 'মাহাঁর ব্যবহার করিব না।” 

উক্ত পঞ্চ শ্রোত্রিয় রাজনিয়োগে গৌড়ে গিয়াছিলেন। তাহার! প্রতিবেশী 
খ্িজগণ কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া রাজার নিকট অভিযোগ করিলেন। রাজ! চেষ্টা 
করিয়াও দলাদণি নিটাইতে পারিলেন না। তখন সেই পঞ্চ বিপ্র স্বদেশীগ্- 
দিগকে “যবন.লাঞ্চিত হও” বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন এবং নিজ নিজ পরি- 
বার ও দাসদানীগণ সহ নৌকাপথে পুনরায় গড়ে প্রত্যাগমন করিলেন। 

রাজা আদিশুর তাহাদিগকে পুনরাগত দেখিয়া অতীৰ হষ্ট হইলেন এবং 
তাহাদিগকে নিজ রাজধানীতে বাস করিতে অনুরোধ করিলেন। শ্রোত্রিয়গণ 
কহিলেন, “নগরবাসী ব্রাহ্মণের লোভী এবং পাপাচারী হয়। আমরা রাজধানীতে 
- বাদ করিব না। আমাদিগকে গঙ্গাতীরে বাসস্থান প্রদান করুন।” রাজা 
তদগুসারে গঙ্গা ও মহানন্দা নদীর সংযোগস্থলে তাহাদের বাসস্থান করিয়া দিলেন 
এবং তাহাদের ভরণপোষণ জন্ত প্রত্যেককে এক একখানি গ্রাম ব্রহ্ত্র দিলেন। 
াহাদের বাসস্থানের পার্থে ই তাহাদের ভৃতা ও নৌকার মাল্লাগণের বাড়ী হইল । 
কাজেই এখানে কনোজীয় লোকের একটি উপনিবেশ স্থাপিত হইল। উক্ত 
পণ্ডিতগণের আবাস হেতু ওঁ স্থান ভট্টশালী গ্রাম নামে খ্যাত হইল। নন 
৯৪৪ শকাবে ইংরেজী ১০২২ খৃষ্টাবে বাঙ্গালা দেশে শ্রোত্রিয়দিগের বাস হইল। 
ঠিক দেই বৎসরেই মহন্ম্র গাঁজী গজনবী কর্তৃক কান্তকুজ লাঞ্ছিত হয়াছিল। 
শ্রোত্রিয়ের! বংশানুক্রমে একশত ছাব্বিশ বদর কাল সেই একমাত্র ভট্টশালী গ্রামে 
বাম করিয়াছিলেন। তাহাদের যতই বংশ বৃদ্ধি হইতেছিল, অমনি বৈদ্য রাজারা 
তাহাদিগকে নূতন নৃতন ব্র্গত্র দ্িতেছিলেন। কিন্তু শরীকী বিভাগে তাহাদের 
আবাসবাটী অতি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র হইল এবং তীহাদের নবলব্ধ ব্রহ্মত্র বাসস্থান হইতে 
বহুদূরবর্তী হইয়া পড়িল। তাহার! সেই অন্ুবিধা তৎকালীন রাজা! বল্লালসেনের 
নিকট বিজ্ঞাপন করালন। 

এরূপ অন্থুমান হয় যে, শ্রোত্রিয়দিগের অনুচর শৃদ্রগণ সেই একশত ছাঝ্বিশ 
ৰৎসর একমাত্র ভট্টরশালী গ্রামে আবন্ধ ছিল না। শ্রোত্রিয়েরা বিস্তীর্ণ রহ্মত্র পাইলে 
তীহাঁদের পরিচারকগণ তহশীলদার স্বরূপ হইয়াছিল। সেই তহশীলদারতের 
সন্তানগণ মধ্যে অনেকে লেখা পড়া শিথিয়। নানা স্থানে. গিয়া নানা ব্যবসায় ও 
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রাজকাধ্য করিতে আর্ত করিয়াছিলেন । কেননা আমর দেখিতে গাঁই যে, 
রাজ৷ বল্লালসেনের এবং বঙ্গাধিপতি রামপাল রায়ের কতিপয় কর্মচারী কায়ন্থ 
ছিল। আর বল্লালের সময়ে যখন শ্রেণীবিভাগ হইয়াছিল, তখন ব্রাঙ্গণ ও 
বৈগ্ভের মধ্যে কেবল বারেন্ত্র ও রাট়ী এই ছুইটা মাত্র শ্রেণী হইয়াছিল; কিন্ত 
কায়স্থদের মধ্যে তিন শ্রেণী দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হয় যে, তীহার! বরেন্রভূমি, রাঢ়. 
ও বঙ্গ তিন বিভাগেই বিস্তৃত হইয়াছিলেন। আর ইহাও সহজেই অনুমান করা 
যায় যে, শ্রোত্রিয়দের বনু ভৃত্য প্রয়োজনীয় হিল না। তীহার! যাহাদিগকে 
নিজ চাকর না রাখিতেন, তাহাদের প্রতিপালনের কোনগ্রকার সুবিধার জন্ত 
তৎকালিন রাজা! ও প্রধান লৌকদিগকে অন্থুরোধ করিতেন। সমস্ত জোক 
তাহাদের তক্ত ছিল, এক্স্ত তাহাদের অনুরোধ কদাচ ব্যর্থ হইত না। এখানে 
ইহাঁও বলা উচিত যে, শ্রোত্রিয়ের৷ নিজে কোন চাকরী করিতেন না। কেহ. 
কেহ আবশ্তক মত কোন কোন প্রধান রাজকাধ্য সময়ে সময়ে নির্বাহ করিতেন, 
বটে, কিন্তুবেতনূভোগী চাকরী করেন নাই। 

সেই একশত ছাব্রিশ বংসর মধ্যে রাজ! আদিশূর তথ্বংশীয় লাউসেন (লবসেন), 
নবজসেন ও চন্্রসেনের রাজত্ব শেষ হইয়াছিল এবং চন্ত্রসেনের দৌহিত্র বঙল্লাল- 
নেনের রাজত্ব চলিতেছিল। লাউদেন ও নবজসেনের কোন বৃত্তান্ত জান! 
যায় না। কেবল অনুমান হয় যে, তাহার! পালবংশীয়দিগের রাজ্যের কতকাংশ 
অধিকার করিয়া নিজ নিজ রাজা বিস্তার করিয়াছিলেন। চন্ত্রসেনের পুত্র ছিল 
না। একমাত্র কনা প্রভাবতীকে তিনি বিভ্রয়সেনের মহ_ বিবাহ _দিয়াছিলেন। 
বিজয়মেন শিবতত্তু পরম তপস্থী ছিলেন। চন্দ্রসেন জামাতাকে কহিলেন, “বৎস! 
যাহাকে ঈশ্বর ও জনসমাজ যে কার্ধো নিয়োগ করিয়াছেন, সেই কার্য করা 
তাহার পরম ধর্ম । স্ববর্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্্ অবলম্বন মহাপাপ। তুমি 
রাজকা্ধ্য কর এবং সেই কার্য্য ধর্মে মতি রাখিয়া! চল। যোগী হইয়া 
ত্যাগ করিলে পুণ্য না হইয়া! পাপ হয়। ভগবান্‌ রামচন্্ ত্রাঙ্গণ তপস্বীপ্িগকে। 
ভক্তি করিতেন, কিন্তু শৃদ্র তপন্থীর প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন। সকল লোক 
তগস্থী হইলে সংদার চলে না। তুমি সর্বদা ঈশ্বর ম্মরণ রাখ, সেটি ভাল 
কিন্তু নিক্জ ব্যবসায়িক কার্ধ্য করিতে অবহেল! করিও না। যদি কোন ভূত্য নিজ 
করত কার্য না. করিয়। কেবল গরু মৌিক প্রশংসা৷ করিয়। সময কর্তন করে 
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তবে কোন প্রতুই তাদৃশ ভৃত্যকে ভালবাসে না, বরং দণ্ডই দেয়। তেমনই 
তুমি ঈশ্বরের ভৃত্য। ঈশ্বর তাহার লক্ষ লক্ষ প্রজার ধন প্রাণ রক্ষার্থে তোমাকে 
শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছেন। তুমি সেই কার্ধ্য না করিয়! ধ্যান ধারণাতে 
সময় ক্ষেপণ করিলে, অপরাধী হইবে” বিজয়সেন কহিলেন, "আমি রাজ! বা 
রাজপুত্র হইয়! জন্মি নাই। 'আমি আপনকার জামাতা । আমি সম্পর্কে পুত্রতুল্য, 
কিন্ত আমি আপনকার উত্তরাধিকারী নহি। সুতরাং আমি রাজকার্য না 
করিলে, আমার কোন পাপ হষ্টবে না। 'আঁপনকাঁর দৌহিত্র হঞঈলে তাহাকে 
এই উপদেশ দিবেন। আমার বিষয়বাসনা নাই , আমি কোন বৈষয়িক কার্য 
করিব ন1।” রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, “তোমার বিষয়বাসন! নাই, কিন্ত 
ক্ষুধা তৃষ্ণ! আছে। নিজ অন্-বন্ত্রের জগ্ঠা চেষ্টা কর! কর্তবা। গ্রতিপণ বাতীত 
যাহা কিছু গ্রহণ করা যায়, তাহাতেই অপহরণ হয়। তুমি যদি কোন মূল্য না 
দিয়! এবং কোন প্রত্যুপকার না করিয়া! কাহারও নিরট অব্নবস্্ গ্রহণ কর, 
তবে তাহাও অপহরণ কর! হয়।” বিঙ্গম উগ্রভাবে কহিলেন, “আচ্ছা, আমি 
প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, অগ্যাবধি আমি আর পরান্ন গ্রহণ করিব না, পরগৃহে বাস 
করিব না এবং পরপ্রদন্ত কোন বন্ব বা সস কোন বন্ত স্পর্শ করিব না।” 

বিজয়সেন মন্ল্যাপিবেশে গঙ্গাতীরে ক'সহট্রে ( কানস্টটি ) চলিলেন। শ্বশুর, 
শীশুড়ী বা অন্য কাহারও কোন অনুরোধ শুনিলেন না। প্রভাবতী তাহার 
পশ্চাতে চলিলেন। বিগয় জিজ্ঞাস! করিলেন, “তুমি কোথা যাও?” প্রভাবতী 
কহিলেন, “তুমি যেখানে যাও, আমিও সেখানে যাব; তুমি যে ভাবে থাক,' 
আমিও সেই ভাবেই থাকিব।” 

বিজয়। তুমি তত কষ্ট সহিতে পারিবে না। 

প্রভা । .যাহ! তুমি সহ করিবে, তাহা মামিও সহিব। স্বামীই স্ত্রীলেকের 
একমাত্র ঈশব। পত্ীর ইহকাল পরকালের সুখ সমন্তই স্বামিসেবাতেই হয়। 
তুমি এখানে ছিলে তঙ্গন্াঈট আমি পিতৃ-গৃহে ছিলাম। তুমি আমাকে সঙ্গে? 
লইয়া! যাও, নতুবা! প্রাণ বধ করিয়া! যাও। আমি প্রাণ থাকিতে তোমাকে 
ছাড়িয়া! থাকিতে পারিব না। 

*বিজয়। তবে তুমি বহুমূল্য অলঙ্কার ত্যাগ কর। 
প্রভা তৎক্ষণাৎ শাখা খাড়, ব্যতীত সমস্ত অনস্কার ত্যাগ করিয়া কহিলেন, 
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“আর কি করিব?” বিজয় হস্ত করিয়া কহিলেন, "এখন বুঝিলাম তুমি আমার 
যথার্থ ধর্মপত্ধী। তুমি আমার সঙ্গে চল।” 

প্রভা “যে আজ্ঞা” বপিয়া স্বামীর পশ্চাতে চলিলেন। চতুর্দিকে সকলে 
ধন্যবাদ করিতে লাগিল। বিজয়সেন প্রভাবতীসহ কানসাটে গিয়া এক পর্ণকুটার 
নির্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন । বিজয় প্রতাহ জঙ্গল হইতে 
ফল, মূল, কাষ্ঠ ও বৃক্ষপত্র আনিয়! বাগারে বিক্রয় করিতেন। তাহাতে যে 
মূল্য পাইতেন, তাহাই সাংসারিক বায় জন পত্রীকে দিতেন। কিন্তু নিজে এক 
ুহূর্তও "শিব শিব বম্‌ বম্‌” শব ত্যাগ করিতেন না । প্রভাবতী দাসীর স্তায় 
সমস্ত কাধ্য শ্বহস্তে করিতেন এবং দিবানিশি “শিবছুর্গ/, নাম জপ করিতেন। 
রাঙ্গা ও রাণী গোপনে প্রভাবতীর আর্থিক সাগ্াধ্য করিতে চাহিলেন। প্রভা- 
বত্তী কহিলেন, “আমি গোপনে প্রতাহ সাহায্য লইলে তাহা কদাচ অপ্রকাশ 
থাকিবে না) বিশেষতঃ আমার স্বামী তন্বী, ভিনি দেবান্গরহে সমস্ত জানিতে 
পারিবেন। আপনারা যদি সাহাঘ্য করিতে চাহেন, তবে আমার স্বামী যাহ! 
বিক্রয় করেন, আপনার! অন্য লোক দ্বারা ভাহা কিছু বেশী মূল্যে ক্রয় করিবেন। 
ইহাতে আমার সাহাষ্য হইবে, অথচ কোন অপরাধ ভষঈটবে না।৮ রাঁজ। রাণী 
এবং মন্ত্রী এই পরামশ ই সঙ্গত বোধ করিলেন। তীহারা! বিজয়সেনের পণ্য 
যাহা পূর্বে পাঁচ ছয় বুড়ী কৌড়ী মূল্যে বিক্রীন হইত, ভাহাই এক কাহন মূল্যে 
ক্রয় করিতে লাগিলেন। বিজয়সেন তাদৃশ মূল্যবৃদ্ধির কারণ বুঝবিলেন না। 
এইরূপে এক হাজার এক শত এগার দিন গত হইলে তাহার ভাগা প্রপন্ন হইল 

বঙ্গদেশের অধিপতি রামপাল রায় পরম শৈব ছিলেন। ভিনি নিজের এক- 

মাত্র পুত্র পুত্র ঞ্ষপালের লের গুরুতর অপরাধ হেতু পরণদপ্ড ব করিয় 'ছিলেন। । পৃথিবীতে 
রঃ স্গণ কেহই ছিল না। গঙ্গাতীরে কানসাট তখন তীর্থস্থান ছিল। 
রামপাল শন্ুধ্যানে ঘনশনে জীবন শেষ করিবার জন্ত কানসাট আদিলেন। 
ধাত্রিতে মহাদেব রামপালের নিকট আবিভূতি হইয়া কহিলেন, “নৃপমত্তম ৷ 
তোমার স্ত্রী, পুত্র ও বধূ সকলেই তোমার পুণে কৈলাসে গিয়া তোমার প্রতীক্ষা 
করিতেছে। তুমি আমার পরম ভক্ত বিজ্যয়সেন ও প্রভাবন্তীকে রাজা দান 
কর। পরশ্ব দিবস অর্দপ্রহর বেলায় তোমার উদ্ধার হইবে” রাজা রামপাল 
নায় শৈবাঁদেশ মত বিজয়সেন ও প্রভাবতীকে নিজ উত্তরাধিকারী নির্দেশ করিয় 
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ইহলোক, ত্যাগ করিলেন। রাজমন্ত্রী দামোদর ঘোষ বিজয়সেনের. কুটারে 
উপস্থিত হইয়! তাঁগাদের দৈন্যাবস্থা দৃষ্টে তুচ্ছ বোধ করিয়াছিলেন। পরে তাহা- 
দের 'াভিদ্দাত্য ও ধর্মনিষ্ঠা জানিতে পারিয়! নৃতন প্রতুকে ভক্তিপূর্ববক. স্বর্ন! 
করিলেন। বিষয়বিরাগী বিজয়সেন প্রথমতঃ রাজ্যগ্রহণে সম্মত হইলেন না। 
পরে মহাদেবের আদেশে তিনি রাজ্য গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু তিনি মধ্যান্থে 
আহারান্তে চারিদণ্ড মাত্র রাজকাধ্য করিতেন। তিনি অবশিষ্ট সমস্ত সময় কেবল 
জপ তপে কাটাইতেন। রাল্জী প্রভাবতী বুদ্ধিমতী ও বিছুধী ছিলেন। মন্ত্রী 
দামোদর অভিজ্ঞ বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তাহারাই সমস্ত রাজকাধধ্য চালাইতেন। 
বিজরসেনের পুণ্যবলে তাহার প্রজাগণ নীরোগ ও স্থখী হইল। 


, বল্লালসেন। 

ওষধিনাথ-নামক এক দক্ষিণী ব্রাহ্মণ একটা ক্ষত্রিয়জাতীয়৷ পত্ী লইয়া 
ত্রিবেণীতে গঙ্গাবাস করিতেছিলেন। তাহাদের সন্তান সামস্তসেন বন্গক্ষত্র। 
ক্ষত্রিয় ও বৈদ্যের ব্রক্গক্ষত্রগণকে কুলীন জ্ঞান করিত] সামন্তসেন এক 
বৈদ্য সামন্তের কন্ঠ বিবাহ করিয়া বৈদ্বজাতিতে মিণিত হইয়াছিলেন। 
তাহার আহার-ব্যবহার, পুত্র-কন্তার বিবাহ প্রভৃতি সমস্ত সামাজিক 
ক্রিয়া বৌধ হয় বৈগ্াদের মহ হইয়াছিল। তাহার পুত্র হেমস্তসেনও বৈগ্যকন্তাই 
বিবাহ করিয়াছিলেন। হেমন্তের পুত্র বিজয়সেন গৌড়াধিপতি চন্দ্রসেনের কন্যাকে 
বিবাহ করিয়াছিলেন । তাঁহারই পুত্র রাজাধিরাজ বল্লালসেন। অধুনিক অনেকে 
বল্লালসেনকে ব্রহ্গক্ষত্র বলেন। কিন্তু বল্লালচরিত-পাঠে জান! যায় যে, বল্লাল 
মমাপনাকে বৈদ্যজাতীয় বলিয়া পরিচয় দিতেন। সামস্তসেন ব্রহ্ষক্ষভ্র ছিলেন বটে, 
কিন্ত তিনি ও তীহার বংশধরের! বৈছাসমাজে মিলিত হওয়ায় তাহাদিগকে বৈষ্ত- 
জাতীয় বলাই সঙ্গত। প্রাচীন পত্তিতেরা সকলেই তাহাদিগকে বৈগ্থ বলিয়া 
জ্ঞান করিতেন । কেহ বলেন (য, রাজ আদিশূরের বংশের পর এবং বিজয়সেনের 
পূর্বে বৈস্যরাজত্বলুণ্ হইয়া মধ্যে কিছু দিন পালবংশের রাজত্ব হইয়াছিল; তাহা 
ভুল। আদিশুরের-বংশের দৌহিত্রকুলে বল্লালের জন্ম হয়, ইহা বারেন্্রকুল, 
পঞ্জিকায় স্পষ্ট লেখ! আছে। যৎকালে আদিশূরের বংশীয়েরা' রাজত্ব করিতে- 
ছিলেন, সেই” সময়ে স্থানে স্থানে গালউপাধিধারী রাজাও ছিল। তাহারাও 
আপনাদিগকে গৌড়দেশাধিপতি. বলিয়৷ পরিচয় দিতেন. তজ্জন্যই ঈদৃশ ভ্রম 
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হইতে পারে। প্রক্কৃত পক্ষে আদিশূর হইতে মুসলমান-অধিকার পরাস্ত বৈগ্- 
রাজত্ব ধারাবাহিক রূপে চলিয়াছিল, তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। 

আধুনিক কেহ কেহ আদিশূরের বংশীয় প্রত্যেক ব্যক্তির নামেই *শূর শব 
যোগ করেন। রাট়ী বারেন্ত্ কুলশান্ত্রে এরূপ নাম নাই এবং বল্লালচরিতেও 
নাই। পূর্বে এরূপ নাম শুনা যায় নাই। অনুমান হয় যে, রাজা শূরসেনের 
যেমন আদিশূর উপাধি হইয়াছিল, সেইরূপ তীহাঁর বংশীয় লাঁউসেন, নবজসেন 
প্রন্থতিরও ভূশুর, মহীশূর প্রভৃতি উপাধি হইয়া থাকিবে। উহা! যে প্রকৃত নাম 
নহে, তাহা নিশ্চিত। 

যে সময়ে বিজয়সেন বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়ে ১৯৩৩ 
শকাঁব্ে রামপাল নগরে বল্লালসেনের জন্ম হয়। বল্লাল, বিজয়সেনের .ওরস 
পুত্র নহেন। শৈব বরে বল্লালের জন্ম হওয়াতে বিজয়সেন পুন্রের নাম প্বর- 
লাল” রাখিয়াছিলেন। বল্লাল শব্ধ তাহারই অপভ্রংশ। বল্লাল দীর্ঘকায়, বল- 
বান্‌, বুদ্ধিমান, মেধাবী এবং সর্বসুলক্ষণযুক্ত পরমন্থন্দরাৃতি ছিলেন। তিনি 
চতুর্দশ বর্ষ বয়সেই শস্তবিষ্ঠায় এবং শাস্তবিগ্থায় পারদর্শী হইয়াছিলেন। তাহার 
্ায় মিষ্টভাষী এবং শিষ্টাচারী কেহ ছিল না। 

বল্লালের চৌদ্দ বংসর বয়সের সময় তাহার মাতামহ সাংঘাতিক পীড়িত হইয়া 
তীহাকে নিকটে আহ্বান করিলেন। বল্লাল ও প্রভাবতী বিজয়সেনের তত্বিষয়ে 
মনুমতি প্রার্থনা করিলেন। বিজয় কহিলেন, "আমি শ্বশুরের কোনরূপ সাহাষ্য 
লইব ন! বলিয়! প্রতিজ্ঞ! করিয়াছি বটে, কিন্তু তাহাতে তোমাদের কোন বাধ! 
নাই। তোমরা তাহার সন্তান। তাহার আসন্ন সময়ে তাহার দেবা কর! 
তোমাদের লোকতঃ ধর্মতঃ একান্ত কর্তব্য কর্ম। আমি স্বচ্ছন্দচিত্তে অনুমতি 
দিতেছি যে, তোমরা তাহার নিকট গিয়া গুশ্রায় রত হও” প্রভাবতী পুত্রসহ 
গৌঁড়ে গিয়া পিতার চরণ ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। রাজ! চন্ত্রসেন হান্ত 
করিয়া! কহিলেন, "তোমার কোন দৌষ নাই, ক্ষমা কি করিব? তুদি যে পিতৃ- 
গৃহ ত্যাগ করিয়া স্বামীর অন্ুমরণ করিয়াছিলে, তাহা উত্তম। তুমি যে সর্বস্থখ 
ঠাঁগ করিয়া দাসীর গ্ঠায় দরিদ্র স্বামীর সেবা! করিয়াছ, তাহা শ্লীধ্য/ তোমার 
নাজ্যলাঁভ ও গুসন্তানলাভ আমি পরম লাভ জ্ঞান করি। আর বিজয় যে 
তামার্দিগকে এখানে আসিতে নন্মতি দিয়াছে, তাহাতে আমি তুষ্ট হইলাম। 
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তোমার পুত্রই আমার একমাত্র উত্তরাধিকারী । 'মামি তাহাকে রাজ্য দিয়া 
অচিরে গঙ্গাযাত্রা করিব 1৮ বল্লীলকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া! রাজা চন্্র- 
সেন কানসাটে গমন করিলেন। বল্লাল ও প্রভাবতী তাহার সঙ্গে গেলেন। 
বিজয়সেনও তথায় আসিয়া শবস্তরের সেবা করিতেন, কিন্তু কদাচ শ্বশুরগৃহে 
জলগ্রহণ করিতেন না। চন্দ্রসেনের মৃত্যু হইলে তৎপত্বী স্বামীর চিতায় সহ- 
মৃত হইলেন। বল্লাল ছুই বংসর গৌড়ে রাজত্ব করার পর তাহার ষোড়শ বর্ষ 
উত্তীর্ঘ হইল দেখিয়! বিজয়সেন বল্লালের বিবাহ দিয়! বঙ্গরাজ্যেও তাহাকে রাজা 
করিলেন এবং নিজে সন্নাসী হইয়। তীর্ঘাত্রা করিলেন। এই তীর্থযাত্রা হইতে . 
তিনি আর প্রত্যাগমন করেন নাই। সেতুবন্ধ রামেখরে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল . 
বণিয়া প্রবাদ আছে। 

এইরূপে বল্লাল মাতামহের এবং পিতার উত্তরাধিকারিস্বত্বে গৌড় ও বঙ্গ 
ছুটি রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় পরাক্তান্ত হইয়াছিলেন। তিনিই সমস্ত বরেন্ত্র- : 
ভূমি, রা, বঙ্গ, বগ.দি, মিথিলা জয় করিয়া সম্পূর্ণ স্বারন্ত করিয়াছিলেন, এবং : 
পালরাজবংশ সহ বৌদ্ধ রাজদ্বের শেষ চিহ* পরাস্ত নিঃশেষ করিয়া বাঙ্গালাদেশে ২ 
সনাতন ধর্ম সম্পূন্রিপে পুনঃ স্থাপন করিরাহিলেন। তঙিন্ন আরও সাতটি দেশের ঃ 
রাজগণ তাহার অবীনতী স্বীকার করিয়া তাঁহাকে অন্ুকর দিতেন। : 
বল্লাল দ্বাদশ রাঁজ্যের অধিপতি হইয়া বিশ্বর্সিং যজ্ফ করিলেন, এবং সার্বভৌম : 
সম্রাট, উপাধি ধারণ করিলেন। এই উপলক্ষে তিনি শ্রোতরিয় ব্রা্গণদিগের 
প্রতোকেকে এক এক স্থুবর্ণগাভী ও অন্ঠান্ত দ্রবাদি দান করিযাছিদেন। 
গ্রতোক স্বর্ণ গাভী ওজনে একশত আট তোলা ছিল। 

উ্টশালীগ্রাম-নিবামী শ্রোত্রিয়দিগের সংখা! অতিমাত্র বৃদ্ধি হইয়াছিল, তজ্জন্ত ট 
তাহাদের একই গ্রামে বাস করা অসম্ভব হইয়াছিল। তাহারা সেই অন্থৃবিধা ? 
সম্রাটের নিকট বিজ্ঞাপন করিলে, বল্লাল তাহাদের মধ্যে কতকগুলিকে নিজ? 
প্রকাণ্ড রাজ্যের নানা স্থানে প্রেরণ করিয়া তথায় তাঁহাদের ভরণ-পৌষণের ট 


কা ছুরি কত 


* বৌদ্ধদের বছ মঠ ও সংঘারাম ছিল। সংঘারাম শব্দটি সং্ক ত সংগ্রহম্‌ শব্দের অপত্রংশ।: 
ইহাতে বৌদ্ধ সনন্যাসীরা একত্র বাস করিতেন। বান দেই মঠ ও সংঘারামগ্ুলি খা? 
পরিণত করিয়াছিলেন। 


শ্রোত্রিযগণের শ্রেনীনিভাগ। ৪৫ 


যোগা বরহ্মত্র দিয়াছিলেন। আর একশত ছাপার ঘর শ্রোত্রিয়গণকে নিজ রাপ্র- 
ধানীর নিকটেই রাখিয়৷ এক এক ঘরকে এক এক বিভিন্ন গ্রামে বামস্থান দিয়! 
সেই সেই গ্রামেই তাহাদের ব্রহ্গত্র দিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে একশত ঘর 
গঙ্গার বাম পারে বরেজ্্রভুমিতে বাসছ্থান পাইয়! বারেন্ত্র হাক্ষণ নমে খাত 
হষ্টঘাছিলেন। 'আর ছাপান্ন ঘর গঞ্গার অপর পারে রাঢ় দেশে তত্র পাইয়া 
তথায় বাস করায় রাটী ত্রাঙ্দণ আখা! গ্রাপ্ত হইগাছিলেন। আর দেই গগক়ে 
বিনি ঘে গ্রামে বাস করিয়াছিসসেন, ততংশরীয়েরা সেই গাই বলিয়া পরিচিত হইয়া 
ছিলেন। ইহাই রাঁটী ও বারেন্ত্র বিভাগের প্রকৃত কারণ। ইদানীন্ন অনেকে 
শ্রোত্রিযদের রাট়ী ও ঝারেন্ত্র বিভাগের ভন্থাগ্ত নানারপ কাঁরণ বণিয়। থাঁকেন, 
কিন্তু তাহার একটও ঘুক্কিসঙ্গত হয় চা । যে পঞ্চ ব্রা্দণ প্রথম গৌড়ে আগমন 
করেন, স্াহাদের নাম বারেন্দ্ মতে নারারণ, হযে, পরাশর, ধরাধর ও গ্লেম|. 
কিন্তু রাট়ীয় মতে তাহাদের নাম (ভট) নারায়ণ, । দক্ষ, রীহর্য। বের এ ছাড়ু। 
এইরূপ নামের তির দৃষ্টেই দোধ হয় তাহাদের ভিন্নতা কল্পিত হইয়াছে । ও 
গক্ষে উচ্চ নামেরই ভিন্নতা, ব্যন্ির ভিন্নতা নহে। ঘটনা যখন ঠিক একই 
গ্রকার, তখন নামের ভিন্নত|, বাক্তির ভিন্নতা হইতে পারে ন1। ব্রা্দণ মাত্রে 
গকলেরই ছুইটি করিয়া নাম থাকে । একটি গ্রকাণ্ত ডাকিবার নাম)আার একটি 
ম্ধরের নাঘ। গ্রাকাথ নাম কখন পিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ হয়, কখন বা গাঁচকড়ি, 
বেচারাদ, প্রহ্থতি অসংস্কৃত শব্দও হয়। কিন্তু সঙ্করের নাদগুণি সর্বাত্রই 
বিশুদ্ধ সংস্কগ শদ। ছানড় শন্ঘটিবিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ নহে। ছদৃঃই 
অনুমান হয় যে, কাট়ীর কুলশান্ত্রে উক্ত পঞ্চ ব্রা্গণের প্রকান্ত নাম 
গৃতত হইয়াছে, অর বারেনত্র কুণখান্্ে তাহাদের মক্ষপের নাম গৃণীত 
ইইয়াছে। রাট়ী বারেন্্র বিভাঁগ যে কেবল ব্রাহ্মণের মধো আছে, তাহ! নহে। 
দৈগ্ঘ, কাযস্থ এবং অধিকাংশ 'অপর জাতির মধ্যেও আছে। বঙ্গরা্ রামপাল 
কচ বছুলংখ্য ₹ কায়স্থ পূর্বেবঞ্গে হ্াপিত হওয়ায় কায়স্থদিগের মধ্যে রাটী, নায়েক 
এবং বঙ্গজ, এই তিন শ্রেণী হইয়াছিল। পরে আবার কায়স্থদের মধ্য উত্তরধাট়ী 
ও দক্ষিণরাটী বিভাগ হওয়ায় কায়ন্তের চারি শ্রেণী হইয়াছে । এই সকল এ্রেণী 
ও গাই বিভাগ যে কেবল বাঁস্থানের নাম অনুসারে হইয়াছে, তদ্বিযয়ে কোন 
দন্দেহ নাই। কিন্তুপয়বন্থী কাঁলে লোকের বাসস্থান যত কেন পরদর্তিত হউক না 


সামাজিক ইতিভাস । 


তচ্জ্ঠ তাদের শেনী ব! গনি পরিবর্তন হয় নাই । 

বন্ত দিন শোত্রিয়েরা » পজেই একমাত্র ভট্টুশানী গ্রামে বাস করিয়াছিলেন, 
ততদিন ভীছারা আ।পনাধিগকে বাঞ্গাণী বলিয়া জ্ঞান করিতেন না। তাহারা 
কনোজের ভাষা, পরিচ্ছদ, আচার, বাবচাঁর সমস্তই 'মাপনাদের মধো ঠিক 
রািয়াছিলেন। বাঙ্গালা লোকে ও তীহাদিগকে পশ্চিমা ঠাকুব বণিত॥ গরে 
বধন তাহারা! এক এক ঘর এক এক নি গ্রামে গিয়। বা করিলেন, তখন 
সমস্ত বাঙ্গাপীর় মধ্যে এক ঘর পশ্চিমা ঠাকুর পুক্বনৎ পার্থক্য রক্ষা করিতে 
গারিলেন না। কোন কোন পিবরে বাঙ্গামী লোকে তাহাদের অনুকরণ করিল, 
আবার কোন কোন পিষয়ে তাহারা নাঙ্গাণীর অনুকরণ করিলেন; ফলতঃ 
তদনধি ভীহারা ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালী হইলেন। 

সভা আতির নংধা মগ্জান অগাব মাদণণীর পদার্থ । সম্মানলাভার্দে অথব। 
মন্মানরক্ষার্থে লোকে বহু কষ্ট স্বীকার ক্ণরতে পারে; এমন কি ধন, গ্রাণ 
সর্ধদ্ব দিতে পারে! সন্মানলাভার্ঘে সমস্ত প্রজা সংগথে চলিপে, এই উদ্দেস্তে 
বল্লালমেন কৌপীন্ত মর্যাদা কষ্ট করিয়াছিলেন । আোবরিয়গণ মধো বাহার! 
ন্ণগুণুবিশিষ্টঃছিলেন, বল্লাপ, উাহাদিগকে, কুণীন উপাধি দিএছিলেন । আর 
ধাহারা অনুন ছয়টি গুণবিশি্, তাগাপা মিদ্ধ-শোরির ; অপশি্ট সমস্তই কষ্ট 
শোতিগ্ন হইয়াছিলেন। বৈগদিগের মাদো ধাহারা ধার্খিক ও গুণবান এবং কায়স্ত- 
দিগের মধ্যে বাহবা শোত্রিবৰের পর্চারক-মন্থান, বল্লাল তাহাদিগকেই কুলীন 
উপাধি দিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। পৃর্ববেই উন্ধ ইইয়!ছে যে, শোত্রিয়দের পরিচারক 
শূদ্রেরা! অনেকে অবস্থা উন্নত করিয়াছিল । তম্াধ্য দ্ত-গে।টীয়দের অবস্থাই পোপ 
হয় সর্বাণেন্স। ভাল হইয়াছিল। ভাহারা আ(পনাদগকে পরিচারক-সন্তান বলিয়া 
গরিচয় দিতে লঙ্জ| বোধ করিয়! আনুযাত্রিক বলিয়া পরিচয় দিল। কিন্তু ঘোষ, বনু, 
গু£ ও মিত্র-বংশীয় পরিচারক-সস্থানদের সাক্ষ্য দার! দক্ত-গোষ্ঠীর পরিচারকত্ধ গ্রমাণ 
হওয়ায় সমাট্‌ তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অকুলীন করিলেন। তচ্জন্য ঘোষ, বঙ্গ, 
ওহ ও মিহগোষ্ঠী কাঁয়স্থদর মধো কুণীন হইল ) আঁর দত্তগো্ঠী এবং অপর অনুচর: 
সঙ্গানগণ মকলেই গকুলীন হইল । ইঞারাই এক্ষণে মৌলিক কারস্থ নামে খাত 11 


না | আচারে বিনয় বিদ্া প্রতিষ্টা তীর্ঘশনং। হি] শান্তি সপে! দানং ন্বধ! চললক্ষণং॥ | 
রাঙা রামপাল গ্রতৃতি যে সকল উন্নত অবস্থাপন শূন্র, কায়স্থ জ।তিতে মিরিত হইয়াছিলেন 


(কলাগ মধাদা । ২৭ 
রঙ 


ভিলী, তাতি, কাণার, কুমার প্রস্ৃতি সংশৃদ্রদের গুণ ও সঙ্গতি দেখিয়া তাহাদের 
শ্রেঠ (লোকদগকে বল্লাল কুঁলীন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদিগকে 
ঠিনি কুলীন উপাধি দেন নাই। তাঁহাদের কুপীনেরা! মানী ব| পরামাণিক নামে 
খান। অবশিই অপশদরদের বল্লাণী মর্ধাদা হয় নাই। বল্লীল সেই সকল 
মর্যাদা পুরুবানুন্রমিচ করেন নাই। ভিনি নিয়ম করিয়াছিলেন যে, গ্রত্যেক 
ছব্রিশ বংপর অন্ে এক এক বার বাছনি হইবে, এবং তাতে গুণ ও কন্ম দৃষ্ে 
পুনরায় কুলীন ও অকুলীন নির্বাচিত হইবে। স্ৃতরাং কুলমর্ষণদ| লাভার্থে 
সকলেই ধাশ্মিক এবং গুণবান্‌ হইতে চেষ্টা করিবে । বল্লালের সেই আশা গ্রথম 
' প্রথম কতক সফপও হইয়াছিল। কিন্তু লক্্ণসেনকৃত ব্যবস্থায় সেই কৌ শীন্ত- 
গ্রথায় বে কুল হইয়াছিণ, তা! পরে বর্ণিত হইবে । 

অভি গ্রাঠীন বড় লোকদের যেমন সর্বাত্রই একই চরির দেগা যা, 
কলিধুগে বড় লোকদের চরিত্র তদ্ূপ নহে। তাহারা বনহুরূপীর তায় 
অবস্থান্থদারে বিভিন চরিত্র ধারণ করিতেন। নগ্ল।লও সেইরূপ ছিলেন। 
ঠিনি গুরুজনের নিকট পরম ভক্ত, পিতামাতার নিকট আদরের ছেলে, যন্্স্থলে 
পরম ধাম্মিক ও দাতা, সভা মধ্যে গঞিত, যৃদ্ধঙ্থলে মহাবার। শক্রদমনে 
চতুর প্রবঞ্চক এবং উপপড়ী-আগারে লম্পট মাতাল ছিলেন। পণ্ডিতের 
“বশ্লালো নৃপসত্তম»? বলিয়া তাহার গ্রশংদা| করিতেন, এবং প্রজা ও ভূতাগণ 
“ঘৃপেধু বল্পানঃ শ্রেষ্ট, বশিয়া ভাগাকে অভিবাদন করিত। তিনি ৪২ বৎসর 
কাল সর্ধজরন-গ্রশংসনীররূপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। যদি শেষ পর্য্যন্ত সেই 
ভান চলিত, তবে বল্লাল একদন দেবাঁনতাঁর বলিয়া! গণ্য হইতে পারিতেন। কিন্তু 
দুর্ভাগাক্রমে এমন ছুইটি ঘটন| ঘটিল, যাহার ছন্ত সেই বল্লাণ সর্বজ্ননিন্দিত 
ইইয়। শেষ জীবন অতিবাহিত করিলেন । 

এখন যেগন নৈগ্ ও কাযস্থ জাতি মধো জিগীষা ভান চলিতেছে, পুর্বো 
পৈষ্ঠ ও বৈশ্য মধ্যে তদ্বং জিগীষ! ছিল। বাঙ্গালা দেশের নৈশ্ঠোরা গু নর্ণবণিক, 
্র্ণকার, গন্ধব্ণিক্‌ এবং শঙ্ঘবণিক্‌, এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ছল। গন্ধ- 
ব্ণিকদের মধ্যে যাহারা মহাঙজনী করিত তাহারা সাঁধু বণিক ও সাহুকান নাদে 
খ্যাত ছিল। তন্মধ্যে নুব্্ণবণিকেরাই সর্ধাপেক্ষা ধনী 'ও প্রবল ছিল। বল্লভানন্দ শেঠ 





শহারাও গকুলা ন। কৃহ়ি ম কাযন্থ ঘনেক হইমাছে,কিছু হাঙগার| কেহই বুলীন হইতে গারে ন। 


২৮ সামাজিক ইতিহান। 


£শ্রেষ্ঠী) তাহাদের নেত| ছিলেন। তাহার ষোল কোটিটাকার সঙ্গতি ছিল। বাঙ্গাল! 
দেশে বৈগ্ভেরাও বৈশ্তঞ্রেণীতেই গণ্য ছিল। বৈষ্ভেরা রাঁজপদ লাভ করিলে অন্ান্ত 
বৈশ্বের৷ তাহাদের সহস্পষ্ট কোন বিবাদ করিত ন|। কিন্তু সুবর্ণবণিকের! বৈগ্ঞা- 
দিগকে ভয় না করিম, তাহাদের সহ জেদ বাদ করিয়া! চপিত। তাহাদিগকে "অপদস্থ 
করিতে বৈগ্ঠ রাজাদের ইচ্ছা প্রবগ ছিল। কিন্ধু সুযোগ অভাবে কিছুই করিতে 
পারেন নাই। বল্লালের সময়ে সেই বিষয়ে একটি সুযোগ উপস্থিত হইল। 
কুন্দন আচার্য নামক এক ব্রাহ্মণের বাটীতে অর্দরাত্র কালে এক ব্রাহ্মণ 
অতিথি উপস্থিত লইল। কুন্দন বাড়ীন্তে ছিলেন না। তাহার পত্রীর হাতে 
কোন রোকড় টাক! কড়ী ছিল না। এত রাব্রিহে ধারে কোন দ্রব্য পাওয়া যায় 
না। অথচ অতিথিসেবা না করিলেও ধর্ম হয়। দ্বিঙ্গপত্ী এই সঙ্কটে গড়িয়া 
রাজদন্ত সুবর্ণ দেনু গচ্ছিত রাখিয়। মণিগন্ত নামক সুবর্ণবণিকের দোকান হইতে 
পঞ্চ বুটিকা ( এক পরস। ) মূলোর দ্রবা আনিয়া অন্তিথিৰ ভোজন কবাইলেন। 
গরদিন হুন্দন গৃহে আমির! পত্রীর নিকট বৃত্তান্ত শুনিলেন এবং মণিদন্তের নিকটে 
গিয়া দ্রবামূল্য লইঃ! স্বরণগাভী প্রত্যর্পণ করিতে বলিলেন। 
মণিবত্ত ছু্পোভের বণীভূত হয়া সমস্ত ঘটনাঈঅস্বীকার করিল। 
কুনদন নগরপাঁলকে সংবাদ দিলেন। এদিকে মণিদন্ত স্ুবর্ণগাতী ভ্াঙ্গিয়া একটি 
টেপা তৈয়ারী করিল। নগরপাঁল সেই টেপার ওজন ঠিক ১০৮ তোলা দেখিয়া 
সন্নিহান হইল এবং টেপা সহ বণিকৃকে বিচারার্থ চালান করিল। বল্লাল স্বয়ং 
সেই মকদ্ধমায় বিচার করিতে ব্দিলেম। এই উপলক্ষে সমস্ত স্ুবর্বণিকৃদিগকে 
পাঠিত করা তীহার মনস্থ ছিল। মণিদত্ত বল্পভানন্দের ভাঁগিনের, সা হাহ! 
জানিতেন। এজম্ তিনি বল্নভানন্দ শেঠকে ডাকির। তু সোণার গোলাতে আন্স 
কিছু মিশ্রিত আছে কি ন! তথিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। বল্পভ ভাগিনার স্নেছে মিথা। 
বলিলেন। বল্লাল তখন ন্ান্ত স্ুবর্ণবণিকৃদিগকে ডাকিয়া একে একে জিজ্ঞাস! 
করিলেন,তাঁহার1 সকলেই তাহাদের দলপতি বল্লভানন্দের উত্তি সমর্থন করিল। 
তাহার পর বল্লাল গন্ধবণিক্‌ ও শঙ্খবণিকৃদের মত।মত জিন্স! করিলেন। তাহারা 
কহিল, “আমর! স্বর্ণপরীক্ষায় স্থপটু নহি, মহারাজ, দ্বর্ণকারদিগকে জিজ্ঞাসা 
করুন” মম, স্বর্ণকারদিগকে তলপ করিলেম। বল্লভানম্দ নিজ মিথ্যাবাক্য 
ধর! পড়িবে বুঝিয়! উৎকোচ হ্বার! দ্বর্ণকারদিগকে বশীভূত করিলেন। তাচারা্ 


স্বর্ণবণিক দিগের পতন। ২৯ 


শেঠের উক্তিই পোষণ করিল। কুন্দন সেই স্বর্ণ-গ্োোল! নিজ স্বর্ণ-গাভীর বিকৃতি 
বিয়া জিদ কয়িতে লাঁগিলেন। বল্লাল কাণীধাম হইতে স্বর্ণকার আনাইলেন। 
তাহাদিগকে এরূপ সাবধানে পরিবেষ্টিত রাখিলেন যে, ভাহাদের সহ কেহ কোন 
ঘুষের চুক্তি করিতে পারিল না । সেই স্বর্ণকারেরা অষ্টধাতু ও 'অলান্তক-মিশ্রিত 
বর্ণ উক্ত টে'পাতে প্রমাণ করিল। বল্লাল সেই বিদেশীয় ্বর্ণকারদিগকে পুরস্কার 
দিয়! বিদায় করিলেন। সোণার ঢে'পা এবং ক্ষঠিপূরণ দিয়া কুন্দন আচা্ধ্যকে 
বিদায় দিলেন। তাহার পর ন্বর্ণকার ও স্বর্বণিকৃদিগকে পাতিত করিয়া 
কহিলেন, “অগ্তাবধি এই স্ুবর্ণকীটেরা বিষ্টার কৃমি অপেক্ষাও অপরৃষ্ট গণ্য 
হইবে।” তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি নিঃসাৎ অর্থাৎ জব হইল। তিনি তাহাদের 
মস্ত মুণডন করাইয়া! বগ.দির দক্ষিণাংশে নির্বাদিত করিলেন। তাহারাই এখন 
“সোণার বাণিয়া” এবং শ্তাকরা" নামে পরিচিত। বাঙ্গালদেশের আত্যন্তরিক 
ইতিহাসে এই ঘটনা অতি গুরুতর | তাভার ফলাফল এখনও বাঁঙ্গালাদেশে বি্মমান 
আছে। স্বর্ণবূণিক্‌ ও স্বর্ণকীরদের পতনে দেশের অবস্থা অনেক পরিদর্ভিত হইয়াছিল । 
বল্লালের মীসিক লক্ষ নি আয় ছিল। দুশ টাকা মূল্যের স্বর্ণ-ুদ্রার 
মাম নিষ।* সুতরাং বললালের গ্রকগু দামাজোর বার্ষিক আয় মোট এক কোটি 
বিংপতি। শতি লক্ষ টাক! ছিল। তৎংকালে সমস্ত দ্রব্যের মূল্য কম ছিল। স্ৃতরাং 
তখন এই আয় অনাধারণ বিয়া গণ্য ছিল। তথাপি তাহাতে বল্লালের ব্যয় 
সন্ুলন হইত না। তীহাঁর সদসৎ ব্যয় অত্যান্ত বেশি ছিল। তিনি সর্বাদাই খণগরস্ত 
ছিলেন। স্তুবর্ণবণিক্‌ 'ও স্বর্ণকাঁরদের সমস্ত ধন জব্দ হওয়ায় বল্লালের দারিদ্র্য 
মোচন হইল। যে ধন কয়েক জন বণিকের নিজন্ব ছিল, বল্লীলের দানশীলতায় 
সেই ধন সমস্ত সাম্রাজ্যে বিস্ৃত হইল । তাহার রাঁজো দরিদ্র কেহই থাকিল না। 
কোন ব্যক্তির প্রচুর আয় সন্বেও সর্বদা! অনাটন থাকিশে তাহার দারিদ্র্যকে লোকে 
এখনও “বল্লালী দারিদ্র্য” বলে। ইদানীং মুর্শিদাবাদের নবাবেংও ঠিক বঙল্লালের 
যায় দরিদ্র অবস্থা হওয়ায় ঈদৃশ দারিদ্রাকে “নবাণী দারিজ্র্যও” বলা হয়। 
স্বর্ণবণিকের পতনে বৈশ্ত বণিকের সংখ্য! কম হওয়ায় গু'ড়ী ও তিলী 
জাতীয় কন্তকগুলি লৌক সম্রাটের অনুমতি লইয়৷ দোঁকানদারী ও মহাঁজনী 


* তখন এক তোলা স্বর্ণের মূল্য ১৬২ টাকা ।ছিল। এখন স্বর্ণের মূল্য বৃদ্ধি হইয়৷ এক 
তোলীর দাম ২৫২ টাক। হইয়াছে। দ্বুতর।ং এখন এক নিদ্দের মুল্য ১৫1৮* আনা। 
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ব্যবসায় আরস্ত করিল। সংস্কৃত ভাষায় বণিকদিগরকে “সাধু” বূলে। ব্রজ ভাষায় 
তাহার অপত্রংশে সাহু নলে, তদপন্রংশে বাঙ্গালা ভাধায় সাউ বলে । সৌ, সাহা এবং 
মা শব্দ সেই সাউ শব হইতে উৎপন্ন । পূর্ধে অনেক ব্যবসায়ীদের জাতি 
নির্বিশেষে একই উপাধি হইত কিন্তু তন্বারা তাহাদের জাতি পরিনপ্তিত হইত 
না। ঝ|ণিজ্য ব্যবদারী নৈশ্ঠ সন্তান গন্ধবণিকদের ও সাধুবণিকদের যেষন পাছা 
উপাধি হইয়াছে সেইরূপ বাঁণিজ্যব্যবসায়ী শু'ড়ী, তিলী, কৈবর্ত, মুসলমান 
প্রভৃতিরও সাহা উপাধি হইয়াছে। অনেকে চাকরী দ্বারাও সেইরূপ 
নান! জাতীয় লোকের একই উপাধিহ্ইয়াছে, যেমন-_খাঁ, মুন্সী, বখশী ইত্যাদি। 
আবার জমিদারী তালুকদারী প্রভৃতি সম্পত্তি হেতুও নাঁন! জান্তীয় লোকের একই 
উপাধি হইয়াছে, যেমন_ রায়, চৌধারী, তালুকদার ইত্যাদি । এইরূপ বিষয়গত 
উপাধি সকল দেশেই কিয়ৎ পরিমাণে পরিলক্ষিত হয় বটে কিন্তু বাঙ্গালা দেশে 
যত বেশি ভারতবর্ষের অন্ঠান্ত প্রদেশে তত বেশি দেখা বার না। 

স্ব্ণকারদিগের পতনে লৌহকারেরাই কতকটি স্বর্ণকারের ন্যবসায় আরস্ত 
করিয়াছিল। তজ্ঞন্ঠ স্বর্কার ও লৌহকার উপাধি লুপ্ত হইয়া উভয় ব্যব্সায়ী- 
দ্িগেরই “কর্মকার” উপাধি হইয়াছে। বাঞ্গাণ! ভিন্ন অন্ত কুত্রাপি “কর্ম্ককার”। 
উপাধি কোন জাতির নাই। অন্থাত্র সোণার এবং লোহার উপাধি চলিত আছে । 

বন্লভানন্দ শেঠের কন্ঠা, পন্িনী বল্লালকে গ্রতিফণ দিবার জন্য ছ্মাবেশে 
বল্লালের প্রমোদকাননে উপস্থিত হইল । সয়াট মন্ত অবস্থায় তাহাকে বকুল. 
বৃক্ষের ছায়ায় দেখিতে পাইলেন। পন্মিনীকে পরম সুন্দরী যুবতী দেখিয়! 
বিমোহিত বল্লাল তাহাকে নিজ উপগন্ধী করিলেন। স্থন্দরী নিজ পরিচয় না: 
' দিয়া কেবল মাত্র বলিল “আমি ব্রাঙ্গণী নহি”। সম্রাট অগ্নদিন মধ্যেই পদ্িনীর ৰ 
বশীভূত হইলেন। তিনি তাহার উচ্ছিষ্ট সরা পান করিলেন) তিনি তাহার : 
বাধা হইয়। সন্ধা। পুজা ত্যাগ করিলেন এবং স্বীয় উপবীত পদ্মিনীর চরণে সম্পণ : 
করিলেন। তখন পদ্মিনী আপনাকে হড়্ডিকা বলিয়া! পরিচয় দিল। 

বল্লালের স্ত্রী, পুত্র, গুরু, পুরোহিত এবং অমাত্যগণ বারংবার তীহাকে ৃ 
হডিঢক! ত্যাগের জন্য 'অনুরোধ করিল। তিনি হাস্তমুখে কহিলেন, “আমি £ 
কাহাকেও ত্যাগ করিতে জানি না, সুতরাং আমি তাহা পারিব না। আমি? 
কখন কাহাকেও কটু নিষুর বাক্য বলি নাই, এবং বলিতে পারিব না। আঁমি | 
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1 হাকেও প্রতিপালন করিতে অস্বীকার করি নাই, এসং ভাঁহ! করিতে পারিৰ 
(না। আমার চক্ষুলজ্জ! অত্যন্ত অধিক, আমি তাহ! ত্যাগ করিতে পারিব না। 
[ইহাতে ঈশ্বর আমার ভাগো যাহা ঘটান, তাহা! আমার অনিবার্ধয।৮ সম্রাটের 
। এই অযোগ্য 'অথচ যথার্থ উত্তর শুনিয়া সকলেই চিন্তিত হইল। বল্লালের দিগ দেশ- 
'ব্যাগী নিন্দা হইল। ভীহার পুর লক্ষণসেন হড্ডিকাকে বিদুরিতা করিবার 
রি মানসে একদল সেনা সংগ্রহ করিলেন। নিজ জননী, গুরু, পুরোহিত এবং 
। বৈগ্য সীমন্তগণ কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া লঙ্গমাণসেন বলপুর্বক হড্ডিকাকে দেশান্তর 
। করিতে অগ্রসর হঈলেন। কিন্তু যখন বল্লাল ট্টাহাকে নিণারণ করিতে নন্মখীন 
হইলেন, তখন লক্ষণের সেনাগণ সম্রাটের সহ যুদ্ধ না করিয়া! গলায়ন করিল। 
লক্ষণ নিজ জননী ও কতকগুশি বৈগ্ঘ সামন্ত লইয়া রাড দেশে গিয়া 
স্বাদীন হইলেন। বল্লাল সংবাদ পাইয়া পুত্রকে পত্র পিখিলেন, “বস! তুমি 
আমার একমাত্র পুক্র এবং দ্বাদশ রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী । তুমি 
: একমাত্র রাঢ় দেশের রাজা হইয়া নির্ধোধের কার্ধা করিয়াছে । আমি বৃদ্ধ 
হইয়াছি, তুমি আমিয়! মম্ত সাআাঙ্য গ্রহণ কর। আমি ভীর্থবাদ করিতে 
বাই।” লক্ষণ পিতার পত্র থাঠে মতীব লজ্জিত হইলেন, কিন্তু মাতার প্রবর্- 
নায় গিতাঁর নিকট 'মাসিলেন না। বল্লাল পুত্রের কোন দণ্ড করিলেন না) 
বং পুত্রবধূর অভিগ্রার জানিয়৷ তাহাকেও রাঢ়ে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি 
লক্মণের বিদ্রোহের সাঁজসী কোন ব্যন্তিকেই কোন দণ্ড করেন নাই। লক্ষমণ- 
সেনের সহ মে মকল খৈগ্ঘ রাঢ় দেশে গিয়াছিল, তাহার! রাচীয়বৈষ্থের সঙ মিলিত 
হইয়াছিল। ত্তাহাদের অনিষ্ঠ-নীতি মনত উপনয়নাদি চলিতেছে। বাগার! 
বরেন্ত্রভূমিতে ছিল, তাহারা বল্লালের সহ সমাজবদ্ধ থাকায় হড়িডকা-সংস্্ 
[লিয়। তাহাদের উপনয়ন হইত না। পদ্লিনী মে প্রকৃত পক্ষে নৈশ্যকন্তা, তাহ 
প্রকাশ হইলেও বারেন্ত্র বৈচ্থেরা অপরৃষ্ট ভাবেই ছিল। গত বিশ বৎসর মধ্যে 
ঠাহারাও প্রায়শ্চিত্ত করিয়। উপবীত ধারণ করিতেছেন। 

বল্লালের গুরু, পুরোহিত্ত এবং সভাস্থ পণ্ডিতের! দেখিলেন যে, সত্তা 
মপজাতিসংঅবে ভরষ্টাচার ও পতিত হইয়াছেন। তাঁহার নিকটে থাকিলে 
অবদোষ অবশ্য ঘটিবে। এজন্ত তাহার! দূরদেশে গিয়। বাস করিলেন । রাজ- 
টুরোহিত ভীম ওঝা কালিয় গ্রামবাসী ছিনেন। তত্ংগীয়ের| অগ্ঠাপি কালিয়া 
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গোঠী বলিয়া পরিচিত । সেই ভীম ওঝ! কালিয়া গ্রাম ত্যাগ করিয়! পূর্ববঙ্গে 
গিয়া ছাতক নামক গ্রামে বান করিয়াছিলেন। তখন পূর্ববঙ্গে আর শ্রোত্রিয় 
ব্রাহ্মণ ছিল না। এঞ্গ্য ভীমের সন্তানদিগকে লোকে “বাঙ্গাল ওঝা” বলিত। 
এই সময়ে কতকগুলি শ্রোত্রিয় দক্ষিণ-বাঙ্গালায় গিয়া নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে 
বান করিয়াছিলেন। গৌড় নগর একনাঁরে শ্রোত্রিযশূন্ত হইয়াছিল। তথাপি 
বল্লাল কোনরূপ কটু ব্যবহার করেন নাই। বরং ছাতক, নবদ্বীপ ও শান্তিপুর- . 
্রস্থিত বিগ্রগণের ভরণপোষণ ভগ দেই স্থানেই তাহাদিগকে বগত্র দিয়াছিলেন। . 
বল্লীণের জামী। ইরিসেন বকন্ধীপে গিয্ বনমধ্যে বাদ করিয়াছিলেন। সমা্ | 
তাহীকেও সেই স্থলে “দরামাইভাতী” দিয়াছিলেন। এ স্থান এখন যশোর 
জেলায় অপস্থিত এনং গেনহাটী নামে খ্যাত। এ 
এইবূপে স্ব্পণিকৃদের পতনে বন্থলোকের ম্বস্থা পরিবর্তন, ব্যবসায় পরি- ণ 
বর্তন ও বাসগ্থান পরিবর্তন ঘটগাছিল, যাহার ফলাফল ভগ্যাপি বাঙ্গালাদেশে ' 
অধিকাংশই পিগ্কমান আছে। বল্লাল সর্ধজননিন্দিত ও সজ্জনপরিত্যন্ত হইয়! 
আট বৎসর হড্ডিকা-প্রেমে ৫) বিমুগ্ধ থাকিলেন। তাহার পর চৌষটি বংসর বয়সে 
বল্লালের কঠিন পীড়া হইল। বল্লাল অতি নুস্থকাঁর ছিশ্নে, তাহার পীড়া 
কদাচিং হইত, বিশেষতঃ গুরুতর ব্যাধি পূর্ব্ণে কখন হয় নাই। এক্ষণে বৃদ্ধ- 
কালে সর্ব প্রথমে কঠিন পীড়া হওয়ায় চিকিৎসকের! সেই রোগ সাংঘাতিক বলিয়া : 
ব্যাখ্যা করিপেন। সমাট্‌ লক্ণসেনকে নিকটে আনিশ্ে দূত পাঠাইলেন এবং ! 
স্বয়ং গঙ্গাতীরে কানমাটে চলিলেন। সেই স্থানে একদিন সন্ধার পর হড়্ডিক' 
মলিন বেশে বল্লালের নিকটে আপিয়! উগ্রভাবে কহিল, “বল্লাণ ! আমি হুডিডক 
নহি, আমি বল্লভানন্দ শেঠের কন্া পন্সিনী। রাছা ষে প্রজার নিকট কর 
গ্রহণ করেন, দেই প্রজার সর্বদা হিত সাধন করাই রাজধর্মা। নতুবা রাজ! 
দন্থতুল্য হন এবং গৃহীত কর অপহরণ করা হয়। তুমি জাতিবিদ্বেষের পরবশ 
হইয়া রাজধন্ম লঙ্ঘন করিয় কূটবিচারে আমার পিতৃকুলকে পাতিত কাঁরয়াছ। 
আমিও প্রতিহিংসা-পরবশ হইয়া সতীধর্ম লগঘনপূর্ববক তোমার তোগ্য! হইয়- 
ছিলাম এবং তোমাকে ও তোমার ম্বজাতিগণকে গাতিত করিয়াছি। অন্তের 
অনিষ্ট করিব না বলিয়া আমার গ্রতিজ্ঞা ছিল। তজ্জন্য তোমার প্রচুর রক্ষা 
হইয়াছে, নতুবা! আমি তোমার দারা ত্রদ্মহত্যা গোহত্যা সকলই করাইতে 
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পারিতাম। যাহা তক, আমার উদ্দেন্ত সফল হইয়াছে। তোমার আসন্ন 
সময়ে আমি তোমার আর কোন অনিষ্ট করিতে চাই না। তুমি নিজকৃত পাঁপের 
প্রায়শ্চিত্ত কর; আমি তোমার অন্নে পাপিত হইয়া কপটতা পূর্বক তোমার 
যে সকল অনিষ্ট করিয়াছি, সেই পাপ বিমোচন ক্ঠ গঙ্গাতে আত্মবিসর্জন 
করিতে মনস্থ করিয়াছি। তুমি আাঁগাকে যে সকল পত্নীলক্কীর দিয়াছিলে, তাহা 
গ্র্ণ কর।" এই বলিয়া! পন্িনী বন্গাবদ্ধ মলষ্কারাধি সম্্ঃটের সম্মুখে ফেলিয়! 
দিয় অতি দ্ধতপদে প্রস্থান করিল। বল্লাল ডাকিলেন, পদ্মিনী ফিরিল না। 
তিনি পন্মিনীকে ফিরাইয়া আনিতে ভৃতাদের প্রতি আদেশ করিলেন। কিন্ত 
তাহারা পন্মিনীর কোন উদ্দেশ পাইল ন।। সম্রাটু গম্ভীর ভাবে স্বীয় অপকর্ম 
স্মরণ করিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন। 

তৃতীয় দিন পূর্ববান্নে লক্ষ্মণসেনের প্র দ্বাদশবর্ষীয় মধুসেন আসিয়া পিতামহের 
বন্দনা করিল। বল্লাল তাহাব পরিচয় পাইরা আহ্লাদে উঠিয়া বসিলেন এবং 
মধুকে বক্ষে ধারণ*করিরা বারংবার চুম্বন করিলেন। এই সময়ে তিনি তিনটি 
শ্লোক পড়িয়াছিলেন, তাহার অর্থ এই যে-_ 

0১) আমি যতুপূর্ববক যে বিষবৃক্ষ রোপণ করিয়া পঞ্চামৃত দ্বারা সেচন করিয়া- 
ছিলাম, কি আশ্চর্য্য যে, এই অমৃন্ত ফলটি সেই বিষবুক্ষেই উৎপন্ন হইয়াছে । 

(২) আশ্চর্য বা কিরূপে বলি, যগন সর্প বাঞ্াদি মারাস্মক হিংজ্র জন্তুর 
শরীর ভঈতে এমন সমস্ত নভৌধধ প্রস্তুত হয়, যদ্বারা উৎকট ব্যাধি আরাম হয় 
এন: মুমূর্যু লোকের প্রাণ রক্ষা হয়। 

(৩) অথবা আনার স্ত্রী পুত্র আমার পাপের উপভোগ্য নরকম্বরপ। আর 
নর্ব প্রকার মধু হইতে ম্ুনধুর যে এই মধু (মধুসেন ), সে আগার পিত্ব- 
পুণ্যের ফল। 

লক্ষণসেন গোঁপনে কানসাটের সংবাদ এরূপ বোজনা করিয়া রাঁখিয়াছিলেন 
যে, প্রতি দণ্ডে তাহার নিকট সমাঢার পৌছিত। তিনি গদ্মিনীর আত্মবিসর্জন- 
বার্তা পাইবামাত্র আট জন পণ্ডিত সহ মধুসেনকে কানসাটে পাঠাইয়াছিলেন। 
পূর্বেই বলা হইরাছে যে, সমস্ত পণ্ডিতগণ বল্লাগের সভা ভ্যাগ করিয়াছিলেন। 
এখন মধুসেন সহ মনাগত পঞ্ডিতগণ পাইয়া বল্লাল শান্ত্রমত প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। 
1তদুপলক্ষে গঙ্গাল্গান ও পরিশ্রমে বৃদ্ধ সম্রাটের র্নদেহ একবারে অবসন্ন হইয় 
৫ 
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ঙ 

পড়িল। চিকিৎসকেরা নাড়ী ধরিয়া কহিলেন, “মহারাজ! সময় আগত।” 
'বল্লাল কহিলেন, “মামিও প্রস্তুত | পুথিনানে ্ত প্রকার সুখ ভইীন্ে পারে, 
আমি তাহা সমস্ত দীর্ঘ কাল পোগ করিয়া বিড় 5ইয়াছ। আমার একমাত্র 
দুঃখ ছিল যে, গন্তিম কালে আমার সন্তানগণ কেই নিকটে নাই। ভমান্‌ 
মধুকে পাইয়া মামার সেই ঢঃখেবও 'গবসান ভইরাছে। সংসার 'ঃখসাগর ; 
তাহা হইতে এই সময়ে অবসর ওয়াই কেম । আমার রাত, পরতৃত্ব, ধনসর্বস্থ 
আমি সমন্তই মধুকে দিলাম। এইট মধুই আমার একমাত্র উত্তরঃধিকারী। 
আমাকে অবিলঘ্বে গল্প তে লয়! 5ল 1” আক্টাপেক্টী হভাগণ তীহাকে গঙ্গা- 
বক্ষে লইয়া গেল। বল্লাল নাভি পর্যন্ত গগনে ডুবাইয়া উষ্ট মন্ত্র জপ করিতে 
লাগিলেন। চতুদ্দিকে তারক রাম নাম স্বরে উদ্গীত হইল। ফহসা 
ররক্ধরধ্ধ, স্কুটত হইয়া অগ্রিশগার ম্যার ্রাণণান্ নির্থত হউল। বঙ্গের জদ্ধিতীয় 
সম্রাটু বল্লালসেনের কীর্ডিময়ী মানধলালা শেবা হইল । দ্রতগামী জলধান যোগে 
লক্ষ্মণসেনের নিকট সমাচার প্রেরিত হহল। £ নধুেন রাজঞ্তিনিনিরপে মৃত 
সম্রাটের মুদ্রাঙ্ক ভাঙ্গিতে এবং দেহ আগ্িমাৎ কাঁরিতে আদেশ করিনেন। তিনি 
নিজেই পিতামহ্ের আগ্নকার্ধয যথাসময়ে সদাপন করিয়! পুরক পি দিঙগেন। 


লন্ষমণমেন | 

লক্মণমেন কানদাটে মাঁসিয়া পিতার অন্তিম শ্লোকন্রয় শুনি! শোকে 
অশ্রপাত করিলেন। তিন কহিলেন, «মামি ঘথ্মর্থঠি নিষবৃদ্দ ; আমার শ্টায় 
কুপুত্রের দায় গ্রহণ অন্থচিত। পিত| মধুকে উদ্ভরাধিকারী নির্দেশ করিয়াছেন, 
সুতরাং রাজত্ব সঙ্গতরূপে তাহারই প্রাপ্য ।” তিনি শোকে রোদন 
করিলেন। বৈষ্থ সামস্তেরাও বল্লালের গুণরাশি শ্মরণ করিয়া আদ্দেগ করিল। 
উপস্থিত পণ্ডিতেরা কঠিলেন, “মধু নাবালক ; গে সদাণ় হইলেও তাহা শাঁরা 
সা্াজা শাসন চলিতে পারে না। সে রাজ হইলে অশাসন ও পরিবেদন ছ্ইটি 
দোষ হইবে। 'মতএব আপনি রাজত্ব গ্রহণ করুন। শান্্রমতে খকৃথ ভোগে 
'পিতাপুত্রে ভিন্নতা নাই। নাবাধক মধু রাজা হইলেও আপনি তদুপরি কর্তা 
জার আপনি রাঞ্জা হইলেও মধু যুবরাঞজ। স্রাং স্বীয় সম্রাট রাজদ্ মধুকে 
-সিলেও তজ্জন্ত আপনকার রাজন্ব গ্রহণে কোন-দোষ হইবে না। প্রজার সুপালন 


লক্ষণসেন। ৩৫ 


দ্বারা রাঁজার সর্বপাপ ধ্বংস হয়। কুরুরাজ দূর্যোধন বন্পাপী হইয়াও প্রজা- 
পালনে সুব্রত হেতু স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন। অতএব আপনি রানত্ব গ্রহণ 
করিয়া প্রগাপাণনে ব্রতী হউন। তর্থারাই সর্বপাপ-বিমুক্ত হইয়া অস্তিমে 
্বর্গলাভ করিতে পারিবেন । যদি আভবেকের পুক্েই পাপক্ষয় করিতে চান, 
তবে যথাশান্তর গ্রায়শ্িন্ত করুন| মনে কোনরূপ দ্বিধ! রাঁখিবেন ন1।৮ লক্ষণ- 
সেন পতজোহ-পাপ ক্ষয় জন্ত একশত আটটা জলাশয় খনন করাইয়া উৎসর্গ 
কারলেন। পরে তিনি ও তদনুচর বৈগ্ঠ সামস্তগণ রাজপ্রোহপাপ শাস্তি জঙ্ত চান্দ্রারণ 
প্রারশ্চিত খারলেন। এই নকল কাধ্যে গ্রায় ছুই বৎসর গত হইপ। তাহার 
পর লক্মণসেন অভিযিত্ত হইয়। রা্জতিলক ধাঁরণ করিলেন। কিন্তু তাহার 
মন সন্ব্দা নিক্ৎসাহ থাকিত। বথন পিতার অন্তিম ক্লোক তাহার মনে উদয় 
হইত, তান তখনই অঞ্পাত করিতেন। লক্ষণসেন স্বায়ত গঞ্চরাজ্যের 
অধীশ্বর হইলেন । কিন্তু বশী রাজগণ তাহাকে কর দিলেন না। এইরূপ 
ঘটনা নৃতন নখে ।* হিন্দুদের নধো এরূপ ঘটনা প্রার সর্বদাই ঘটিত। কোন 
সার্খভৌমের অতাঁৰ হইলে বশী রাজারা অমনি স্ব গ্রধান হইতে চেষ্টা করিত। 
নিজ পরাক্রম না দেখাইয়া কেবল মৃত সমাটের উত্তরাধিকারিন্বত্ধে কেহ সান্ত 
রাঞাদের নিঞট অন্ুকর পাইত না, সতরাং রাজ্য প্রাপ্তি মাত্র কেহ সার্বভৌম 
হইত না। আঙ্খণসেন অধাধ্য বশী রাঞাধিগকে বাধ্য করিতে চেষ্টা করেন 
নাহ্‌, স্থতরাং তিনি সাব্বভৌম সম্জাটু উপাধি প্রাপ্ত হন নাই। 

লক্মণসেনের রাগত্বের পঞ্চদশ বষে শ্রোত্রমাদগের দ্বিতীয় বার নির্বাচন 
করিয়া! কৌ লীষ্টয মধ্যাদা দানের সদ হইল | রাগী নিজ সভানদ্‌ পণ্ডিতগণ 
লইয়। নির্বাচন করিলেন। ততৎকালে কোন সাধারণ পরীক্ষার নিয়ম ছিল না। 
ছুই চারি |দনের পরীক্ষা দ্বারাও প্রকৃত বিদ্যা বুদ্ধির পাঁরমাণ ঠিক হয় না, 
বিশ্ষেতঃ ধর্মশীলতার পরিমাণ নিরূপণ জন্ত কোন সাধারণ পরীক্ষাই হইতে 
পারে না। স্থতরাং লক্ণসেনের কত নির্বাচন যে খুব বিশুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা 
বলা যায় না। এই নির্বাচন হইতে কাহারও উন্নতি হয় নাই, বরং কয়েক শ্রেণীর 


কয়েক জন লোকের অধঃপতন হইছিল | বারে ভেগীর মধ্যে তা 
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বারেন্্র মধো বংশন্র নাই। এবার নির্বাচনক্রমে যাহাদের মর্যাদা পূর্বাপেক্ষা 
কম হইল অথব| যাহারা বাঞ্চিত উন্নতিলাভে অযথা নিরাশ হইলেন, তীহারা 
মহা গোলযোগ উপস্থিত করিলেন। তাহাতে ক্রমশঃ তর্কবিতর্ক, রাগারাগি, 
গালাগালি, অবশেষে মারামারি পর্যন্ত হইল। যাহার আশা ভঙ্গ হইল, 
তিনি রাজাকে ও নির্ধাচক পণ্ডিতগণকে শাপ দিতে দিতে 'চলিয়া গেলেন। 
পিতার স্তায় লক্ষমণের তেজস্থিতা ছিল না। বল্লাল হান্তমুখে ভিন্ন কটুমুখে 
কথা কহিতেন না, কাহারও কোন দণ্ড কল্পিতেন না, 'অথচ তিনি যাহা উচ্ছা 
তাঙ্কাই করিতেন; কেহ তাঁহার গ্রতিবাঁদ কিরিতে সাহস পাইহ না। কিন্ত 
এই উপলক্ষে অনেকগুলি শ্রোরির রাজা লখ্পবেনকে প্রচুর ্টিরক্কার করিলেন 
এবং অভিসম্পাত পর্যন্ত করিলেন। লঙ্ষরণসেন বিবেচনা করিলেন যে, নির্ববাচন 
প্রথা প্রচলিত থাকিলে এইরূপ গোলযোগ প্রত্যেক নির্বাচন উপলক্ষেই হইবে। 
অতএব তিনি নির্ব্বাচন প্রথা একবারে উঠায় দিয়া নিয়ম করিলেন যে, “এই 
অবধি কৌলীনতমর্ধাদা বংশামুক্রমিক হইকেঁ এবং পুত্রকন্তার" বিবাহের উৎকর্ষ 
অপকর্ষ দ্বারা সেই মর্যাদা হ্থাস বুদ্ধি হইষ্ভে পারিবে। পুনরায় আর নির্বাচন 
করিয়া মর্ধ্যাদ! প্রদান করা হইবে না।/ 

শ্রো্রিয়দিগের নির্বাচন করিতে বিষম গোল দেখিয়া রাজা বৈগ্া, কায়স্থাদি 
অন্ত কোন জাতির নির্বাচন করিলেন ন1। যাহার যে মর্ধ্যাদা ছিল, তাহাই 
বংশানু ক্রমিক থাকিল। কেবল পুক্র-কন্ার বিবাহ দ্বার! সেই মর্ধ্যাদা হাস 
বৃদ্ধির এক মাত্র উপায় করা হইল । 

এই নূতন নিয়ম দ্বার! নির্বাচনের গোলযোগ শাস্ি হইল বটে, কিন্তু অন্ঠান্ঠ 
সহজ দৌষ উপচিত হইল। শ্রোত্রিয়গণ বহুব্যয় করিয়া কুলীনে কন্ঠাদাঁন 
ধরিয়া কুল মর্ধ্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিল। কুলীনেরা' অর্থলোভে 
বহুবিবাহ করিতে লাগিলেম। কেহ কেহ জীবিকানির্বাহ জন্ত বিবাহই 
একমাত্র বাবসায় করিয়া তুলিলেন ! কুলীন কন্শদের বিবাহ কেবল নামমাত্র 
ইইত। তাহার প্রান সমস্ত জীবনকাল পিতৃগৃঙেই থাকিত। যে যে মহাদগুণে 
প্রথম কৌলীন্ত মর্ধাদা লাভ হইত, কুলীন পুত্রের সে সমস্ত গুণ উপেক্ষা 
করিয়ী কেবল বিবাহ বিষয়ে কুল রক্ষা করত সম্পূর্ণ কুলগৌরব ভোগ করিতে 
লাগিলেন। কষ্ট শ্রোতরিয়ের সন্তান সহত্র গুণবান্‌ হইয়াও নিক্ষ্টই থাকিলেন। 


বংশানুক্রমিক কৌলীন্য প্রথা । ৩৭ 


তাদের অনেকেরই বিবাহ হইত না। বিবাহ বিষয়ে এইরূপ বৈষম্য হেতু 
ব্যভিচার দোষ উৎপন্ন হইল। কষ্ট শ্রোত্রিয় ও বংশজদিগের বিবাহ না৷ হওয়ায় 
বংশলোপ হইতে লাগিল। ফলতঃ যে সছুদ্দেস্তে বল্লাল কৌলীন্ঠ মর্যাদা ভাটি 
করিয়াছিলেন, তাহা না হইয়া সেই মর্য্যাদা অসংখ্য অনিষ্টের কারণ হইয়াছিল। 

মহারাজ লক্্মণসেন অতি সুন্দর, দীর্ঘ, পুষ্ট ও বলবান্‌ হিলেন। তিনি অস্ত্র ও 
অশ্বচালনে স্থুপটু ছিলেন। তিনি বিদ্বান্, বুদ্ধিমান, জিতেন্ত্িয় এবং ধর্মবশীল 
ছিলেন। তিনি সব্বক্তা» প্রজাবংসল, অপক্ষপাতী, স্ুবিচারক, একান্ত গুণগ্রাহী 
এবং শান্তিপ্রিয় লৌক ছিলেন। কিন্তু অস্থিরচিন্ত, অন্ুষ্ভোগী ছিলেন। তাঁহার 
সাহস এবং কষ্টসহিষুা বোধ হয় কম ছিল। তিনি মাতার পরামর্শে পিতার 
অবাধ্য হ্ঈরাছিলেন এবং পিতৃশাপগ্রন্ত হইয়াছিলেন। তজ্জগ্য পরে সর্বদা! 
আক্ষেপ করিতেন। তাহার মাতার গলংকুষ্ঠ রোগ হইলে তিনি মাতাকে 
বলিয়া ছিলেন, "ন্ত্রীজাতির পক্ষে স্বামী মহাগুরু। তুমি স্বামীর সহ সদ্যবহার 
কর নাই। তোমারই কুপরামর্শে আমিও পিতাঁর সহ সদ্যবচ্গার করিতে পারি 
নাই। তোমার এই ব্যাড সেই মহাপাপের ফল।” তাহার মাতা করা 
হইয়া শাঁপ দিলেন, “তূঈ যেমন আমার কলক্ক উদ্‌্ঘোবণ করিলি, তেমনি তোর 
চিরস্থায়ী কলঙ্ক হইবে ।” এইরূপে অস্থিরচিত্ত রাঁজা পিতার ও মাতার শাপ- 
গ্রস্ত হইয়াছিলেন এবং উভয় শাঁপই ফলিয়াছিল | 

লক্ষমণসেনের গ্রজাপালন প্রণালী অতীব উৎকৃষ্ট) এমন কি, অতুল্য বলিলেও 
অতুযুক্তি হয় না। তিনি প্রত্যেক গ্রগগার অবস্থা ও চরিত্র তদন্ত করিতেন এবং 
প্রত্তোকের অভাব মোচন কবিয়। জীবিকাঁনির্বাহের সছুপায় করিয়৷ দিতেন। 
তাহার রাজ্যে নিতান্ত দরিদ্র কেহুই ছিল না। “অভাবে স্বভাব নষ্ট” 
একটি প্রসিদ্ধ কথা। তাহার রাজত্বে কাহারও অভাব না থাকায় চুরি ডাকাতি 
প্রভৃতি কুকর্ম করিতে কাহারও প্রবৃত্তি ছিল না। তিনি স্ুবর্ণবণিকৃদের 
পাতিত্য খণ্ডন করেন নাই বটে, কিন্তু তাহাদিগকে পুনরায় বাণিজ্য ব্যবসায় 
করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। তিনি শিল্প, বাণিজ্য, জ্যোতিষ, কৃষিকার্য্য ও সঙ্গীত- 
বিষ্ভার উন্নতি সাধনে বিশেষ যত্ত্শীল ছিলেন। তাহার পিতা বল্লালসেনের সময়ে 
বঙ্গদেশে “্আঙুতসাগর” নামক ভোতিব-সংহিত সর্বপ্রথম প্রচারিত হয়। তিনি, 
শ্রোত্রিয়দিগকে বিস্তার এবং ধর্মচর্চার জন্য সর্ধাদ! উৎসাহ দিতেন। তিনি নিজে 


৩৮ সামাদ্দিক ইতিহাস ।, 


পথিহ ছিনেন। ছিনি পণ্ডিতদিগের পরীক্ষা করিয়া যথেষ্ট পুরস্কার দিতেন। তজ্জন্ত 
তাহার বাৰে বাঙ্গালা দেশ ার্ধাবি্গার প্রধান স্থল হইয়াছিল। চিকিৎসাবিষ্ভার 
প্রতি হাহার অররাগ সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল। তিনি বৈগ্ভগণকে বলিতেন যে, 
“চিক "নাই আনাধের জাতীয় বিগ্বা? যেমন গায়তরীহীন ত্রা্গণ, যুদ্ধবিমুখ ক্ষপরিয়, 
আবর্দেদদ্হীন বৈগ্ভও তদ্রপ জবন্য ৮ তিনি বৈগ্যদিগকে প্রতোক বন্ধ গুণ নির্ণয় 
জন্ত আনে দিয়)ছলেন এবং দেই কার্ধোর সাহাহা জন 4 কবরানদিগকে 
 কোগ্দা? বোগাহতেন। 
দি নুরাগ্গো প্রাণদণ্ডের অপনীবীদিগকে টা প্রকারে প্রাণদণ্ড করা হইত। 
,ম, নশানে লইয়। কাসাদেধার ধ ধলিদান; ২র, শৃলে দেওয়া, 
»য়। হাত পা বাঁপিরা অগ্রিকুণ্ডে নিধুঁষপ) ৪র্থ, সভীব অবস্থায় মাটিতে 
পৃতিয়া কেম অতি মনত্রান্তবংশীর অপরাঁধীদিগের প্রথম প্রকারে প্রাণদণ্ড 
ই: আর মহাথ্যাবিমুক্ত শপরাধীঁদিগের চতুর্থ প্রকারে প্রাণদণ্। 
হইত। গএখম ও চতুর্থ গ্রকারে দগুবীর অপরাধীর! (রাম্থা হইত না। 
ঘবিতীন্ ও তৃতীয় প্রকারের অপরাধী মধ্যে যাহাদিগকে সবল ও সুস্থদেহ 
দেখা যাইত, চিকিৎসকেরা তাহাদিগকে রাগার নিকট চাঁহয়া লইয়| 
্রোম্থা” করিতেন। রোম্থাদিগের কপালে উল্কি দ্বারা 4ণরোমুখা” 
এই শবটি চিরস্থাীরূপে লিখিয়া দেওয়া হইত। রোম্থাদের দেহ এবং প্রাণ 
কবিরাজদের সম্পূর্ণ শ্বেচ্ছাধীন ছিণ। কবিরাজের! তাহাদের শরীরে ওষধের 
গুণ পরীক্ষা করিতেন । কোন্‌ ওষধ খাইলে বা মালিশ 'করিলে মনুষ্যদেহে কি 
ফল হয়, তাহা নিরূপণ জন্ত কবিরাজের! সেই বসন্ত রোম্থা্দিগকে খাওয়াইতেন 
ব! মালিশ করিতেন। তাহাতে ধোম্থার ব্যারাম হউক ব৷ মৃত্যু হউক, তজ্জন্ত 
কবিরাজের কোন অপরাধ হইত না। কখন বাঁ রোম্থাকে বাধিয়া তণডতৈল 
বা দ্বপপূর্ণ কটাহে ফেলির! দিরা "হামাস তৈল, মহামাস দ্বু” তৈম়ারী কর! 
হইত। অন্য সময়ে রোম্থারা কবিরাজের ভৃত্যের কাজ করিত। কখন বা 
কৰিযাজেরা তুষ্ট হইয়া কোন কোন রোদ্থাকে বাড়ী যাইতে ছুটি দিতেন অথব! 
একবারেই মুক্তি দিতেন। কবিরাজেরা মুক্তি দিলে রোমুখার পূর্ব অপরাধের 
অন্ত আর কোন দও হইত না। ইংরেজ রাজদে রোম্থা না গাওয়ায় কবিরাজ- 
দিগের অনেক ওষধ এখন তৈয়ারি হয় না। 
৮ 


, শেখ শুভোদয়া। ৩ 


লক্ষমণসেনের যে, ব্যরে এবং উৎসাহে বাঙ্গালী বৈগ্েরা চিকিৎসাথি্ঠায 
পৃথিবী মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিল। কালক্রমে রাক্জকীয় সাহাষ্য অভাবে, অর্থা- 
ভাবে, গুষধের মামগ্রী অভাবে বৈগ্যচিকৎসার গুণ বিস্তর হ্রাস হইয়াছে বটে, 
তথাপ আর্ধ্য চিকিৎসা িদ্ভায় অন্য কেহ অগ্াপি বাঙ্গালীদের তুল্য হইতে পারে 
নাই। নাড়ীজ্ঞান বাঙ্গাদী চিকিৎসকের তুল্য অন্ত কোন জাতীয় চিঁকৎ- 
সকের নাই। 

লক্ষণসেন জিতেন্দ্িয, অপক্ষপাতা স্থুবিচারক ছিলেন। তিনি যাঁদ শান্তিময় 
সময়ে রাগ্ডা হইতেন, তবে তাহার চিরগারী গ্যশ ইইত। কিন্তু তাহার সময়ে 
সকল গুণ অশেন্ণ যুদ্ধবিঞ্ম অধিকতর প্রয়ো্রনীয় 1ছল, অথচ সেই গুগ 
লক্ষণের নিতান্ত কম ছিল। সেই. জন্য তিনি টরস্থার়ী কণক্কভাগ হন এবং 
বিদেশে নিঃশহার অবস্থার মানরলালা মংবরণ কণেন। ্‌ 

লক্মণনেমের রাজদ্বের গয়তাল্লিশ বর্ষে, যখন তাহার ধরম প্রায় আশবত্সর, 
মেই সময় শেখ ক্দাপানুদ্ধান নামক একগন মুপজমান সাধু (দরবেশ) 
পারস্ত দেশের তবরেঞ নগর হইতে ভ্রমণ কারতে কাঁরতে গৌড় নগরে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। লক্মণমেন সেই সাধুর অসাধারণ গুগগ্রাম দৃষ্টে তাহাকে বাইশ 
হাজার বিঘা ভূমি নিফর |দরাছণেন। সেই বাইশ হাজার। পীরপা্দ এখনও 
মালদহ প্েলার খিগ্মান আছে। সেই মুসলমান সাধুর বৃত্তান্ত লইয়া “শেখ 
শুভোদয়া” নামক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সেই গ্রন্থ হইতে বৈগ্ভরাজবংশের 
কতক বিবরণ জান! যাঁয়। 

রাজ! লক্্মণসেন সেই দরবেশের প্রমুখাৎ গুনিলেন যে, তাহার রাজধানী 
অচিরে মুসলমানের! অধিকার করিবে। রাজ! নিজ সভাস্থ পণ্ডিতগণকে তদ্ি- 
ষয়ে প্রশ্ন করায় তীহারাঁও গণন! করিয়া সেই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য বণিয় স্বীকার 
করিলেন। ইহাতে লক্ণসেনের মনে ঘোর বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। তিনি 
মধুসেনের উপর রাজ্যতার দিয়! নিজে কতিপয় পঙ্ডিতসহ নবদ্বীপে গিয়া গল্গা- 
বাস করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপ তৎকালে ভাগীরথীর পবিত্র-সলিল-পরিবেষ্টিত 
প্রকৃত দ্বীপ ছিল এবং তীর্থস্থান বলিয়! গণ্য ছিল। নবদ্বীপ রাজধানী ছিল না। 
অথব! সমৃদ্ধ নগর ছিল না। তথায় কোন ছূর্গ ছিল না এবং সৈন্ঠের ছাউনী 
ছিল না। তথায় কোন রাণকাধ্য হইত না,এবং রাজপরিরারও তথায় :থাঁকিত 


না। লক্মণসেন একাকী হথার কতিপয় পণ্ডিত ও ভৃত্য সহ থাকিয়া! জগ, তপ, 
পৃজ্গা এবং পর্শাপ্্ালোচনার সময় ক্ষেপণ করিতেন মাত্র। রাজা তথায় কেবল 
এক বৎসর র্শমাস মাত্র থাকার পর &ঁ স্থান মুসলমান কর্তৃক আক্রান্ত 
হইয়াছিল। 
রামপ্রসাদ নামক এক জন ক্ষত্রিয় বা পাঞ্ধাবী ক্ষেত্রি গ্জনীপতি সাহেবদ্দীন 
মহণ্মদ গোরী কর্তৃক বন্দী হইয়া উক্ত সম্রাটের গোলাম হইয়াহিল। সে মুসলমান 
ধর্ম গ্রহণ করিয়! কুতুবুদ্দীন* নাম ধারণ করিয়াছিল এবং আদিষ্ট কার্ধ্যে দক্ষতা 
দেখাইয়। উক্ত সম্রাটের প্রিয়পাত্র হইয়াছিপ। সম্রাটের কোন সন্তান ছিল না। 
তাহার প্রিয়তম চ্লিশ জন গোলামই তীার পুত্রবৎ হইয়াছিল। সেই গোলা- 
মের দলমধ্ো উক্ত কুতুবদ্দীন এবং এলদোন খা সর্বপ্রধান ছিলেন।. গোরীর 
ৃতার পর ১২০৬ খুটানদ এলদোন খা! সিন পশ্চিম পারে এবং কুুবদধীন সিদ্ধ 
পূর্ণপারে স্বাধীন সম্রাট, হটয়াছিলেন। স্বাহার প্রতুর জীবদ্শশায় যখন কুতুব 
দিল্লীর শাসক মাত্র ছিলেন, সেই সময়ে (িনি নিজের অধীন দেনাঁদল লইয়া 
অযোধ্যা) প্রয়াগ ও কাশীধাম পর্যন্ত জয় কন্মিরা নিজ অধিকার বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। 
তাহার পর কুতুবুদ্দীন মগধ ও গৌড়রাজ্য. জয় করিবাঁর জন্য নিজ সেনাপতি 
বখতিয়ার গিল্জীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে নবোৎসাহে মুসলমানের! 
সর্বত্রই অজেয় হইয়াছিল। বখতিয়ার অতি সহজেই মগ্রধ রাজ্য অধিকার 
করিলেন। তিনি শুনিলেন যে,পঞ্চরাজ্যের অধিপতি লক্ষ্মণদ্নে নবদীপে বাস করেন। 
এজন্য তিনি  স্থানই রাজধানী বিবেচনায় তাহাই আক্রমণ করিতে চলিলেন। 
তিনি ভাগীরথীর পশ্চিম পারে জঙ্গলে সমস্ত সেন! সহ গোপনে. থাঁকিলেন এবং 
তাঁজীম খাঁর অধীনে সতর জন মাত্র অশ্বারোহী ছলপূর্বক তোরণদ্বার অধিকার 
জন্ত পাঠাইলেন। তাজীম প্রচার করিপেন যে, তাহার উপরিস্থ সেনাপতি সহ 
' বিবাদ হওয়ায় তিনি গৌড়াধিপতির নিকট চাঁকরী প্রার্থনায় আ্িয়াছেন। 





* কোন কোন এঁতিহীসিকের মতে কুতুনন্দীন প্রথমে তুর্কহান হ দীত হইয়া, 
নিশীপুরের এক বণিকের নিকট বি্রীত হন। বোবা রি 
ও আরবা ভাব! উত্তমরূপে শিক্ষা দেন। বণিকের মৃতার পর মহম্মদ গোরী তাহাকে ভ্রয় 
করেন। তীহীর কনিষ্ঠ জঙ্গুলী ভগ্র ছিল বলিয়া, মহশ্মদ ভীহীকে আঁয়বক বলিয়! ডাকিতেন। 
আয়বকের বিশ্যাবৃদ্ধি দেখিয়া মহম্মদ তাহাকে দিন দিন উচ্চপদে উন্নীত করিতে লাগিলেন : 
এবং অবশেষে “কুতুবু্ীন' উপাধি দিয় ডাহাকে তারতবর্ধের রাজগ্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। : 


লক্ষণসেনের পলায়ন। ৪৯ 


ভীম বিন! বাধায় গঙ্গাপার হইয়া রাঁজবাটীর তোরণদ্বারে প্রবেশ করিলেন। 
তথায় মৈন্ত সামস্ত অল্প দেখিয়া! হঠাৎ আক্রমণ দ্বারা রক্গিগণকে নষ্ট করিয়। 
তোরণদ্বার অধিকার করিলেন। রাজভূত্যের! স্বপ্নকাঁল মধ্যে তীহার্দিগকে 
নিষ্কাশিত করিতে পারিল না। সংবাদ পাইয়! বখতিয়ার অবশিষ্ট সেনা লইয়া! 
মুক্ু তোরণদ্থার দিয়া রাজবাঁটাতে প্রবেশ করিলেন। লক্মণসেনের যুদ্ধোপ- 
যোগী কোন আয়োজনই ছিল না। তাঁহার রাজধানী গৌড় নগর যবনেরা 
অধিকার করিবে জানিয়! তিনি রাঁজধানী ত্যাগ করিয়া! দুরদেশে নবদ্বীপে বাঁস 
করিতেছিলেন। ছূর্ভগ্যক্রমে তাহাই প্রথম আক্রান্ত হইল। উপায়াস্তর না 
দেখিয়া তিনি ক্রতগামী নৌকা-যোগে জগন্নাথক্ষেত্রে পলায়ন করিলেন। তথায় 
বন্ধুহীন অবস্থায় তিনি মনোহ্ঃখে গতান্থ হন। 

রাজ! লক্্ণসেন বিন যুদ্ধে পলায়ন করায় মুসলমান ইতিবেতা ফেরেস্তা 
তাহাকে তুচ্ছ করিয়া! “লছমনিয়া” বলিয়৷ ণিথিয়াছেন। তাহা হইতেই ইংরেজী 
ইতিহাসে এবং তাুরূপ বাঙ্গাল! ইতিহাসে লাঙ্ষণ্যসেন বা দ্বিতীয় লক্মণসেন 
রাজ! এবং নবহীপ তাঁহার রাজধানী বলিয়া কল্পিত ভইয়াছে। তাহা সমস্তই- 
ভূল। নবদ্বীপ কখন রাজধানী ছিল না এবং লাক্ষণ্যসেন নামে কোন রাজাও 
ছিল না। মীর ফর্জন্দ হোসেন লিখিয়াছেন যে, পারসীতে তুচ্ছার্থে নামের উত্তর 
য়া! প্রত্যয় হয়। তাহাতেই কাপুরুষ লক্মণসেনকে লছমনিয়! লেখা হইয়াছে। 

“সতর জন পাঠান অশ্বারোহী বাঙ্গাল! দেশ জয় করিয়াছিল” বলিয়৷ যাহারা 
বাঙ্কালীর অপবাদ করে, তাহারা মিথ্যা নিন্দুক মাত্র। সতর জন পাঠান সমস্ত 
বাঙ্গালাদেশ দূরে থাকুক, নবদধীপের স্ায় অরক্ষিত পল্লীগ্রামও জয় করিতে পারে 
নাই। সতর জন পাঠান চাকরী প্রার্থনার ভাণ করিয়া নবদ্ধীপে রাজবাটার 
ভোরণঘ্ারে গ্রবেশ করিয়াছিল এবং বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক দৌবারিকদিগকে 
হত্যা করিয়া! তৌরণহ্ার অধিকার করিয়াছিল। রাজভূত্যেরা সবন্নকাল মধো 
তাহাদিগকে নিষ্াশিত করিতে পারিল না। ইতিমধ্যে অবশিষ্ট পাঠান সৈল্ত 
আসিয়া সেই মুক্ত তৌরণদ্ার দিয়া রাজবাটীতে প্রবেশ করিল। লক্্ণসেনের 
যুদ্ধের আয়োজন কিছুই ছিল না। তিনি হঠাৎ আক্রান্ত হইয়৷ অগত্যা পলায়ন 
করিলেন। নবদ্ীপ পাঠানদের হস্তগত হইল। ঈদৃশ ঘটনা হইতে বৃদ্ধ রাজার 
কিংবা বাঙ্গালীদের দৌর্বল্য বা তীরুত] কিছুমাত্র প্রমাণ হয় না। ' বখন কামান 


88 সামাজিক ইতিহাস। 
বন্দুকাদি অনিবার্ধ্য অস্ত্র ছিল না, তখন সঙ্কীর্ণ স্থানে অত্যর লোকে বহু লোকের 
বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে পারিত। ইহা যুক্তিসিদ্ধ এবং ইতিহাসে ইহার ভূরি 
তৃরি দৃষ্টান্ত দেখা যায়। টাস্‌কেনীর রাজা লাস্পোসেনা সন্ুখ যুদ্ধে চট্লিশ 
'হাঁজার রোমীয় সৈশ্য পরাজয় করিয়াছিলেন, অথচ টাইবর নদের সেতুমুখে তিন 
জন মাত্র রোমীয় বীর পোর্সে সার নব্বই হাজার যোদ্ধার গতিরোঁধ করিয়াছিল। 
ুরুষ্ক সেনাপতি দালারুদীন তিরাশী হাজার দৈ্ত লইয়া ছয় লক্ষ খৃষ্টান সৈল্ত 
পরাজয় করিয়াছিলেন, অথচ সেই পরাজিত পলায়িত থৃ ্টানদিগের মধ্যে কেবল 
বিরানববই জন যোদ্ধা যেরুশালমের তোরণদথারে সালারুদীনের সমস্ত সৈন্ের 
বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করির়াছিল। সুতরাং ধাতর জন পাঠান থে সহতর বাঙ্গালীর 
.ধিরুদ্ধে নবদধীপের তোরণত্বীরে আত্মরক্ষা করিষ্নীছিল, তাহা এক পক্ষের অসাধারণ 
. বীরত্বের অথবা অন্য পক্ষের একাস্ত দৌর্বলোরগ্রমাঁ নহে। 
মুদলমানদিগের প্রথম উন্নতির সময়ে তা্টারা সর্বত্রই অজেয় হইয়াছিল। 
কোন দেশের কোন জাতিই তাহাদের বিপক্ষ করিয়। কৃতকার্য হইতে পারে 
নাই। সেই সময়ে ষে তাহারা! বাঙ্গাল! দেশকজয় করিয়াছিল, ইহাও বাঙ্গালীর 
দৌর্বল্যের গ্রমাণ নহে। বরং বাঙ্গালীর! যে পয়ষটি বসর কাল তাহাদের 
গ্রতিকক্ষতা করিয়াছিল, তাহাই যথেষ্ট গরিমার বিষয়। রাজত্বের সঙ্গে 
সঙ্গেই বৈষ্যদিগের বিক্রম বিলুপ্ত হইয়াছিল। ইহার পর বৈগ্ভেরা বিশ্কা 
বুদ্ধির জন্য অনেকে প্রসিদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু কখন কেহ বীরত্বের 
খ্যাতি লাভ করে নাই। কিন্তু বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, কাযস্থ ও চগ্ডালগণ 
অনেকে বিলক্ষ শৌ্্য বীর্ঘ্য প্রকাশ করিয়াছে। তাহারা বারংবার পাঠান 
 মোগলের প্রতিযোগিতা করিয়াছে এবং সময়ে সময়ে তাহাদিগকে পরাজয় 
. করিয়! তাহাদের উপর আধিপত্য করিয়াছে। জেলা! রক্নপুরে কীকিনার রাজারা 
বারেন্জ্ কায়স্থ। তীহাদের পূর্বপুরুষের! বরাবর কোচবেহার-রাঁজের দেনাপতি 
ছিলেন এবং তাহারা! পাঠান, মোগল ও ভুটিয়াদের সহ পুনঃ পুনঃযুদ্ধ করিয়াছেন। 
দিনাজপুরের মহারাজের পূর্বপুরুষের বরাবর বাঙ্গালার নবাবদিগ্রের সেনাপতি 
থাকিয়া বাঙ্গালা দেশের উত্তর দিক্‌ রক্ষার্থ নিযুক্ত ছিবেন। . শুপ্তং ও. বাঁহির- 
বন্দের রাজারা বারেন্ ব্রাক্মণ। : “তাহাদের পূর্বপুরুষেরাও নবাবের  সেনা- 
গতিরূপে বাঙ্গালার উত্তর-পূর্বদিক্‌ রক্ষা করিতেন। রাঙ্গামাটিয়ার রাজারা 
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'উত্তর-র[টী কায়স্থ ছিলেন। পরে আসামের কলতা কায়েতের সহ আদান প্রদানে 
কলতা| কায়েত হইয়! গিয়াছেন। তাহাদের. পূর্বপুরুষের আসাম-রাঁজের 
সেনাপতি ছিলেন। ওুরংজীব বাদশাহের গ্রদিদ্ধ সেনাপতি নবাব মীরজুম্নাকে 
তীহারাই পরাজয় করিয৷ আসাম হইতে ভাড়াইয়াছিলেন। বাঙ্গালার নবাবি-* 
দিগের অধিকাংশ সৈন্য ও সেনাপতি বাঙ্গালী ছিল। নবাব 'শিরাজদৌলা .ও 
মীরকাপীম যে সৈন্ত লইয়! ইংরেজের সহ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহারাও অধিকাংশ 
বাঙ্ধালী ছিল। ইংরেজদিগের দেশীয় সেনা মধ্যেও প্রথম প্রথম অনেক বাঙ্গালী 
যোদ্ধা ছিল। ফলতঃ বাক্গাপী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরা যেমন বুদ্ধির জন প্রসিদ্ধ, 
তেগনই বীরত্বের জন্ঠও প্রমিদ্ধ ছিলেন। বাস্তবিক, বীরত্ব কোন দেশবিশেষের 
বা জাতিবিশেষের গুণ নহে। প্রয়োজন ও সুযোগ দ্বার! এই .গুণ উৎপন্ন হয় 
এবং অভ্যাস দ্বারা বর্ধিত হয়। বীরত্ব প্রকাশের স্থযোগ নাই এবং 'অভ্যাস 
নাই বলিয়াই বাঙ্গালীর! এখন নিব্বীধ্য হইয়াছে।. নীবকরদিগের দৌরাত্য- 
সময়ে সলোপের সান্যাল, বালিয়াকানিির চৌধুরী, ভাওয়ালের রাজা, রাজাপুরের 

রাণী এবং নড়াইলের বাবুর! বিলক্ষণ বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন। দিপাহি- 
বিদ্রোহকালে প্যারীমোহন বন্দোপাধ্যায় (16 18606 ঠা) এবং 
বর্তমান কালে লেফ টেণাণ্ট-কর্ণেল স্থুরেশচন্ত্র বিশ্বাস বীরত্বখ্যাতি লাভ করিয়া- 
ছিলেন। স্থতরাং বাঙ্গালীরা চিরকাল ভীরু বলিয়া অনুমান ভ্রম ও কুসংস্কার- 
মূলক। . 

নবদ্ধীপ অধিকার করায় বাঙ্গাল! দেশের কোন অংশই যবনদিগের হস্তগত 
হইল না। একটি লৌকও তাহাদের অধীনত স্বীকার করিল না। তাহাদিগকে 
দেখিয়! গ্র্াগণ পলায়ন করিত। তাহার! কেবল লুঠ পাট করিয়া জীবন. ধারণ 
করিত। মূল্য দিয়াও তাহারা কোন দ্রব্য কিনিতে পাইত না। এই অবস্থায় 
বখতিয়ার গৌড়নগর আক্রমণ করিতে চলিলেন। লক্ষণমেন যে কলম্বপন্কে বাঙ্- 
লীর নাম ডুবাই়াছিলেন, মধুসেন তাহা কতক উদ্ধার করিয়াছিলেন। গৌড়নগর 
মহজে বিজিত হয় নাই। বহু যুদ্ধের পর পাঠানের! গৌড়নগর অবরোধ করিল। 
ইংরেজী ১২০৩ খৃষ্টাব্দে নবধীপ পাঠানদিগের হস্তগত হয়। আর ১১২৭ শকাকে 
অর্থাৎ ইংরেজী ১২০৫ খুষ্টাবে গৌড়নগর ফবনাধিক্ত হয়। নুতরাং মধুসেন যে 
এক বৎসরের অধিককান পাঠাম্দিগের মহ যুদ্ধ চালাইয়া (ছল্সেন, তঘিষদ্ধে কোন্য 
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সন্দেহ নাই। তাহারা এ স্থান হানা দিয়া দখল করিতে পারে নাই। তিন মাস 
অবরোধের পর রসদ নিঃশেষ হওয়ায় রাজা মধুসেন রাজধানী ত্যাগ করিয়া পূর্ব- 
বঙ্গে প্রস্থান করিলেন। গৌড় বখতিয়ারের হস্তগত হইল।, সেই সঙ্গে সমস্ত 
* বরেন্রভূমি, রাড়, মিথিলা এবং বগ্দির পশ্চিমভাগ পাঠানদিগের অধিকৃত 
হইল। রাজ! মধুসেন কেবল বঙ্গদেশে এবং বগ.দির পূর্ববাংশে রাজত্ব করিতে 
লাগিলেন। বিজয়ী পাঠানেরা! মহোৎসাহে পূর্ববঙ্গ আক্রমণ করিল। , এই সময়ে 
পূর্ববঙ্গে একডাল! নামে এক অভেগত দুর্গ ছিল। যে স্থানে পরা! ও ব্র্গপুত্ 
নদের সগ্মিলন হইয়াছে, ঠিক সই স্থানে এই ছ্গ নির্ত হইয়াছিল। এই ছূর্গ 
ইংরাজী ১৮১৮ অন্যে সম্পূর্ণ জলমগ্ন হইন্তরছে। ইহার প্রাচীর প্রায় ৮ হাত 
পুরু ছিল এবং গাঁথনি অতীব দৃঢ় ছিল। ফ্লেহ হানা দিয়া এই দুর্গ জয় করিতে 
পারিত্ না। নৌকাপথে রসদ ও নূতন সৈষ্ঠ আনিবার সুবিধা থাকায়, এই দুর্গ 
অবরোধ করিয়া কোন ফল ছিল না। তজ্জঙ এই ছুর্গ অজয় বলিয়া বিখ্যাত 
ছিল। স্থানীয় লোকে বলে যে, “রাজ! ঝিঞ্রমাদিত্য বিক্রমপুর নগর স্থাপন 
করিয়া তাহাতে এই দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন ।” বিক্রমাদিত্য নামে বহু রাজা 
_ছিলেন। তাহারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। নামের 
একতা হেতু অনেক সময়ে একজনের কার্ধ্য অন্যে আরোপিত হয়। কিন্ত 
উজ্জয়িনীর প্রসিদ্ধ সম্রাট, বিক্রমাদিত্য যে এই একডালার দূর্গ-স্থাপক নহেন 
সে বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নাই। 

বখতিয়ার পূর্ববক্ণ আক্রমণ করিলে রাজা মধুসেন একডালার ছুর্গে আশ্রয় 
লইলেন। বখতিয়ার কিছুই করিতে পারিবেন না, বর্ষার প্রারস্তে ফিরিয়া 
আসিলেন। ঘিতীয় বৎসর পুনরায় পাঠানেরা পূ্বব্ন আক্রমণ করিল। মধুসেন 
'আসামরাজের সাহায্যে তাহাদিগকে বিমুখ করিয়া দিলেন। বখুতিমার ভুদধ 
হইয়া আসাম দেশ আক্রমণ করিলেন। ৩থায় জঙ্গল মধ্যে বহু সৈন্য একত্র 
সমাবেশ কর! অসাধ্য হইল। সেই সময়ে সুযোগ পাইয়া আসামীর! 'পাঠান- 
দিকে আক্রমণ করিয়া পরাজয় করিল। জঙ্গলের জলযায়ুতে রুগ্নদেহ এবং 
পরায় তথথমনে বখতিয়ার গৌড়ে ফিরিয়া আসিয়াই লীলা! সংবরণ করিলেন 
খুব ১২০৭ লালে এই ঘটনা হয়। ইহার পর বহুদিন পর্ন মুসলমানেরা 
পুর্ব আক্রমণ করে নাই। পশ্চিমব্গে পাঠান রাজ্য এবং পূর্ববঙ্গ 
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বৈধ স্থির ছিল। সেই সময়ে বহমংখ্যক সুতা্মণ পশ্চিম বঙ্গ ত্যাগ 
করিয়া পূর্ববঙ্গ গিয়। বাস করিয়াছিলের্ন। বৈষ্ভের সংখ্যা পুর্বে প্রচুর, 
অথচ বরেন্ত্রভূমিতে অতি অন্ন। ইহাতে জানা যায় যে, বৈগ্থেরা প্রায় সমস্তই 
এই সময়ে পূর্ববঙ্গে গিয়া বাদ করিয়াছিল। মধুসেন, কেশবসেন, গুকসেন 
এবং মাধব (দন্ুজ ) দেন মোট চৌষটি বৎসর মুসলমানদের গ্রতিকক্ষতা করিয়! 
পুর্বে রাজত্ব করিয়াছিলেন। অবশেষে নবাব তোগরলবেগ নৌকাপথে 
আনিয়া হঠাৎ আক্রমণ দ্বারা! একডালার হূর্গ অধিকার করিলেন। মাধবসেন 
পরাজিত হইয়া নৌকাপথে ব্রিপুরারাজ্যে পলাইতেছিলেন) গথিমধ্যে ঝড় 
হওয়াতে সপরিবারে জলমগ্ন হইলেন। তাহাতেই বৈগ্করাজবংশ সমূলে নিঃশেষ 
হইল এবং সামন্ত বাঙ্গাল! দেশ পাঠানরাজ্য হইল। থ্‌ঃ ১২৬৮ সাল। | 

পুরাতন প্রোতিয়েরা এই বৈগ্রাজবংশের অজ প্রশংসা করিয়াছেন। সেই 
ধশংসা কিছুমাত্র অসঙ্গত বোধ হয় না। তাহারা ক্ষতিয় রাজাদের তায় যুদ্ধপ্রিয় 
ইলেন না। বল্লালেন ভিন্ন অন্ত কাহারও বিশেষ বীরত্বধ্যাতি দেখা যায় মা। 
চন্ত সদাচার, সুবিচার এবং প্রজাপালন বিষয়ে তাঁহারা! ক্ষত্রিয় রাজাদিগের 
পেক্ষা সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ক্ষত্রিয় রাজারা প্রারই মূর্খ ছিল। কিন্তু বৈদ্য 
জারা সকলেই বিহান্‌ এবং বিদ্বোৎসাহী ছিলেন। বল্লান ও লক্মণসেনের 
জ্যমধ্যে কোন প্রজা দরিত্র ছিল না, কেহ তিক্ষুক ছিলনা এবং কেহ চোর 
(লনা। বৈগ্বরাজবংশের স্শাসনই বাঙ্গালাদেশের উন্নতির মূল। তাহারা 
' নিতান্ত হুর্বূল ছিলেন, তাহাও বোধ হয় না। কেননা তাহাদের যত বড় 
ীর্ণ রাজ্য সম্পূর্ণ আয়ত্ত ছিল, তত বড় রাজ্য ক্ষত্রিয় রাজাদের খুব কম 
থাযায়। ৃ 

বাঙ্গালাদেশে পশমী কাপড় তৈয়ারী হইত না। কিন্ত কা্পাসবনত্ ও রেশমী 
গড় অতি উৎকৃষ্ট হইত এবং তাহা গারন্ত, আরব, মিসর, তুরাণ এবং রোম 
র পরত রপ্তানী হইয়া সমাদৃত হইত। সোণার ও রূপার অলঙ্কার এবং 
গা, পিতল ও তামার বাসন অতীব উৎকষ্ট হইত। কিন্ত এই সকল শিল্পের 
তি কোন্‌ সময়ে আরম্ত হয় তাহা নিরূপণ করা যায় না। বৈস্ভরাজবংশ 
[ালাদেশে স্থাপিত হইবার পূর্বেই রোমরাত্য উৎনন্ন হইয়াছিল। রোম 
ঘ্য এই সকল ডব্যের সমাদর দেখিয়। ইহা নিশ্চিত বলা যায় যে বৈস্যরাজ- 


৪ সামাজিক ইতিহাস। 


বংশের অতদয়ের পূর্ববাবধি বাঙ্গানাঁদেশে এই সকল শিল্পের উন্নতি হইয়াছিল। 
বাঙ্গালাদেশে হিন্দু রাজত্ব এবং বৌদ্ধ রাজত্ব কালে যেরূপ টাক! গ্রচলিত ছিল, 
তাহা সমচতুষ্ধোগ ছিল। কোন কোন রাজার সময়ে সমযট্রকোণ টাকাও 
তৈয়ারী হইত। সেই টাঁকাতে বিশুদ্ধ রৌপ্য ব্যবন্বত হইত। টাকা কাটা 
রূপাই আদর্শ ঠাদী বণিয়। মান্ত হইত। আবার সেই টাকাই সর্বপ্রকার পরি- 
মাণের মূলীভূত ছিল। চব্বিশটি টাকা এক সারিতে রাঁখিলে যত বড় দীর্ঘ হইত 
তাহারই নাম এক হাত। দেই হাতের আঁণী হাতে এক রশি এবং একশত 
রশিতে এক ক্রোশ হইত। স্থৃতরাং সেই টাকাই সমস্ত দৈর্ঘ্য পরিমাপের মূলীভূত 
ছিল। পরস্ত সেই টাক! একশতটির যে ওলনীন তাহারই নাম এক শের। চন্লিশ 
শেরে এক মাণ এবং চৌষটি মাণে এক রাশিবা পুঞ্ হইত। ্তরাং সেই টাকাই 
ওজনের মূলীভৃত ছিল। এইরূপ মেই টান্কী সর্বপ্রকার তুলনার আধার হেতু 
টাকাকে “তোলা” বলিত। সেই টাকা যধধ্ন যে রাজার অন্থশাসনে তৈয়ারী 
হইত সেই রাজার নাম তাহাতে লেখ! থার্জিত) তাহার রাজ্যের নাম এবং 
শকাব, কলি অব কিংবা সম্বৎ লেখা থাকিত কিন্তু কোন টাকায় কোন প্রতি-. 
মূর্তি থাকিত না। ইংরেজী টাকায় যেরূপ গহদেশ পর্য্যন্ত মূর্তি থাকে, বোধ র 
হয় হিন্দু ও মুসলমানেরা এইরূপ গলাকাটা মূর্তি দেওয়া অণ্ডত জ্ঞান করিতেন। ; 
আধুলি, সিকি বা দোয়ানী ছিল না। আনা পয়সা প্রভৃতিও ছিল না। টাক! ! র 
ভাঙ্গাইলে এক বোঝা কড়ী পাওয়। যাইত। তন্বারাই ক্রয় বিক্রয়াদি কার্য 
হইত। পাঠান রাজত্বেও এরূপ ব্যবহারই ছিল। মোগল রাজ্যারস্তে সর্ব- 
প্রথমে গোলাকার টাকা প্রচলিত হইয়াছিল। তুরাণী ভাষায় গোল টাকাকে 
তঙ্কা বলে। সেই তঙ্কা শব্দের অপত্রংশে প্টাকা” শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে । ৃ 
মন্থাদি শাস্ত্রকারের! দিখিজয় জন চেষ্টা! কর! ক্ষত্রিয় রাজািগের একটি প্রধান; 
কর্তব্য কর্ম বালয়৷ নির্দেশ করিয়াছেন। তক্জন্ প্রত্যেক পরাক্রান্ত হিন্দু রাজাই। 
দির্থিজয়ের চেষ্টা করিতেন। হিন্দুরাজাদের দিগ্বিজয়ের অর্থ কি তাহা. ফুরোপীয় 
লোকের বোধগম্য হয় না। তজ্জন্ত হিন্দু রাজগণের নানা দেশ জয় করিবার | | 
না দেখিয়া মুরোপীয়েরা তাহ! কবিদিগের কমন! বলিয় জ্ঞান করেন। ৃ 
হিনু রাজগণ বহু বিবাহ করিতেন এবং তাহাদের বহু সন্তান: হইত। যদি বাজ-. 
গণ যুদ্ধ বিগ্রহ না করিয়া শাস্তি ভোগ করিতেন, তবে অল্পকাল মধ্যেই তীহাদের: 
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ংশধরগণের সংখ্যা অতিমাত্র বুদ্ধি হইত। রাজকুমারদের স্বল্প ব্যয়ে জীবিকা 
নির্বাহ হয় না'। এজন্য রাঁজবংশ বৃদ্ধি হইলে প্রজাদের অর্থ অধিক পরিমাণে 
শৌষণ করিয়া রাজপুত্রদের ব্যয় চালাইতে হইত। সেই হেতু রাজবংশ বৃদ্ধি 
পৃথিবীর ভার বৃদ্ধি নামে উক্ত হইত। সেই ভার হাঁস করার জন্যই শাস্ত্রকারেরা 
ক্তরিয়দিগের সর্বদা যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যাপূত থাকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। দিগ্বিগয় 
ও বিবাহ উপলক্ষে ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইত। তাহাতে 

ংখ্যক রাজপুঞ্র ও ক্ষত্রিয় নিহত হয়৷ পৃথিবীর ভার কম হইত। অধিক্ত 
বীরত্ব অভ্যাসমূলক। যাহারা কখন যুদ্ধ করে নাই, যুদ্ধ দেখে নাই তাহারা! 
যত কেন বলবান হউক না, এবং অস্ত্রগালনে যত সুশিক্ষিত হউক না, কদাচ বীর 
হইতে পারে না। তাহারা মৃত্যু হইবে অথবা শরীরে আঘাত লাঁগিবে 
ভাবিয়া ভীত হয়। তজ্জন্ত তাহারা স্থির হইয়া যুদ্ধ করিতে পারে না। কত্রিয়- 
দিগের মধ্যে সর্বদা যুদ্ধ বিগ্রহ প্রচলিত থাকায় তাহার! যুদ্ধ, করিতে অথবা 
মরিতে ভয় পাইত না। 

হিন্দুদিগের দি্বিজয়ে একটি রাজ্য অপর রাজ্যের অন্তর্গত হইত না। পরা- 
জিত রাজ! জেতার অধীনতা স্বীকার করিয়া তাহাকে বার্ষিক কিছু কিছু অন্ুকর 
দিতে স্বীকার করিলেই হইত। পরস্ত পরাজিত রাজা হত হইলে তাঁহার স্থানে. 
তাহারই কোন দায়াদ রাজা হইত। পরাজিতের রাজ্য কখন জেতার নিজ 
রাজ্য হইত না। স্থৃতরাং দিখ্িজয দ্বারা গ্রজাগণের কোনরূপ ক্ষতি বৃদ্ধি হইত 
না। সেই জন্য ভারতবর্ষীয় পরজারা কখন দলবদ্ধ হইয়া বিজেতার সহ যুদ্ধ 
করিত না। রাজ! এবং রাজপুক্রগণ পরাজয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হঈতেন এন্ন্ত তাহারাই 
কেবল যুদ্ধ করিতেন। প্রজাগণ রাজান্তায় বা রাজভক্তি বশতঃ রাজার 
সাহাধ্য করিত এবং যোদ্ধ'গণ রাজার পক্ষ হইয়! যুদ্ধ করিত। রাজা 
যুদ্ধে হত হুইবামাজ সেনাগণ যুদ্ধে ভঙ্গ দিয় প্রস্থান করিত। যুদ্ধ ছুই প্রকার 
ছিল (১) দ্বৈরথ্য যুদ্ধ-বা দ্বন্দ যুদ্ধ (২) চমৃযুদ্ধ। দ্বন্দ যুদ্ধে দুই পক্ষের রাজা 
বা নায়ক পরম্পর যুদ্ধ করিতের্ন। তাহাতে উভয় পাক্ষের সেনাগণ কেবল 
দর্ককরূপে থাঁকিত। তাঁহারা যোঁধ্যমান বীরদঘয়ের কোন সাহ্কাত্য করিতে. 
পারিত না। চমূ যুদ্ধে উভয় পক্ষের সেনাগণ যুদ্ধ করিত। রাজা ও নায়কগণ 
বাহ রচন! করিতেন এবং সেন! চালাইতেন মাত্র। চু যুদ্ধেও সময়ে সময়ে 
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নাকে নায়কে যুদ্ধ হইত এবং নায়ক নিহত হইলেই যুদ্ধ শেষ হইত। ক্ষতিয়দের 
মধ্যে যুদ্ধ এক প্রকার ক্রীড়া কৌতুক মদৃশ ছিল। মহাভারতে দেখা যায় যে, 
কষ যুধিষ্টিরকে কহিলেন. যে, “মগধরাজ জরাসন্ধের সৈ্যবল অত্যন্ত অধিক 7 
চমুযুদ্ধে তাহাকে পরাজয় করা অসাধ্য। অথচ তাহাকে বিনাশ না করিলে 
রাজনুয় যন্ত সম্পন্ন হইবে না। এজন্য আমি ভীমার্জুনকে লইয়া গিয়া জরাসন্ধ 
সহ ্বনবযদ্ধ করিয়! তাহাকে বিনাঁশ করিব” তাদহুসারে ভীমার্জুন সহ কৃষ্ণ 
অরাসন্ধের নিকট গিয়া! সন যুদ্ধ প্রার্থনা কম্পিলেন। ভীম ও জরাসন্ধে যুদ্ধ তিন 
দিন পর্য্যন্ত চলিল। কু ও অর্জুন অতিষ্িরূপে জরাসন্ধের বাড়ীতে থাঁকিলেন 
এবং যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। জরাসন্ব ফ্তরিহিত হইলে তৎপু সহদেব রাজ! 
হইলেন। যে সকল রাজা জরাসন্ধের নিকষ বন্দী ছিল কৃষ্ণ তাহাদিগকে মুক্ত 
করিয়া ভীমার্জুন সহ ইনগ্রস্থে ফিরিয়া (আসিলেন। মগধ রাজ্যের অপর 
লোকদের অবস্থা কিছুই পরিবর্তন হইল না সকল হিন্দুরাজাই মন্বাদি শীস্রকার- 
দিগের নিয়মে প্রজা শাসন করিতেন। সুষ্ঠরাং রাঁজপরিবর্তনে প্রজার অবস্থা 
কিছুই পরিবর্তিত হইত না। এই জন্ত রাঞগণের যুদ্ধে প্রজারা মনোযোগ করিত 
না। জাতীয় স্বাধীনতা কাহাঁকে বলে প্রজার তাহা জানিত না। 

বৌদ্ধরাজত্থ অবধি দ্বন্দ যুদ্ধ প্রথা রহিত হইয়াছিল। তদবধি এক রাজা! যুদ্ধ 
করিয়া অন্য রাজার রাজ্য অধিকার করা কতক প্রচলিত হইয়াছিল। কিন্ত 
সকল রাজারই শাসনগ্রণলী একইবপ ছিল এজন্য প্রজাদের অবস্থা রাঁজপরি- 
বর্তনে বিশেষ পরিবর্তিত হইত না। এই কারণে প্রজারা যোঁট করিয়া দেশের 
স্বাধীনতা রক্ষার্থ বা উদ্ধারার্থ কদাচ চেষ্টা করিত না। | 

সুরোপে গ্রীস, রোম প্রত্ৃতি দেশে সাঁধারণ তন্ত্র শাসন ছিল। তথায় এক: 
জাতি বা এক দেশীয় লোক অন্য দেশ বা! রাজ্য জয় করিলে, বিজেতৃ জাতীয় : 
প্রত্যেক ব্যক্তি জিত দেশ হইতে নিজ স্বার্থলাভের চেষ্টা করিত। নিত জাতির 
সমস্ত ধন দম্পতি প্রেতৃগণ লইত এবং জিত জাতীয় লোকেরা জেতৃগণের দাস বা; 
ভঙ্ুব্য হইত। এইজন্ত যুরোপে গ্রজাগণ প্রাণপঃণ জাতীয় স্বাধীনতা! রক্ষার, 
অনা তার অত চেষ্টা করে। এশিয়৷ খণ্ডে সর্বত্রই রাজতন্ত্র শীসন পানী, 
:প্রচলিত।. এশিয়াতে এক দেশের রাজ! অন্ত দেশ জয় করিলে তিনি উর 
দেশের রাঁজ। বলিয়া গণ্য হন এবং উভয় দেশের গ্রজাগণকে তিনি তুল্য বিবেচনা: 


পাঠান শাসন প্রণালী । & 


করেন। এশিয়াখণ্ডে জাতীয় দিথিজয় নাই, জাতীয় পরাজয় নাই সুতরাং 
জাতীর স্বাধীনতা জ্ঞানও নাই। যুরোপীয়েরা এশিয়াখণ্ডের লোকদিগের 
বিশেষতঃ হিন্দুদিগের দিগ্িজয়ের উদ্দেশ্য ও ফলাফল বুঝেন না। তাহারা 
বিলাতী ধরণে এশিয়াখণ্ডে দিখ্বিজয়ের যে ফলাফল অনুমান করেন তাহা 
কাজে কাজেই ভ্রমপূর্ণ হয়। 

গৌড়ীর পঞ্চরাজ্য পাঠানদিগের অধিকৃত হইলে তাহারা মিথিলারাজ্য 
মগধ দেশের সহ মিলিত' করিয়া গুবে বেহার নাম দিয়াছিল। অবশিষ্ট 
চারিটি রাজ্য দ্বারা শুবে বাঙ্গাল! গঠিত করিয়াছিল। এই ছুই শুবায় কর্দা- 
চিৎ পৃথক্‌ পৃথক্‌ নখাব নিযুক্ত হইত। সচরাচর এক জন নবাবই এই ছুই শুব! 
শাসন করিতেন। গৌড় নগরে নবাবের রাজধানী ছিল। সুবর্ণগ্রাম, সপ্তপ্রাম, 
পাটনা ও সাসারাম, এই চারিটি স্থানে চারিজন শরীফ বা উপনবাব ছিল। 
তাহার নিকটবর্তী .প্রদেশের রাজা, ভূঁইয়া ও গাইয়াদিগের নিকট রাজস্ব 
আদার করিয়া 'নবাব-সরকারে পাঠাইত। এ পাঁচটি নগরে দুর্গ ছিল। 
তাহাতে কতকগুলি পাঁঠান সৈম্ত থাকিত। এসকল নগরের আশে পাশে 
পাঠান সর্দীরদিগের জাগীর এবং মুসলমান সাধুদিগের গীরপাল ছিল। 
অবশিষ্ট সমস্ত দেশ হিন্দু জমীদারেরাই শাসন করিতেন। কিন্তু সেই সকল 
জমীদারদের জমীদার উপাধি ছিল না। বৃহৎ জমীদারদিগের “রাজা” বা “নহা- 
রাজ” উপাধি ছিল। আর ক্ষুদ্র জমীদারগণের "গাইয়” ও “ভূইয়া” উপাধি 
ছিল। রাজ! মহারাজগণের অধীনেও অনেক গীইয়া, ভূঁইয়া ছিল। মোগল- 
রাত্বকালে সেই সকল রাজা মহারাজদের জমীদার উপাধি হইয়াছিল। 
তাঁহাদের অধীন গীঁইয়! ভূ'ইয়াদের উপাধি তালুকদার হইয়াছিল। আর যে 
সকল গীইয়! ভূ ইয়া কোন রাজার অধীন ছিল না,তাহাদের উপাধি হুজুরী তানুবদার 
হইয়াছিল। তাহার! নবাব-সরকারে রাজস্ব দিত। 

পাঠানেরা কুটিল রাজনীতি জানিত না'। রাঞ্য মধ্যে জরিপ ঘমাবনি 
কিংব! অন্ত কোন পাঁকা বন্দোবস্ত ছিল না। জমীদারের! যে রাজন্ব দিত, 
এবং বণিকেরা যে শুক্ক দিত, তাঁহাই নবাঁবদিগের আমন হইত। তাহা হইতে নিজ 
ব্যয় বাঁদে অবশিষ্ট টাকা নবাবের দিল্লীর সম্রাটুকে পাঠাইতেন। ভরিদান! 
ও উপটৌকন স্বরূপে নবাবেরা যাহা গাইতেন তাহা! তাহাদের নিজস্ব ছিন। 


৯». সামাজিক ইতিহাস । 


তাহার জন্য কোন হিসাব নিকাশ বাদশাকে দিতে হইত না। নবাবেরা 
সমাটুকে মালগুঙারী দিতেন বটে, কন্ত নিজ নিজ শুবায় তাহার! যাহা ইচ্ছা 
তাহাই করিতে পাঁরিতেন। মেইনপ, জমীদারের! নবাবকে রাপ্রস্ব দিয়া নিজ 
নি চে সম্পূর্ণ স্বারীন ভাঁবে কার্য করিতেন। প্রভু কখন অধীনগণের 
আন্তন্তরিক কার্য হস্তক্ষেপ করিতেন না। 
বহুলোক এক বৌত পরিবাররূপে বাদ করা হিন্দুদিগের মধ্যে চিরকাল 
প্রচলিত ছিল। বিলাতী কুশিঙ্গায় সেই নিষ্নম কতক দূর ভঙ্গ হইয়াছে বটে 
কিন্তু অনেক স্থানেই এখনও বিদ্বমান আছে? 
রাজা মহারাজদিগের রীতিমত অভির্ষেক হইত এবং তাঁহাদের কেবল এক 
জন মাত্র উত্তরাধিকারী হইত। তাহাদেক্জ অপর দায়াদগণ ভরণ গোষণ জন্ত 
আয়মা*্চ পাইত। গীইয়! ভূ ইয়াদের অভিষ্জোক হইত ন! এবং তাঁহাদের উত্ত- 
রাধিকারিগণ শান্্রনত দায় ভাগ করিয়। লইরুতন। জমীদারগণের উত্তরাধিকারে 
বিবাদ হইলে অথবা ছুই জমীদারের মধ্যে রঁজোর সীমানা! লইয়া বিবাদ উপস্থিত 
হইলে তাহার মীমাংস৷ যুদ্ধ কিংব! সাপিশ স্বারা হইত। কদাচিৎ পরাজিত পঙ্গ 
নবাবের দরবারে নালিশ করিত। ঈদৃশ নালিশ কর! নিতান্ত কাপুরুষের কার্য 
বপিয়। গণ্য ছিল। নবাবের কর্মচারী সমস্তই ঘুষখোর ছিল। বিবাদের 
পক্ষগণ মধ্যে যে বেশী টাক! বায় করিতে পারিত্, বিবাদে প্রায়শঃ তাহাঁরই 
জয় হইত। ন্ুৃতরাং পরাজিত পক্ষ নালিশ করিয়া প্রায়ই কোন ফল পাইভ 
না। ভঙ্জন্ত ঈদৃশ নাপিশ অতি অন্পই হইত। জমীদারদিগের অধীন প্রজার 
কখন নবাব দরবারে নালিশ করিতে যাইত না। নবাবেরাও তাদৃশ প্র! 
সাধারণ সম্বন্ধে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতেন না। নুতরাং সাধারণ 
প্রজার সহ নবাবের কোন সবন্ধ ছিল ন|। 
বেহার প্রদেশে অধিকাংশ জদীদার ক্ষত্রিয় ছিল, অবশিষ্ট ব্রাহ্মণ ছিল। 
বাঙ্গাল! দেশে ক্ষত্রিয় না থাকায় ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কারস্তেরাই সমস্ত দেশের জমীদার 
ছিল। কোন নিকুষ্টজাতীয় লোক তৃদাধিকারী হইতে পারিত না । নবাব কিংব| 
শরীফগণ কোন ছোট লৌককে কখন কখন গীইয়া ভূইয়া নিযুক্ত করিতেন। 


ঞ* আয়না শব আরবী-ভীষামূলক। কোন রাজপুত্র বা অপর বড় মানুষের ভরণাগোষণ 
জব থাড হুর বান আনা। ই সংকৃত নানু কর' শৃবের তুল্য। 


পাঠান শাসন প্রণালী । ৫৯ 


কিন্তু গ্রজার! ভাঁদুশ জমীদীরকে মান্য করিত না এবং সুযোগ পাইলেই হত্যা 

করিত। পাঠান রাত্ব দৃ়ীভূত হইলে, নবাবেরা হিন্দু জমীদারদিগকে বিচ্যুত 
করিয়া পাঠান দর্দীরগণকে জমীদারী দিতে পারিতেন। কিন্তু নবাবেরা 

তন্ত্রপ চেষ্ট! বা ইচ্ছ! করেন নাই। তাহার অনেকগুলি কারণ ছিল। বাঙ্গালা- 

দেশে এক্ষণে যেরূপ অরক্ষণীয় সমতল ক্ষেএ, পূর্বে এরূপ ছিল না। নদী, হুদ 

ও জঙ্গল দ্বারা বাঙ্গালাদেশ অতি ছুর্ভেদ্য স্থান ছিল। ঈদৃশ ছুূর্থম দেশের 

অভ্যন্তরে স্বপ্নমংখ্যক পাঠান ছড়াইয়া পড়িলে হছিন্দুগণ কর্তৃক বিনষ্ট হইবার 

ভয় ছিল। যদি পাঠান সর্দারের সঙ্গে উপযুক্ত সৈন্ত সামন্ত থাকিত, তবে 

তাহাদের ব্যয়েই সমস্ত রাগস্ব নিঃশেষ হইত ).নবাবের ভাগারে কিছুই (প্রেরিত 

হইত না। অধিকন্ত পাঠান সর্দারের অনেকেই লেখা পড়া জানিত না, 

আদায় তহশীল কার্ধ্য কিছুমাত্র বুঝিত না, অথচ অতিশয় উ্রপ্রক্কতি এবং . 
বনুবায়ী ছিল। তাহারা যুদ্ধস্থলে যেমন বীর ছিল, তেমনই আবার শাস্তি 

সময়ে নিতান্ত অলস ও বিলাসী ছিল। তাহাদিগকে জমিদারী দিলে তাহারা 

উপযুক্ত পরিমাণে রাজন্ব আদায় করিতে পারিত না এবং যাহা! আদায় করিত, 

তাহাই ব্যয় করিয়া ফেলিত। ন্মুতরাং নবাবের নিকট মালগুজারী দিতে 

পারিত না। সেই বাকির জন্য পীড়াপীড়ি করিলে অমনি পাঠান সর্দার 

বিদ্রোহী হইত। এই সমস্ত কারণে নবাবেরা পাঠানদিগকে দেশের অভ্যন্তরে 

জমীদারী দিতেন না। সুতরাং বাঙ্গালাদেশ মু লমানদিগের অধিকৃত হইলে'ও 
দেশের অভ্যন্তরে হিন্দুরাজ্যই চলিতেছিল। 


তৃতীয় অধ্যায়। 


সম্্রদীন।-_দান্যাল ও ভাহ্ড়ীবংশ।--সাহগলগড়।- ভাচুডীচক্ত।-_:একটাকিয়া 
ভাঁদুড়ীদের উপাধি ।__চলনবিল।--সপ্দুর্গী--ফুলমতী ।-কংসরাম।-_ 
বজজবান টার 1ছাবসী রাজগণ। | 

বাঙ্গালাদেশ মুমলমান অধিকারভু হালে, দেড় শত বত্নরকাল দিল্লীর 
স্াটের অধীন ছিল। তাহার পর বিরুতবদধি মহম্মদ তোগলকের অত্যাচারে 
সাত্রাজা ভঙ্গ হইতে আরন্ত হয়। শুবায় গা নবাবের শ্বাধীন হইয়াছিল। 
বাঙ্গালার নবাব সমনথদ্দীন* তন্মধ্যে সর্বক্থম পথগ্রদরশক। এখন নান! 
কারখে বাঙ্গালাদেশে মুসলমানের সংখ্যা £অতিমাত্র বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন 
বাঙ্গালাদেশে যত মুমলমাঁন আছে, পৃথিবীর অন কোন দেশেই এই পরিমাণ 
স্থানে এত অধিক সংখ্যক মুসলমান নাই। ! কিন্তু সমৃন্দ্দীনের সময়ে সমস্ত 
বালা ও বেহারে চৌবরিশ হাজারের বেশী: মুদলমান ছিল না। সম্দ্দীন 
বেশ বুবিয়াছিলেন যে, সেই স্বন্মংখ্যক মুসলমানগণের সাহায্যে ভিনি কদাচ 
সম্রাটের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন না। অধিকন্ধ বিদ্রোহকালে 
সেই সকল মুসলমান তাহার স্বপক্ষে থাকিবে কি না তাহাও অনিশ্চিত। এভন্ত 
তিনি একদল হিনদু-দেন! সংগ্রহ করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি নিজ হিন্দু 
কর্মচারীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমাদের হিন্দুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?” তাহারা 
কহিল, “হিন্দুর মধ্যে শ্রেষ্ট ব্রাহ্মণ ত্রান্মণের মধ্যে তেষ্ঠ কুলীন, আর কুলীনের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আমরা যতদুর জানি, দামনাশের সান্তাল এবং ভাজনীর ভাছুড়ী।»% 


সেই কথা শুনিয়া নবাব, দামনাশ হইতে শিখাই (শিখিবাহন ) সান্ভালকে 


এবং ভাজনী বর্ম ভাদুড়ী, কেশবরাম_ ভাছুড়ী এবং জগদানন্দ 
ভাছুড়ীকে আহ্বান করিয়া নিজ উদ্দেশ সাধনে নিযুক্ত করিলেন 

এই ভাঙড়ীবংশ চিরবিখ্যাত। যে'ময়ে পশ্চিমবঙ্গে গাঠানরাজত্ব এবং 
বে বৈ্াজত্ব চণিতেছিল, দেই সময়ে বালিহাটা গ্রামে (বর্তমান ঢাকা 


| * মহা অত ম্পর্ণ াম সমহাদীন আবুল মর ইলিয়াস শাহ) 4 অত্যন্ত 
া্গ খাইতেন বলিয়া লোকে তাহাকে 'ভাঙ্গরা বলিত। 





সান্তাল ও ভাছুড়ীবংশ। ৫৩ 


লা যি) সা উনার ক ভীত পি 
বাঙ্গালা দেশে এ পর্য্যন্ত আর কেহ হয় নাই। তাহার তীর্ঘপর্যটন স্ময়ে 


চিত্রকূট পর্বতে শঙ্করাচার্ধ্য মহ সপ্তাহকালব্যাপী যে তর্ক বিতর্ক বিচার 
তাহাই দিগেেশবিখ্যাত।  দাক্ষিণাত্যবাসী *স্করাচার্্য বেদবিগ্বায় পারদর্শী 
ছলেন বটে, কিন্তবুদ্ধিমান্‌ বাঙ্গালী পণ্ডিতের স্তায় সুতার্কিক ছিলেন ন|। শঙ্কর 
যে তর্কে মণ্ডন পণ্ডিত ও তৎপত্ী উভ্য়ভারতীকে পরাজয় করিয়াছিলেন, 
িদয়নের সম্মুখে তাহা খাটিল না।* উদয়নাচার্ধোর রচিত 'কুসমাঞ্জলি” 'তীর্থ- 
মাহাত্ম্য গ্রত্ৃতি অনেক গ্রন্থ আছে, তাহা বাঙ্গালাদেশের বাহিরে প্রচার নাই। 
এই মহাত্মার বংশে যত পণ্ডিত, যত রাজা এবং যত বীরপুরুষ জনাগ্রহণ 
করিয়াছেন, তত বাঙ্গালাঁদেশের অন্য কোন বংশেই দেখা যায় না'। বৃহস্পতি 
ভাদুড়ীর পু উদধন আচার্য । তাহার পঞ্চম পুরুষে কৃষ্ণ ভাঁছুড়ী। কৃষ্ণের 
পুত্র স্বুদ্ধি, কেশব এবং জগদানন্দ | তাহাদের সন্তানই একটাকিয়৷ রাজবংশ। 
এন্নপ অনুমান হয় যে উদয়ন যখন মিথিলাদেশে ন্যায় শাস্ত্র পড়িতেন তখন তথায় 
এক বিবাহ করিয়াছিলেন। বোধ হয় তখন এরূপ বিবাহ রীতিবিরুদ্ধ ছিল না। 
সেই বিবাহের সন্তানও মিথিলা গ্রদেশে বিগ্বমান আছে। * 

জগদানন্দ পারসী ভাষা জানিতেন) নবাব তীহাকে “রার” উপাধি দিয়া দেওয়ান 
(রায়রাইয়1 ) করিলেন। আর শিখাই, স্ুবুদ্ধি ও কেশবকে “থা” উপাধি 
দিয়! সেনাপতিপদে বরণ করিলেন। সান্ঠাল ও ভাদুডীত্রয় নবাবের বর্ধন 
স্বীকার করিয়৷ হিন্দুদের স্বাভাবিক গ্রভৃভক্তি অনুযায়ী নবাবের উদ্দেশ্ত সাধনে 
ব্রতী হইলেন। এক বংসর মধ্যেই নবাবের ভাগারে মহাযুদ্ধের উপযুক্ত অর্থ ও 
রসদ সঞ্চিত হইল। আর পরশ হাজার হিন্দু-দেনা সংগৃহীত ও সুশিক্ষিত 
হইল। নবাব তাহার হিন্দ-কর্মচারীদের যোগ্যতা এবং প্রভৃভক্তি দর্শনে অতীব 
তুষ্ট হইলেন। তাঁহার মুললমান-মেনাগণ বিপক্ষে যোগ না দিতে পারে এই 
উন্েশ্তে তিনি কতকগুলি মুসলমান-সৈ্য সেই হিন্দু-সেনাপতিদের অদ্দীনে দিলেন। 
মাবার কতকগুলি হিন্দুসৈন্য লইয়া মুসলমাঁন-সেনাপতির অধীনস্থ করিলেন। 
ইন্দু ও মুসলমানগণ পরম্পরকে দৃঢ় বিশ্বাস করিত না। সুতরাং নবাবের 
নিজ সৈন্তদের মধ্যে রত বা বিদ্রোহের আশঙ্কা থাকিল না। এইরূগে আট 

* পনর শা শা শ্ত ঘয়নে। নাযার়প: স্বয়ম্‌। 


৫৪ সামাজিক ইতিহাস। 


ঘাট বাধিয়া ৭৪৬ হিন্নরীতে সম্নুদ্দীন “শা অর্থাৎ স্বাধীন রাজা উপাধি গ্রহণ 
করিলেন। সম্রাট, মহম্মম তোগলক এবং পরে ফেরোজ তোগলক কোন 
মতে সম্নুদ্দীনকে আয়ন্ত করিতে না পারিয়া অবশেষে তাহার স্বাধীনতা! স্বীকার 


করিলেন। এই অবৃধি দুইপত বসরকাল বাঙ্গালা ও বেহার_ একটি স্থাধীন 
সাম্রাজ্য ছিল। তংকালে মত্রাট বা বাদ্‌শাঃ বলিলে দিল্লীর সাটুকেই বুঝাইত, 
এইভন্য বাঙ্গালার সম্তাটুদিগকে “গৌড়-বাঁদশা:+ বলা হইত। _ 


পান্তা এবং ভাদুড়ীন্রয়ই লম্জুদ্দীনের উন্নতির প্রধান সহায় ছিলেন। 
একন্ তিনি তাহাদিগকে ছুটি প্রকাও জাগীগন দিয়াছিলেন। শিখাই সান্তালের 
জাগীর পন্মার উত্তরে চলনবিলের দক্ষিণে অরবসথিত ছিল। সান্তালগড় বা সাতোড়ে 
তাহার রাজধানী ছিল। তাহার জাীন্্বের বাধিক' মুনাফা একলক্ষ টাকা 
ছিল। যদিও গোঁড়বাদশাহের দরবারে (খাইর থা উপাধি ছিল, তথাপি 
শিখাই বা তথবংশীয্েরা! কখন মফস্বলে খা উদ্দীধি গ্রহণ করেন নাই। তাহারা 
্ব্যজ্ঞাপক অন্ত কোন উপাধিও ধারণ ফ্লিরেন নাই। তাহারা কুলপতির 
সন্তান বণিয়া অত্যন্ত কুলাতিমানী ছিলেন। তজ্ন্ত তাহার! নিজ সান্তাল 
উপাবিই বরাবর স্থিরতর রাখিয়াছিলেন। শিখাই সান্ালের ভিন পুত্র প্রথম, 
বলাই সাতোড়ে রাজ! হন ; দ্বিতীয়, কানাই কুলের রাজা বা কুলপতি এবং তৃতীয়, 
সত্যবান্‌ বা প্রিয্দেব ফৌজদার। এই সত্যবানের পুল্র রাজ! কংসরাম বাদশাঃ। 

ভাছুড়ীত্রয়ের জোষ্ঠভ্রাতা স্ববুদ্ধি খা জাগীর পাইয়া রাজা হইয়াছিলেন। 
তাহার জাগীর চলনবিলের উত্তরে ছিল। নিজ চলনবিলও এই ছুই জাগীর- 


দারের অবিকৃত ছিল। ভাছুড়ীর জাগীর চাকলে ভাছুড়িয়৷ ( ভাতুড়িয়া৷ ) নামে, 


খ্যাত হইয়াছিল। পণ্ডিতের! সেই নাম সংস্কৃত করিয়া “ভাদুড়ীচন্তু” বলিতেন। 


এই জাগীরের মুনাফা! একলক্ষ টাকার অধিক ছিল ৷ স্ুবুদ্ধি খা তাহাতে প্রায়: 


স্বাধীন রাজার স্তায় ছিরেন। তিনি নিজ নামে মুদ্রা ছাপিতেন না এবং বাধিক 


এক টাকা গৌড়বাদশীকে নজর দিতেন। এজন্য তথংশীয় রাজাদিগকে “এক- : 


টাকিয়৷ রাজা” বলিত। তাহার পর স্ৃবুদ্ধি খাঁ, কেশব খা! এবং জগদানন্দ রায়ের ৃ 
সত্তানেরা সকলেই "একটাকিয়া ভাদুড়ী” বলিয়৷ পরিচিত হইতেন। খাঁ সিংহ: 
এবং রায় এই তিনটি উপাধি ইহীদের প্রমিদ্ধ।  একটাক্ষিয়। ভাহুড়ীবংশে অন্ত 


-ক্কোন উপাধি নাই। 


চলনবিল। ৫৫ 


_ গৌড়বাদশাহের সেনাপতি হইলেই হিন্দুদের খাঁ উপাধি হইত। তাঁহাদের 
সম্মান বৃদ্ধি হইলে খাঁ সাহেব বলা যাইত। বঙ্গীয় রাটটী ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থের 
মধ্যেও খা উপাধি আছে। কিন্তু গ্খ! সাহেব” উপাবি বাদশাহী দরবারে 
একটাকিয়া ভাদুড়ীদের ভিন্ন অন্য কাহারও হয় নাই। বাঙ্গালাদেশ ভিন্ন তন 
কোন হিন্দুর খা উপাধি নাই। একটাকিয়াদের মধ্যে বিনি রাজ। হইতেন,, 
প্রথম প্রথম কেবল তাহারই পর্থা সাহেব” উপাধি হইত। রাজার ভ্রাতাদের 
। মধ্যে বিনি সৈনিক বিভাগে কর্ম করিতেন, তাহার সিংহ উপাবি হইত, আর 
! যিনি দেওয়ানী বিভাগে কর্ম্ম করিতেন, তাহার রায় উপাধি হইত। তাহার 
পর ক্রমশঃ এ সকল উপাধি বংশানুক্রমিক হইয়াছিল। সিংহ উপাধি ক্ষত্রিয় 
দিগেরই প্রসিদ্ধ।_ পশ্চিমপ্রদেশে অনেক ব্রাহ্মণেরও সিংহ উপাধি আছে। 
বাঙ্গালাদেশে একটাকিয়া ভাহ্ড়ীবংশে ও স্থপুঙ্গের রাজবংশে ভিন্ন অন্ত কোন 
ব্রাহ্মণের সিংহ উপাধি নাই। | 
“রায়” এবং মহারাষ্্দেশীয় “রাও” উপাধি “রাজ”্শবের অপত্রংশ। 
প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে দেখা যায় যে, মহারাঁজ শবের অপত্রংশে “মহারায়” 
শব ব্যবহত হইয়াছে । তন্মধ্যে “মহা” কথাটুকু ত্যাগ করিয় রাজ শব 
স্থানে রায় শব্ধ বা রাও শব্ধ চলিত হইয়াছে। তাহার স্তরলিঙ্গে রায়ণী বা রানী 
শ হইয়াছে। রাজা ও রাণী উপাধি অনেক মুসলমানের আছে। কিন্ত 
রায় এবং রাও উপাধি কুত্রাপি কোন মুসলমানের নাই, | জগ্দাননের বংশে 
রায় উপাধি এবং স্ববুদ্ধি খীর ও কেশব খাঁর বংশে খ| ও সিংহ উপাণি এখনও 
আছে। এ 
বরেক্্তুমিতে “চলনবিল” নামে একটি অতি প্রসিদ্ধ বিভতীরণ হুদ আছে। 
পূর্বে তাহার আয়তন আরও বেশী ছিল। বছ্‌সংখ্যক নদ নদী ও শাখানদী 
এই হ্রদে পতিত হইয়াছে, আর কয়েকটি নদী ও সৌতা এই হদ হইতে নিগতি 
হইয়াছে। সেই সকল নদ নদী দ্বারা আনীত বানুকায় এই হব ক্রমশঃ পূর্ণ 
হইয়া যাইতেছে। বর্ষাকালে এই হবদের মধাস্থল হইতে চারিদিক দৃষ্টি করিলে 
স্থল কূল কিছুই দৃষ্ট হয় না ৷ বোধ হয় যেন সেই প্রকাও জলরাশি অর্বর্তাকাঁর 
/ আকাশের সহ মিলিত হইয়াছে। হুদের জল সর্ধাংশে গভীর নহে। ্রন্মকালে 
 'অনেকাংশের জল শু হইয়া যায়। প্রতি বদর নূতন পলি গড়ায় এই শুক 
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অংশের তূমি অতি উর্কারা। বিনা পরিশ্রমে বা অত্যন পরিশ্রমে মেই জমিতে 

প্রচুর শত্ত হয়। ভাুড়ীচক্র ধনধাগ্তপরিপূর্ণ অতি সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল। পুরাতন- 

অবস্থা-অপরিজ্ঞাত ব্যক্তির নিট ভাঁছুড়িয়ার লক্ষ টাক! রাজস্ব লামান্ত 

বোধ হইতে পারে। কিন্তু তাহাদের জান! উচিত যে, তখন জিনিসের মূল্য 

অতি কম ছিল। তখন এক,টাকার আঁট দশ মণ চাউল মিলিত। এখন একমণ 

চাউলের দাম পাঁচ ছয় টাকা। এক্ষণে দ্রবোর মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় টাকার 

মূল্য সেই অন্থপাতে কমিয়া গিয়াছে। তখনকার একলক্ষ টাকা হতরাং 

এখনকার ত্রিশ চরলিশ লক্ষ টাকার তুল্য ছিল। তখন সমস্ত বাঙ্গালা বেহারের 

অধিপতি গৌড়বাদশাছের বার্ধিক লভ্য পঞ্ধাণ লক্ষ টাঁকাঁর বেশী ছিল না। 

তখন বিদেশী দ্রব্যের আনদাঁণী অতি কম ছিলি এখন আমরা যত প্রকার 

, স্রধ্য গরয়গনী় বোধ করি, তখন এত ব্য প্রয়োজনীয় বলিয়৷ গণ্য ছিল 

না। নুতরাং একটাকিয়াদের বার্ষিক ্ টাক! মুনাফায় অতি ধূমধামে 

রাত্বত্ব চলিত। 

চলনবিলের উত্তরাঁংশে একটি দ্বীপে জা রাজধানী ছিল। তখন 

সর্বদা রাজধিগ্লব ও দ্াভয় থাকাতে বড় মানুষের! নিসর্গসংরক্ষিত ড্রাক্রম্য 
স্থানে বাসস্থান করিতে চেষ্টা করিতেন। তাহ! না যুটিলে কৃত্রিম উপায়ে বাসস্থান 

সুরক্ষিত করিতেন। প্রাচীন রাজধানী সমস্তই পর্বতি, জঙ্গল, জলাশয় বা 

মরুভুমি দ্বার! বেষ্টিত অতি ছুর্ভেস্ত শানে স্থাপিত হইত। ভাদুড়িয়ার রাজধানী 

যেমন জলাশয় দ্বারা বেষ্টিত, তেমনি আবার ছুর্গ প্রাচীরাদি কৃত্রিম উপায়ে 

সংরক্ষিত ছিল। আঁদৌ সমস্ত ছ্ীপই প্রাচীরবেষ্টিত ছিল, পরে নদীোতে 

সঞ্চিত বালুকা দ্বারা প্রাচীরের বাহিরে পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে চড়া পড়ায় সেই 

দিকে পরিখ! খনন করা হইয়াছিল, আৰার গরিথার উপর ছুইটি কাঠের পুল 

 নির্থিত হইয়াছিল। জলপথে সর্বদা যাতায়াতের সুবিধা! থাকায় এখানে বাণিজ্যের 

একটি প্রধান আভ্ঞা ছিল। নগরে প্রচুর দ্রব্য আমদানী হইত, স্থৃতরাং বহু 

"লোক সত্বেও এখানে কোন ত্রব্যছুর্ম'ল্য ছিল না। নগরের চতুর্দিক্বর্ভী জলে 

- ক্রোত ছিল। তাহাতে নিক্ষিপ্ত মল! সেই শোতে সুদুরে বাহিত হইত; এজন্য: 
... স্থানটি বেশ স্বাহাকর ছিল। | 
- নগরের বাহিরে বিল ভরটর জমিতে কেহ বাঁ করিতে পারিত না। তথার 
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কেবল বাগান, কৃষিক্ষেত্র এবং পণ্ুচারণ ভূমি ছিল। তাহাতে কখন কখন 
রুষক, পণ্ডপাঘক এবং রজকের! সামান্ত কুটীর নির্মাণ করিয়া অস্থারী ভাবে 
বাস করিত। কোন শত্র-আক্রমণের আশঙ্কা হইলে অমনি সেই সকল সামান্ত 
কুটার দগ্ধ কর! হইত, পরিথার পুল ভাঙ্গা হইত এবং আবণ্তক হইলে শস্ত- 
ক্ষেত্রাদিও নষ্ট করা হইত। কোন বিপক্ষ আধিয়া নগরের বাহিরে কোন 
খাগ্বদ্রব্য এবং বাসস্থান না পায়, ইহাই প্রধান লক্ষ্য ছিল। নগরের উত্তর 
প্রান্তে একটি, পূর্বে একটি ও দক্ষিণে ছুইটি এবং পশ্চিমে তিনটি হুর্ম ছিল। 
এই জন্য সেই নগরের নাম সাতগড়া হইয়াছিল। পঞ্ডিতেরা সেই নাম সংস্কৃত 
করিয়া “সহুর্গা” বলিতেন। 

প্রাচীরবেষ্টিত নগর উত্তর দক্ষিণে লখ্বা ছিল। তাহার সর্ধোত্তরে ছুরগবন্ধ 
রাজবাটা, রাজার ঠাকুরবাড়ী, অতিথিশালা এবং বাগান ছিল। গপশ্চিমদিকে 
অধিকাংশ দেশোয়ালীর বাস ছিল এবং সমস্ত মুসলমান-সিপাহী ও কর্মচারিগণ 
পশ্চিম পাড়ায় বাস করিত। এ দিকেই তাহাদের মস্জিদ, দর্থী এবং ইমাম- 
বাড়ী ছিল। সমন্ত ব্রাহ্মণের বাস পূর্ব পাড়ায় ছিল। বৈদ্থ কায়স্থদেরও 
কতৰ পূর্ব্ব পাড়ায় থাকিত। তাহাদের ক্রীত দাস দাসী স্ব স্ব প্রভুর বাড়ীর 
একপার্খে বাস করিত। নগরের মধ্যভাগে বাঁজার, থান! এবং কারাগার ছিল। 
অবশিষ্ট সমস্ত লোঁক দক্ষিণ পাড়ায় বাস করিত। বাঙ্জারের রাস্তাগুলি বেশ 
পরিসর ছিল, কিন্তু পাড়ার ভিতর গলি সমুদায় অতি সন্কীর্ণ ছিল। 

হিন্দু মুসলমানে কোন বিবাদ না হয় এই উদ্দেশ্তে সাতগড়ায় কয়েকটি 
বিশেষ নিয়ম ছিল। সাতগড়ায় কেহ শূকর আনিতে পারিত না এবং 
মুসলমানের পর্বাদিনে শঙ্খধবনি করিতে পারিত না। মুসলমানেরা নিজ পর্ব 
উপলক্ষে রাজকীয় সাহায্য পাইত। মুসলমান সাধুরা নিষ্কর ভূমি অর্থাৎ 
পীরপাল পাইত; কেছ কেহ নগদ টাকা বৃত্তি পাইত। পক্ষান্তরে তাহার! 
গ্োহত্যা ও গোমাংস ভক্ষণ বরিতে পারিত না; পিতৃকুলে বিবাহ করিতে 
পারিত না। ইহা ভিন্ন মুসলমানের! স্বেচছাপূর্বক অনেক হিন্দু ব্যবহার 
গ্রহণ করিয়াছিল । সান্যাল-রাঁজ্যে ও ভাঁদুড়ী-রাঁন্যে মুসলমানদের উত্তরাধিকারিস্ব 
হিন্দু দা়ভাগ অনুসারে .হইত। : অথচ তথিবর়ে কোন রাজনিযম ছিল না। 
ম্বুদধি খা যে উদ্দেশ্যে এই সকল নিয়ম করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ সফল 
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হইয়াছিল। যে সময়ে হিন্দু মুসলমানে এবং মুসলমানে মু্লমানে: সর্বদা 
কাটাকাটি মারামারি হইত, সেই সময়ে সাতগড়ায় মুসলমানেরা নির্ধবিবাদে 
বংশান্থক্রমে বিশ্বন্তরূপে একটাঁকিয়া৷ রা্দবংশের চাকরি করিয়াছিল। তাহারা 
কথন রাজার সহ কোন বিবাদ করে নাই, হিনুদের সহ লোন বিবাদ করে 
রি এবং নিজ্জেরাঁও পরস্পর "কোন গুরুতন্ন বিবাদ করে নাই। একটাকির়া 
জবংশের প্রতি সেই মুললমাঁনদের যে গা ভক্তি ছিল, তাহার রর 'তূরি 
টি পাওয়া! বায়। 

জাগীরদারের প্রকৃত পক্ষে গৌড়- এ চাঁকর ছিলেন।' তীহারা 
যে নিষ্কর ভূমি ভোগ করিতেন, তাহাই তাদের বেতনস্বরূপ ছিল। তাহার! 
য় বা প্রতিনিধি দ্বারা বাদশাহের দা উপস্থিত থাঁকিতেন এবং তাহার 
হুকুম অনুযায়ী কার্ম্য নির্বাহ করিতেন & ইহাতে জাগীরদারদের লাভ ভিন্ন 
ক্ষতি ছিল না। তাহাদের প্রতিনিধির ফৌজদার অর্থাৎ সেনাপতি নামে 
অভিহিত হইতেন। গোঁড়-বাদশাহগণ বাঁবতীয় রাজকাধ্য সেই ফৌজদারদের 
সহ পরামর্শকরিয়া নির্বাহ করিতেন। গ্রদেগীয় শাসনকর্তা কিং বা অন্ত কোন সন্াস্ত 
কর্মচারীর পদ খালি হইলে ফৌজদারগণ-মধ্য হইতে কোন কোন ব্যক্তি মনোনীত 
হইতেন, স্থতরাং ফৌজদারদের অর্থ এবং সম্মান উভয়ই লাভ হইত। সমূন্ুদ্দীনের 
অধীনে কেবল চারিজন হিন্দুফৌজদার ছিল। অবশিষ্ট সমন্তই মুসলমান 
ফৌজদার। বুদ্ধি খর পক্ষে তাহার ভরাতৃগুত্ মধুহদন খা এবং শিখাই সান্তালের 

পক্ষে তাহার তৃতীয় পুত্রের পুত্র কংসরাম সান্তাল (খা!) ফৌজদার ছিলেন। 
. লমুদীনসুবর্ণগরঁমের নিকট ত্রজযোগিনী (বন্রযোগিনী ) গ্রামে একটি পরম! 
সুন্দরী নবযুবতী বিধবা ব্রাহ্মণকন্তা৷ দেখিয়া বলপূর্বক তাহাকে আহরণ করিয়া- 
'ছিলেন। তীহার হিন্দু-ফৌজদারগণ এই কার্য রাজধর্ম্ের বিরুদ্ধ বলিয়া 
'কনতাটির মুক্ত প্রার্থনা করিল। বাদশাহ কহিলেন, প্যদি কোন ব্রাহ্মণ তাহাকে 
'বিবাহ করে, তবে আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে পারি। নতুবা আমি নি্ধে 
. তাহাকে নিকা করিব। আমি এই হর ফুলটি কদাচ বৃথা নষ্ট হইতে দিব না” 
. ববাপাহ ্বন্গং তাহাকে নিকা করিয়া তাহার নাম ফুলমতী বেগম * রাঁখিয়াছিলেন। 


* ফুলামতী বেগমের পূর্ববনাম ও পরিচয় এখন গাওয়া যায় না। ইনি বঙ্গদেশের ক্িওপেট। 


কংসরাম। গ$ 


যুদ্ধ শেষ হইবামাত্র জুন খা ফ,লমতীকে নিক! সম্পাদন করিতে অন্গরোধ 
করিলেন। কংমরাম নিশ্চয় জানিতেন যে, জুনা! খাঁ বেগমকে নিকা৷ করিলে 
নিদ্দের কোন কর্তৃত্ব থাকিবে না। এজন্য তিনি জুনা খাঁকে বিনাশ করিতে 
ংকল্প করিয়া, রাখিয়াছিলেন। গয়থদ্রীনের দলবল 'বিনষ্ট হইবামাত্র কংসরাম 
ভুনা খাঁর আত্বীয়গণকে উচ্চ কর্ম দিয়া পরস্পর দুরবর্থাী বিভিন্ন স্থানে পাঠা- ' 
ইপেন। এই উপায়ে ভুনা খাঁকে নিঃসহাঁয় করিয়া কংস তাঁহাকে হঠাৎ বন্দী 
কারিলেন এবং বিশ্বাসঘাতক বলিয়া প্রাণদণ্ড করিলেন। ইহাতে তাঁহার আত্মীয়গণ 
ক্ষেপিয়া উঠিল বটে, কিন্তু তাঁহার! পূর্বে কিছুই না জানায় যুদধার্থ প্রস্তত 
হইতে পারে নাই। পক্ষান্তরে কংস পূর্বেই, তাদৃশ বিপক্ষগণের প্রতিকার জন্য 
সমন্ত উদ্যোগ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার বীরবর পুত্র জনার্দন সান্তাল, 
.গাঠানেরা একত্র সমবেত হইবার পূর্বেই, তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া একে 
একে বিনাশ করিলেন। তখন কংসরাম * “রাজা” উপাধি গ্রহণ করিয়া ময়- 
জু্ীনের অভিভাবক ও ৮৬ উপগতিরূপে গৌড় সাম্রাজ্য শাসন করিতে 
লাগিলেন। 
অধিকাংশ পাঠান সামন্তগণ গয়ঙ্থদ্দীনের পক্ষ হইয়া! যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছিল। 
তাহার পর আবার জুন! খর আত্মীয় পাঠান সর্দারগণ বিনষ্ট বা দেশত্যাগী 
হইয়াছিল। এই ছুই কারণে মুলমান কর্মচারিগণের সংখ্যা অতিশয় কম 
হইয়াছিল। .তংসরাম সেই সমন্ত পদে হিন্দুকপচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 
মীর ফর্জন্দ হোগেন লিখিয়াছেন যে, “রাজা কংস 'অতিশয় মুমলমান-বিদ্ববী 


* গোলাম হোসেন এই কংগরামের কোন উল্লেখ করেন নাই। ভীহার মতে সম্হাদীনের 
মৃতু হইলে তাহার জোট পুত্র সেকেন্দর শাহ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। গোলাম হোসেন যে 
রাজা! কংসের কথ। উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ভ্রমপূর্ণ, কারণ, তাহা রাজ। গণেশের বৃত্তাস্তের 
সহিত অনেক এক্য হয়। গণেশের পার্সী বর্ণবিস্তাসে “কন্স' হইয়া. পড় স্বাভাবিক। 
টার সাহেব 'কংস' স্থলে 'গাণেশ' লিখিয়াছেন। আরও, গোলাম হোসেন যে সময়ে কাসের 
রাজত্ব নির্দেশ করিয়াছেন তাহা রাজা গণেশ হইলে উক্ত সময়ের বছ পরবর্তী কালের ঘটনা। 
গৌলাম হোসেনের মতে বংশের পুর যু মুমলমান হইযাছিলেন, কিন্তু রাজা! গণেশের পুত্র 
যছুই মুসলমান ছিলেন। ইহ! হইতে শশষ্ট প্রতীয়মান হয়, গোলাম হোসেন সমন্বের ঠিক 
সামগরন্ত রাখিতে গায়েন নাই। | 


৬২ সামাজিক ইতিহাস । 


ছিলেন। তিনি তাহাদ্দের গ্রতি ঘোর ম্মত্যাচার করিতেন এবং মুসলমান 
 সর্দ:র'ও দৌধদারদিগকে পদচাত করিরা তিন্দুদিগকে সেই সকল কর্ম দিয়া 
নিজ পরাক্রম বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ময্দীনকে বিনাশ করিয়া স্বয়ং সম্রাট 
. হওয়! তাহার অভিপ্রায় ছিল।” কিন্তু এই সকল কথার বোঁন প্রমাণ পাওয়া 
যায় না। তিনি মুলমানদের প্রতি যে কিছু দণ্ড করিয়'ছিজেন, রাজবিষ্লবই 
তাহার একমাত্র কারণ; ধর্মাবিদ্বেষ তাহার হেতু বলা যার না। কারণ, শাত্তি- 
স্থাপনের পর ভিনি কোন ঘুলনানকেই বিনাশ কিংব! কর্মচ্ুত করেন নাই। 
সাধারণ লৌকে তাহীকে কংসরাম বাদশাহ টিলিত বটে,কিন্তু তিনি নিজে কখন 
বাদশাহ উপাধি গ্রহণ করেন নাই অথনা মন্কৃদীনকে “বিনাশ করিতে চেষ্টা করেন 
নাই। যুদ্ধবিগ্নবে বহুদংখ্যক মুসলমান রন হওয়ায়, কংস তাহাদের স্থানে 
. হি্দুিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন বটে, ধৃকন্ স্বপদ্ধীয় মুসলমানদেরও প্রচুর 
উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। সেইজন্য নী ফর্জন হোসেনের উক্তি পক্ষপাঁত- 
দুষিত বলিয়! বোধ হয়। 1 
কংসরামের শাসনসময়ে ব্রহ্মদেশের মঙ্জরাজ অতিশয় প্রবল হইয়। উঠিয়া 
ছিলেন। তিনি আরাকানের রাজাকে দুরীকৃত করিয়া তাহার মস্ত রাজ্য 
নিজ সাস্্রাজ্যতুক্ত করিয়াছিলেন এবং ত্রিপুরার রাজার অধিকাংশ রাজ্য দখল 
করিয়া লইয়াছিলেন। আরাকান-রাঁজ মৌদং আমিয়া রাজ! কংশরামের শরণা- 
পর হইলেন। কংসরাম ত্রিশ হান্ধার সৈন্ত সহ নিজ পুত্র জনার্দনকে তীহার 
: জইহীধ্যার্ধে পাঠাইলেন।* তীহার! মেঘনা-নদী পার হইলে, ত্রিপুরার রাজা 


জনার্দনের সাহায্যার্থী হইলেন। জনার্দন বহু যুদ্ধে মগদিগকে পরাজয় করিয়া 
: আশ্রিত রাজঘয়কে স্ব স্ব রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত ও প্রপন্ন করিলেন। তাহার : 
বীরত্ব ও ষদ্বাবহার জন্ত তিনি সর্বত্র প্রশংসিত হইলেন। তিনি গড়ে গ্রত্যাগমন 


করিলে, অমনি গাটনার নবাবী পদে নিযুক্ত হইলেন। তিনি পূর্ব বারংবার : 


মুমলমানদিগকে গরাজয় করিয়াছিলেন, এক্ষণে মগদিগকে পরাজয়, করিয়া তিনি: 
: 'বজবাছ উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। তাহাদের উন্নতি দ্বার সণভোড় রাজ্যেরও : 


রর উপ্নতি হইয়াছিল এবং সাআাজোর সমস্ত হিন্দুদিগের সমুকনতি হইয়াছিল। 
; “ক্ংদরাম প্রভূত গরাক্রম সহ অতি গ্রশংসিতরূপে সাত বৎমরকাল' গৌড়- 


মানা শাদন করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে মতন বাঃপ্রাপ্ হইলেন:। তাঁহার : 


বস্তবাহু। ৬৩ 


পর একবতসর গত হইল অথচ কংসরাম ময়ভুগীনের হাতে রাজা ছাড়ি! দিলেন 
না। উহাতে দছুদীনের মনে সন্দেহ এবং ক্রোধ হইল। তিনি কংসরামের 
বিনাশে চেষ্টত হইলেন। তিনি প্রকাশ্যে কোন বিবাদ ন| করিয়! বরং অধিক- 
তর আম্মগত্য করিতে লাগিলেন। ফুলমতীর এক দাঁদী মজুদদীনের ধাত্রী 
ছিল। সম্রাট তাহার দ্বারা গানের খিলিতে তীক্ষ বিষ প্রয়োগ করিয়া কংস- 
বামের জীবন শেষ করিলেন এবং স্বরং সেকেন্দর. উপাধি গ্রহণ করিয়া 
প্রকাশ্তরূপে শাসন-ভার স্বহস্তে লইলেন। তিনি নিজ মাতাঁকেও এক প্রকো্ঠে 
আটক করিয়! রাখিলেন। 

কংসরামের পুত্র বজ্তবাঁহু তৎকালে পাটনার নবাব ছিলেন। তিনি পিতার 
অপহত্যার সংবাদ প্রাপ্ডিমাত্র জবস্ত' কোপে পিতৃহস্তা শন্রর বিরুদ্ধে চলিলেন। 
গঙ্গা গার হইবার সময় মযদ্দীন তাহাকে গ্রতিরোধ করিতে চেষ্ঠা করিলেন, . 
কিন্ত সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া গোঁডের ছুর্দে আশ্রয় লইলেন। জনার্দন 
গৌঁড়নগর অবরোধ করিলেন। ময়হুদ্দীন বিপদে পড়িয়া মাতার নিকট 
গছুপদেশ জিজ্ঞাসা করিলেন। কংসরামের অগহত্যা জন ফ!লমতী ময়জুদ্দীনকে 
বছ তিরস্কার করিলেন। তিনি কহিলেন, “দারা রক্ষা করিবার ক্ষমতা যখন 
তোমার নাই, তখন রাজ্যাশীসন হস্তগত করিবার জন্য বিশ্বীসঘাতকতা! করিয়া 
দেওয়ানজীকে বিনাশ করিলে কেন? রাজা কংস আমার অপূর্ণ বাধা ছিল। 
হূমি আমাকে বলিলে আমি নির্কিবাদে সমস্ত শাসনভার তোমার হাতে দেওয়া- 
ইতে পারিতাম। এখন প্রকাশ যুদ্ধে 'মামি কি করিতে পারি? আমি স্ত্রীলোক, 
মামার সাধ্য কি? তুমি মধুহদন খাঁকে স্বপক্ষ করিতে চেষ্টা কর। নতুবা 
ক্ষার কোন সছুপায় হইবে না।” ফুলমতী উভয়পক্ষের মধ্যে সন্বিস্থাপন অন্ঠ 
ধু থাকে আহ্বান করিলেন। তিনি যে উপায়ে জুনা থাঁকে বশ করিয়াছিলেন, 
দাবার সেই উপায়েই মধু থাকে বশীভূত করিলেন। মধু খ? বজ্রবাহ্‌র সহ যুদ্ধ 
চরিতে সাহসী হইলেন না। মধু খ। সন্ধির প্রস্তাব করিয়া বজবাহর নিকট দূত 
গাঠাইলেন। এদিকে নানা প্রকার চক্রান্তরূলক চিঠিগমূহ এরূপভাবে বজ্বাছর 
বামস্তদের নামে পাঠাইতে লাগিলেন, যা বহু কষ্টে.ধর! গড়ে। 

দেই ষকল চিঠি গাইয়া বজুবা অনীক ভ্রদে পতিত হইলেন। তাঁহার 
বি্বীস হইল যে “আমার অধিকাংপ সৈশ্ত ও সেনাপতি উৎকোচের বশ হয় 


৬ সামাজিক ইতিহাস । 


বিপক্ষের সহ ষড়যন্ত্র করিতেছে। তাহারা আমাকে বদ্দী করিয়া শক্রহস্তে 
অর্পণ করিবে।” সেই অলীক ভয়ে প্রতারিত হইয়া জনার্দন তিনশত মাত্র 
বিশবন্ঠ লৌকসহু নিজ ছাউনী ত্যাগ করিয়৷ আরাকান যাত্রা করিলেন। অমনি 
মধুখ! বঙ্গবাছুর ত্যক্ত সেনাগণকে মরজুদ্দীনের বশীভূত করিয়া দিলেন। 
মধু খণার মিথ্যা চিঠি কাজে সত্যবৎ প্রতীয়মান হইল | মারুদ্দীন মধু খার 
কৌশলে রক্ষা! পাইলেন। 


' বঙ্ুবাহ আরাকানে উপস্থিত হইলে মৌগং অতি সমাদরপূর্ধক তাহাকে 
গ্রহণ করিলেন এবং তাহার সাহায্যর্থ উদষ্জোগ করিতে লাগিলেন। ত্রিপুরার 
রাজাও জনার্দনের সাহাযা করিতে স্বীকার: করিলেন। ইতিমধ্যে আরাকানের 
জ্যোতির্কিগেণ মৌদংকে জানাইলেন যে “দ্াঙ্গালাদেশে বজ্রবাহুর ভাগ্য প্রসন্ন 
হইবে না। তিনি লঙ্কার অধীশ্বর হইবে এবং তথংশীয়েরা বহুকাল লক্কায় 
রাজত্ব করিবে।” জনার্দন সেই ভবিষ্যাই কথ| শুনিয়৷ উপহাস করিলেন। 
এদিকে মৌসঙের কন্য: তুপ্লা বজজবাহুর পন্থী হইতে ব্যগ্র হইল। মৌসং 
জনার্দনকে তাহার কণগ্ঠার পাণিগ্রহণ করিতে অন্থুরোধ করিলেন। জনার্দন 
সম্মত হইলেন না। মৌসং ক্র.দ্ধ হইয়! একদিন মধ্যে তাহাকে নিজরাজ্য ত্যাগ 
করিতে বলিলেন। স্থলপথে তিন দিনের কমে আরাকান রাজ্য ত্যাগ কর! 
যায় না। এজন্য মৌসং তাঁহাকে জাহাজে * উঠিতে বলিলেন। জনার্দন সঙ্গিগণ 


* বহুকাল হইতে ভারতবর্ষে অর্ণবপোত নির্াণ হইত। সংস্কৃত কলেজ পুস্তকালরে 
“মুক্তিকল্পতরু” নামক একখানি প্রাচীন হস্তলিগি গ্রন্থে জলযান নির্দাণ শিল্পের বিস্তারিত 
আলোচন! আছ্ছে। পূর্ব্বকালে যানের কক্ষগুলি কনক, রজত ও তান্র এই ধাতুত্রয় বা তিনের 
মিশ্রিত ব্য দ্বার! সুসজ্জিত কর! হইত। চতুংঙ্গ বা রি মান্তলের অর্ণবপোত সিত বা শাদা 
বর্ণে, তরিশৃঙ্গযান রক্বর্ণ, হ্বশৃঙ্গযান পীতবর্ধে এবং একশৃঙ্গযান নীলবর্ণে চিত্রিত করিবার নিয়ম 
'ছিল। যানের মুখ বা! গলুই কেশরী, মহিষ, নাগ, হসতী, ব্যাস্ত, পক্ষী, ভেক বা মানুষের মুখের 
মত করিয়া প্রস্তুত কর! হইত। আবার, মন্দির বা কক্ষের হিসাবে যানগুলিকে তিন শ্রেণীতে 
বিভক্ত করা হইত। যে জলযানে খুব বৃহৎ মন্দির থাকিত তাহাকে "মর্বমনিরা” বলা হইত। 
এই শ্রেণীর যান রাজধন, অশ্ব ও রমণী বহনে ব্যবহৃত হইত। দ্বিতীয় -শ্রেণীর যানকে ধা" 
মন্দিরা” বল! হইত। এই জাতীয় গৌতের মধ্যভাগে মন্দির থাকিত, এবং ইচা বর্ষাকালে 
রাজাদের বিলাম যাত্রার অস্ত ব্যবন্ৃত হইত। তৃতীর' শ্রেণীর যানগুলির গনুইর। দিকে বক্ষ 

কাচা রি তিন! এই যানগুলি চিরগ্রবাস যায় ও রূণে 
। 


তুপ্না। ৬৫ 


এ 


সহ জাহাজে উঠিয়া নাবিক্দিগকে উৎকলে যাইতে বলিলেন। উৎকলু তখন 
স্বাধীন পরাক্রান্ত হিন্দুরাজা ছিল। জনার্দন উড়িষা। রাজো সহায়তার আশা 
করিলেন জাঁগাঙ্গ মধাসমুদ্রে পৌছিলে নাপিকেরা ব্জবাহুকে কহিল, পনি 
যদি রাজকুমারী তুগ্লাকে বিবাহ করেন, তবে আমবা আপনার আজ্ঞাবহ হইয়া 
চলিব, নতুবা এইথানে জগ ডুবাইয়া সহচরগণ সহ আপনাকে বধ করিব, 
ইহাই আমাদের প্রতি রাঁজান্ঞা | জনার্দনের আনুযাত্রিক মধ্যে সাতাইশ 
জন ব্রা্ণ ছিল। তাহার প্রাণভয়ে এ নার্দনকে বিবাহে সম্মত হইতে বাধ্য 
করিল। রাজকুমারী তুগ্পা সেই সঙ্গেই অন্য জাহাজে গুপ্তভাবে ছিলেন। 
বক্তা সম্মত তইলে তুপ্লা জনার্দনের নিকটে মাসিয়া কহিলেন, “আপনি আমাকে 
গ্রহণ না করিলে আমি আত্মহতা করিন; এই কথা আমি পিতার নিকট 
প্রকাশ করায় হিনি এই কৌশল করিয়াছিলেন। আপনি আমাকে ক্ষমা 
করিবেন, অশ্রদ্ধা করিবেন না ।” জনার্দন পূর্বে তুগ্লাকে দেখেন নাই। এখন 
তী্হার রূপ, যৌবন, দৃঢ় প্রণয় ও সরলতা দুষ্টে মুগ্ধ হইলেন। প্রাণভয়ে 
বিবাহ করিলে দম্পতির মনোগিলন হয় না। কিন্তু তুপ্লার চরিত্রে ও সৌনদর্য্ে 
বজ্ববাহুর অসন্তোষ তিরোহিত হঈল। অমনি সেই জাহাজেই মালা বদল 
করিয়৷ বিবাহ হইল । বিবাচ্ের পর জনার্দন জাঁনিলেন যে তাহার! উড়িষ্যায় 
যাইতেছেন। কিন্তু শেষে জানিলেন যে তিনি কঙ্কাত্ীপে উপস্থিত হঈয়াছেন। 
সেঈ খানে মৌসটের মন্ত্রী বজবাঁহুর নিকট টপন্িত হইয়া কহিলেন, “ঠাকুর | 
তুমি মগের কন্ঠা বিবাহ করিয়াছ, এখন ট্রৎকলের হিন্দুসমাজে গেলে তোমার 
সম্মান থাকিবে না। আর আমাদের রাজকুমারীর তদধিক লাঞ্থনা হইবে। 
উৎকলরাজ তোমার কোন সাহাযা করিবে না। বাঙ্গালাদেশে তোমার জ্ঞাঁতি 
কুট্ম্বেরাও তোমার সহায় ভইবে না, বরং তোমাকে একঘরিয়া করিম আতম্মীয়- 
গণ দ্বণা প্রকাখ করিবে । বাঙ্গালাদেশে তোমার ভাগ্য প্রনল হইব না। 
এই জন্ তোমাকে লঙ্কা আনিয়াছি। .এখানে চারিজন রাঁজপদেব . দাবীদার 
হইয়া ঘোর যুদ্ধ ও বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছে । মহারাজ মৌসং তোঁমার 
সাহাধযার্থে প্রচুর সেন পাঠাস্টয়াছেন । তুমি অতি সঙজে এ দ্বীপ অধিকার 
করিতে পারিবে। এখানকার লোক 'ারাকানী মগদের সমধর্থ্ী। এখানে তুমি 
অতি সুখে পুরুষানুক্রমে রাজত্ব করিতে পারিবে।” রি 


৬৬ সামাজিক ইতিহান। 


মন্ত্রীর কথাই কার্যত: ঠিক হইল। বিপ্লবকারীদের মধ্যে ছূর্বলগক্ষ আসিয়া 
জন্র্টনের শরণাগত হইল। ক্রমে তিন পক্ষ আগিয় বজবাহর আশ্রয় লইলে 
তাহার দলবল প্রবল হইল। তখন প্রবল পক্ষও ক্রমশঃ জনার্দনের অধীনতা 
স্বীকার করিল। বজ্বাহু বিনা যুদ্ধে সমগ্র লঙ্কার অধীশ্বর হইলেন। তত্ব 
শীয্বেরা! বৌদ্ধধর্্ীবলম্বী হইয়াছিল এবং বহুকাল লঙ্কায়.রাজত্ব করিয়াছিল। * 

এদিকে ময়জুদ্দীন নিরাপদ হইয়! সঁতোড় রাজ্য ধ্বংস করিতে মনস্থ করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু ফুলমতী ও মধু, খাঁর উপর্ধেশে ক্ষান্ত হইলেন। তথাপি তিনি 
জাগীর সান্ালচক্র জব করিয়া তাহার উপর বার্ষিক চৌদ্দ হাজার টাকা মাল- 
গুজারী ধার্য্য করিলেন এবং সাতোড়রাজের; “র্থা মাহেব”উপাধি রহিত করিলেন; 
তদবধি সাঁতোড়ের রাজারা “ভূইয়া” ্রেৃতে অবনীত হইলেন। এখানে বলা 
আবশ্বক যে, গরংজীব বাদশাহের সময় হইতে ভুম্যধিকারীদের “জমীদার” 
উপাধি হইয়াছে। তংপূর্ব্বে জমীদারদিগের “ভূইয়া বা ভূমিয়া” উপাধ ছিল। 
আর “পরগণা” শবের পরিবর্তে “চাকলা”॥ শব প্রচলিত ছিল। «পরগণা” ও 
“জমিন্দার” শব আরবী ভামামূলক। আঁর “ভূমিয়া, ভূঁইয়া ও চাকলা” শব্দ 


* কথিত আছে, বিজয় সিংহ খর্ব ৬্ঠ শতান্বীতে সিংহল অধিকার করেন। আধুনিক 
শতিহাসিকের! কিন্বদস্তী অপেক্ষ। লিখিত বৃত্তান্তের উপ্র সমধিক বিশ্বাস করেন। কিস্তু ইহার 
কোন বিশেষ কারণ দেখ! যাঁয় না। যেবাক্তি মিথ্যা বলিতে পারে সে তাহা লিখিতেও পারে। 
বজবাহ সম্বন্ধে, রাজসাহী ও চট্টগ্রাম প্রদেশে যেরূপ জনপ্রবাদ আছে তাহা! হইতে এই 
ৃত্বান্ত লিখিত হইয়াছে । এই বছজনকধিত বহুকালব্যাপি প্রবাদ মধ্যে অনেক সতা নিহিত 
থাক! বিশেষ সম্ভব। আরও, শাস্ত্রীয় মতানুসারে লঙ্কা! ও সিংহল ছুইটা স্বতন্ত্র দ্বীপ। 
মা্কগ্ডেয পুরাণ ৫৮ অধ্যায়_“লঙ্কাকালাজিনাশ্চৈব শৈলিক। নিকটন্তথা! ॥ খযভাঃ সিংহলাশ্চৈর 
তথা কাধীনিবাসিনঃ।” ভাগবত, ৫১৯/৩*, বৃহতসংহিতা, ১৪1১৫, প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থেও লঙ্কা! ও 
সিংহল ছুইটা স্বত্ত স্বীপ বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে। কেবল পালিগ্রস্থ “মহীবংশের” মতে 
দিংহলের অপর নাম লঙ্ক!। ভাম্বরাচীধ্য লিখিয়াছেন _যখন লঙ্কায় সুয্যোদয় হয়, তখন (তাহার 
নব্বই অংশ পূর্বে) যমকোটিতে মধাহ, ইত্যাদি। বমকোটি উদ্জিনীর ঠিক পূর্বে নব্বই 
অক্ষাংশ দূরে অবস্থিত, আবার লঙ্কা যমকোঁটির ঠিক পশ্চিমে, উক্জয়িনীর পশ্চিমে নহে। 
হূধাসিদ্ধান্তের মতে_ ১২৪৯) লঙ্কা ভারতবর্ষের একটি নগর। ব্রন্ধাগগুরাণের মতে, 
(অনুমঙ্গপাদে ৫৩ অঃ ) যবস্বীগের গর মলয় দ্বীপ, এই মলয় নামক দ্বীপের অন্তর্গত পর্বতের 
সানুদেশে লঙ্কাপুরী। গৃর্্ঘকালে ভারতমহাসাঁগরীয় দ্বীপগুলিও ভারতবর্ষের মধ্যেই গণিত হইত।। 
স্বতরাং ত্রহ্ধাগুপুরাণের মতানুমারে যলয়ঘীপের অন্তর্গত লঙ্কাপুরী বলিলে, পৌন্লীণিক মণ, 
তাহ! ভারতবর্ষ ছাড়া নহে, এবং ু্যাসিদ্ধান্তের সহিতও অনৈক: হয় না। এই সমস্ত হইতে! 
বোধ হয়, বজবাহর লঙ্ক! বিজয় নিতান্ত অমূলক নহে। | ! 


ময়ঙুদ্দীন। ৭ 


স্তমূলক-_ভূমি এবং চক্র শব হইতে উৎপন্ন । ভুইয়া! বাঁ জমীদারগণের 
অধিকার বৃহৎ হইলে যথাক্রমে চৌধারী, রায়, রায়চৌধারী এবং রাজা উপাধি 
হইত *। সাতোড়ের রাজার “রাজা” উপাধি পূর্বববৎ থাকিল; “থা সাহেব” 
উপাধি তাহার! ধারণ করিতেন না । সুতরাং সেই উপাধি রহিত হওয়ায়, 
সীতোড়-রাজ ক্ষতি বোধ করেন নাই। কেবল চৌদ্দ হাজার টাঁক! মালগুজারী 
ধার্য হওয়াই তাহাদের লৌকসান হইল। 

আইন আকবরীতে রাজ! কংসের যে বৃত্তান্ত আছে, তাহা ত্রমপূর্ণ। উক্ত 

গ্রন্থে লিথিত আছে যে, “রাজ! কংস সমূন্্দীনের অবাবহিত পরে গড়ে স্বাধীন 
সম্রাট হইয়াছিলেন। তিণি মুসলমানদিগের প্রতি ঘোর অত্যাচার করিতেন। 
তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র মুসলমানবর্মম গ্রহণ করিয়াছিল।” রাজা কংস- 
রামকে লোকে কংসরাম বাদশাহ বলিত বটে, কিন্তু তিনি প্রকাশ্তারূপে সম্রাট, বা 
বাদশাহ উপাধি গ্রহণ করেন নাই । তাহার পুত্র সম্রাট, হয় নাই এবং মুসলমানও 
হয় নাই। উপরি উদ্চ বৃত্বীস্ত গণেশনারায়ণ ধার সহ কতক প্রক্য হয়। গণেশ 
স্বাধীন সম্রাট. হইয়াছিলেন এবং তাহার পুত্র মুসলমান হইয়াছিল বটে, কিন্তু 
গণেশ ৫০ বর্ষ পরবর্তী কালের লোক। তিনি মুসলমানদের গ্রতি কখন কোন 
অত্যাচার করেন নাই বরং তাহাদের পরম বন্ধু ছিলেন। তাহার শত্রপক্ষীয় 
গোঁড়া মুদলমানের! তাঁহাকে অত্যাটারী বলিয়া মিথ্যা প্রচার করে। আর 
একজন রাজা কংসনারায়ণ রায় আরও পরবর্তী কালের লোক। তিনি 
তাহিরপুরের রাজা ছিলেন। তিনি আকবর বাদশাহের জময়ে গুবে বাঙ্গালার 
নবাব-দেওয়ান ছিলেন এবং কিছুদ্দিন নবাব-নাজমের কাজও করিয়াছিলেন। 
তিনি মম্রাট আকবরের সমকালীন লোক। অতএব আইন আকবরীতে যে 
রাজ! কংসের বৃত্তান্ত আছে, তাহা অগ্ুদ্ধ। সময়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে বোঁধ 
হয় যে আইন আকবরীতে রাজা কংসরাম সান্তালের কথাই ভ্রমবশতঃ অশুদ্ধ- 
বূগে লেখা হইয়াছে। তাহাতে কতক কংসরামের বৃত্তান্ত এবং কতক গণেশের 
বৃত্তান্ত মিশ্রিত করা হইয়াছে। 


* চৌধারী শব্দের অর্থ চতুষপার্থব্তী ভূমির ৭ ধিগতি। এখন চৌধারী শবের স্থানে চৌধুরী 
| খু চৌধুরী শবে চারি ভাঁ: বিশিষ্ট; কিন্তু মেই চারি ভার কি, তাহ! 
কেহই জানে ন|। 


৬৮ সামাজিক ইতিহাস 


মুসলমানেরা 'সধিকাংশ গয়নথুদ্রীনের পক্ষ হইয়া ময়জুদ্দীনের বিপক্ষ হইয়া- 
ছিল, এট জন্য ময়জুদ্দীন মুসলমান কর্ণ্চাবীদ্িগকে দু নিশ্বীম করিতেন না। 
লচোড়ের রাজবংশের প্রতিও তাহার বিদ্বেষ ছিল। এজন্য মধু খাঁ তাহার এক- 
মাত্র প্রিয়পান্র ও বিশ্বাসী হইয়াছিলেন। ময়ঙদ্রীন নিতান্ত অলস, বিলাসী 
এবং মকর্ণা লোক ছিলেন। তিনি নান! জাতীয় বহুস্ংখাক উপপদ্ধী সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন । তাহাদিগকে লটয়! নৃত্য, গীত, বাগ, উত্তম আহার, বস্ত্র, গন্ধ, 
শযা! ইতাদি বিলাসিজনপ্রিয় বন্ত টয়া: দিবাবারি সময়ক্ষেপণ করিতেন। 
তিনি রাজকার্ধা কিছুই করিতেন না। মধু খী তাহার নিকট যে সকল কাগজ 
পাঠাইতেন, তিনি সেই বিলাস-মন্দিরে বঙগিষ্লাই তাহা দস্তখত মোহর করিয়া 
দিতেন। মধু খ| বাদশাহের 'টজির এং ফুম্ীর উপপতি হইয়া সমস্ত রা- 
. কার্য চালাতেন । মধু খাঁর কর্তৃত্বময়ে : ভাড়ার রাজা তাহার জাগীর 
ভাছুড়িয়ার চতুষপার্থে রামবাজু, প্রতাপবাজু; দোণাবাজু ও বড়বাজু নামে চারিটি 
পরগণা 'এতি ল্প মাঁলগুজারীতে গমীদারারূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আর 
একটাকিয়! ভাছুড়ীদের এবং তাহাদের আত্মীয় কুটুম্বদের মধ্যে অনেকেই প্রধান 
প্রধান রাঞ্জকার্ধ্ে নিষুক্ত হইয়াছিল। লোকের মনোরঞ্জন করিবার জন্য 
একটাকিয়া্দিগের বিশেষ ক্ষমত| ছিল। তারা যে কেহ যে কোন কার্য্য 
নিযুক্ত হউক, তাহাতেই সকলের নিকট প্রশংসিত হইত। ইহাতে একটাকিয়া 
বংপের মান, পদবী, খষধর্্য এবং ক্ষমতা অতান্ত অধিক হইয়াছিল । 
ময়জুন্দীনের একান্ত অকর্মমণ্যতা' বাঙ্গালাদেশের পক্ষে অতান্ত কল্যাণকর 
হইয়াছিল। কারণ মধু খা ও ফুলমতী এরপ স্চারুরূপে রাজকার্ধা চালাইতেন 
যে, হয়জুদ্দীনের রাজত্ব রামরাজোর স্তায় প্রজাগণের সুখকর হইয়াছিল ।ফ 'বামতী 
দয়া এবং দানশীলতার ভন্ত প্রসিদ্ধা এবং মধু খা শ্ববিচার ও কারযাদক্ষতার জন্ত 
সর্কা্র প্রশংসিত হইযাছিলেন। ফুলমতীর অন্ঠান্ত মদৃগুণ এত অধিক ছিল যে, 
তাহার অসভীত্ব সববেও লোকে তাহাকে ভক্তি করিতি। গৌড় বাদশাহের ঘরে 
 একটাকিয়! ভাছুড়ীদের সম্মান ও কর্তৃত্ব যথেষ্ট ছিল। তাহাদের কেহ উজির, 
“ কেহ নাজির, কেহ মন্ত্রী, কেহ সেনাস্্ীতি, কেহ বা প্রদেশীয় শাসনকর্তা ছিল। 
পরবর্তী কালে মোগল সম্রাট দের ঘরে রাজপুত রাজাদের যাৃশ সন্তরম ও ক্ষমত। 
_ হইয়াছিল গৌড়বাদশাহের ঘরে একটাকিয়াদের তদপেক্ষ। বেশী বই কম ছিঃ 


৭. ৩।কুর 
২ (ল্ত। এ কর ইয়। দিতে অনুরোধ করি- 
. ৩৭ এমটাদ ও রামটাদ প্রত্যেকে পচিশ খাদা অর্থাৎ ৪০০/বিঘ! ভূমি বার্ষিক, 
তিন টাকা ছুই আন! জমায় আরম! পাইবে । কানীকিশোর নিজে ছুই খাদ জমি 
্র্গবত্র পাইবেন। শ্যাম! রামার অনুচরগণ সীতোড়ের সৈন্তদলে চাকরী করিবে। 
আর তাহার! ছুই ভ্রাতা প্রত্যেকে একশত এক টাঁক! বেতনে রাজার 'সৈম্তগণের 
সেনানী হইবে *। তাহাদের গত কালের কুকার্ধ্য জন্ত কোন দণ্ড হইবে না, 
এবং তাহারা ভবিষাতে কোনরূপ দৌরাত্ম্য করিবে না। কালীকিশোর 
অনেক ইতস্ততঃ করিয়া সন্ধি করাইতে সম্মত হইলেন। শ্তামা রাম! 
গুরুর উপদেশ লঙ্ঘন করিল না। কেবল আয়মা ৮**/ বিঘা স্থলে 
১০০৮ বিঘা লইয়া! অন্ান্ত সমস্ত প্রস্তাব স্বীকার করিল। তদবধি সাতোড়রাজ্য- 
ধ্বংস পর্যন্ত শ্তামা রামার বংশ সান্ালরাজ্যের সেনাপতি ছিল। তাহাদের বংশী- 
য়েরা এখনও অষ্টমিন্সা গ্রামে বাস করিতেছে। গড় বাদশাহ শ্তাম৷ রামাকে 
ধরিয়া দিতে রাঁজ৷ অবনীনাথকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্ত তিনি নিজ প্রতিজ্ঞা 
হেতু সম্মত হন নাই। অধিকত্ত তিনি ইহাও বাদশাহকে জানাইলেন যে, শ্থামা 
রামাকে দণ্ড করিলে পুনরায় ডাকাতী ও নানারূপ অশান্তি আরম্ত হইবে। 
জাগীর লাতের পর রাঙ্গা কংদরামের আধিপত্যসময়ে সীতোড়ের রাজার! 
আরও পাঁচ পরগণা জমিদারী পাইয়াছিলেন। একটাকিয়ারাও মধু খার অধিপত্য- 
কালে রামবাজু, প্রতাপবাজু, সোপাবাজু এবং বড়বাজু নামে চারি পরগণ| জমিদারী 
পাইয়াছিলেন। ইহাতে উভয় রাজ্যেরই পরাক্রম বৃদ্ধি হইয়াছিল। সীতোড় 
চলনবিল হইতে দূরে ছিল, কিন্তু সাতগড়া৷ চলনবিলের মধ্যে ছিল। শ্ঠাম! রামা 
রাজ! অবনীনাঁথের চাঁকরী স্বীকার করায় সমস্ত চলনবিল সাঁতোড় রাজ্যের অধীন 
* হিন্দুর! অঙ্কের শেষে শৃদ্ত থাক! অশ্তত আন করিত। এজন্য বিবাহের গণ, বেতন ও 
খণ গ্রহণে অন্বের শেষে লৃন্ত রাখিত ন|। 


ছিল এবং মুসলমানেস,' ৬ 

অধিকাংশ মুসলমান এবং সেনাপতিগণ পাঠান || সামা সং 

ভাছুড়িয়ার উপর পড়িয়া লুঠপাট আরম্ত; করিল। গণেশ চলনবিল ঘুরিয়া 
সীতোড় রাজা আক্রমণ করিলেন। রাজা ফ্পবনীনাথও তাহার প্রতিকার জন্ত 
সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন । এমন সময়ে তির মধ্যবর্তী হইয়া সন্ধির 

প্রস্তাব করিলেন। 

. ফানীকিশৌর আচার্য্য এখয়ে গণেশের নিকট গিয়া কহিলেন, “যাহাতে 
আপনাদের উভয় রাজার জয়লাভ হয়, সে স্থখ ও সম্মান বৃদ্ধি হয়, আমি 
এমন সদ্পায় করিতে পারি । আপনি সেই নিয়মে সন্ধি করুন” গণেশ কঠিলেন, 
“উভয় পক্ষের জয় কিরূপ ?” কালীকিশোর কহিলেন, “তাহ! পরে বলিব। যদি 
আপনি চলনবিলের উত্তরার্ধ পান এবং আপনার সম্মান বৃদ্ধি হয়, তবে আপনি 
 সন্মত হন কি না?” গণেশ সম্মতি দিলেন। পরে কালীকিশৌর অবনীনাথের 
নিকট ত্রীরূপ সন্ধিতে তাহার সম্মতি লইলেন। তাছার পর কালীকিশোর গণেশের 
পুত্র যহুনারায়ণের সহ অবনীনাথের কন্তা। নবকিশোরীর বিবাহ দিয়া চলনবিলের 
'উত্তরার্ঘ কন্যাকে যৌতুক দিতে. বলিলেন। উভয়েই কুলীনব্রাহ্মণ এবং রাজা । 
'অবনীনাথ বাতস্তগোত্র এবং গণেশ কাশ্তপগোত্র । উভয়েরই পুত্র কন্তা সুন্দর । 
ম্বতরাং সেই প্রস্তাব উভয়েই সাগ্রহে স্বীকার করিলেন। কাটাকাটি, লুঠপাট 
প্রজাগীড়নের পরিবর্তে আমোদ প্রমোদ ও পুণ্য প্রতিষ্ঠায় যর সহ নবকিশোরীর 
বিবাহ হইল। রাজা অবনীনাথ চলনবিলে উততরার্ঘসহ বছুলক্ষ টাকার 
দ্রবাজাত যৌতুক দিলেন। গণেশ কহিলেন, “যদ আমার এ পর্য্যস্ত একমাত্র 
'পুত্র। যদ্দি.ভবিষ্যতে অন্য পুত্র হয়, তথাপি জোষ্ পুত্র রাজা পাইবে। স্থৃতরাং 
আমি সর্বস্থই এই পুত্র ও বধূকে দিতে পারি” যাহা হউক, তিনি মিজের, 
: ক্যর্ননাজ্য তৎক্ষণাৎ পুত্রবধূকে দান করিলেন। উভয়পক্ষ হইতে জয়ধরনি হইল । 


রাঁজা গণেশ! ৭৩ 


দ্ধের পরিবর্তে নৃহ্য, গীত, বাঁ্চ এবং মহোৎসব হইল। উভয়পক্ষ ব্ছতর দান 
বৃতরণ করিলেন। কালীকিশোর উভয় রাঁজার নিকট নানারূপ পুরস্কার এবং 
ক্ষত পাইলেন। উভয় রাজারই সম্মান ও পরাক্রম বৃদ্ধি হইল। গণেশ 
হাননে সাতগড়ায় গ্রত্যাগমন করিলেন। | 
এই সময়ে গৌড়বাদশাহ সৈফুদ্দীনের মৃত্যু হইল। তাহার বড় বেগমের পুজ্র 
মাজিম শাহ্‌ বয়মে ছোট ছিলেন এবং ছোট বেগমের পুত্র নসেরিৎ শাহ বয়সে বড় 
ছিরেন। নসেরিৎ মুদলমানদিগের সাহাধ্যে দ্বিতীয় সম্ম্দীন নাম ধারণপূর্বক 
গৌঁড়দিংহাঁদন অধিকার করিলেন। আগ্সিম গৌড়নগর .হইতে বাহির হই 
শাহ উপাধি ধারণ করিলেন। তিনি ভাহড়ীদের সাহায্যে একদল ফেনা 
মংগ্রহ করিলেন এনং তংকালীন একটাফিয়ার রাজা গণেশের সাহায্য প্রার্থনা 
করিলেন। গণেশ তাহার সহায়ত! করিতে স্বীকার করিয়া মিজ দলবল ও রসদ . 
সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, তীহার নূতন বৈবাহিকের নিকট সাহাধ্য চাহিলেন। 
রাজা অবনীনাথ শ্যামা রামার অধীনে দ্বাদশসহত সৈম্ক পাঠাইলেন। গণেশ 
নিজের বিশ-হাজার দিপাহী এবং বৈবাহিকের বার হাজার, মোট বত্রিশ হাজার : 
সৈশ্ঠ লইয়া আজিমের সাহায্যার্থ চলিলেন। 
তখন সাতগড়া হইতে গৌড়ে যাইবার চুইাটি পথ ছিল। একটি চলনবিলের 
উত্তরবর্তা, অপরটি ক্ষিণবর্তী। গণেশ উত্তরবর্তী পথে আদিম শাহের সহ যোগ 
৷ দিতে গৌড়াতিমুখে চলিলেম। কিন্তু আজিম শাহ শক্রতাঁড়িত হই সে দিকে 
যাইতে পারিলেন না। তিনি দক্ষিণবর্তী পথে সাঁতগড়া চলিলেন। নসেরিৎ শাহ 
আজিমের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। হা 
তানোরের নিকট উভয় ভ্রাতার যে যুদ্ধ হইল, আজিম তাহাতে হত হইলেম। 
এ দিকে গণেশ আসিয়া গৌড়নগর অধিকার করিলেন। নসেরিৎ সংবাদ গাইয়া 
ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু গণেশের সহ যুদ্ধে তিনিও হত হইলেন। এই ঘটনা 
হিজরী ৭৮৭ সালে মংঘটিত হয়। নলেদিতের কোন সম্তানছিল না। আশমানতার! 
নামে আজিম শাহের একটি নাবালিকা কন্তা! মাত্র ছিল। মুসলমান-নীতি অনুসারে 
স্বীলোকে রাজত্ব পাইতে পারে না, স্তরাঁং গণেশ নিজেই সমাট হইলেন। 
একটাকিয়া রাজারা হিন্দু মুফলমান উভয় জাতিরই- মমান তক্তিপাত্র ছিবেন, 
সৃতরাং কেহই তাহাকে কোন বাধা দিল না। তিমি রাঙা অবনীনাথকে :.. 


১৪. 


৭৪ সামাজিক ইতিহাস। | 
সহায়তার পুরস্কারস্বরূপ চাঁরি পরগণা অমীদারী দিয়াছিলেন। নসেরিতের ও 
আঁজিমের বেগমের! গণেশের উপগদ্ধীরূপে গৌড়ের রাজপ্রাসাদেই থাকিলেম। : 
গণেশের নিন পরিবার পাওুয়াতে থাকিত। নীর ফর্জন্দ হোসেন লিখিয়াছেন যে, 
প্রাজ! গণেশ বেগমদিগকে গোপনে নিকা করিযাছিলেন। তিনি যখন গোঁড়ে! 
থাকিতেন, তখন প্রায় মুসলমানের সভায় চলিতেন। আবার যখন তিনি পাতুয়াতে ; 
থাফিতেন অতি নিষ্ঠাচানী ব্রাঙ্মণের স্ভায় সন্বাচারে থাঁকিতেন। : হিনু মুসলমান! 
উভয় জাতিই তাকে স্বজাতি জান করিত) তিনি বেগমদের নামে গৌড়নগরে : 
অনেক দর্শ! ও মস্জীদ নির্মাণ করাইয়াঞরিলেন। আবার পাওয়া, টা এবং; 
বাট্াতে নিজ নামে বহুতর ল করিয়াছিলেন। তিনি অতি, 
মিটভাষী ও শিষ্টাচারী ছিলেন। তিনি উর্জ ধর্শেরই উৎসাহ দিতেন। কিন্ত 
কাহাকেও ভিত ধস নিন্দা করিতে দিকের না তিনি পরমন্খে লাত বংসর ; 
জামাহ্য ভোগ করিয়া উপরত হইলে তু যছুনারায়ণ খা সম্রাট হইযাছিলেন। 


পঞ্চম অধ্যায়। 


জেলালুদীন (য্মর)।-_আশমানতারা।__অনুপনারায়ণের একটাকিয়ায় অভিষেক ।_. 
রার্দী কিশোরী ।-_জেলালুদ্দীনের মৃত্য 

গণেশ সম্মুখ যুদ্ধে মুসলমান সম্রাটকে নষ্ট করিয়! গ্রকাশ্তিক্ূপে সম্রাট, 
হইয়াছিলেন এবং তিন পুরুষ বরাবর রাব্রত্ব করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রে শিবজী 
এবং পঞ্জাবে রণজিৎ সিংহ ভিন্ন আর কোন হিন্দু রাজা! এরূপ করিতে পারেন 
নাই। যদি গণেশের সম্তানের! বরাবর স্বধর্থ থাকিতেন, তবে এই ঘটনা! ভাছুড়ী 
বংশের এবং সমস্ত বাঙ্গালীর বড়ই গৌরবের বিষয় হইত। কিন্তু যছুনারায়ণ 
মুমলমান ধর্ম গ্রহণ করায়, বাঙ্গালী হিন্দুর! ভাহ্ড়ীবংশের বৈষয়িক উন্নতি দ্বজাতির 
গৌরব জ্ঞান ন| করিয়া বরং কলঙ্ক জ্ঞান করিতেন। যছু মন্যুদ্ধে পটুতা অন্ত 
বছুম্ল নামে খ্যাত ছিলেন। সেই যহম্ল (েদ্মাল) শবের অগত্রংশে ফেরেস্তা 
তাহার নাম চেতমল' লিখিয়াছেন। গণেশের জীবদ্দশীতেই যদ্ু আজিম, লাহের 
কণা আঁশমানতারার প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে ধনবান্‌ লোকের 
পক্ষে উপপত্বী রাখা এবং যবনীগমন দুষ্য ছিল না। আশমানতারার মাতা 
গণেশের উপগত্ধী ছিলেন। ম্ুতরাং গণেশ ধছুকে নিবারণের কোন চেষ্টা কয়েন 
নাই। যছু সম্রাট হওয়ার তিন বংদর পর আশমানতারার গর্ভ হইল। তিনি 
যছুকে কহিলেন, “আমি বাদশাহের কন্1 ; আমার সম্তান ঘ্বণিত জারজ হইবে, 
ইহ! আমি সহ করিতে পারিব না। তুমি যদি আমাকে বিবাহ ন1 কর, তবে আমি 
আত্মহত্যা করিব।” যছু নানাস্থান হইতে পণ্ডিত আনাইয়! কৌশলে তীহা-.. 
দিগকে প্রশ্ন করিলেন বে, “্ষবনীকে প্রায়শ্চিত্ব করাইয়! ব্রাহ্গণে তাহাকে 
বিবাহ করিতে পারে কি ন1?” পঞ্ডিতেয়া কহিলেন, “্যবনীকে হিঙ্গু্জানী 
করা যায়, কিন্তু তাহার! শূদ্রামী হয়। ব্রাঙ্গণের সহ তাহার বিবাহ লোকতঃ 
ধর্মতঃ অসিদ্ধ। হাঁপর যুগে গর্মমুনি যবনীগর্ভে কালযবনকে উৎপাদন করিয়া 
ছিলেন বটে, কিন্তু বৈধবিবাহ্‌ হয় নাই। ক্ষত্রিয় রাজার! ম্নেচ্ছবনাদি-যাজকন্তা 
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সময়ে সময়ে বিবাহ করিয়াছেন, কিন্ত ব্রাঙ্মণেব তাদৃশ বিবাহ কোন শাস্ত্রে বা 
ব্যবহারে নাই।”. মহ সনাতন ধর্মে থাকিয়। আশমানতারাকে বিবাহ করিবার 
কোন পন্থা না পাইয়া নিজেই মুসলমান হইলেন এবং নি নাম ধারণপূর্ববক 
_আশমানত|রাকে বিবাহ করিলেন। 
যছুর মাত বৃদ্ধ! রাণী ত্রিপুরা, যছুর পর্ধী নবকিশোরী এবং হুর শিশুপুক্র 
অন্ুপনারায়ণ পাওুয়াতে ছিলেন.। রাীরা এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়৷ দলবল 
সহ গৌঁড়ে উপস্থিত হইলেন। তাহাদের 'আগমনে যছু আশমানতারা সহ 
গোঁড়ের ছূরগে প্রচ্ছর থাফিলেন। রাণী কিশ্লারী ছুঃখে ও ক্রোধে লজ্জা ত্যাগ 
করিয়া খড়াহস্তে উপ্রচণ্ডার স্তায শানে কাটিতে বাহির হইলেন, 
কিন্ত ছে গ্রবেশ করিতে ন! পারিয়া ফিরিয়গ্রুমাসিলেন। তখন রাণী ত্রিপুরা 
সমস্ত সৈন্য, সামস্ত, অমাত্য, ভূত্য এবং গ্রর্ধীগণকে সমবেত করিয়া কহিলেন, 
“শান্্রমতে জাতিপাত অপমৃত্যুর তুল্য। যী জাতিনাশ হওয়াতে সমন্ত স্বত্ব 
লাশ হইফ্বাছে। এখন তৎপুক্র এই শিশু অন্্টীনারায়ণ সাঘাজযোর প্রকৃত অধি- 
কারী। আমি তাহাকে বাদশাহী দিব। তোমরা আমার সাহাধ্য করিতে প্রতিজ্ঞা 
কর। তোমরা পুরুযান্থক্রমে একটাকিয়ার আশ্রিত ও প্রতিপালিত। তোমাদের 
রক্তমাংস একটাকিয়ার অন্ন গঠিত। তোময়! ভয় এবং ধোত ত্যাগ করিয়া 
 ধর্শের প্রতি দৃষ্টি কর। এই শিগুকে উপেক্ষা কয্সিবে তোমাদের ইহকাল 
পরকাল উভয়ই নষ্ট হইবে।” রাণী কিশোরী এবং অস্ভান্ত রাজমহিলাগণ 
অমমি তীব্র করুণ স্বরে রোদন আরম্ত করিগ। এই রোদনধ্বনিতে গৌর 
রাঞ্জভবন প্রতিধবনিত হইল। 
সভাস্থ মকলেই ছুঃখিত হইল, কেহ ফেহ অশ্রমৌচন করিল) কিন্তু কেহই 
সাহস করিম! তাহার সাহায্য করিতে স্বীক্কৃত হইতে পারিল না। তাহিরপুরের 
রাঁজা জীবনরায় যছনারায়ণের মাস্‌তো৷ ভাই এবং দেওয়ান ছিলেন। তিনি কিছু 
দূরবর্তী সম্পর্কে রাণী কিশোরীর মামাতো ভাই। তিনি অনেকক্ষণ চিন্তা 
করিয়া যিনীতভাবে ফছিলেন, “মহীরাণী যাহা বলিলেন, তাহাই লান্্রসঙ্গত বটে। 
কিন্তু গেশ কাল ও পা তেনে মঙ্ল ব্যবস্থাই পরিবন্তিত হয়। বর্তমান অবস্থায় 
দি রাজাকে বিচাত কক্জিতে গেলে গ্রচুয় অনিষ্ট হইবে। দেশ মধ্যে 
সুসদমানেয়া অতি প্রধল।  আপনকার সৈল্ত ও সেনাপতির সারাংশ মুসধমান। 





রাণী ত্রিপুরা। | ৭৭ 


মহারাঝ মুসলমানধর্ম গ্রহণ করায় তাহারা অতিশয় তুষ্ট হইয়াছে। তাহারা 
অবশ্তই তাহার পক্ষ হইবে। মহারাঞ্জ নিগ্গে অতি বুদ্ধিমান্‌ বীরপুরুষ। তাঁহাকে 
রান্াত্রষ্ট কর! আমাদের অসাধ্য। তিনি কেবল জজ্জা প্রযুক্ত পলাইয৷ আছেন, 
তিনি ভীত হন নাই। আপনার। তাহার বিরোধী হইলে অনেকের প্রাণ নাশ 
অবশিষ্টের ধর্মনাশ হইবে। একটাকিয়ায় জলপিও লোপ পাইবে। আপনারা 
এই সংকল্প ত্যাগ করুন। ভাছুড়ীচক্রই একটাকিয়ার প্রকৃত রাজ্য। আপনার! 
সেখানে অন্ুপকে রাজ! করুন। তাহাতে বোধ হয় বাদশাহ কোন আপত্তি 
করিবেন না। যদি করেন, তবে আমর! তাহাকে নিবারণ করিব। আশমানতার! 
গৌড়বাদশাহের কন্া। “তাহার সম্তানকে গৌড়ে বাদশাহী করিতে দিন। ইহাতে 
দশদিক রক্ষা হইবে এবং সর্বত্র মঙ্গল হইবে” সভাস্থ সকলে অমনি 
"সাধু সাধু!” বলিয়৷ তাহার মতের পৌষকতা করিল। রাণীরাও অবশেষে 
দেওয়ানজীর উপদেশই অন্ধুসয়ণ কর! কর্তব্য স্থির করিলেন। 

রাণীদের সাতগড়! গমন জন্ত নৌকা! সংগৃহীত হইল। গৌড়ের ছত্র দণ্ড 
দিংহাঁসন এবং গৌড় ও পাওয়ার রাঞাসাদ হইতে যাবতীয় উৎকৃষ্ট মূল্যবান্‌ 
দ্রব্য সেই সকল নৌকায় বোঝাই কর! হইল। তাহার পর . বৃদ্ধা রাণী জীবন 
রায়কে তৌষাখান৷ খুলিয়া দিতে হুকুম দিলেন। দেওয়ানজী নিজ দায়িত্ব বুঝিয়! 
যছুর নিকট এন্ডেল! দিলেন। যছু কহিলেন, “তোষাখান! খুলিয়া দাও, মাতৃদেবীর 
যাহা ইচ্ছা তাহাই লইয়৷ যাইতে দাও, তাহার! যাহাতে শীঘ্র চলিয়া যান 
তাহারই চেষ্ট কর।'” অনুমতি পাইয়! জীবন রায় সমস্ত ধনাগার খুলিয়া দিলেন। 
রাণীরা সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি লয়! সাতগড়া চলিরোন। যছু দূত দ্বারা জননীকে 
প্রণাম পাঁগাইলেন। বৃদ্ধা রাণী সক্রোধে কহিলেন, “আমার যু এখন নাই, সে 
মরিয়াছে।” তাহার ক্রোধ দেখিয়! দূত ভয়ে পলায়ন করিল। 

রাণীনের প্রস্থানের পর যছু ছুর্গ হইতে বাহির হইয়! রাজকার্ধ্য আরপ্ত 
করিলেন। তিনি নামের মোহর পরিবর্তন করিয়! জেলানুদীন শাহ নামে মোহর 
করিলেন। তিনি ধর্শোপাসনা বিষয়ে গোঁড়া মুসলমান হইয়াছিলেন। তিনি 
প্রত্যহ পাঁচ সন্ধ্যা নমাজ পড়িতেন) প্রাতে এবং সন্ধ্যার পর কোরাগ পাঠ 
করিতেন; রমজাদ ও মহরমের রোজ! অর্থাৎ উপবান করিতেন এবং যাবতীয় 
মুদলমাদ পর্ব-যথারীতি. নির্ধধাহ করিতেদ। কিন্তু আহার ব্যবহারে, পূর্ব 
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হিন্দু-পদ্ধতি স্থির রাখিয়াছিলেন। তিনি কখন বিছানায় বসিয়া আহার করিতেন 
না) ব্রাঙ্মণের অথাগ্ঘ কোন ভ্রব্য খাইতেন না| এবং স্নান না করিয়া ভোজন 
করিতেন না। তিনি পাওয়ায় দেবসেবার বায় পূর্ববৎ রাজকোষ হইতে দিতেন। 
তিনি গোহত্যা এবং পিতৃকুলে বিবাহ পূর্বাবৎ নিষিদ্ধ রাখিয়াছিলেন। প্রকান্ত 
স্থানে কেহ কোন ধর্ণের নিন্দা করিলে কঠিন দত হইত। তাঁহার হিন্দু মুসল- 
মান কর্ণচারী সকলেই পূর্ববৎ থাঁকিল। তাহার হিন্দু উপপরীগণ বিদায় 
প্রার্থনা! করায় তাহাদিগকে কিছু কিছু অর্থ দি বিদায় করিলেন। সংক্ষেপতঃ 
একটাকিয়ার রাঞ্জার৷ যেমন সমদর্শী এবং গমতাপ্রিয় ছিলেন, যছু মুসলমান 
হইয়াও তদ্রপই থাকিলেন। দিনরাঁজ ফ্রোৌধ নামক একজন উত্তররাচী 
কুলীন কাযস্থকে তিনি উত্তর বাঙ্গালার নবাবধুনিযুক্ত করিয় 
নার রাজ!। ৃ 





একটাকিয়ার রাজারা গৌড়বাদশাহকে ফেরূপানম (নজরানা) ও রাজস্ব দিতেন, 
 স্কাণী ত্রিপুরা তাহ! বন্ধ করিয়! অন্থুপের অভিষ্ভাবিকারূপে রাজ্য শীঁসন করিতে 
লাগিলেন। অঙ্গুপ যছুর কুশনির্ষিত মূর্তি দাহ করিলেন। জাতিত্রষ্টের শ্রাদ্ধ হয় 
না, এ জন্ঠ তিনি মন্তক মুগ্ডন ও স্বর্ণ উৎসর্গ করিয়া! প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। 
এই অবধি রাণী নবকিশোরী বৈধব্য আচরণ করিতেন। জেলানুদ্দীন সমস্ত 
সংবাদ পাইলেন, কিন্ত কিছুতেই কোন আপত্তি করিলেন না। 
ইহার পর গঞ্চম বৎসরে অন্তুপের যোঁল বৎসর বয়স পূর্ণ হইল। রাণী 
অিপুরা গৌড় হইতে প্রচুর ধনরাশি আনিয়াছিলেন, তিনি দেই অর্থবলে 
মহাধ্মধামে অঙ্থপের বিবাহের এবং রাদ্যাভিষেকের আয়োজন করিলেন। 
তিনি বুকে কোন কথা কিছুই জানান নাই। কেবথা রাণী কিশোরী, বাদশাহকে 
এইরূপ ব্যঙ্গ করিয়া নিমনত্রপতর পাঠাইয়াছিলেন। যথা-_ 
রদ রাগািত হী ননী াহ যাহাছুর, পি 
জা মেলাদপর্বক নিবোষন্ধ বিশেষ ৮... | 
মারা বার নানীর জন অনুগদারারণ শর্দ খ" সাহষের শুভ 
বব ও ভায়া অভিষেক হইবে গজ সবার! মিমন্ণ করিলীদ। হুজুর জালি বেগম সহ 


শন্ুপনারায়ণের অভিষেক। ৭৯ 
আগমন পূর্বক শ্রীমানেয় কল্যাণ পরীর্ঘন। করিবেন এবং সময্বৌচিত মতাসৌঠব করিবেন। ইতি-- 


আজ্ঞাধীনা-_. 
নবকিশোরী দেব্যাঃ। 


বাদশাহ সেই পত্র পাইয়া চিন্তা করিলেন, “যছুনারা়ণ প্রকৃতই এখন মৃত। 
যচুর মাতা, সী, পুত্র, জাতি, কুটুম সকলই আছে। কিন্তু এখন আমার সহ 
তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই। যর মাতা সর্বদা যছুর দীর্ঘ জীবন প্রার্থন! 
করিতেন, যছুর ব্যায়াম হইলে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়। তাহার শুশ্রাধা করি- 
তেন এবং যছুকে দেখিলে তাহার আননের সীম! থাকিত না। সেই মা এখন 
আগাঁকে দেখিতে চাঁন না, আমার নাম শুনিতে পারেন না, সর্বদা 'মামাকে 
শাঁগ দেন। যে লকল রোক যদুর পাদোদক এবং উচ্ছিষ্ট সেবন করিয়া পুণ্য 
জ্ঞানকরিত, এখন আমি স্পর্শ করিলে তাহাদের অন্নজল অপবিত্র হয়। তবে 
আমি কি সেই যছূনারারণ দেবশর্মা। আছি? ভত্রং ন কতং--মামি ভাল 
কার্জ করি নাই। যে কোন ব্যক্তি যখন ইচ্ছা তখনই মু্ললমান হইতে 
পারে, কিন্ত নূতন কেহ দহত্র তগন্তা করিয়!ও যছুর ন্তায় কুলীন ব্রাহ্মণ হইতে 
পারে না। এখন পুনরায় ব্রাঙ্গণ হইতে পারিৰ না। আত্মগ্নানি প্রকাশ 
করিলে মুসলমানেরা ও তুচ্ছ জ্ঞান করিবে। অতএব মনের ভাব গোপন রাখাই 
উচিত। এখন রাণীর পত্রের কি উত্তর দেই?” 

তিনি অনেক চিন্তা করিয়া রাঁণী কিশোরীকে কি পাঠ লিখিবেন, তাহ! স্থির 
করিতে পারিলেন না। এজন্য নিজ পক্ষ হইতে কোন উত্তর না য়া বেগমের 
পক্গ হইতে লিখিলেন যে- 


প্রবর প্রতাঁপান্বিত| শীল শ্রীযুক্তা মহারাণী নবকিশোরী দেবী বাহাছুর! 
হালোরজি- 

পরণীম। নিবেদন বিশৈধ- 

পীযূত বাদশাহের মামিক আগনকার প্রেরিত পত্রে গ্ীমান্‌ অনুপনারারণ বাঁবালীর গত বিবাধ্‌ 
ও রাঙ্যাভিযেক সংবাঁ পাণ্ডে পীযূত বাদশাহ নামদায় এবং জামরা সকলেই গরম মন্তৌধ লা 
করিলাম। শ্ষরগঁয় হায়াজ গণেশনারারণ ঠাকুরের প্রতিষিত পাওুয়ার দেবালয়ে এবং গড়ের 
মম্জীদে ভীমাদের কল্যাপা্ঘ গুজ! ও উপাসনার আদেশ কর! হইল । নিম রকষর্থ জীুত রাজা 
নীষন সন দেওয়ীনজীকে অতিষেকপীমর্রী সহ পাঁঠাইলাম। বল্াপ্রযুক আঁমি ও যাদশাহ নিবে 


ঃ সামাজিক ইতিহাস। 
খাইতে গারিণাম না। অপরাধ ক্ষ করিবেন। ইড__ 
আল্ঞাধীনা-_ 
ঞ্রীআশমানতারা বেগম । 

রাণী কিশোরী লেখ! পড়! জানিতেন। তিনি যছুর হ্তাক্ষর দেখিয়৷ চিনিতে 
পারিলেন। যছুর প্রেরিত ঠাণ্ডা চিঠি এবং অভিষেকমাম্রী, পাইয়া! স্বামীর 
ূর্বপ্রেম রাণীর মনে নবভাবে উদ্দীপিত হইঝু। পুরাতন শোক আবার নৃতন 
হইল। তিনি কান্দিতে কান্দিতে কহিলেন, [আমি রাার কন্ঠা, মহারাজার 
রাণী। পর়ত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত কখন ফ্টোন রকম ছুঃখ কষ্ট পাই নাঁই। 
চব্বিশ বংসর স্বামীর কাছে ছিলাম, সে কখন কোন অপ্রিয় কার্যা করে নাই 
কিবা কখন একটি কটু কর্াঁও.বলে নাই 1” [এই বলিয়! তিনি মন্তকে করাঘাত 
করিলেন এবং মুচ্ছিত হইয়া তৃতলে পর্জিিনন। তাহার এই অবস্থা দেখিয়া 
সমস্ত লোক ব্যস্ত হইল। ৃ ূ 
.. পুরদ্থবীগণ এবং দানীরা নানাগ্রকার শুজীঁষা করিতে লাগিল। কেহ বাতাস 
দিল, কেহ মাথায় গোলাপজল দিল, কেহ বুকে পিঠে শতযৌত বত 
মালিশ করিল। তাহার মুচ্ছ্ণার সংবাদ মুহূর্ত মধ্যে সমস্ত যাজবাঁটাতে ও সমস্ত 
লহরে প্রচারিত হইল। চারিদিক হইতে লোঁক দৌড়িয়া আমিল। রাণী 
কিশোরীর সংজ্ঞা হইল, কিন্তু শৌক দুঃখের মানত হইল না। .. 
হিন্দু রমণীর প্রথম বরসে কোন কর্তৃত্ব করিতে পারিত না, কিন্তু বেশী বয়সে 
সংসারের মমন্ত কতৃত্িং, তাহাদের হাতে পড়িত। বিশেষত! পুল্রবধূর উপর 
শবশুড়ীয গ্রতৃত্বের সীম! ছিল না| রাণী ত্রিপুরা বধূর মৃদ্ছণার কারণ শুনিয়া 
দ্ধ হইলেন। আজ অন্গুপের অভিষেক শুতদিন জুন বেশী গালাগালি দিলেন 
না, কেবল উগ্রভাবে কহিলেন, “কি লে! বৌ! এত বেলা হ'লে! তুই মঙ্গলচণ্তীর 
পৃজায় বলিদ্‌ নাই, পুরাণো কারা কানদ.ছিন্‌। ঘা গিয়েছে তা হাতের বালাই 
পায়ের বালাই গিয়েছে, যা আছে তারই মঙ্গল দেখ. তুই কি এই গুভদিনে 
মই অপির কেরে জমার অহ অনল ক” শা 






সতী ও নামাবলী পরি পূজার জন 5তী্ুপে গেলেন। 


অনুপনারায়ণের অভিযেক। ৮১৮ 


যু, রাণী ত্রিপুরার একমাত্র সম্তান এবং সমগ্র স্নেহের গাত্র ছিলেন। জাতি- 
পাত অবধি সমস্ত মাতৃন্নেহ তাহার ভাগ্য হইতে বিস্বলিত হইয়া! অন্ভুপের উপর 
পড়িয়াছিল। রাণী জানিতেন, শাস্ত্রমতে পুত্র, পৌত্র, গ্রপৌত্র তিনই সমান। 
সথৃতরাং তিনি অন্থপকেই একমাত্র সন্তান জ্ঞান করিতেন। গোঁড়ের সমস্ত রাজ- 

. বৈতব তিনি সাতগড়ায় লইয়া আপিয়াছিলেন এবং যন্পূর্ববক অন্থুপের জন্ত . 

রাধিয়াছিলেন। এখন তাহাদ্বারা তিনি মহানন্দে নাতগড়া স্থুশৌভিত করিলেন। 
হিন্দু রমণীরা মুপলমাঁন রমণীদের ভ্তায় তত বেশী পরদানসিন ছিলেন না । রাণী 
ত্রিপুরা বৃদ্ধকালে বাহির বাড়ীতে যাইতেন। তিনি রাজগদীতে বদিতেন ন! 
বটে, কিন্তু বাহির দর্ধারে পৃথক্‌. আসনে বসিয়! নিজে রাঁজকার্ধ্য করিতেন। অস্ 
তিনি অনুপ ও তীহার পরীকে কোলে করিয়া প্রকাশ্ত দবর্রে দিংহানে 
বসিলেন। তাহার পর একত্র ছুই হাঁতী বীধিয়৷ তাহার উপর হাওদার চড়িয়া 
নব দম্পতি সহ সমস্ত নগরে গম্ত ফিরিলেন। তাঁহার ধনের অভাব ছিল না। 
সপ্তাহ পর্যান্ত অজত্র দান বিতরণ করিলেন। সাতগড়া ধীপে যে কেহ আদিল, 
তাহাকেই অন্ন বস্ত্র দিলেন। পণ্ডিত ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর ধন দান করিলেন। 
আন্ত ব্রা্ষণদিগকেও ঘথেষ্ট পুরস্কার দিয়! বিদায় করিলেন। সমস্ত কয়েদীদিগকে 
মুক্ত করিয়৷ পথখরচা দিলেন। কুটুত্বদিগকে মহার্হ বস্ত্র অলঙ্কার দিয়া 
লৌকিকতা করিলেন। ভূত্যদিগকে গ্রচুর ইনাম দিলেন। সমস্ত প্রজার এক 
বংমরের খাজনা মাঁফ দিলেন। জেলানুষ্ধীনের প্রেরিত লোকদিগকেও প্রচুর 
পুরস্কার দিলেন। তন্মধো একজন মুসলমান কর্চারী রাণীর মন বুঝিবার 
অন্ত কহিল»“রাণী-মা! আপনার পুত্রের | বৃদ্ধা রাণী অমনি কহিলেন, 
“আমার গু, পৌর, সর্বন্ব এই অনুপ; পৃথিবীতে আমার আর বেহ নাই।” 
বলিতে বলিতে চক্ষের জলে তাহার বক্ষ ভামিয়৷ গেল। রাজ! জীবন রায় 
সক্রোধে ভঙ্গি করিবামাত্র অমনি সেই মুসলমানটি দুরে সরিয়া গেল। 

রাণী কিশোরী নিজের শাড়ী এবং অবঙ্কারগুলি একটি ধালি (পেটরা) 
ছগিয়া জীবন রানের সহ আপমানতারাকে. উপচৌকন পাঠাইলেন। তিনি 
বৈধব্য বেশ ধারণকালে ভর শাখা খাড়র টুকরাগুলি একটি কোটায় রাখিয়া, 
ছিলেন, এখন সেই কৌটাটি বাদশাহকে উপহার, 'পাঠাইলেম। - 

বেগমকে রাণী কিশোরী এইরূপ চিঠি লিখিলেন_ 


৮ সামান্ধিক ইতিহাঁস। 

সকল-মঙ্গলাঙয়। শ্রীমতী আগলমানতার। বেগম বাহাছুরা 

. রাঝোতি- 
আশীর্বাদপূর্ব্ক নিবেদনঞ্চ বিশেষ-_. ও 
দেংয়ানজী সাহেব মহ তোষার প্রেরিত ভ্্বাজাত বধাসময়ে পাইয়া লাভ করিলীম। 
, তোমাদের আশীর্বাদ জীমানের অভিষেক নিরবে ইসল্পয় হইরাছে। আমি বিধবা, আমার 
» শাড়ী ও অলঙ্কার অবাবহীর্যা। অনুপের বধূকে রাণী-মা! সমস্তই নৃতন তৈয়ারী করিয়া দিয়াছেন । 
এজন্ব আমার বসন তৃষণ তোমাকে পাঠাইয়। দিলাম। [তুমি ভাগ্যবতী, তাহা ব্যবহার করিয়া 
মীর্ঘক করিবে। আমি পাগল হইয়াছি বলিয়া সকল ফ্ষ ক্ষম। করিবে। ইতি-_ 





- নং 
তিনি বাদশাহকে যে কৌটা পাঠাইলেন, 1 
: ক্ষয়েকটি শ্লোক * লিখিয়! পাঠাইলেন,-_ 
যবনীর তয়ে যদি স্বামী গরু জাতি 
কি গাঠ লিখিবে তারে ফ্লহ গৌড়পতি। 


ধর্মার্থে রমদীগণ গতিহ্ইতা হয়। 
ধর্দার্থে কিশোরী পতি ছেড়ে দুরে রয় ॥ 
জীবিত থাকিতে পতি, বিধব! কিশোরী । 
“ছেন অভাগগিনী কেব! আঁছে মরি মরি 
“জেলালুদীন দেওয়ানজীর নিকট অল্পের ধূমধামে অভিষেক এবং তাহাতে 
বৃদ্ধা রাণীর উৎসাহ. শুনিয়! হামিতে হাসিতে কহিলেন, পরাণী-মা গড়ের 
.সিংহাসন অন্ুপকে দিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহা দিয়াছেন। আমি সাহা্য ভিন্ন 
তীর কোন কার্ধ্যেই বাধা দেই নাই। তবে তার আক্ষেপ কি?" তাহার পর 
ছিনিয়াদী দিনৌরীর তেনিত উহার পাটা নীরবে আত্মমানি তোগ করিতে 
লাধিলেদ। .:-1.. 
| অতপর রাণী কিশোরী জমেই কঠোরতর ব্রত আঁরস্ত কিন ভিনি 
মাসে মালে প্রা আঠার দিন উপবান করিতেন। তীহার শরীর ক্রমশঃ শুষ্ক ও 
হণ হইল। ৪885 দারা হ্ইল। নিত 
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অবস্থার তস্ত রাখিতেন। সাঁধবী সুশীল! কিশোরীর অকালমৃত্যুর তিনি নিজেই 
একমাত্র কারণ ইহ জানিয়! বাদশাহ একান্তে বসিয়া নীরবে অশ্রপাত করিতে- 
ছিলেন, এমন সময়ে আশমানতার! উপস্থিত হইয়! তাহার রোদনের কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলেন। বাদশাহ দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়! কহিলেন, “শীলা রাণী কিশোরী 
কঠোর ব্রশ্চর্য্য আচরণ করিয়া অকালে ইহলোঁক ত্যাগ করিলেন। আমি 
তোমার থাতিরে তাহার সহ সন্ধযবহার করিতে পারি নাই। ইহাই তাহার মৃত্যুর. 
কারণ।” বেগম কহিলেন, “আমি কখন তোমার কাছে রাধী কিশোরীর কোন 
নিন্না করি নাই কিংবা! তত্প্রতি কোন বিদ্বেষ প্রব্ষশ করি নাই। তুমি তদ্রপ 
সুন্দরী স্থশীলা! পরী অকারণে ত্যাগ করিয়া অন্তায় করিয়াছ। আমার সন্দেহ 
হয় পাছে অন্ঠের খাতিরে আমার প্রতিও এইরূপ নিষ্ঠুর হইতে পার।” বাদশাহ 
কহিলেন, “যার জন্ঠ করি চুরি সেই বলে চোর-_-তোমারই অন্থরোধে মুসলমান 
হইলাম, তজ্ন্য অন্য স্ত্রী, পুপ্র, মাতা, জ্ঞাতি, কুটুঘ সহ বিচ্ছেদ হইল। তুমি 
তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে বল নাই, আমিও ত্যাগ করি নাই। বিধর্শাশ্রিত 
দেখিয়া আমাকে তহারাই ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।” বেগম কহিলেন, “তবে 
আমার দৌষ কি ?” বাদশাহ কহিলেন, “আমি তোমার দোষ দিই না! কিংবা অন্ত 
কাহারও দোষ দিই না, সকলই আমার নিজের দোষ। তুমি যে রাণী কিশোরীর 
গুধরাশি শ্বীকয় করিলে, আমি তজ্জন্য প্রশংস! করি; কেননা! তোমার নিজের 
গুণ ন! থাকিলে কদাচ সপত্ীর গুণ স্বীকার করিতে পারিতে না। তিনি এখন 
স্বর্গে গিয়াছেন, তাহার কোন উপকার বা অপকার কর! আমাদের সাধ্য নাই। 
তাহার পুত্র অন্থুপকে তুমি কদাচ হিংসা করিও না|” বেগম কহিলেন, “আমি 
অন্ুপকে প্রোষঠপুজ্র জান করি এবং চিরজীবন তাহাই জ্ঞান করিব । টু 
জেলানুদ্দীন দেখিরেন যে, অনুপ সাগ্রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী, কিন্ত 
সে নির্বিবাদে দখল পাইবে না এবং বিবাদ করিলেও ক্কতকার্ধয হইবে ন। 
জ্বী গোলযোগ নিবারণ জন্য তিনি আশমানতারার জোষ্ঠ পুত্র আহেদ শাহকে 
নিজ জীবমানে সাজা দিলেন। কিন্তু তীহাকে এবং যাবতীর প্রধান সেনাপতি 
ও কর্ণচারীদিগকে রতি করাইলেন যে, তাহার! অন্থুপকে তাহার দখলী 
আট পরগণা হইতে বঞ্চিত না করে। অষ্টাদশ বর্ষ পর্যস্ত নির্বিবাদে রাজত্ব 
করিয়া জেলানুদ্দীন হিপরী ৮১২ সাঁলে গৌড়নগন্নে দেহতযাগ করেন। 


বষ্ঠ অধ্যায়। 


আহমের শাহ।-_অনুপনারারণ।-_নাশের শাহ।-কালাগাহাড় _ছাবডী রাজগণ। 


জেলালুদদীনের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া অন্থুপ নিম কর্তব্য সম্বন্ধে পণ্ডিতগণকে 
প্রশ্ন করিলেন। কোন পণ্ডিতই কোন দিতে গারিলেন না। সেই 
সময়ে বিদ্যাতৃষণ উপাধিধারী টি পণ্ডিত তাহাকে গয়াতে 
পিওদান করিতে ব্যবস্থা দিলেন *। সেই ধ্্যবস্থাই অন্থুপের মনোমত হইল। 
তদবধি অনুপ বিষ্ভাতৃষণের একান্ত অনুগত ॥ বিষ্তাতৃষণ যাহা বলিতেন, 
অন্থপ তাহাই-করিতেন। তিনি অগৌণে দ্িাভূষণকে লইয়া গয্াাত্রা করি- 
লেন। গয়ালীর! আপত্তি উতাঁপন করিল 1 গয়ালীর! কেবল তী্থগুরু ব্রাহ্মণ 
বলিয়। মান্ত। তাহাদের বিদ্যাসাধা বিশেষ ফ্িছু ছিল না। তাহার! বিস্কা 
তৃষণের ন্ুখে তর্ক করিতে অপারগ হইয়।“মুমলমানের পিও দিব না” বলিয়া 
বিগ করিল। বিদ্বাভৃষণ কহিলেন “সুললমীনের শ্রাদ্ধ রাঁজ। করিবেন ন! এবং 
কপনারাও করাইবেন না। যে দিন তাহার জাতি গিয়াছে, সেই দিন হইতে 
জামর! তাহাকে মৃত জ্ঞান.করি ; কিন্তু তৎপূর্ববর্তী যহুনারারণ শর্শার ত্রান 
অবস্ত করাইত্বন /+ গয়ানীরা! তাহাতে বন্ছত হইলে, অস্থুপ বন্বায়ে যদ্ুনারায়থের 
পিগদান করিলেন। এদিকে পাটনার অপর পারে হানীপুরে আহমেদ শাহ 
এক মল্ধিদ্‌, অতিথিণালা ও. পুফরিমী জেলালুন্দীনের নামে উৎমর্গ করিলেন। 
.এইরপে যহুর ছুই পুত ছুই ধর্মান্থসারে তাহার অত্যো্টক্রিয়। কতিয়াছিলেন। 
অন্তপ গয়া হইতে ফিরিয়া' গাটনাহত নৌকায় উঠিলেন। ঠিক সেই সময়ে 
আহমদ শীহ হাঁদীপুর হই. আঁসিয়! ভীহার সহ. সাক্ষাৎ করিরেন। তিনি. 
যাঁবনিক রীতি অগুদারে সেলাম না করিয়া হি্ুর স্থান দোষ ভরাতাকে প্রণাম 
্করিজেন এবং সাস্তাজ্য গ্রহণ অন্ত অনুরোধ করিলেন। অম্থপ কহিলেন, «গরুয়, 
অন্ত রাখাল, সলাখীদের ঘন গরু মহে। রাজা নিক হুখের জনক, নহে, বরং প্রজার 








এই পি বাহ বন জবিতে রি যাই, কিনি বসা উপাধি যাই ও 
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হুখের অন্ত রাজপন সৃষ্ট হইয়াছে। পিতা তৌমাকে সাত্রাহ্্য দিয়াছেন, তুমি, 
তাহা ভোগ করিয়া পিত্রাজ্ঞ। পালন কর, প্রঙ্জার হিত সাধন করিয়া! যশস্বী হও, 
আমি তাহাতে তুষ্ট আছি। আমি এই গঙ্গার মধ্যে বসিয়া, সাতরাজো আমার 
যে কিছু দাবী আছে, তাহা তোমাঁকে দান করিলাম। তুমি নিঃসন্দেহ হইয়া 
রাহত্ব ভোগ কর।” 

অন্থুপের বার্ষিক মুনাফা প্রায় পাচ লক্ষ টাকা ছিল। আহমেদ আর কিছু 
ভূমি তাহাকে দিয় মুনাফা ছয় লক্ষ টাকা সম্পূর্ণ করিয়া দিলেন এবং তাঁহার 
্বাধীনতা স্বীকার করিলেন। তাহাদের সম্ভাব দেখিয়া মুসলমানেরা চমতকৃত 
হ্ইল। 

আহমেদ শাহ প্রায় যোল বংসর রাজত্ব ভোগ করিয়াছিলেন। তাহার 
রাজত্ব কাঁলে জুগানপুরের সুলতান ইব্রাহিম বু সৈম্ত লই! বঙ্গদেশ আক্রমণ 
করেন। আহমেদ ইব্রাহিমের নিকট পরাস্ত হইয়! হিয়াটের রাজার নিকট 
আশ্রয় প্রার্থনা করেন। হিরাটরাজ সারুদ্‌ ইক্রাহিমকে গৌড়াধিপতির উপর 
উৎপীড়ন করিতে নিষেধ করায়, বঙ্গদেশ ইব্রাহিমের অত্যাচার হইতে 
নিষ্কতি লাভ করে। আহমেদ অতিশয় অত্যাচারী ও রক্তপিপান্থ ছিলেন। 
গোলাম হোসেন বলেন যে, তিনি প্রজাবর্গকে নিরর্থক হত্যা ও গর্ভবতী 
রমতীগ্ণের উদর বিদীর্ঘ করিতেন *। তাহার অত্যচারের মাত্রা এতদূর 
ৃদধিপ্াপ্ত হইয়াছিল যে তাহা রাগ্গের ছোট বড় সকলেরই অসহ্‌ হইয়া! উঠিল। 
াহীর অমাত্যবর্গ তাহাকে নিহত করিয়! সম্নুদ্দীনের এক পৌজ্রকে নাশের 
শাহ” উপাধি প্রদানপুর্বক গৌড় সিংহাসনে অভিষিক্ত করিল। 

আঁহমেদেব পতনের গর আশমানতারা! অগত্যা অম্থুপের আশ্রয়. 'লইলেন।' 
দা রাণী ত্রিপুরা! তখনও ভ্ীবিতা ছিলেন। বেগম ভীহাকে অত্যন্ত ভয় 
করিলেন, অনুপ বেগমকে অতি সম্মানপূর্বক নিজ বাড়ীতে উঠাইলেন। 
রাজবাড়ীর এক সম্পূর্ণ গ্রকোষ্ঠ তাহার বাসের জন্য ছাড়িয়া দিলেন। তাহার 
নিজ ব্যয় নির্বাহের জন্য মাসিক ৩০৯২ টাকা বৃত্তি দিরেন। তাহার আমুযাত্রিক . 





ভিারিযরীভিররিিটিতটিিিন তিতা 
* উযর্ট সাহেব কৃত বঙ্গের ইতিহাদে আহমের শাহের অত্যাচারের বখ! জাদৌ উল্লিখিত 
নাই, বর ডিনি অতি নিরপেক্ষ তাবে নাগাল করিতেন ৫ 


৮৬ সামাজিক ইতিহাঁদ। 


পোকগণকে নিগ্গ চাঁকরীতে বহাল করিলেন। অনুপ তাহাকে মা বলিয়া 
ডাকিতেন এবং প্রত্যহ তাহার সহ সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত কর্তব্য কার্যে 
পরামর্শ করিতেন । 

বেগম অপমানভয়ে রাণী ত্রিপুরার সহ সাক্ষাৎ করেন! নাই। বৃদ্ধা 
- রাণী তাহা জানিতে পারিয়া৷ নি্দেই আসিয়, বেগমের প্রকোষ্ঠেউপস্থিত হই- 
লেন। বেগম কীঁপিতে কীপিতে গিয়! তীহাঁর পদানত হইলেন। বৃদ্ধা রাণী 
তাহার গ্রতি কোন কটু ব্যবহার করিলের্ব না; বরং তীহার বংশলোপে 
ভাছুড়ী বংশের বাঁদশাহী লোপ হইল বলিয়া প্ৌক গ্রকাশ করিলেন। বেগমকে 
মানারূপ প্রবোধ দিলেন। তিনি বেগমকে কহিলেন, “যাহা! গিয়াছে, ভাহার 
. চিন্তায় কোন ফল নাই। এখন অন্ুপকেই ুত জান কর এবং তাহার যন্তান- 
দিগকে পৌন্র জ্ঞান কর। সকরের সহ দেগ্নী-সাক্ষাৎ আলাপ-আপ্যায়ন কর 
তাতেই মনের শাস্তি হইবে। যতই নির্জষ্রে থাকিবে, ততই পোঁফ ও দুপ্চিস্ত 
বৃদ্ধি হইবে। আমার সহ মধ্যে মধ্যে দেঁখা করিবে এবং যে কোন ভ্রব্য 
গ্রয়োঞন হয় আমাকে বলিও। মেয়েলোকেক্ট পক্ষে শাশুড়ী মায়ের উপরে। 
মায়ের কাছে থাকা দশ বৎসর, শাগুড়ীর কাছে চন্লিশ বতমর। আমার কাছে 
 চাহিতে লজ্জা! নাই। তোমার যখন যা লাগে আমি দিব।” শীগুড়ীর দয়া 
দেখিয়৷ বেগমের ভয় ভাঙ্গিল। বেগম নানারূপ স্ততি মিনতি করিলেন। 
ইহার পর বৃদ্ধা রাঁণী এক বৎসর জীবিত ছিলেন। বেগম প্রত্যহ তাহার সহ 
সাক্ষাৎ করিতেন। হিন্দুর মধ্যে থাকিয়! বেগম ক্রমে হরিভক্ত হইয়াছিলেন। 
'তিনি ত্রান্ধণী বিধবার স্তায় নিরামিষ একাহাঁর করিতেন) একবন্ত্রে থাকিতেন 
এবং তুলসীতলায় বসিয়৷ হরিনাম জপ করিতেন। তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যার পর 
ঠাকুরবাড়ীতে আরতি দেখিয়া. সাষ্টাঙ্গে গ্রণিপাত করিতেন। তিনি অনেক 
 দ্বিন জীবিত! ছিলেন। তাহার মৃত্যু হইবে গার ০০০০০০০৯ গোর 
দেওয়া হইয়াছিল।, . 
_. অস্থুপ বিদ্্যাভৃষণের একান্ত বাধ্য ছিলেন, এবং তীহার - পরামর্শে দিতি 
মত চলিতেন। বিস্যাতুষণ অতি ন্পপ্ডিত ও পরিনিষ ব্রাহ্মণ ছিলেন' বটে, কিন্ত 
. পসতিশয় -কটুভাবী এবং মুসলমান-বিহেবী ছিলেন। অস্থপ তাঁহাকে ঠাকুর- 
_-হ্াড়ীতে বাসা দিয়াছিলেন। স্ধোনে মুলমানের গতিবিধি ছিল না, হতনা 
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সেখানে তীহার যবনবিঘেষ তত প্রকাশ পাইত না । গাঠানেরা! একটাকিয়া- 
ঈগের বরাবর প্রধান সহায় ছিল। ভাঁহুড়ীরাজ্যে তাহাদের কর্তৃত্ব গ্রচুর ছিল। 
বাজার! পাঠান সর্দারদিগকে নাম ধরিয়া ডাকিতেন না কিংবা! চাকর বলিয়া 
প্লান করিতেন না। একটাকিয়ারা পাঠানদিগকে নিজ জ্ঞাতি কুটুঘসদৃশ 
[বহার করিতেন এবং কাহাকে দাদা, কাহাকে খুড়া, কাঁহাকে মামা বলিয়া 
ঢাকিতেন এবং অতি অন্তাবে বশীভূত রাখিতেন। বিদ্বাত্ষণ গন্মীগ্রামবানী 
ান্দণ। তিনি পাঠানদের ছু্দাস্ত স্বভাব অবগত ছিলেন না। তিনি একদিন 
প্রকান্ত সভায় বলিয়৷ উঠিলেন “নাঁধমো৷ যবনাঁৎ পরঃ% ( যবন জাতি হইতে অধম 
কেহই নাই )। সেই কথ! শুনিয়া উপস্থিত গাঠানের! অমনি তরবারি খুলিয় 
মির। অনুপ বছুকষ্টে বিদ্বাভুষণকে ঠাকুরবাড়ী গৌঁছাইলেন এবং বাহির 
[ইতে নিষেধ করিলেন। ব্রাক্ষণের ক্রোধ অস্থায়ী, কিন্তু পাঠানের ক্রোধ 
টস্থারী। এই ঘটনার সাত মাস পর বিগ্তাভূধণ বিধে নান করিতে আরস্ত 
চরিলেন। পাঠানেরা স্থযোগ পাইয়া! একদিন তাহাকে হত্যা করিল। অন্তুপ, 
নংবাদ পাইয়া মনস্তাপে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলেন। হত্যাকারীর সন্ধান 
পাওয়া গেল ন|। হিন্দুরাজ্য ব্রশৃহত্যা হইল বলিয়া অনুপ প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। 
কন্তু তাহার মনোমালিন্য গেল না। সেই মনস্তাপেই তৃতীয় দিবদে তাহার মৃত্যু 
হইল। 

অনুপ একান্ত সোহাগের ছেলে ছিলেন। বাল্যকালে পিতামহীর আদরে 
প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পর বিষ্তাতৃষণের পরামর্শে ব্হধচরধ্য আঁিরধ 
করিতেন। তাহার শরীর অতি সুন্দর হষ্টপুষ্ট বলি ছিল। কিন্তু তাহার 
দাহস বা তেজস্থিতা ছিল না। অনুপ মেধাবী ছিলেন, কিন্তু কষ্ট স্বীকার না 
করায় অধিক বিজ্ঞ! হয় নাই। বাঙ্গাল! ও পারসীতে তিনি সাধারণ লেখাপড়া 
ও কথাবার্তা চালাইতে গারিতেন। . পরে বিস্তাভূষণের কাছে অসংখ্য সংস্কৃত 
শ্লোক শুনিয়া মুখস্থ করিয়াছিরেন। অন্ত্রশত্ত্র চালন! কিছু কিছু শিখিয়াছিলেন 
বটে, কিন্ত তাহাতে তাহার পটুতা জন্মে নাই। ধর্র প্রতি তাহার দৃঢ় ভক্তি 
ছিল। তিনি সুদীর্ঘ জীবনে কদাচ একটি মিথ্যা কথা বলেন নাই কিংবা! কাহারও 
কোন অনিষ্ট করেন নাই। তিনি দীর্ঘসতরী ছিলেন, কোন কাজ শীম করিতে 
পারিতেন না। অথচ আলল্তদাত্র তীঁহার ছিল না। তিনি অতি অল্নকাল 
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নিদ্রা যাইতেন এবং এক মুহূর্ত নিষর্া বসিয়া থাকিতেন না) এজন্য তাহা! 
বীরত! হেতু কোন কর্তব্য কার্ধা অন্ত থাকিত না। তিনি বাল্যকালে বিলাসী: 
ছিলেন, যৌবনে বিশ্বাহষণের পরামর্শে তাহ! সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। , 
তঁহার কখন কোন ব্যারাম হয় নাই। তিনি কখন কোন কষ্টে বা বিগদে | 
পড়েন নাই। তিনি অতি শান্ত ও দয়ানু ছিলেন। কাহার৪ কোন ছুংখের 
সংবাদ পাইলেই তিনি তাহা মোচন জগ্ঠ প্রাণপণে চেষ্টা ক্টিতিন। তিনি । 
পিতেক্তিয় ছিলেন এবং একমাত্র বাধ বরিযাছিলেন। তাঁহার কোন 
উপগত্থী ছিল না। তিনি কাহাকেও নিন্দা করিতেন না কিংবা! কটুবাক্য বলি-. 
তেন না। তিনি ব্রা্ছণ পণ্ডিত লইয়া নে করিতে ভাল বাঁসিতেন 
এবং পঞ্ডিতদিগকে প্রচুর দান করিতেন।! কৃষকদের প্রতি তাহার প্রচুর: 
অনুগ্রহ ছিল। সেই সময়ে যুদ্ধবীরূদিগের সর্বত্র সন্মান ও সমাদর : 
_ ছিল। কিন্তু অনুপ তাহাদিগকে কিছুমান আদর করিতেন না। শিল্পী ও. 
 ধণিকৃদের প্রতিও অন্নুপের আদর ছিল নঁ। তিনি নর্ভক, গারক, ভাঁড়): 
বাজীকরদিগকেও স্ব! করিতেন। পত্ি্তেরো তাহাকে প্অন্ুপন নারারণ” 
বলিয়া প্রশংসা করিতেন। মিপাহীরা তাহীকে “না-মরদ* অর্থাং কাপুরুষ 
যলিত। ট 
অনুগনারা়ণ পরম নখে ৬৪ বংসর কাল রাহ্্যভোগ করেন। তীহাঁর . 
স্াঈত্বকাল মধ্যেই নাপের শাহের মৃত্যু হয়। নাশের শাহ প্রায় ৩২ বংনর 
কাতর কনিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র বারবক গৌড় সিংহাসনে অবি- 
রোহণ করেল। তিনিই প্রথম ভারতবর্ষে আবিসিনীয় ও কাক্রি দাসগণকে 
সবাঁজকার্যে নিধুক্ত করেন। এই সমরেই প্রসিদ্ধ কালাপাহাড়ের দৌরাত্ম্য হইয়া- 
ছিল । -কাঁলাপাহাড়ের প্রক্কত নাম কালাঠাদ রায়। বাল্যকালে তাঁহার মাতা 
তাহাকে “রাঙ্জু* বলিয়া ডাকিতেন। তিনি জগদানন্ন রায়ের বংশজাত এক- 
টাকিয়ার ভাচুড়ী। বর্তমান জেল! রাজদাহী, থানা মান্দা, * বীরজাওন গ্রামে 
তাহার বাড়ী ছিল।' তাহার পিতা নঞানটাদ রায় ও গ্রাম-ও তৎপার্খবর্তী 
স্থানের ভূ'ইয় ছিলেন এবং গৌড় বাদশাহের অধীনে ফৌনদারী কর্ম করিতেন। 
আসা খাকিলেও তিনি, বিলন্দণ বি লোক ছিলেন। 
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নএানচ'াদের অল্প বয়নেই মৃত্যু হয়। কানাটাদ তখন নিতান্ত শিশু ছিলেন। 
তিনিই পিতা! মাতার একমাত্র সন্তান। তাহার মাঁতাঁমহ তীহার অভিভাবক 
ছিলেন। কালার্টাদের পিতৃকুল শান্ত এবং মাঁতাঁমহ পরম বৈষব ছিলেন। 
মাতামহের শিক্ষাপ্ডণে. কালাাদ হরিতক্ত হইয়াছিলেন। কালাটাদ অতিশয় 
দধিমান্‌, মেধাবী, বলবান্‌, দীর্ঘকায় ও গৌরবর্ণ অভাব সুন্দর পুরুষ ছিলেন। 
তৎকালীয় একটাকিয়ারা৷ ধেরূপ শিক্ষা গাইতেন, কালাটাদ তাহ! 
গমস্তই পাইয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালা ও পারদী ভাষায় নুবিজ্ঞ ছিলেন। 
তিনি সংস্কৃত জানিতেন না বটে, কিন্তু বছসংখ্যক সংক্কত শ্লোক মুখস্থ করিয়া- 
ছিলেন। বিষ্ুপুজা এবং সাধারণ প্রয়োজনীয় মন্ত্রাদিও তিনি জানিতেন 
এবং পঞ্জিকা দেখিয়! শুভাশুত দিন ঠিক করিতে পারিতেন। তিনি শন্ত্র- 
চালনায় এবং অস্বীরোহণেও পটু ছিলেন। তিনি শ্রীপুর গ্রামনিবামী রাধা- 
মোহন লাহিড়ীর ছুই কন্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। 

বিবাহের ছুই বসর পর তিনি তৎকালীন গৌড় বাঁদশাহের নিকট 
চাঁকরী প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট তাহার বিষ্া, বুদ্ধি, সৌনর্ধ্য এবং আঁভি- 
দাত্য দেখিয়৷ তাহাকে গৌড় নগরের ফৌজদার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 
কালা্টাদ গৌড় নগরে সমাটের বাড়ীর নিকটেই বাঁসা করিলেন। হুদার 
রমণী হরণ করা মুসলমান বড়মানুষের প্রধান কলঙ্ক ছিল। এজন্য যে গ্রামে 
বা নগরে মুসলমান রাজপুরুষ বা জমি” -* করিত, তথায় 7 
ভদ্রবোক পরিবার 
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করিতেন। ধুতীর উপর চাঁপকান চোগা অবং মাথায় পাগড়ী লাগাইয়া হিন্দুরা 
কাচারীতে যাইত। মুসলমানেরা ধুতীর স্থলে ইজার পরিত। কালা্টাদ বে 
গথে মহানন্দায় যাইতেন, তাহা সম্রাটের গশ্চাদ্তাঁগের অতি নিকট- 
বর্তী ছিল। 
বাঁদশাহের কন্ঠা ছুলারী বিবি অতীব সুন্দরী ছিলেন।'' তাহার বয়স সতর 
বৎসর হইয়াছিল, কিন্ত স্ুপাত্র অভাবে তখনও বিবাহ হয় নাই। তিনি একদিন 
অষ্রালিকাঁর ছাঁদে দাসীগণ সহ বিচরণ ;করিতেছিলেন, এমন সময় কালা্টাদ 
মহানন্দায় স্নান ও তর্পন করিয়া স্তব পাঠ ঝাঁরিতে করিতে বাসায় যাইতেছিলেন। 
ছত্রধর তাঁহার মাথায় ছত্র ধরিয়৷ যাইতেছির্ম। ছুলারী তাহাকে দেখিতে পাইলেন। 
তাদৃশ সুন্দর পুরুষ তিনি আর কখন গ্রধেন নাই। কুমারী অমনি বিমোহিত 
চিত্তে সেই সুন্দর যুবককে আত্মসমর্পণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। দাঁসীগণ 
কহিল, “এই ব্যক্তির কোন পরিচয় না জাঁনিয়া ঈদৃশ প্রতিজ্ঞা কর! অনুচিত।” 
ছুলারী কহিলেন, “পরিচয় আমি যাহা পাইাম তাহাই যথেষ্ট, উহার গলায় পৈতা 
দেখিয়া জানিলাম যে নীচজাতীয় নহে | উহার ছাতা বরদার এবং হাতে সোার 
কোষ! দেখিয়া বুঝিলাম যে, সে ধনী লোক । তাহার মন্ত্র পাঠ শুনিয়া আমি 
বুঝিলাম যে, সে মুর্খ লোক নহে। তাহার শরীর দেখিয়াই জানিলাম যে, লে পরন 
সুন্দর ব্লবান্‌ নবযুবক। আর বেশী পরিচয় নিশ্রয়োজন।” 
শণ সেই বৃত্তান্ত বেগম” ন্ট বলিল। বেগম পর দিন প্রত্যুষে ছাদ- 
' স্পগন্ের জাতি কুল 


ছুলারী। ৯১ 
হইল। ছুলারী সেই সংবাদে উত্মতার ন্যায় হইয়া খিড় কী দ্বার দিয়া রাজবাড়ী 
হইতে নিঙ্ষান্ত হইলেন। তিনি কীদিতে কীদিতে গিয়া কানাটাদকে.জড়াইয়৷ ধরি- 
লেন এবং ঘাতুকিগকে বরিলেন, “আমাকে হত্যা না করিয়৷ কেহ হছাকে স্পর্শ 
করিতে পারিবে না।” জজ্লাদের! হতবুদ্ধি হইয়া বাদশাহের নিকট সংবাদ দিল। 
বাদশাহ কিংকর্তব্য চিন্তা করিতে করিতে দুলারীর নিকট চলিলেন। এদিকে 
কালার্টাদ সেই সম্াট্‌কুমারীর অস্ভুত প্রেম, তাহার লৌন্দধ্য ও নবযৌবন দৃষ্টে 
বিমোহিত হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে সন্মত হইলেন। সম্রাট কালাটীদকে 
সন্ত দেখিয়া! হষ্ট হইলেন এবং সেই দিনই বিবাহ দিলেন। মেই বিবাহ কি 
প্রণানীতে হইয়াছিল, তাহ! জানা যায় না; কিন্তু ইহ! নিশ্চিত যে, কালাটাদ 
তখনও মুমলমান ধর্ম গ্রহণ করেন নাই।' 

এই বিবাহ হেতু কালা্টাদ সমাঝ্চ্যুত হইলেন। তাঁহার মাত! তাঁহাকে 
নানারূপ তিরস্কার করিলেন এবং তাহার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা লইলেন। 
তৎকানীন হিন্দু সমাজ যেন আত্মবিনাশের ভন্ত ব্যাকুল ছিল। তখন অতি 
সামান্ত কার্ষ্যে বা কথাতেই হিন্দুদের জাতিপাঁত হইত এবং সহস্র প্রায়শ্চিত্ত 
করিয়াও পতিত ব্যক্তি সমন্ধে উঠিতে পারিত না। তখন সেই ব্যক্তি অগত্যা 
মুদলমান হইত এবং যথাসাধ্য হিন্দুদের অনিষ্ট করিত। কালার্টাদের জীবন- 
বৃ্বান্ত তাহার সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ । কালার্টাদ যে অবস্থায় ছুবারীকে বিবাহ 
করিয়াছিলেন, তাদশ অবস্থায় এ কার্য কোন মতেই দুষ্য নহে। অতি সামান্ত 
প্রায়শ্চিত্ত করিণেই তাহাকে সমাজে গ্রহণ কর! উচিত ছিল। কিন্তু হিন্দু সমাজ 
অতি 'অন্তায়রূপে ধর্মননিষ্ঠ কালাটাদকে হিন্দু সমাজ হইতে তাড়াইয়! দিয়া-- 
ছিণ। কালাটাদও তাহার জন্ত চূড়ান্ত প্রতিফল দিয়াছিলেন। মাতার উপদেশ 
মত কালাটাদ গ্রাযশ্চিতত করিলেন, তথাপি সমাজে একঘরিয়! হইয়৷ থাকিলেন। 
অবশেষে তিনি জগন্নাথক্ষেত্রে গিয়া ধন দিলেন। সপ্তাহ কাল অনাহারে ধন! দিয়া. 
থাকিলেন, তথাপি তাহার প্রতি তগবানের কোন গ্রত্যাদেশ হইল না, অরধিকস্ত 
পাঁওাঁরা তাহার পরিচয় গাইয়া তাহাকে অপমান করিয়া শ্রীমন্দির হইতে বাহির 
করিয়! দিল। তখন কালাটাদ ক্রোধে অধির হইয়! মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিবেন: 
এবং হিন্দু ধর্ম একবারে বিলোপ করিতে গ্রতিক্সা করিলেন। তিনি মুসলমান 
ধর্ম গ্রহণ করিলে তাহার নাম মহম্মদ ফর্শালি হইয়াছিল। কিন্ত তাঁহার অত্যাচরা 
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হেতু হিমুর! তাহাকে “রাঁলাপাহাড়” বলিত। নেই নামই সর্বত্র বিখ্যাত; 
তাহার অন্ত কোন নামই বিখ্যাত নহে। 

.কালাপাহাড় উড়িষ্যা হইতে ফিরিয়া! আসিয়াই শ্বগুরকে উৎকল বিজয়ের 
জন্ত অন্থরোধ করিলেন। বাদশাহ সাগ্রহে সন্ত হইয় নিজের সমস্ত সেনা জামা 
তার অধীনে উড়িষ্যায় পাঠাইলেন। উড়িষ্যা তখন একটি পরাক্রান্ত হিন্দুরাজ্য 
ছিল। ভাগীরঘীতীর হইতে গোদাবরী পর্যন্ত এই রাজ্য: বিস্তৃত ছিল। 
মুসলমানের! বারংবার উড়িয্যা আক্রমণ ঝরিয়া পরাজিত হইয়াছিল। কিন্ত 
কালাপাহাড়ের বিক্রমে উৎকলপতি পরাজিত ওনিহত হইলেন। উড়িষ্যা মুসল- 
মাঁনদিগের অধীন এবং বাঙ্গালাদেশের অংশহিইল। তিনি উড়িষ্যায, বিশেষতঃ 
ক্ষেত্রে যেরূপ্‌ অত্যাচার করিয়াছিলেন, সহ! বর্ণনা কর! অসাধ্য। 

নি উড়িয্যা হইতে গড়ে প্রত্যাগমনক্নীলে রা দেশেও ঘোরতর অত্যাচার 
করিয়াছিলেন। তিনি যাবতীয় দেবমূত্তি চু্ণীকরিয়া! বিষ্টায় ফেলিতেন। তিনি 
কতকুগুলি শারগ্রাম শিল! সংগ্রহ করিয়া রা প্রত্যহ তাহাদের উপর 
গ্রাব, করিতেন। গড়ের নিকটবর্তী করেন্্রভূমিতে ও মিথিলাতেও তাহার 
'ধরূপ অত্যাচার হইয়াছিল। তিনি লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণে বাধ্য 
করিয়াছিলেন । হবে ব্যক্তি যতক্ষণ মুসলমান-না হইত, ততক্ষণ তিনি তাহার উপর 
অকথ্য নিঠুর ভাবে. উৎপীড়ন করিতেন। সেই উৎপীড়নে বহু লোকের জীৰন 
শেষ হইত। এক কালাপাহাড় কর্তৃক হিন্দুদের যত অনিষ্ট হইয়াছে, অন্য সমস্ত 
মুমলমানের অত্যাচার একত্র করিলেও তত হইবে না। 

ইহার পর কালাপাহাড় ভাছুড়িয়! ও সাতোড়ে হিন্দু ধর্ম বিনাশার্থ চলিলেন। 
ডলাছুড়িয়ার রাজ! কালার্টাদের জননী ও পত্বীহয়কে নিজ বাড়ীতে আনাইয়া 
রাখিলের। কানাপাঁহাড় সেই সংবাদ জানিতে পারিয়! আর পূর্বদিকে গেলেন 
না। তদ্বারা ভাছুড়িয়া, সতোড়, পূর্ববঙ্গ এবং বকন্ীপেরপূর্ববাশ কালাপাহাড়ের 
অত্যাচার হইতে রক্ষ। পাইরা। . 

. তৃতীয় উদ্ধমে কাগাপাহাচ্ কামরূপ ও আসাম দেশ আমণ করিয়া 
ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি দিনার ( দিনাজপুর ) রঙগপুর ও কোঁচবেহারের 
'কতক.অংশে ঘোর জঙ্যাচার করির! বহলোধকে মুললমান করিয়াছিলেন। . 
হিন্দুদের প্রতি তাহার অসহনীয় উৎপীড়ন দর্শনে মুযরমাসদের মনেও: দয় 
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হইত।' অনেক হিন্দুকে মুসলমানের! গোপন করিয়৷ কালাপাহাঁড়ের অত্যাচার. 
হইতে রক্ষা করিয়াছিল। 

আসাম দেশ উড়িষ্যার স্তায় একটি স্বাধীন পরাক্রান্ত হিনুরাজ্য ছিল। মুসল- 
মানের বারংবার চেষ্টা করিয়াও এই দেশ অয় করিতে পারে নাই। কিন্তু কালা- 
পাহাড় কামরূপ ও আসামের পশ্চিমভাগ অধিকার করিয়া অত্যাচারের একশেষ 
করিয়াছিলেন। আসাম দেশ জঙ্গলময় এবং অতীব ছূর্গম ছিল। কালাপাহাঁড় 
আসামের পূর্বরভাগে যান নাই। আসামরাঞ্জ সেই দিকে প্রচ্ছন্ন ছিলেন। কালা- 
গাহাড় বাঙ্গালায় প্রত্যাগমন করিলেই আসামীর! মুসলমানদিগকে সমস্ত আসাম 
হইতে তাড়াইয়। স্বদেশ উদ্ধার করিল। কিন্তু কামরূপে কালাপাহাঁড় যেরূপ 
নিষ্ঠুর অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা তথাকার লোকে এখনও ভুলিতে পারে 
নাই। 

এইবময়েবেলোল নো নী সমু ছিলেন এবং বারাক শাহ ছৌনগুনের- 
সমাট, ছিলেন। সমস্ত অযোধ্যা, গ্রয়াগ ও কাশী জৌনপুরের অধীন ছিল। জৌন- 
পুরের সম্রাট দিল্লীপতির প্রায় তুল্যকক্ষ ছিলেন। উভয় সম্রাটের মধ্যে চব্বিশ 
বৎসর যাবং ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল। কেহই অপরকে নিরগ্ত করিতে 
পারিতেছিরেন না। বার্ব!ক শাহ কালাপাহাড়ের অতুল বিক্রম গুনিয়া তাহাকে. 
নিজ সেনাপতি হইতে নিমন্ত্রণ করিলেন। কালাপাহাঁড়কে মাতৃভক্ত জানিয়! 
তিনি তাহাকে ভাগিনেয় বলিয়৷ সম্বোধন করিয়াছিলেন। আর কালাপাহাড়কে 
পাঠাইবার জন্ত তিনি গৌড় বাদশাহকেও অন্থরোধগন্জ পাঠাইয়াছিলেন। 
মেই নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়! কালাপাহাড় অন মাত্র যোদ্ধ! সহ নৌকাপথে জৌন- 
গুর চলিলেন। কাশী, গয়া, অযোধ্যা, প্রয়াগ ও বৃন্দাবনে হিন্দুধর্ম লোগ কর! 
তাগর এই নিমন্ত্রণ স্বীকারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। 

এ দিকে বেলোল লোঁদী সেই সংবাদ পাইয়া অতিশয় বাস্ত হইলেন, এবং 
কালাপাহাড় যাহাতে জৌনপুরে না যাইতে পারে, তাহার উপায় করিতে চেষ্টা 
করিলেন। মীর আবুল হোসেন নামক একজন অতি চতুর বৈয়দ বেলোলের 
মন্ত্রী ছিলেন। দিশ্লীপতি তাহাকে এক মহন্র অশ্বারোহী সহ কালাপাহাড়কে 
বাধা দিতে পাঠাইলেন এবং আদেশ দিলেন য়ে, «কালাগাহাড়কে ধৃত করিয়া 
আনিতে হইবে, নতুবা বিনাশ 'ক্লুরিতে হইবে) যেন সে কোন মতে .যৌনপুরে 
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না যাইতে পারে, তাহাই করিতে হইবে” মন্ত্ররর সসৈগ্ঠে গিয়া বক্সারের 
নিকট কালাপাহাড়ের নৌকা দেখিতে পাইলেন। চতুর সৈয়দ কালাপাহাঁড়কে 
নৌকায় গিয়া আপনাকে বার্বাক শাহের 'অনুচর প্রকাশে বিনীত ভাবে কহিলেন, 
“হঙ্ুরের জলপথে যাইতে দীর্ঘকাল লাগিবে। ওদিকে বার্বাক শাহ নিতান্ত 
বিপদে পড়িয়াছেন। আমাদের অন্থরোধ যে, আপনি অশ্বারোহণে শীঘ্র চলুন । 
আপনার অনুচরগণ ধীরে ধীরে নৌকাপথে যাঁউক। আপনার সেবার জন্ 
এক সহজ লোক আসিয়াছে । পথিমধ্যে আপনার কোন বিষয়ে কোন 
কষ্ট হইবে না। আপনি যখন যাহা চাহিবেন, আমরা তখনই তাহা যোটাইয়া 
দিব।” বার্বাক শাহের কয়েকঞ্জন লোক কালাপাহাড়ের নৌকায় ছিল। 
তাহার! কিংবা কালাপাহাড় নিজে সৈয়দের চাতুরী বুঝিতে পারিলেন না । কালা- 
পাহাড় আটজন লোক মাত্র লইয়! অশ্বারোছণ করিলেন। রাত্রিকালে অঙ্বা- 
রোহিগণ সরাই মধ্যে কালাপাহাড়কে আক্রগ্নণ করিয়! বন্দী করিল এবং তাঁহার 
সঙ্গী আটজনকে হত্যা করিল। | 

কালাপাহাড় বন্দীভাবে দিল্লীতে আনীত হইলে, দিলীশ্বর তাহাকে অতি 
সম্মানপূর্বক গ্রহণ করিলেন। তিনি তাহার বন্ধন মুক্ত করিয়া নিজ সিংহাসনের 
গার্থে বসাইলেন এবং তাহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিলেন। কিছুদিন পরে 
নিজ কণ্ঠার সহ কালাপাহাড়ের বিবাহ দিলেন। এইরূপে ছুই বৎসরে কালা- 
পাহীড়কে সম্পূর্ণ বশীভূত করিলেন। তাহার পর কালাপাহাড়কে সেনাপতি 
করিয়া বেলোল জৌনপুর আক্রমণে চলিলেন। কালাপাহাড় বিপক্ষে আসিয়াছেন 
গুনিয়াই জৌনপুরী সেনার সাহস তঙ্গ হইল। এবারে বার্ধাক শাহ সম্পূর্ণরূপে 
পরাজিত ও নিহত হইলেন। সমস্ত জৌনপুর সাম্রাজ্য দিল্লীর সম্রাটের অধীন 
হইল। কালাপাহাড়ের বীরত্ব সমস্ত ভারতবর্ষে বিঘোধিত হইল এবং সর্বত্র 
হিন্দুদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। 

জৌনপুর রাজ্য মধ্যে বহুসংখাক তীর্থস্থান ছিল, তন্মধ্যে কাশীধাম সর্ব- 
প্রধান। এনন্য কালাপাহাড় সর্বাগ্রে কাশীধামে হিন্দুর্ম লোপের প্রয়াসী 
হইলেন। বলা বহুল্য যে তিনি প্রীক্ষেত্রে ও কামরূপে যেরূপ অত্যাচার করিয়া 
ছিলেন, কাশীতেও তাহাই করিতে লাগিলেন। 

কালাপাহাড়ের এক মাতুলানী কাশীধামে ছিলেন। কালাপাহাড় তাহ৷ 
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জানিতেন না। অত্যাচার উপলক্ষে একজন যবন তাহাকে বলাংকার করিল। 
তিনি রোদন করিতে করিতে কালাপাহাড়ের নিকট গিয়া আত্মপরিচয় দিয়া 
বু তিরস্কার করিলেন এবং সেই খানেই আত্মহত্যা করিল্পেন। কানা- 
পাহাড় তদ্দর্শনে স্তপ্তিত হইয়া অমনি অত্যাচার ক্গাস্তি জন্য আদেশ দিলেন। 
কালাপাছাড়ের অনাধারণ তেজস্বিতা ছিল। তাহার আদেশ মাত্র অত্যাচার 
শান্তি হইল। তাহাতেই কেদারেশ্বর শিবলিঙ্গ রক্ষা পাইল। কাশীধামে কেবল 
কেদারেশ্বরই একমাত্র অনাদিলিঙ্গ এখন পর্য্যন্ত বর্তমান আছে। আর সমস্ত লিঙ্গ 
ও বিগ্রহই কালাঁপাহাড়ের পরে স্তাপিত। 

সেই দিবস রাত্রিতে কালাপাহাড় হ্থরক্ষিত গৃহে শয়ন করিয়াছিলেন, কিন্ত 
পরদিন আর তীহাকে দেখ! গেল না। তদবধি আর তাহার কোন অনুসন্ধান 
গাওয়া যাঁয় নাই। তাহার অনুদ্দেশ হইবার কারণ কি, তৎসন্বন্ধে নানাগ্রকার 
বিভিন্ন প্রবাদ জনসমাঞ্জে প্রচলিত আছে। কেহ বলে, তিনি মনের অন্তাপে 
সন্্াসী হইয়াছিলেন। কেহ বলে, তিনি গোপনে গঙ্গায় ডুবিয়া মরিয়াছিলেন। 
মতান্তরে কেহ বলে, কাশীর পাগারা তাহাকে অচেতন অবস্থায় হরণ করিয়া! 
গোপনে হত্যা করিয়া মাটিতে শব পুতিয়া ফেলিয়াছিল। অন্তে বলে, বেলোল! 
লোদী তাহার বিক্রম দর্শনে ভীত হুইয়! গুপ্তভাবে তাহাকে হত্যা! করিয়াছিলেন ৰ 
আবার কেহ বলে যে, তিনি মহাদেবের অংশ ছিলেন এবং বিশ্বেশ্বরে লীন 
হইয়াছিলেন। এই সকল প্রবাদের স্থির মীমাংসা করা এক্ষণে অসম্তব। 
সার কথ! যে, কাশীতে অত্যাচারের তৃতীয় দিবস রাত্রিতে তিনি অনুদ্দেশ 
হইয়াছিরেন। তিনি একাদশ বৎসর হিন্দুর্মনাশে ব্রতী ছিলেন। বেলোল, 
লোদীর কন্তার গর্ভে ফতেম। নামে তাহার এক কন্যা হইয়াছিল। সেই কন্তাই 
.তাহার একমাত্র সন্তান। 

কালাপাহাড় নিজ সমকাঁলে অদ্বিতীয় বীর ছিলেন, ইহা হিন্দু মুসলমান 
সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। অথচ তিনি অমিশ্রিত বাঙ্গালী 
ব্রাহ্মণের সন্তান এবং বাঙ্গালা দেশেই শিক্ষিত ও বন্ধিত হইয়াছিলেন। নীরত্ব 
জাঁতিবিশেষের বা দেশবিশেষের জন্য নির্দিষ্ট শক্তি নহে। সর্বপ্রকার শক্তিই 
কেবল শিক্ষা ও অভ্যাস হইতে উৎপন্ন হয় এবং সুযোগ দ্বারা! পরিস্কুট হয়। 
ভুলিয়দ সিজর, তৈমুরলঙ্গ এবং হজরৎ মহম্মদের বাল্যকাল বীরত্বের কিছু মাত্র 
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আভাস ছিল না। কিন্তু তাহার! শেষে বিবিধ ঘটনার স্থযোগে মহাবীর হইয়া 
উঠিম়াছিলেন। কালাপাহাড়, নাদির শাহ এবং নেগোলিয়ন বৌনাপার্টির 
বাল্যাবধি কিছু কিছু বীরত্বের লক্ষণ ছিল বটে, কিন্ত ঘটনাস্রোতেই সেই শক্তি 
পরিস্ফুট হুইয়াছিল। পৃথিবীতে বহুসহত্র লোক ইহাদের অপেক্ষাও সমধিক 
ক্ষমতাশালী ছিল; কিন্তু সুযোগ অভাবে তাহাদের সেই ক্ষমতা প্রকাশিত 
হয় নাই। যদি ছুলারী বিবি কালা্ঠাদের রূপে বিমুগ্ধ না হইতেন, তবে 
কালাাদ অপ্রসিদ্ধ ভাবেই বোঁধ হয় ইহলোঁক পরিত্যাগ করিতেন। পৃথিবীতে 
ধিনি যখন মান্য গণ্য বড় লৌক হইয়াছেন, তখনই দেখা যায় যে, তাঁহার ভাগ্য- 
ক্রমে এমন সমস্ত ঘটনাবলী উপস্থিত হইয়াছিল, যাহার সঙ্কর্ষণে তিনি উচ্চ পদে 
আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তত্বারাই তীহার সুখ্যাতি বা কুখ্যাতি চিরগ্রসিদ্ 
হইয়াছিল। একটাকিয়! ভাছুড়ী বংশের প্রধান খ্যাতি এই যে, উদয়নাচার্য্যের 
তুল্য পণ্ডিত, গণেশের তুল্য রাজা, কালাপাষথাড়ের 'তুল্য বীর এবং মধুরখার তুল্য 
বিষয়বোদ্ধা লোক বাঙ্গালা! দেশে আর কো বংশে কেহ হয় নাই। আমাদের 
বিবেচনা হয় যে, তাঁহার যেরূপ সুযোগ পাইয়াছিলেন, সেইরূপ সুযোগ পাইলে 
আরও অনেক লোক তক্রগ বা তদধিক বিখ্যাত বড় লৌক হইতে পারিত। 
খ্যাতি গ্রতিপত্তি লাভ করিতে নিজের মতা আবস্তক বটে, কিন্তু সেই ক্ষমতা 
সুযোগ ব্যতীত প্রকাশ হয় না। অতএব ০৮ বিজিত 
'সন্দেহ নাই। 

তারিখ-ই-খণজেহান লোদী, সনাকার টির ইহা 
এবং -রাঞজসাহী অঞ্চলের কিন্বদন্তী অবলখনে কালাপাহাড়ের জীবনচরিত লেখা 
হ্ব। তারিখ-ই-শেরপাহী মতে কালাপাহাড় বিলৌল লোদীর নিকট অযোধ্যা 
ঈ্গীর পান। ইতিহাস প্রসিদ্ধ কালাপাহাড়ের পরবর্তী কালে যে কোন 
ধরন বড়লোক হিন্দুধর্শের প্রতি অত্যাচার করিত তাহাকেই লোকে কালাপাহাড় 
'বলিত। এখনও যে সকল জমিদার অনেক দেবত্র ব্হ্ষত্র জব করে, তাহাকে 
“লোকে কালাপাহাড় বলে। 

উজার নার হয়। অন্ুগের 
রাজদ্বের পূর্বে বাঙ্গাল! তাষার রটনা কদাচিৎ দৃষ্ট হয়, তখন কেবল সংস্কৃত 
তামার ও গারমী তাঁষার বিশেষ আলোচনী হইত, বঙ্গভাষায় পুস্তকাদি লেখ! 





হোসেন শাহ । ৯৯ 


রাখালী চাকরীতে নিযুক্ত হইয়া, তিন বৎসর মধ্যে তাহার স্বামী হইয়াছিলেন। 
যখন মুসলমানের! নান! দেশ জয় করিয়া! ধনবান্‌ হইল, নানা! দেশের বিদ্যা শিক্ষা 
করিয়৷ অনেক লোক বিঘান্‌ হইল, তখন তাহাদের মধ্যে অনেকে বংশানুক্রমে 
বড়লোক হইল। অমনি তাহাদের কুলাভিমান উৎপন্ন হইল। কন্তার যাঁব- 
জীবন বিবাহ না হইলেও আমীর ও সৈয়দগণ নীচ কুলে তাহাদের বিবাহ দিত 
না। কিন্তু পুরুষের বিবাহে তব্রূপ বিচার ছিল না। বেশ্তা কিংবা! মেখরাণীকে 
পত্ীরূপে গ্রহণ করিতে তাহার! কিছুমাত্র লজ্জা! বোধ করিত ন। 

দৈয়দ হোসেন শাহের পূর্বপুরুষ স্ুবুদ্ধি খার চাকর ছিলেন ।*. মধুরখার 
কর্তৃত্মময়ে সৈয়দ আলি গোঁড়বাদশাহের ফৌজদারী কর্ণ পাইয়াছিলেন। 
তংপুল্র সৈয়দ হোঁসেন হাবসী বাদশাহের সেনাপতি হইয়াছিলেন। তিনি 
বিদ্রোহদমনের ব্যপদেশে সৈন্য লইয়া! গিয়! বিদ্রোহীদের সহ মিলিত হ্ইয়াছিলেন। 
মাতোড় ও ভাহুড়িয়ার রাজারাঁও সৈয়দ হোসেনের সাহাষ্য করিতে লাগিলেন। 
এইরূপে প্রবল হইয়া সৈয়দ হোসেন হাঁব্সীদিগকে পরাজয় করিয়৷ গৌড়ে 
বাদশাহ হইলেন। তিনি বহুসংখ্যক হাবসীর গ্রাণবধ করিলেন। অবশিষ্টেরা 
দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করিল। হাবসী রাজত্বে যে সমস্ত হিন্দু ও মুসলমান 
জমিদার বিদ্রোহী হইয়াছিল, তাহারা সহজেই সৈয়দের বন্ততা স্বীকার করিল। 

সৈয়দ হোসেন অতি উপ্রস্বভাব এবং স্বেচ্ছাটারী ছিলেন। কিন্তু বুদ্ধিমান, 
সদাশয় ও কার্ধ্যদক্ষ লোক ছিলেন। পাঠান-রাজত্বে কোন শৃঙ্খলা ছিল না। 
রাজধানী হইতে দূরবর্তী স্থানে যে যাহা করুক, নবাব ও গৌড়বাদশাহগণ 





* হোসেন শাহের জন্মহূমি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। ডাক্তার বুক্নান্‌ কৃত রঙগপুরের 
বিবরণ পাঠে অবগত হওয়|যায় যে, হোসেন শাহ রঙ্গপুরের বোদা বিভাগের দেবনগরে জন্ম- 
গ্রহণ করেন। এতিহাসিক খেলাম হোসেন বলেন, “হোসেন শাহের জন্মভূমি মক্কা! অথবা 
তেরমুজ, তথ! হইতে ঘটনাত্র্ে বঙ্গদেশে আগমন করিয়া রাঢ ভূমির অন্তত চীদপুর গ্রামে 
বাসস্থান নির্ীণ করেন ।” চাঁদপুর মুপিদাবাদ জেলার জলীপুর উপবিভাগে। মুর্গিদাবাদ জেলার 
এখন ও জনগ্রবাদ প্রচলিত আছে যে, হোসেম শাহ বাল্যকাগে চাদপুরের এক ক্রাক্মণ গৃহস্থের 
রাখাল ছিলেন। কিন্তু সৈয়দ বংলীয়ের! রাখালী কর! অতি মানহানিকর কার্য মনে করিতেন। 
হইতে পারে, ছোদদী শাহ নামে অন্ত কোন লোক ছিল এবং নামের একষ্য খাফারে এইরপ 
গৌঁলিযোগ হইয়াছে ।.. কিন 2১19,1 0. 4 রর 


১গ* সামাঞ্জিক ইাতিহাস। 


তদ্বিষয়ে কোনই তদন্ত করিতেন ন|। দূরবর্তী জমিদারের! রাজস্ব দিলেই 
নবাব ও গৌড়বাদশাহগণ তৃপ্ত থাঁকিতেন। তাহাদের দোষ গুণের ফলাফল 
ফেবল নিকটবর্তী স্থানেই অনুভূত হইত। মধু খর শাসন সময়ে তিনি সমন্ত 
সাত্রাব্য সুশাসনের জন্ত চেষ্টা! করিয়াছিলেন এবং কিয় পরিমাণে কৃতকার্য 
হইয়াছিলেন। সেই সকল নিয়মাবলী সৈয়দ হোসেন কার্ষেয পরিণত করিলেন। 
তিনি সমস্ত জমিদারগণের নিকট কবুলীয়ৎ লইয়া তাহাদিগকে পাটা দিয়াছিলেন। 
সেই সকল পাট্টায় তাহাদের কি কি কর্তব্য :তাহা লেখা থাকিতু। অধিকন্ত 
তিনি সর্বদা! অনুসন্ধান রাখিতেন এবং জন্নিদারগণকে নিজ হুকুম মত কার্য 
করিতে বাধ্য করিতেন। মদ খাওয়া এবং খেলা তাহার রাজদ্বে সম্পূর্ণ 
তিরোহিত হইয়াছিল । চোর ডাকাইত এ ঠগ্গণ তাহার ভয়ে সর্বদা শঙ্কিত 
থাকিত। লোকে বলে; তাহার ভয়ে বাধে ছাগে একঘাটে জল থাইত অথচ 
কেহ কাহারও মুখের প্রতি দৃষ্টি করিতে ্ পাইত না। তিনি আপনাকে 
ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া জ্ঞান করিতেন। ] তিনি প্রজা ও ভৃতাদিগকে বাধা 
করিয়া প্রণাম গ্রহণ করিতেন। তিনি কাহারও কথার বাধ্য ছিলেন না। তজ্জন্ত 
তাহার কর্মচারীদের কোন প্রাধান্য ছিল না; কাজেই তাহাদিগকে কেহ প্রচুর 
 উধকোচ দিত না। তাহার আহার ও পরিচ্ছদ অতি সামান্ঘ-ছিল। তিনি 
নৃত্য, গীত, বাগ, চাটুকারী, তামা! ভালবাঁসিতেন না। তিনি গোঁড়া মুগলমান 
ছিলেন। তিনি হিন্দুদের প্রতি বিশেষ কোন অত্যাচার করেন নাই। 
তাহার সময়ে অনেক হিন্দুও প্রধান প্রধান রাজকার্ধে নিষুক্ত হইয়াছিণেন। 
_পুরদদর খা তাহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। বৈষ্ঃবাচা্য সনাতন ও তাহার কনিষ্ঠ 
 ভ্রাত] ঝূপ গৌস্বামী বিশিষ্ট রাদকার্ধ্ে নিযুক্ত ছিলেন। হোসেন শাহ জেলায় 
জেলায় শাসন কার্ধয নির্বাহ জন্য উপযুক্ত কর্মচারী প্রেরণ করিতেন। পূর্ববর্তী 
বাদশাহগণের রাজত্ব সময়ে থে সকল বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইত, তাহার এই 
ুব্যবস্থাগ তাহা বিদুরিত হয়, এবং সকলেই শান্তিতে কালযাপন করে। তিনি 
 বহসংখ্যক মদ্জীদ, া্থিবাদ ( সরাই ) ও শড়ক পরস্বত করাইয়া ছিলেন। তিনি 
পারমী ও আরবী ভাষা শিক্ষার অন্ত বছু বিদ্নারয় স্থাপন করিয়াছিবেন।, কিন্ত 
| তিনি অতি মহজেই জুদ্ধ হইতেন এবং ক্ষু্র অপরাধে কঠিন দওড কনিতেন.। ভাহার 
্ীপুত্রও ভীহার মিকট কথা হলিতে তয় পাইভ। ফলতঃ যে সকল লোক .ভীহার, 


মদন খা। ১৪২ 


নিকটগু ছিল তাহার! তাহাকে ভালবাসিত না । অথচদুরস্থ প্রজা! ও ভৃত্যগণ 
তাহার গুণ গান করিত। তাঁহার সময়ে বার জন প্রধান জমিদার বাঙ্গল৷ দেশে 
ছিল। তাহাদিগকে বারভূ'ইয়! বধিত। সেই বারহু'ইয়ারা পূর্বে প্রায় স্বাধীনছিল। 
সৈয়দ হোসেন তাহাদের ক্ষমতা! সন্ক,চিত করিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণ আজাকারী 
করিয়াছিলেন। কিন্তু বোধ হয় দীপের রাজাকে ততদুর আয়ত্ত সিডি 
পারেন নাই। 

সৈয়দ হোসেন শাহের চারি পরীর গর্ভবাত বহু কন্তা হইয়াছিল। তন্মধ্যে 
ছুইটি কন্তার বয়ম বিংশতি বৎসরের অধিক হইয়াছিল, অথচ সমকক্ষ পাত্র 
না পাওয়ায় তাহাদের বিবাহ দিতে না 'পারিয়া তিনি চিস্তিত ছিলেন। জাগীর- 
দারের! প্রতিবংসর নিতান্ত পক্ষে একবার বাদশাহের নিকট গিয়া! তাঁহাকে 
বন্দনা করিতে বাধ্য ছিলেন। সেই নিয়মান্থমারে একটাকিয়ার রাজা মদন 
থা নিজের ছুই পুত্র কনর্প ও কামদেব খাঁকে সঙ্গে লইয়৷ বাঁদশাহের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। সম্রাট, দেখিলেন, মদনের পুত্র অতি সুন্দর, 
বিদ্বান বুদ্ধিমান্‌ এবং যুবা পুরুষ। তাহার! কুলীন ব্রাহ্মণ এবং রাজপুত সুতরাং 
মর্বাংশেই তাহার কণ্ঠার যোগ্যপাত্র । তিনি অমনি মদনকে সপুত্রক আটক. 
করিয়া! বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। মদন অতি বিনীতভাবে কহিলেন, প্ধর্ম্মাবতার !' 
আপনি আমাঁদের রাজ! এবং রক্ষক, আমি আপনকার একাস্ত অন্গত এবং. 
হিতার্থী ভৃত্য। আমার প্রতি অত্যাচার কর! হুজুরের পদবীর অযোগ্য ।” বাদশাহ. 
চতুরতা পূর্বক কহিলেন, প্থা সাহেব! আমি একটাকিয়ার রাজবংশীয়দিগকে অতিশয়. 
ভালবাসি এবংমান্ত করি। তোমর! যেমন হিপুর গুরু ব্রান্ধণ, আমরা তেমনি: 
মুমলমানগণের গুরু সৈয়দ । তোমাদের কণ্ঠ| যেমন অপর হিন্দু বিবাহ করিতে 
পারে না, তেমনি আমাদের কন্া কোন অপর মুসলমানে বিবাহ করিতে পারে 
না। তোমাকে অতীব সন্রান্ত জানিয়াই তোমার পুত্রসহ আমি কন্তার বিবাহ 
দিতে ইচ্ছা করি। কোনন্ধপ অত্যাচার করা অভিগ্রার নহে। আমি তোমার 
পুত্রগণকে মুসলমান হইতে বলি না । বরং পত্মীই গতির ধর্ম অন্ুমরণ করে, 
ইহাই জগতের সাধারণ রীতি। তুমি যদি আমার কষ্ঠাদিগকে স্বাঁতিতে মিলাইয়া 
লইতে চাও, ভাহাতেও আদি সঙ্গত আছি। নতুঝা তোমার পুত্রের! আমার 
্া ্রহণ করুক, আমি তাহাদিগকে স্বঞ্জাতিতে দিলাইয়। লব । এই উভয় 
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প্রস্তাব মধো যেটি তোমার বাঞ্ছিত হয়। আমি তাহাই স্বীকার. করিব। কিন্ত 
হি তুমি উভয়ই অস্বীকার কর, তবে আমি বলপূর্বক তোমাকে বাধ্য করিব।” 
মদন বাদশাহের উগ্র ম্বভাৰ জানিতেন। তিনি দেখিলেন বাদশাহের উভয় 
প্রস্তাব অস্বীকার করিলে বছলোকের প্রাণনাশ ও জাতিনাশ হইবে। আর মুমল- 
মানীকে নিজ জাতিতে মিলাইবাঁর কোন উপায়ও নাই। অগত্যা তিনি ছুই পুত্রের 
মায় ত্যাগ করিলেন। তাহারা মুসলমান হইয়া! শাহজাদীদ্য়কে বিবাহ করিল। 
এইরূপে বলপূর্বক ধূত জামাতারা কণ্ঠার প্রতি অনুরক্ত হইবে কি না তথধিষয়ে 
বাদশীহের অতিশয় সন্দেহ ছিল। তিনি তাহার্ীগকে বশীভূত করিবার জ্ত প্রচুর 
সম্পত্তি এবং রাজকীয় উচ্চ পদ দিয়াছিলেন। $বাদশাহের কণ্ঠারা অতি স্ুনারী 
ছিল। সয্জাট, দেখিলেন কন্তাঁর ও জামাতার [বেশ প্রণয় হইয়াছে এবং তাহার! 
সখী হইয়াছে। দেই জামাতারা বিদ্বান ও ঝবঁ্যদক্ষ লোক। বাদশাহ তাহা- 
দিগকে যধন যে কার্যে নিযুক্ত করিতেন, : সেই কার্ধাই স্থচারুরূপে 
নির্বাহ করিয়া গ্রশংমিত হইত। ইহাতে বার্থীপাহের উৎসাহ বৃদ্ধি হইল। তিনি 
 পরিভ্রমণচ্ছলে সাতগড়ীয় উপস্থিত হইয়া মদনেক্ পুত্র ও ভ্রাতুপুত্র আরও এগার 
. আবনকে ধরিয়া আনিয়। মুমলমানধর্ণো দীক্ষিত করিলেন, এবং তাহাদের সহ 
নিজের অবশিষ্ট দমন্ত কন্ঠার বিবাহ দিলেন। মানের চতুর্থ পুত্র রতিকান্তের 
 সুষ্টিশকি কম ছিল। দে রাত্রিতে একেবারেই দেখিতে পাইত না। বাদশাহ 
_ কেবল তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাহারই দ্বারা মদনের বংশরক্ষা 
 হইয়াছিল। সম্তাট, রহন্ত করিয়! মদনকেঞ্লিতেন, “্বুঝেছ বিহাই ! যে অন্ধ, 
নেই হিন্ু থাকুক) যাঁার চক্ষু আছে, তাহার মুসলমান হওয়াই উচিত। 
. এই অবধি পথ পড়িল । ইহার পর অনেক নবাব ও বাদশাহ একটাকিয়ার 
: যুবক ধরিয়া তৎমহ কন্ঠার বিবাহ দিয়াছিলেন। ঘটকদের পুস্তকে ২৯ জন 
. একটাকিছার, মুললমান রাকুমারী বিবাহ করিয়া জাতিতর্ট হওয়! জানা! যায়। 
তঙ্ধন্ত একটাকিরারা হিন্দু ও মুসলমানের কুলীন বলিয়া ধ্যাত হইয়াছিলেন। প্রথম 
যখন কনর্প ও কামদেব মুসলমান হইয়। শাহঙ্জাদীতবয়কে বিবাহ করিয়াছিল, তখন 
দেশব্যাপী অখ্যতি এরং আন্দোলন হইয়াছিব। তাহার পর পুনঃ পুনঃ এরূপ 
:. ঘটনা হওয়ায় তাহা অস্যন্ত হইয। তখন আর বেন কিছু আন্দোলন বা 
 'আঁক্ষেপের কারণ হইত না। . যুসলমান- রাজরুষারীরা প্রায়শ: অতি নুন্দরী 
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হইত। যে সকল একটাকিয়া৷ রাজকুমার তাহাদিগকে বিবাহ. করিত, তাহারা 
. মুসলমান সমাজে বিলক্ষণ সম্্রম পাইত, প্রচুর সম্পত্তি এবং রাজকীয় উচ্চপদ 
পাইত। ন্ুুতরাং জাতিপাত জন্ত বিশেষ ছুঃখিত হইত না । বরং অনেকে তাহা! 
নুখকর জ্ঞান করিত। তাহাদের হিন্দু জ্ঞাতি কুটুষের! প্রথম প্রথম তাহাদের 
সহ কোনরূপ আত্মীয়তা করিত ন1; কিন্তু অত্যন্ত হওয়ার পর পরম্পর আত্বী- 
রত! থাকিয়া যাইত এবং পরস্পর সাহাধ্যও করিত। জাতিত্র্ট একটাকিয়ারা 
হিন্দুর উত্তরাধিকারী হইত না এবং তজ্জন্ত চেষ্টাও করিত না। 
সর্বত্রই মুসলমানেরা কোন বিধন্থীকে দ্বধর্মে আনিতে গারিলে মহা পুণ্য 
জ্তান করে। ভারতবর্ষায় মুসলমানেরা কোন ব্রাঙ্ঘণকে মুসলমান করিতে 
পারিলে, সমধিক পুণ্য জ্ঞান করিত। একটাকিয়াদের ন্যায় সঙ্গতিপন্ন মন্তান্ত কুলীন 
রাঙ্মণকে মুসলমান করা বাঙ্গালার নবাব ও বাদশাহগণ অতীব গৌরবের বিষয় 
বোধ করিতেন। মুসলমান আমীরের! সচরাচর নিজের ত্রাতুপুত্র, ভাগিনেয় সহ 
কন্তার বিবাহ দিত। তাঁহা না যুটিলেই একটাকিয়ার যুবক ধরিয়া তাহাকে 
মুসলমান করিত এবং তৎসহ কন্ার বিবাহ দিত। মুগলমানের! অনেক হিন্দুর 
কন্তা হরণ করিত; একটাকিয়াদের মুসলমান শা! হইতে অনেক কন্ঠা| নবাৰ ও 
বাদশাহগণ বিবাহ করিয়াছেন। কিন্তু একটাফিয়াদের হিন্দুশাখ! হইতে কখন 
কোন কন্তা মুসলমান কর্তৃক হৃত হয় নাই। একটাকিয়ার! ধনী ছিল, তাহাদের 
অঙ্গনাগণ অন্তঃপুরে গুপ্ত থাকিত। মুসলমানের! তাহাদের বিষয় কিছুই জানিতে 
পারিত না। ইহাই তাহাদের ধর্ণরক্ষার কাঁরণ বলিয়া অনুমিত হয়। পরস্ত 
একটাকিয়ারা অতিশয় গ্রবল লোক ছিল, তাহাদের থর হইতে রমণী হরণ বরা 
সহজ ছিল না, ইহাই দ্বিতীয় কারণ বোধ হয়। 
এই সময়ে বাঙ্গালা দেশে কতকগুলি প্রসিদ্ধ ঘটনা হইয়াছিল, যাহার 

ফলাফল অগ্ঠাপি কিয়ৎপরিমাণে বাঙ্গাল! দেশে দেখা যায়। হিনুসমাজে শাক, 
বৈধব, শৈব, সৌর ও গাণপত্য এই পাঁচ প্রকার উপাদন! প্রসিদ্ধ। তদ্মধো 
শৈব, সৌর এবং গাগপত্য মতের উপাসক বাঙ্গাল! দেশে ছিল না। বৈষব- 
দিগের সংখ্যাও অতি কম ছিল। প্রায় সমস্ত বাঙ্গালীই শাক্ত মতের উপাসক্‌ 
ছিল। কিন ামরিক এজাহারে পে সম হইতেই বৈফৰ মত 
প্রবল হইয়া! উঠে.।. রি 


১০৪ সামাজিক ইতিছা্ । 


 হিন্দুসমাঞ্গ অতি বিশৃঙ্খল ও আত্মঘাতী হইয়া উঠিযনাছিল। কথায় কথায় 
হিশুর জাতিপাঁত হইত এবং সহত্র প্রায়শচিন্ত করিলেও আর সেই পতিত ্যস্তি 
সমানে গৃহীত হইত না। মনুষ্য সামাজিক জীব, সমাজ হইতে পৃথক হইয় 
একাকী থাকিতে পারে না। সুতরাং হিন্দুসমাক্জ হইতে পরিত্যক্ত লোকের! 
সুসলমানধর্ম গ্রহণ করিয়া সেই সমাজে মিলিত হইতে বাঁধা হইত। কর্ম দ্বারা 
লোকের পাপপুণ্য, এবং অবস্থার উন্নতি বা জবনতি হইতে পানে বটে, কিন্ত 
জাতি পরিবর্তন হইতে পারে না। কেননা জুম হারাই জাতিত্ হয়, কর্ম দ্বারা 
জাতি হয় না। কর্মজ পাপ নামই প্রায়স্চট ছারা খণ্ডন হইতে পারে এবং 

শাস্ত্রে তাহার যখোচিত বিধানও আছে) কিন সেই শাস্ত্রী বিধান তংকালীয় 
হিন্ুমমাজে মান্ত হইত না। তঙ্জণ্ত বহলোক্ঠ মুদলমান হইতে বা দেশীস্তরী 
হইতে বাধ্য হইত। সম্রাট যছুনারায়ণ নিষ্ঠাও সেই জন্যই মুসলমান ,হইয়! 

ছিলেন। হিন্দু সমাজের সেই কষ্ট নিবারঞ জন্যই ঁচৈতন্ প্রভুর বৈষণব-মত 
সহজে প্রবল হইয়৷ উঠিল। বৈষ্ণব-মতে ও হরিবোল বলিলেই অতি সহজে 
বর্বপাঁপ খণ্ডন হুইত, এমন কি যবনাদি বিধক্সীও কয়েকবার “হরিবোল+ বলিয়া 
পরম সাধু-বৈষণব হইতে পারিত এবং অনেক মুসলমান সেই উপায়ে হিন্দু বৈষ্ণব 
ছুইয়াছিল, কেহ কেহ বা গোস্বামী গুরু পধ্যন্তও হইয়াছিল। তন্মধ্যে ব্রহ্ধ- 
হর়িদাসই সর্বাপেকষ! প্রসিদ্ধ! 
_. মিমাই প্তিত তাংকালিক বৈষ্ণবদিগের প্রধান গুরু এবং অনেকের নিকট 
নারারণের অবতার বিয়া পৃর্ধিত। তিনি ইংরাজী ১৪৮৬ খুষ্টাবের ১৮ই ফেব্রুয়ারী 
্বাতি পরায় ১১টার সময় চন্্রগ্রহণ কালীন নবদীপধামে পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্রের 
ওরসে তৎপতধী শচীদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার কোন সন্তান হইবার 
পূর্বে তিমি 'অক্পবয়দে সর্যাপারম গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্থতরাংতীহার কোন 
বংশধর নাই। তিনি সন্্ানী হইলে তীহার নাম কষ্চটৈভন্ত বা চৈতন্ প্রভূ 
হুইয়াছিল। জগাই ও মাধাই তাহার প্রিয় শিব্য ছিল। অহায়াও সামী 
হইয়াছিল। তাহাদেরও বংশ মাই। ... .... 
: নিত্যাননদ বা নিতাই প্রকু রাচী-জদ্গপের সন্তান। ভারি স্াস- 
ধর্মে ীক্ষিত হয়! পরে সংসারী হইাছিলেন। খড়ঘহের গোস্বানীনাইি তাহার 
বংশধর । সঙ্যাসী হইয়া পরে সংমারী হওয়ার ইহাদের বীরভ্রী দোষ আাছে। 


ঘনস্যাঁম জানাযা । ১০৫ 


শান্তিপুরের অস্থৈত গোস্বামী বা অদ্ৈত প্রভু কখন সন্ন্যাসী হন নাই। তিনি 
সংসারে থাঁকিয়াই পরম বৈষ্ণব ছিলেন। শীস্তিপুর ও উথুলীর গোস্বামী. সেই 
অতবৈত প্রভুর সন্তান এবং বৈষবদিগের সর্বাশেষ্ঠ গুরু । ইহারা বারেঞ্জ ব্রাঙ্গণ। 
ঘনস্তাম আচার্ধ্য, মাধব আচার্য্যের পুক্র। তিনি অদ্বৈত গ্রভূর ভাগিনের 
'এবং প্রিয় শিষা ছিলেন। অন্ত ও নিত্যানন্দ একমতাবলম্বী বলিয়। পরস্পরের 
পরম বন্ধু ছিলেন। আদ্বৈত ঘনগ্তামকে সঙ্গে লইয়! নিত্যাননের বাড়ীতে দেখ! 
করিতে গিয়াছিলেন। নিত্যাননের গঞ্গ। নায়ী এক কণ্ঠ! ছিল। নিতাই সেই 
কন্ঠা ঘনগ্ঠমের সহ বিবাহ দিতে অপ্বৈতের সম্মতি চাছিলেন। অদ্বৈত কহিলেন, 
“মাধবাচার্যোর সম্মতি বাতীত এরপ সম্বন্ধ হইতে পাঁরে ন।” তখন নিত্যানন্দ 
ও অদ্বৈত উভয়ে গিয়া! মাধবাঁচার্যর সম্মতি চাহিলেন। মাধব নিজে বৈষ্ণন 
ছিলেন। তিনি প্রতুদ্ধয়ের নিকট প্রণত হইয়া কহিলেন, “যদি সামাজিক বাধা 
না হয়, তবে আপনাদের আদেশ আমার শিরোধার্য্য।” তখন আইঘ্বত ও 
নিত্যানন্দ বহুসংখ্যক রাঁট়ী ও বারেন্্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের 'ও কুলীন কুলভ্ঞদের 
গাতি ও লিখিত সম্মতি লইয়াছিলেন। ততীহ্কার৷ মকলেই মত দিয়াছিলেন যে, 
“রাচী বারেন্দ্রে বিবাহ হইলে, কোন দোষ হয় না।” তদনুসারে ঘনগ্তামের সহ 
গঙ্গার গ্রকাগ্তরূপে বিবাহ হইয়াছিল। শ্রেণীবি হাঁগের পর ইহাই বিভিপ্নশ্রেণীর 
শ্রোত্রিয় মধ্যে একমাত্র প্রকা্ত বিবাহ। প্রয়োজন বশে ফোন কোন রাট়ী 
ব্রাহ্মণ আপনাকে বারেন্্র বলিয়া পরিচয় দিয় প্ররুত বারেন্্র সহ বিবাহে 
আদান প্রদান করিয়াছে, কোথাও বা কেন বারেন্ত্র ব্রাঙ্গণ আপনাকে রাট়ী 
পরিচয় দিয়া র'টী ব্রাহ্মণ সহ ধন্নপ আদান প্রদান করিয়াছে। তাহার পর 
প্রকূত পরিচয় প্রকাশ পাইলে কিছুদিন দলাদলি চলিত ) শেষে ক্রমশঃ দলাদলি 
মিটিয়া যাইত। এইরূপ দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু একপক্ষ রাড়ী, 
অন্যপক্ষ বারেক, ইহ! স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া গঙ্গার সহ দ্নশ্ঠামের যেরূপ বিবাহ 
হইয়াছিল, তাদৃশ বিবাহ আর পূর্বে বা পরে হয় নাই। ্‌ 
প্রীচৈতন্লের 'আবি9াবে বঙ্গসাহিত্যেও এক প্রবল বন্যা আগিয়াছিল। এই 
সময়ে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, -বলরাষদাস প্রভৃতি বহৃতর বৈষব কৰি মধুর 
পদাবলীর দ্বারা! বঙ্গতাষা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। প্রায় জবিষ্ংশ কবিতাই 
শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন স্বত্থীয়। দে সময়ের কবিদিগের মহজ লয়ল ভাঁধায়, ভাঁৰ 
১৪ 


১০৬ সাথার্জিক ইতিহাস। 
বিকাশ আঙ্গও সাহিত্য অগতে অতুলনীয় 

হোদেনশাহ ৯২৭ হিজরীতে পরলোক গমন করিলে তৎপুত্র নশরৎ শাহ 
রাদশাহ হন। নশরৎ শাহের সময়েই বাবর ইব্রাহিম লোদীকে বিনাশ করিয়৷ 
দিরীর সিংহাসন অধিকার কয়েন। .বহসংখ্যক বিশিষ্ট আফগান, নশরৎ শাহের 
াশয় গ্রহণ করেন। ইব্রাহিম লোদীর কন্ঠা তদীয় খুল্লভাত মাহমুদের সঙ্গ 
বঙ্গদেশে 'মাসেন। নশরৎ সকলকেই সম্মানে গ্রহণ করিদ্া ইব্রাহিমের কন্তাঁকে 
বিবাহ করেন। পরে হিজরী ৯৩৫ সালে বাব জৌনপুরে উপনীত হুইয়! তৎ- 
গাশ্বর্তী স্থান সমূহ স্বীয় অধিকারতুক্ত করলেন এবং ভৎপরে বঙ্গদেশ আক্রমণ 
করিতে সঙকল্প করিলে নশরৎ শীহ তীঁহাঁ সঙ্ধিত সন্ধি সংস্থাপন করেন। 

নশরং শাহ ১৩ বংদর রালত্ব করিয়! হিজ্জী ৯৪০ দালে নিহত হন। তাহার 

মৃত্যুর পর সরদারগণ তাহার পুত্ত ফিরোষ শাহকে বঙ্গের গিংহাঁসন প্রদান 

করিল) কিন্তু তিনমাদ অতীত ন| হইতেই হা পিতৃব্য মাহমুদ শাহ ক্টাহাকে 
হত্যা করিয়া সিংহাগন অধিকার করিলেন।: ইতিমধো সাসারামের জাগীরদার 
শের শাহ প্রবল হইয়া গৌড় অধিকার করিবার অন্ত অতিশয় হত্বপরায়ণ 
ছিলেন। শের শাহের পু জালাল খ! ৯৪৪ হিজরীতে গোঁড় আক্রমণ করিল। 
মাহমুদ শাহ যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া পলায়ন করিলেন। . এমন সময়ে 
শের শাহ স্বরং মাহমুদের পশ্চাদহূসরণ করিলেন। অগত্যা! মাহমুদ শাহ তাহার 
ন্ৃহিত যুদধার্থ প্রস্তুত হইবেন, এবং যুদ্ধে আহত হইয়া পুনরায় পল্লায়ন করিলেন। 
শের শাহও নির্বিবাদধে গৌড়নগরে উপনীত হইয়া! বঙ্গদেশ অধিকাঁর করিলেন। 
তাহার গর শের শাহ ভাছড়িয়৷ আক্রমণ করিলেন। তৎকালীন ভগূড়ীয়ায় 
রাজ! অনুদ্ননারারণ যুদ্ধ ন! করিয! তাহার শরণাগত্ত হইলেন। শের শাঁহ তাহাকে 
ভুড়ি এবং সাবেক বান্ঢতুষ্টরের অন্ত পূর্ব নিয়মে নর্ম! এবং মালগুজারী 
দিতে এবং সমস্ত অতিরিক্ত গরগণ! ছাড়িয়। দিতে বহিবেন। অনুজ ভাঁহাতে 
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মুকুদনারারণ খী। ১০৭ 
সম্মত হইলেন। শের মোগল সম্রাট হুমায়ূনের সহ যুদ্ধে অনুষ্গের সাহায্য 
চাহিলেন। অনুজ নিজ জোষ্ঠপুত্র মুকুন্দনারায়ণের অধীনে পাচ হাজার সৈন্য 
এবং নগদ পাচ লক্ষ টাকা দিলেন। ইহাতে শের শাহ সত্তষ্ট হইয়া! অনুঙ্ধকে 
একটাকিয়।৷ রাজ! শ্বীকার করিয়া নন্দ দিলেন। এই সনন্দ এখনও 
বিগ্তমান আছে। | 

তদবধি কুমার মুকুন্দনারায়ণ থা শের শাহের আদিষ্ট কার্ধ্য ব্যাপৃত ছিলেন। 
শের শাহ দিল্লীর সম্রাট. হইলে মুকুন্দ বিদায় প্রার্থনা করিলেন। শের দেখিলেন 
বাহুবল ভিন্ন দিল্লী সাম্রাজ্যে তাহার অন্য কৌন দাবী নাই? হুমাযুন তখনও 
ভারতবর্ষেই আছেন ; সহজেই আবার প্রবল হইয়া উঠিতে পারেন। মুকুন্দ 
বুদ্ধিমান্‌ বীরপুরুষ এবং গোৌড়বাদশাহের বংশজাত। এ সময় তাহাকে ছাড়িয় 
দিলে সে দেশে গিয়া বাঙ্গালাদেশ পুনরায় দখল করিতে চেষ্টা করিতে পারে। 
এজন্য তিনি যুকুন্দকে বিদায় দিলেন না। কিন্তু প্রকৃত অভিপ্রায় গোপন 
করিয়া কহিলেন, “খ! সাহেব! আমি তোমাকে যতদূর বিশ্বাস করি, অন্ত 
কাহাকেও ততদুর বিশ্বান করিতে পারি না। তুমি আমার দক্ষিণ হস্ত। আমার 
সাআাঙ্য এখনও নির্বিষ্ন হয় নাই। হুমামুন এখনও ভারতবর্ষই ঘূরিতেছে। 
এ সময় তোমার মত সহায় আনার নিতান্তই আবশ্তক। তোমার বাড়ী অতি 
দূরবর্তী। তুমি একবার বাড়ী গেলে পুনরায় আদার সাহায্যের ভন্য আদা সহজ 
ব্যাপার নহে। এহন আমার অন্থুরোধ যে, তুমি আর কিছু দিন থাকিয়া আমার 
উপকার কর। তাহার পর ধনে মানে সম্পন্ন হয়! দেশে যাইও।”' শের এইরূপ 
কপট স্নেহ প্রকাশ করিয়! মুকুন্দকে আরও পাঁচ বংসর 'আটক রাথিয়।ছিলেন। 

শের শাহ যোধপুরের রাজার: সহ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহাতে মুকুন্দ 
ক্ষতবিক্ষত হুইয়! বহুকষ্টে শের শাহের প্রাণরক্ষা! করিয্নাছিলেন। শের অত্তি 
য্পূর্বক মুকুনের সুচিকিৎসা! করাইলেন। মুকুন্দ আরাম হইলেন বটে, বিস্ত 
তাহার দক্ষিণ পদথানি প্রায় অবশ হুইয়! গেল। তখন শের শাহ বিবেঃনা 
করিলেন, «এখন স্থমাযুন দেশত্যাগী হইরাছে। আমার রাজ্য নিকুপদ্রব হইয়াছে 
এবং মুকুন্দও অকর্ণণ্য হইয়াছে। সুতরাং এখন মুকুনাকে ছাড়িয। দিতে 
কোন ভয় নাই।” ভিমি মুকুন্দকে প্রচুর ধন ও সন্াস্ত থেলাত দিলেন। 
তিনি অন্জের নিকট হ্টুতে থে নকল পরগণা খান কিয়া লইয়/ছিলেন, তাহা 


১০৮ ামার্দিক ইঙ্চিহাস। 


গুনক্ায় খুঁু্দকে জমিদারা শ্ব্ধে বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া নৌকাপথে তাহাকে 
দেশে পাঠাইয়া দিলেন। মুকুন্দ দেশে আসিয়া কেবল চারি বৎসর জীবিত 
ছিলেন। তিনি একটি শিশুপুত্র রাখিয়! পিতৃবর্ভমানেই গতান্ হইলেন। 

সম্রাট, শের শাহ সর্বপ্রথমে চিঠি চলাচল জন্ত ভারতবর্ষে ডাকঘর 
স্থাপন করিয়াছিলেন। দেই সকল ডাকঘর কেবল সহরে এবং থানায় থানায় 
ছিল। অঙ্থ/রোহী বাহকগণ এক থানা হইতে চিঠির পুলিন্দা অন্ত থানায় পৌছাইত । 
টিকিট ছিল না, সমস্ত চিঠি ব্যারিং যাইত।. চিঠির ওজন অন্থুসারে মাশুল কম 
বেশী হইত না। স্থানের দুরত্ব অন্ুমারে যৃত থানা দিয়া বাহিত হইত ( থান! 
প্রতি আধমানা ) তত আধ আনা মাশুল লাগিত। প্রত্যেক থানায় একজন 
করিয়৷ ডাক মুন্দী এবং একজন বরকন্দাজ (াকিত। বাদশাহী চিঠি, সরকারী 
কর্ণূচারীদিগের চিঠি এবং জমিদারদের চিষ্িমাত্র বিপি হই। তাহার মাশুল 
লাগিত না। জমিদারের ডাক খরচা বা একটি টেক্স দিত। তাহা দ্বারা 
ডাকঘরের খরচা, মুন্সী ও বরকন্দাঞ্গের তন ও রাস্তা! ঘাটের মেরামতী খরচ 
চলিত। অপর লোকের চিঠি বিলি হইত্ত না। তাহা এক বংদর পর্যন্ত 
ডাকঘরে থাকিত। লোকে ডাক্ঘরে তদন্ত করিয়া মাশুল দিয়া চিঠি লইয়! 
যাইত। এক বৎসর পরাস্ত কেহ চিঠি না «ইলে তাহা দ্ধ করা হইত। 


লাল! রামচন্ত্র সরকার । ১১১ 


হওয়ার সন্মান বৃদ্ধি হইত। ভাগারী শব্ধ হঈতে ভাগ্ডারনবিস শব সম্মানকর 
ছিল। রাঙ্ার খুড়! রামদেব খ'| নিলেই খাজাঞ্ধী ছিলেন। 

নাবালক রাঁজার অভিভাবক হইবামাত্র শ্বরূপের সৌভাগ্য গ্রচীয়মান হইল। 
বনু লোক এখন তাহার অনুগ্রহের জন্ত নানারূপ উপদর্পণ! করিতে লাগিল। 
স্বরূপ কলের সহ ভদ্রতা করিতেন, কিন্তু নিজ বর্তব্য সাধন ভূলিতেন না। 
কোন ষড়যন্ত্র সহজে ন| হয় এই অভিপ্রায়ে স্বরূপ নানাদেশীয় নানাজাতীয় মোট 
'মাট জন লোক রাজার শরীররক্ষকরপে নিযুক্ত করিয়া নিজ পুত্র লাল! রামচন্দ্র 
সরকারকে তাহাদের পরিচালক করিলেন। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে সঙ্গতিপন্ন 
শূর্'ও বৈশ্যদিগকে “লালা” বলে। বেহার প্রদেশে কেবল কায়স্দিগকে 
লালা বলে। যেবন কাশ্মীরী ত্রাঙ্ষণ লেখা পড়া জান্থুক বানা জানুক সকলেরই 
উপাধি পণ্ডিত এবং বগলা দেশের অধিষ্ঠ চিকিৎসাশাস্তর কিছুমাত্র না জানিলেও 
তাহার বৈষ্ঘ উপাধি হয়, সেইরূপ বেহারে লালা শব কারস্থের জাতিবাঁচক হইয়া 
গিয়াছে। বাঙ্গাল! দেশে কায়স্থের মধ্যে যাহারা পারসী-শিক্ষিত, তাহাঁদেরই 
লালা! উপাধি হইত। কায়স্থ ভিন্ন অন্ত জাতীয় লোক পারমী পড়িলে লাল! 
উপাধি হইত না। এখন বাঙ্গালা দেশে পারসীর চর্চা না থাকায় লাগ! উপাধি 
অপ্রচলিত হইয়াছে । লালা উপাধি পুর্বে অতি সনত্ান্ত উপাধি ছিল। তখন বাবু 
উপাধি ছিল না। লালা রামচন্ত্র সরকার পরীক্ষা না করিয়া কোন বন্ধ রাজাকে 
খাইতে দিতেন না। রাজার জন্য খাদ্য প্রস্তুত হইলে সর্বাগ্রে তাহার কিয়দংশ 
গাঁচককে কিংবা তাহার পুত্রকে খাইতে দিতেন। রান্দার জন্য পাণ, রাম লালা 
নিষ্্ ঘর হইতে তৈয়ার করিয়া আনিতেন। রাজার শয়নঘরে স্বরূপ নিজে 
কিংবা রাম লাল! শয়ন করিতেন। অন্ত কাহাকেও থাকিতে দিতেন ন!। রাগ 
নাল! নিজেই রাজাকে বাঙ্গালা ও পারসী শিক্ষা দিতেন। তীহারই তত্বাবধানে 
সিপাহীরা রাজাকে অশ্ব চালন! এবং অন্তর শিক্ষা দিত। পণ্ডিতের! তাহাকে ধর্মাশাক্ 
শিক্ষা দিতেন। রাজার খুল্পভাতগণ, গুরু, পুয়োহিত এবং রাম লালা পরামর্ণ 
করিয়া প্রথমে এক কুলীনকন্তা সহ, পরে ছুইটি সিদ্ধ প্রোবিয়ের কন্ত! সহ রা 
বিবাহ দিলেন। যোঁল বংসর উততী্ঘ হইলে রানা বাঃগ্রাপ্ত হলেন, তখন দাগ 
ঘন্ত করিয়া! রাার তভিষেক-ক্রিয় সম্পাদিত্ব হইল। "রাণী নুধাদগি এই সময়ে 
তগ্থিনী বেশে দেশে আসিয়াছিলেন, পুভের রিনাহ ও ছতিবেক্ষ সয়া হলে 


১৯২, সামাজিক ইচিচাঁস। 


গুনরায় কাশীবালে গেলেন। বড় ঘরের কথ! কেহ মুখ ফুটিয়। বলিতে গায়ে না, 
থচ কাহারও অন্তত থাকে না। রাণী ন্ুধামণির কাশীবাদের প্রক্কৃত কারণ 
অনেকেই 'আবগত হইয়াছিল। 


রাজা জগৎনারায়ণ সর্বাগ্রে স্বরূপ সরকারের নিশ্বস্ততার পুরস্কার করিলেন। 
লাতগড়ার দক্ষিণ পাড়াষ দালান, পুষ্করিণী এবং বাগানযুক্ত এক বাড়ী তৈয়ারী 
করিয়।স্বন্নপের বাদের জন্ত দিলেন। আল তারাস নামক একথানি গ্রাম 
কম জমায় মক্ররী মৌরদী তাঁনুক করিয়া স্বরগা সরকারকে দিলেন। বৃদ্ স্বরূপ 
কর্ধা করিতে অক্ষম হইলে তাহার পুল্ল রাম লালাঁকে জমানবিদী কর্ম দিয় স্বরূপকে 
অবদর দিলেন। পুর্বে কেবল ব্রান্মেরাই নিষ্টর ভূমি ভোগ করিতে পারিত। 
তাহার পর মুসলমান পীর মোলা ্রতৃর্িও নিষ্কর জমি পাইতেছিল। ধর্ম 
ব্যবদায়ী রোক ভিন্ন 'অন্যে নিষ্কর ভূমি ভোগ ক্লুরিলে নির্বংশ হয় বলিয়া! সর্ব- 
সাধারণের বিশ্বাস ছিল। অন্য লোকের উপর রাজার অনুগ্রহ হইলে কম জমায় 
জমি মক্ররী করিয়! দেওয়া হইত। সেই জন্ত স্বরূপকে তাহাই দেওয়া হইল। 
এই অবধি বাস্তবিক স্বরূপের দাসত্বমুক্তি হইল। কিন্তৃত্বরূপ কিংবা ত্বংশীয়- 
দিগকে রাজারা কখন স্পষ্টরূপে দাসত্বমুক্ত করেন নাই। আর তাহারাঁও কখন 
দাসত্ব হইতে অব্যাহতি পাইতে প্রার্থনা করে নাই অথবা তাদৃশ ঘন 
গ্রয়োজনীয় বোধ করে নাই। 


এই সময়ে সলিমান কেরাণী বাঙ্গাল! ও বেছারের সম্রাট ছিলেন। তাহার 
রাজত্ব সময়ে দিল্লীতে পুনঃ পুনঃ রাজবিপ্লব হইয়া! অবশেষে গাঠান সামাজয 
'বম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইল। মোগল জাতীয় আকবর শাহ দিল্লীর সম্রাট হইলেন। 
মোগলেরা সংখ্যায় অতি অল্প ছিল। ভারতবর্ষায় অন্যান্য মুসলমানদিগের সহ 
তাহাদের সন্তাব ছিল না, এজন্য তাহারা হিনগুদিগকে দ্বপক্ষ করিতে চেষ্টা করিয়া- 
ছিল। পাঠীন কর্তৃক উৎপীড়িত হিচ্দুর অধিকাংশই মোগলদেব সহায় হইয়া- 
ছিলেন। বিশেষতঃ আমের ও যোধপুরের রাজপুত রাজগণ মোগল সমরা্দিগের 
সহ কুটুদিতা করিয়া প্রাণপণে তীহাদের হিত চেষ্টা করিতেন। তাহাতেই 
ঘোগব সমাটেরা পাঠান ও উ্বক্িগকে পরায় করিয়া দি্ীখরো ৰা 
জগদীশ্বরো বা” হইতে সমর্থ হইয়াছিলেল। ৃ 


দ্বিতীয় কালাপাহাড়। ১১৩ 


রাজা জগংনারায়ণের সময়ে দ্বিতীয় কালাপাহাড় আবিভূর্তি হইয়াছিল। 
লোকে কালাপাহাড়ের বৃত্বান্ত যেরূপ বলিয়! থাকে তাহাতে বোধ হয় যেন 
কানাপাহাড় কেবল একজন মাত্র ছিল। কিন্তু সময়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে 
তাঁহা সম্পূর্ণ অসন্তব হইরা পড়ে। কেনন| দিল্লীর সম্রাটু বিলোল লোদী গৌড় 
বাদশাহ সপ্িমান কেরাণীর ৬০ বতমর পূর্ববর্তী লোক। একজন কালাগাঁহাড় 
প্রথমে সলিমান কেরাণীর দৈনাপত্য করিয়া তাহার পর বিলোল লোঁদীর মেন 
গৃি হওয়া অসন্তন্ব। পরস্থ প্রথম কালাপাহাড় অনুদ্দিশ্য হওয়ার কানে তাহার 
বপন ৩৪ বংসর মাত্র হইয়াহিল। সুতরাং একই বাক্তি দ্বারা উভয় কার্ধ্য কদাঁচ 
হইতে গানে না। বিশ্বকোৰ অভিধানেও কালাপাহাড় ছুই জন বলিয়া বর্িত হই- 
'ছে। তিভীয় কাঁদাপাহাড়ের বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ বিবার উপায় নাই। তাঁহার পূর্বা নম 
রি হিন এনং শিক্ষা কত দূর হইন্াছিল এবং তাহার পিতাঁর নাম কি ছিল কিছুঈ 
জাগা বা না। কেবল জানা যার বে সে এক জন রাটী ব্রাহ্মণের গ্যেঠ পু, 
তাঁর বাটা বর্দসান গেলগা কাঁটোরার নিকট ছিল। সে একটি মুদলমান রমতীর 
প্রেনে মু হইরা তাহার গ্রধর্তনায় সুসলদান ধর্ম গ্রহণ করিয়! উত্ত রমগীকে 
বি কর্রাইিল। হিন্দুা তক্জন্ত তাহাক্কে নিন্দা ও ঘ্বণা করার সে অতিশ্ন 
হিনুবিৰেবী হইখাছিল। দে পরিচিত লোক নধ্যে থাকিতে ন! পারিয়! গৌড় 
নগরে গিত্বা গৌটু বাৰশাহের সৈনিক কর্মে নিযুক্ত হয়।/ 
প্রথম কালাগাহাড় যে উড়িষ্যা জয় করিয়াছিলেন সেই বিজয় দীর্ঘ কান 
স্থাত্রী হর নাই। উঠার! গঙ্গবংশীর * আঁর একজনকে রাজা করিয়া দেশের 
কতক অংশের ম্বাবীনত। উদার করিরান্থিল। তাঁহার পর ব্রৈলনঈরাঁজ গজপতিধংশীয় 
হলুদনেন গঙ্ঘবংখীএদিগকে গরাজর ও শিজের অধীন কণিয়া অতিশয় প্রাক্রান্ত 
হইঘাহিশেন। ভিন ঈমন্ত উত্িষা] হইতে মুসলমানগণকে নিষ্ক!শিত করির। 
বাদাগার দনিগ ভাগে কিছু ছুব পর্যান্ত অধিকার করিয়াছিলেন। তখন গৌড় 
বাদশচছে নিতীর কাঙাপাহাঁড়ের অধীনে একদল দেনা উড়িষা। বিজয়ের 
* অনেকে গঙ্গা বশ বলেন কিন্তু চৌওগনদেব নাম হইতে স্পষ্ট বুঝ| যায় যে গঙ্গবংপ 
প্রহড নাষ। টোপ প্রত শীল অন তীমদেবের সময়ে জগরাঁথ বেবের মন্মর বর্তমান 
আকারে পরা হয়। প্রতাপ কুডদেবের রাজত্বকালে (১৫*৪--১৫৩২ খানে) চৈতত্তদের 
উল দেশে বৈকরধর্্র ওঁর করেন। 
১৫ 


১১৪ সামাজিক ইতিহ্াস। 


দন্ত পাঁঠাইলেন। এবারে ঘোরতর যুদ্ধের পর মুকুন্দদেব নিহত হইলেন। 
্তাঙ্গার সেনাগণ পলায়ন করিল। কালাপহাড় সমস্ত উড়িষ্যা দখল করিতে 
করিতে জগন্নাথ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইবেন। প্রথম কালাপাহাড়ের আক্রমণকালে 
পাগ্ডারা জগাথ বিগ্রহ চিন্কা হে ডুবাইয়! রক্ষা করিয়াছিল। এবারও তদ্ধপ 
গোঁপন করিল। কিন্তু দ্বিতীয় কালাপাহাড় তাহ! জানিতে পারিয়া তথা হইতে 
বিগ্রহ উঠাইলেন এবং ত্রিবেণীতে লইয়া গিয়া সেই বিগ্রহ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ 
করিলেন। এক জন ভক্ত জীব্বন নিরপেক্ষ হইয়া অগ্নিকুণ্ড মধ্যে প্রবেশ করিল এব: 
'আদ্ধ দগ্ধ বিগ্রহ লইয়া গঙ্গ'জলে পড়িয়া দেহ ত্যাগ করিল। বিগ্রহ জলের ভলে 
আ্োতবেগে পক্ষিণ দিকে যাইতে লাগিল। দ্বিতীয় কালাপাহাড় বহু চেষ্টা করিয়াও 
আর এ বিগ্রহ ধরিতে গারিলেন না & সন্ধ্যার পর গোবিন্দ দাস নামক এক 
বৈরাগী গঙ্গা হইতে বিগ্রহ উঠাইয়! নিঞ্ক বাঁটাতে গোপন করিয়া রাখিল। 
উড়িয়া মাদলী পঞ্জি মতে এই ঘটনা ১৪৮১ শফাবে * হইয়াছিল। 
এদিকে উড়িয়ারা গজপতিবংশীয় আর এক ব্যক্তিকে রাজ! বলিয়া স্বাধীনতা 
রক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিন। তাহারা আর সন্ষুখ যুদ্ধ না করিয়া মুসলমানদিগকে 
বিবিধপ্রকাবে উৎপাত করিতে লাগিল। প্রায় দশ বৎসর কাল সেই ওৎপাঁতিক 
ুদ্ধ চলিয়াছিল। ইতিমধ্যে ১৫৬৪ খৃঃ অন্দে সলিমান কেরাণী গৌড় বাদশাহ 
হইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন যে ঈদৃশ 'ৎপাতিক যুদ্ধ সুদীর্ঘ কাল চলিলে 
তাহাতে উভয় পক্ষেরই ক্ষতি। এজন্য তিনি নব নির্বাচিত রাজার সহিত সন্ধি 
রুরিলেন। সেই সন্ধি মতে জেলা ্ষুরদা উক্ত বাজার থাকিল অবশিষ্ট সমস্ত 
উড়িষ্যা পাঠানদের অধীন হইল। অধিকন্ত ক্ষুরদার রাজ! গৌড় বাদশাহের 
অবীনত| স্বীকার করিয়া বাঁধিক ৫***২ টাকা নালবন্দি দিতে বাধ্য হইলেন । 
১৫৬৮ ত্বী: অবে' এই সন্ধি হয়। তদবধি উড়িষ্যার স্বাধীনতা শেষ হইল। 
সন্ধির পর ক্ষুরদার রাজ! গোরিন৷ দাসের নিকট হইতে অধ দগ্ধ বিগ্রহ লইয়া 
তন্মধ্য হইত বিসুঃ পঞ্জর বাহির করত নিম কাষ্ঠে নির্মিত নূতন বিগ্রহ মধ্যে সেই 
বিষণ পঞ্জর ভরিয়! তাহাই জগন্নাথ দেবের মনিরে গুনঃপ্রতি্টিত করিয়াছিলেন। 
সেই বিগ্রহই এখনও বিগ্মান আছে। আর গজপতিবংশীয়েরাই ধারা- 
বাহিক রূপে এপর্যন্ত ক্ষুরদীর রাজা আছেন] কিন্তু ইংরেজের অধীনে তাঁহাদের 
* কোন কৌন উতিহাসিকের মতে এই ঘটনা ১৫৯৭ খুষ্টান্দে সংঘটিত হয়। 


দ্বিতীয় কালাপা্ছাড় ৷ ১১৫ 


এখন রাঞ্জকীয় শক্তি কিছুই নাই। অপর সাধারণ জমিদারের ন্তায়. তিনিও 
একজন জমিদার হইয়াছেন। 

দ্বিতীয় কালাপাহাড়ও প্রথম কালাপাহাড়ের গ্তার স্ুন্দরাকৃতি ও বলবান্‌ 
পুরুষ ছলেন। উভয়েই ব্রাঙ্ষণ সন্তান কিন্তু মুদলমান হইয়াছিলেন এবং 
যুসলমানী বিবাহ করিয়াছিলেন। উভয়েই ঘোরতর হিন্দুবিদ্বেধী হইর়াছিলেন 
এবং হিন্দুধর্মের অনিষ্ট করিয়াছিলেন। এইজন্তই এই দ্বিতীয় অত্যাচারীর' 
কালাপাহাড় উপাধি হইয়াছিল। এখনও যে কোন হিন্দু সন্তান হিন্দুদের প্রতি 
এবং হিন্দু ধর্থের গ্রতি অত্যাচার করে লোকে তাহাকে কালাপাহাড় বলে। 
তঙ্জন্য কালাপাহাড় কেবল একজন মাত্র ছিল বলিয়া অনুমান করা ভ্রম মাত্র । 
দ্বিতী কালাপাহাড় কামরূপ * ও কাশী গ্রন্থতি দুরবন্তী দেশে যান নাই? 
স্বদেশে তিনি হিন্দুনিদ্বেষ বশতঃ কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ 
গাওয়। যার না। কেবল রিয়াজ-উদ্-নালাতিন নানক পুস্তকে যৎকিঞ্চিৎ 
বাহা আছে তদতিরিক্ত কিছুই পাওয়া যায় না। এজন্য বোধ হয় যেতিনি 
প্রথম কাঁলাপাহাড়ের সদৃশ ভয়ঙ্কর হিন্দুপাড়ক ছিলেন না। তিনি সলিঘান 
কেরানী ও তৎপরে তৎপুত্র দাদ খাঁর সেনাপতি ছিলেন। ইনি দাউদ খার 
পরাজয়ের পর, বিহারের শানন কর্তা মজাঃফর খাঁর সেনাপতি মান্থম খার 
সহিত রোটা দুর্গ আক্রমণ সময়ে হত হন। 

রামলীলা কৃষ্ণ ণীলা সম্বন্ধে গদ্য পদ্য গান বাঙ্গাল! দেশে কত আছে তাহা 
গণনা করিয়! শেষ কর! ধায় না। কিন্তু স্বদেশী বড় লোক সধন্ধীয় 
কোন প্রকার লিখিত বৃত্তান্ত বাঙ্গালা দেশে নাই। রাজপুতানার ইতিহাস 
তথাকাঁর ভাটের রক্ষা করিয়াছিল। টড. সাহেব তাহাই সংগ্রহ করিয়া রাজ- 
স্থানের ' ইতিহাস লিখিয়াছেন। বাঙ্গালাদেশেও ভাট ছিল এবং এখনও 
আছে। [কন্ত তাহারা ষথোঁচিত আদৃত বা পুরস্কৃত না হওয়ায় দেশের 
ইতিহাস রক্ষা করে.নাই। রাজ! কংশরাম এবং রাজ! গণেশের বৃত্তান্ত যেমন 
মিশ্রিত করিয়া মুমলমান ইতিবেত্তাগ্ণ ছুই জনকে একজন বলিয়াছেন ঠিক 
 » উড়্য বিয়ের পর (হিঃ ৯৫৭) সলিমান কেরাদী কোচবিহার ও তংপা্বর্ধী স্থান 
সমূহ আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে দ্বিতীয় কালাগাহাড় তীহার সঙ্গে ছিল কি ন! 
ত্বিষয়ে কোন প্রমাণ পাওয়া ধায় ন। 


৬ . সামাজিক ইতিহাস। 


সেইপ্গেই ছুইঙ্রম কালাপাহাড়কে একজন করিয়া ফেলিয়াছেন। 
কালাগাহাড়ের উপদ্রবে বহুসংখ্যক বাঙ্গালী হিন্দু জমিদার ধর্ণরক্ষার্থ ধন- 
সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া গুপঠভাবে স্থানে স্থানে ছিলেন। হিদুব প্রতি ঘোগল 
সমাট আক্বরের অনুগ্রহ গুনিয়। অনেকে দিল্লী গিয়া আকৃনরের চাকরীতে 
প্রবৃত্ত হইয়াছি্েন এবং তাঁহার! সর্বদা আক্বরকে বাঁদালা দেশ ভয়ের ভ্ 
উত্তেঞিত করিতেন। এই সকল লোকের মধ্যে 'তাহিরপুরের জমিদার কংসনারায়ণ 
রায়, সিন্দুরীর জমিদার ঠাকুর কালিদান রায়, সঁতোড়ের রাজকুমার গৃদাধর 
সান্তাগ এবং দিনাজপুরের রাজভ্রাত। গোপীষান্ত রায় বিশেষ স্রান্ত ছিজেন। 
বাঙ্গালাদেশ অধিকার করিতে আকৃবরের নক্জরও ইচ্ছা হিল। তাহার উপর 
এ সকল.বাক্তির উত্তেজনায় সেই ইচ্ছা ফ্ীধিক বলবতী হইঢাছল। কিন্ত 
তাহার পাশ্ববর্তী পাঠান ও উজ বকদের বিস্জীহ এ এবং চিহোরের মহারাঁণার সহ 
বিবাদ হেতু আকৃবর বহুদিন পর্যন্ত াঙ্গালারদশ আক্রমণে অবসর পান নাই 
এদিকে গৌড় বাদশাহ সলিমান নিজের? প্রচুর ধনবগ ও দৈগ্বল সেও 
সর্বদা! আকৃবর শাহের আনুগত্য করিতেন এবং উপটঢোৌ?+ন গাঠাইতেন। তজ্জন্ত 
ভীহাকে আক্রমণ করিতে আকৃবরের চক্কুলজ্জঞা হইত। খুঃ ১৫৭২ সালে 
সণিমান বাদশাহের মৃত্া হইল। তাহার মৃত্য পর তদীয় পুত্র 
দাউদ খীঁগোড় বাদশাহ হইলেন। তিনি নিজবিভৃতিগর্ধিত হইয়। নি 
পাঠান অমাত্যগণের পরামর্শে মৌগল সম্রাটের বিপক্ষ হইলেন। আঁক্বর 
হবয়ং সদৈন্ঠে দাউদের সহ যুদ্ধে চণিলেন। উপরি উক্ত চারিজন বাঙ্গাণী দন্তাস্ত 
লোক মোগলদিগের অপরিচিত পথের পথপ্রদর্শক হইলেন ॥ দাউদ নিজে 
অত্যাচারী ছিবেন না; কিন্তু তাহার পিভার আমলে যে সকল অন্যাচার 
হইয়াছিল, তজ্জন্ত সমস্ত হিন্দুই পাঠানদিগের প্রতি অমন্ত্ট ছিল। তাহার। 
কেবল ভর প্রযুক্তই বিদ্রোহী হয় নাই। পাঠান সৈষ্ঘ হাজিপুরের নিকট 
একটা যুদ্ধে পরাজিত হইবামাত্র সমস্ত বাঙ্গালী হিন্দুরা পাঠানদিগের বিপক্ষ হইয় 
উঠল। ভাছুড়িয়ার রাজ! এবং চন্দনার বঙ্গ কারস রাজবংশীয় বিক্রমাদিত্য * 
ভিন্ন কোন হিন্দু ঘড় মানুষ গাঠানদের পক্ষে থাকিলেন না। দাউদ 
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তদর্শনে ভীত হইয়া! একবারে উড়িযা পলাফন করিলেম। বাঙ্গল! ও বেহার 
দিত্রী-ত্রাঙ্গাহুক হইল । এই অবধি বাগালাদেশে পাঠান রাজত শেষ হইল। 
দাউদ খ! পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলে মোগল সেনাপতি কটক পর্য্যন্ত 
ভাগর তন্ুপরণ করিলেন। শেষে দাউদ খা আত্মসমর্পণ করিলেন এবং 
নোনগ সম্রটে1 অতুথছে উড! রাজা জাগীর পাইলেন। বাদদানা দেহার 
নেগন ৬ হইলে সেনাপতি মনন খু! গুবাদার পদে নিযুক্ত হইলেন। 
সেই সঙ্গে গৌড় ভয়ঙ্কর সড়ক উপস্থিত হইপ। স্থানের সিনুতা, জঙ্গের 
[হাকারিত, অথবা বায়ুর ছুথিছবালস্থা বশহঃ এইরূপ ঘটল। সহত্র অহ 
পে ম্ধিতে লাগিল মৃগিদশি্টেরা সমুদ্র মৃতদেহের মতকার কমিতে ন| 
পাখিয়! বূহণেহ নাতে নিক্ষেপ করছে লাগিল । মুনিম খারও মু 
সু'িন খর মৃত্যু হইলে দান পুনরায় বঙ্গ দপ্যআক্রনণ করেন, কিন্তু দু 
গরাজিন ৪ ধনী হইয়া দোগল সমাটের নিকট আ'নীতি হইবেন, এনং টি 
* দে তাহার পাঁগদণ্ড হইণ। এই ঘটনা হিরী ৯৮৪ ( খুন ১৫৭৫ ) 
সালে ঘটিয়াছিল। 
পাঠান রাখতে বীতিদত শাবনপ্রাপী হিল নাঁ। নধুঙাদন থা, টৈয়দ 
চোরেন শাহ এবং শের শা এটী। জব্নারপ্িগকে সম্পূরআরন্ করিযাহি'লন 
এনং রীহিনত মাগগু শারী দিতে বাধ্য করিগাহিলেন বটে, কিন্ত জরীপ অগাধ 
করেন নাই। অন্ান্ত সহি বা নবাববের মদয়ে কোনই শৃঙ্খনা হিল লা। 
খিদারের! স্বেস্থারত আগন জনিদারী শানন করিত, পাশ ভদিদান সঙ 
মন্ধি নিগ্রহ করিত। জঞ্রাটুকে রাজত্ব দিত, 'এই গা মন্ধ হিল। দেই রাগন্ব 
বাকি পুলে সম্রাট জমিনাণের দ্কিদ্ধ নৈগ্ত পাঠইছেন। হাজত হৃদি করেতে 
হইলে ধনবান্‌ জটিদারদিগের উপর আন্দাভী ডমা বশী ধরা হইভ | 
পাঠান সর্দারের! অধিকাংখই লেখ গড়া জানত না। তাহাদের ব*ুটরি-, 
গণত্ক লভরাত স্নেক গপমাণ সন্ত করিতে হইত, কিন্ত তাহাবেন প্রচুর অথলাভ 
হইত। প্রাঃশঃ শৃড্েরোই পারসী পড়িয়া তাহাদের চাক কাঁরত। নেই শৃ্রদের 
মানের শেনে “জান” শব থাকত $ বথা গামলাল, ম্ভাপজাণ, ক্ষণপাল, প্যাগী- 
লাল ইহ্যা্দ। এইজ] পাঠ,নের! তাহাদিগকে “লাণ| লোক” বলিত। তাহারা 
' আপনাদিগকে “কায়েত'* বলিত এবং যাহার! জাতিতে কায়স্থ নহে, তাহারাও 
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অর্থবায় করিয়া ক্রমে ক্রমে কাযস্থ জাতিতে মিলিত হইত। পাঠানের! সুন্দরী 
রমণী দেখিলে হরণ করিতে চেষ্টা! করিত | তাঁহারা অতিব্যয়ী ছিল, তজ্জন্য ধনীর 
ধনও হরণ করিত। বিশেষতঃ তাহাদের শূদ্র কর্মচারীরা অর্থশোষণে একান্ত 
ব্রতীছিল। পাঠান সর্দ(রগণের আবাসের নিকটে কোন ধনী বা ভদ্রলোক বাস 
করিত না। দুরবাসী লোকেরাও ধন এবং সুন্দরী রমণী সংগোপনে রাখিত। 
পাঠানদিগের শৃদ্র কর্মচারীরাও নিজবাড়ী ও পরিবার দূরে রাখত। পশ্চিম 
প্রদেশে পাঠানদিগকে “যম রাজা” এবং তাহাদের শুদ্র কর্মচারীদিগকে 
“চিত্রপ্তপ্ত” বলিত। তাহা হইতেই পশ্চিমা কাঁয়েতের! আপনাদিগকে চিত্রগুপ্তের 
সন্তান বলে। বাঙ্গালী কায়েতদের অত্যাচার বোধ হয় কম ছিল। তাহাদের 
চিত্রপুপ্ত উপাধি ছিল না। বাঙ্গালী কায়েত্ের পুর্বে কখনও আপনাদিগকে 
চিত্রগুপ্রের সন্তান বলিয়! পরিচয় দিত ন!। বাস্তবিক চিত্রগুপূ কোন বাক্তি নহে। 
মনের গুপ্ত পাঁপকে রূপক অলঙ্কারে চিত্রগুপ্ত রলে। 
পাঠান রাজত্বে বিগ্ার চ্চা কম হইয়াছিল। উৎগীড়ন ও দগ্ন্যভয়ে শিল্প 
বাণিজ্যের অবনতি ঘটিয়াছিল। মূর্থতাজনিত কুসংস্কার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
শ্তথন প্রায় সকল লোকেই অস্ত্র রাখিত এবং তাহা চালাইতে জানিত। লোকেরা 
, অপেক্ষাকৃত সাহনী, বলবান্‌, পরিশ্রমী ও সুষ্ঠকার ছিল । দেব দ্বিজ গুরুজনের প্রতি 
ভক্তি খুব বেশী ছিল । খাছপ্রব্যের পারিপাট্য প্রচুর হাস হই ছিল কিন্তু লোকের 
আহার প্রচুর বেশী ছিল। সমস্ত দ্রব্য শস্ত! ছিল। যে ব্যক্তি মাসে ২২ ছুই টাকা 
অর্জন করিত, তাহার পরিবার প্রতিপালনে কোন কষ্ট হইত না। তখন পয়সা, 
আধুলি, দিকি, ছুয়ানী ছিল না। টাকা ভাঙ্গাইলে এক বোবা কড়ী গাওয়া 
যাইত, তাহা দ্বারাই সাধারণ সমস্ত দ্রব্যাদি ক্রয় করা চলিত। সেলাইকর! অঙ্গ- 
বস্ত্র এবং জুতার ব্যবহার হিন্দুৰিগের মধ্যে অতি কম ছিল। তখন স্ত্রীলোকের 
উপর অতিশয় উতপীড়ন ছিল। বৃদ্ধদিগের সখ ও সম্মান বরং এখন অপেক্ষা 
তখন তাল ছিল। কিন্তু বৌদ্িগের কষ্ট ও অপমান অত্যধিক ছিল। বৌদের 
পিত। মাতা এবং ভ্রাতাদিগকেও বহু কষ্ট ও অপমান সহ করিতে হইত। সেই 
জন্যই এই সময় হইতে শ্যালক, শীলী, শ্বপুর, গ্রভৃতি শব গালি বলিয়া! গণ্য হইয়া- 
ছিল। তখন রাজবিদ্রোহ এবং ডাকাতি বীরপুরুষের কাধ্য বলিয়া গণ্য ছিল। 
চুরি, ছু'চামি, ঠগামি তখন অতি ঘ্বণিত, কারধ্য.বলিয়া গণা হইত। 
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বাঙ্গাল। বেহার ও উড়িষা৷ মোগল সাগ্রাজাভুক্ত হইলে ১৫৮০ খুষ্টান্চে 
রাজ! তোড়রমর দেওয়ান হইলেন। তাহারা ভাছুড়ীদিগকে পাঠানের পক্ষীয় 
জানিয়া জগতনাঁরায়ণের ক্ষমত| হান করিতে মনস্থ করিলেন। তীহারা 
একটাকিয়ার জমিদারী সাত পরগণ! মধ্যে পাঁচ পরগণা জব্দ করিয়া! তাহ! 
ধাতোড়ের রাজাকে দিয়াছিলেন। বৃগৎ পরগণা রামবাজু ভাঙ্গিয় কাণীগাঁও এখং 
কুশ্স্তী নাম নিরা ছুই পরগণা করিলেন। তন্মধো কাঁলীগীঁও পরগণ! খাস করি- 
লেন। কেবল গ্রতাপবাঙ্ছু ও কুস্তস্তী এই দেড় পরগণা মাত্র জগংনারীয়ণের 
থাকিল। কিন্তু তাহ।রও মালগুজারী প্রায় দ্বিগুণ হইল। আর জাগীর ভাদ্ু- 
ড্িরার নক্ররানা এক টাক! এখন মালগুজারী স্বন্প হইল। কিন্তু সেই টাকা 
দাখিলের পূর্ববে এক হাঞ্জার টাকা নর্ম! বা নজরানা দিবার হুকুম হইল। এই 
রূপে একটাকিয়ার বার্ষিক মুনাফ! সাড়ে ছয় লক্ষ টাকার স্থলে কেবল ছুই শক্ষ 
টাকা মাত্র থাকিল। তদবধি ভাহুড়ীদের ক্ষমতা ও মুনাফ। সাতোড়ের রাজার 
হপেক্ষা অনেক কম হৃইল। 

রাজ! জগতনা রায়ণ মন্ত্রিগণ সহ পরামর্শ করিয়া সম্রাটের নিকট অভিবাঁদ* 
করিলেন। দেই অতিবাদে তিনি তিনটি বিষয়ে আপত্তি করিয়াছিলেন ; যথা_ 

১। চাঁকলে ভাছুড়িয়া এ অধীনের বহুকালীন পুরুষানুক্রমিক নিষ্কর জাগীর 
'আামরা কেবল গৌড়বাদশাহের অধীনতা! স্বীকারে একটাঁকা নম দিতাম দেওয়ান 
রাজা তোড়রমন্ন সেই জাগীরে মালগুজারী ধার্য করিয়া পুনরায় যে এক হাজার 
টাকা নর? ধার্য করিয়াছেন তাহা অন্তায়। 

২। আমরা. আপদ বিপদে সাহায্য করার অঙ্গীকারে গৌড়বাদশহের 
অধীনে জাগীর ভোগ করিতাম। হুজুরের সহ দাউদ শাহের যুদ্ধকালে আমি দাউদ 

* উপরিতন বিচারকের নিকট ন।লিশের নাম অধিবাদ এবং সর্ব প্রধান বিচারকের নিকট 

নালিশের নাম অতিবাঁদ। আপীল ও খান আপীল হইতে অধিবা্দ এবং অতিবাদ বিভিন্ন। 
নালীশ ন| করিয়া একবারে অধিবাদ হইতে পারিত এবং নালিশ ও অধিবাদ না করিয়! একবারে 
অতিবাদ কর! যাইতে পারিত। উপরিস্থ হাকীম নিজ বিবেচন! মত সাক্ষ্য প্রমাণাদি লইতেন, 
উপযুক্ত তদন্ত করিতেন এবং তানুসারে বিচার করিতেন। আপীলে যেমন নিয় আদালতের 
ঝিখিত নথী দৃষ্টে বিচার হয়, অধিবাদে তাহা হইত না। ন্ুৃতরাং আপীল ও খান আপীল শবোর 
স্থলে অধিবাদ এবং অতিবাদ ব্যবহার করা যাইতে পারে না। 


১২৭ সামাতিক ইতিহাস | 


শাহের' পক্ষে থাকিয় নিষ্ত কর্তব্য কর্ম করিয়াছি। এখন হজ্বের কোন শক 
উপস্থিত হইলে আমি অনশা্ হুুরের পকেট থাকিন। ছাদের দপক্ষতা হেতু 
দেওয়ানতী হে সাদার সাড়ে পাচ পরগণ| জদ্দিশী ছব করিযাহেন। ভান 
.ভান্ায় হইগছে। 
৩) এখন শ্ানার দে দেড় গ্ৰগশ। জদ্রারী হাল আছে, তাহার শান 
গুারী লগ্রন্ত অব্বক হঘাহে। ভান চীলান অনীনের অমাধা। 
পেই অহিন!দ মমর্ধনার্থ রাজার চোট গতর কুনর চন্্ুনারারণ খ  ইত৭ 
ভেট লইয়া আগা রাজধাণীতে তেছেন। ভাঙার সাহাবা | 
কাপ এাং এজগ সুঘাগা মুদলমান মৌন্দী্ প্রেরিত হ 
সম, আফুনথ সেই অহিবার জুনিয়া রাজা তোড়ংমাার নিকট সবিতা 
কৈনিত ন্তাপ কহিলেন । ঘেই কৈকিদ্ধত হান নাপেক্ষে চদ্ুলারারণ আরাছে 
থাবিজেন। মধ্যে একবার রা হাম হিজ়া তীথ কছি আহিছেন। 
সদরে মদয়ে বাদশাছের সহিত সাজাৎ করিতে গাকিছেন। ভাগ আকুতি 
প্রকৃতি কথাবা্ভায় ঠিনি বে শুশিক্ষত এাং উ5শিগাহ) হাহা আকার বুক 
গারি:ন। 5 লাঁশা ও শৌনটীর মিটি সন্রট, ভাগন 
সপপূর্য গতি পাই 
অগ্ঠান্ নিব নী হইতে তার্জার জাতির রীতি সম্পূর্ বিপরীত। 
অগ্ভাত জতীয় দোক কোন দেশ জর করছে তার স্বশীর ধর, ভাবা, বীতত- 
নীতি প্রচলিত করিতে চেষ্টা কঝে। কিন্ত তার ভাতি কোন দেশ জয় করিলে 
নিহেহাই সেই দেখের ধর্ম, ভাবা এবং আঠার বাবহাৰ গ্রহণ কবে) মোগলেশ 
অংগে মুমললান রাভা ভর করি! হুদলমান হইয়াছিল, ছাতার গনে ভারচবর্ষে 
আ.মিয়'ছিশ্র। এইজত্ তাহারা সম্পটিশু বাও্ঠীর ভু হণ জরে মাই! ভথাপু 
নগদ হমাটনিগের খাবহার দুলনদান সগেছা হিকুঙ্া শীত অধ আহার 


পু 


ছিল। আক্রের অধিকাঁংণ নেগমগ্ডুণি ঘতিদ্াঘকগ্া | ভাহারা প্রাঃ হিছু 
ব্যবধারেই থাকিত। সমট হিন্দুর মধো হিন্দু, মুগল্মানের দধ্যে রা? 
ছিরেন। ঠিনি মধ্যে মদো খুটবর্ের উপদেখও শুনিছেন। মক্ল ধর্ণের 
প্রতিই তাহার বান শক্তি ছিল; কিন্তু কৌন ধর্মেই ভীহার প্রব্ত জানা ছিল 


ছিল না। তিনি চন্তরনারায়ণের অভিজাত্যের পরিচয় তাহাকে আটক করত 


বার্মে 
হইপ | 


মি] 


রাজা তোড়রমল। ১২১ 


নিজের এক কণ্ঠার সহ তাহার বিবাহ দিয়! তাহাকে মুলতানের গুবাদার নিযুক্ত 
করিলেন। জাতিপাত হওয়ায় চন্্রনারায়ণ আর দেশে আসেন নাই। তাহার 
পরবর্তী বিবরণ জানা যায় না। 

বহুদিন পর রাঁজা তোড়রমল্ল কৈফিয়ৎ পাঠাইলেন। তিনি লিখিলেন যে-_. 

১। যে ব্যক্তি বিবাদের একপক্ষকে আশ্রয় করে, তাহার আশ্রয় জয়ী হইলে 
আশ্রিতের লাভ হয় এবং পরাজয় হইলেই আশ্রিতের দণ্ড হয়। জগৎনারায়ণ 
ঠাকুরের পিতামহ শের শাহের পক্ষে থাকিয়া স্বর্গীয় হুমায়ূন বাদশাহের সহ 
যুদ্ধ করিয়াছিলেন। শের শাহ জয়ী হওয়ায় ঠাকুরেরা পুরস্কারও পাইয়- 
ছিলেন। এখন ঠাকুরদের আশ্রয় দাউদ শাহ পরাজিত হইয়াছেন। আমরা উচিত 
রূপেই জগৎ ঠাকুরের কতক মম্পন্তি ্ধ করিয়াছি। সম্পত্তি নূতন উৎপন্ন হয় 
না। একজনের ক্ষতি ব্যতীত অন্তের লাভ হইতে পারে ন|। বাঙ্গাল! দেশের 
যে সকল লোক আমাদের সাহায্য করিয়াছে, তাহাদিগকে সমুচিত পুরস্কার দেওয়া 
আবশ্তক। এইজন্য বিপক্ষপক্ষীয়দের কতক সম্পত্তি জব্দ করিয়! তাহাই স্বপক্ষ- 
দিগকে দেওয়া! হইয়াছে । 

২। নবাব সম্হ্্দীন দিল্লীর বাদশাহের বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীন হইয়াছিলেন। 
জগৎ ঠাকুরের পূর্বপুরুষ ঠাকুর ন্ববুদ্ধিরাম সেই বিদ্রোহী নবাঁবের সাহাখ্য 
করিয়া জাগীর পাইয়াছিলেন। এখন বাঙ্গাল! মুলুক পুনরায় দিল্লী সাত্রাজ্যতুক্ত 
হওয়ায় সেই জাগীর জব্দ হওয়াই উচিত। নবাব নাঁজিমের ইচ্ছা ছিল যে, 
জাগীর জব করিয়া জমিদারী রূপে বন্দোবস্ত করা হয়। কিন্তু ব্রাঙ্গণ ঠাকুর 
অতি পুরাতন আমীর এবং তীহার অধীনে হিন্দু মুসলমান সকলেই তুষ্ট আছে। 
আমি তাহা দেখিয়া ঠাকুরের জাগীর স্থিরতর রাখিয়াছি। তাহার যে একহাজার 
টাকা মাত্র নর্ম? ধার্য্য হইয়াছে, তজ্জন্ত অধিবাদ না করিয়া ধন্তবাদ করাই 
তাহার উচিত। 

৩। হিন্দু শাস্ত্র ও ব্যবহার মতে জমিদারের! মোট রাজত্বের ঈ* ভাগ পাইত। 
আমিও প্রায় তদ্রপই দিয়াছি অর্থাৎ হাল বন্দোবস্তে সমস্ত জমিদারের উপরই 
সুমার জমার ( মোট সংস্থার ) ছুই তৃতীয়াংশ মালগুজারী ধাধ্য করিয়াছি এবং 
৯ ভাগ তাহাদের খরচ ও মুনাফা বাবত দিয়াছি। জগৎ ঠাকুরের উপরও 

তাহাই ধার্য হইয়াছে । তীহার জমিদারীতে কিছুমাত্র বেশী মালগুজারী ধরা 


১৬ ৪ 


১২২ সামাজিক ইতিহাস। 


হয় নাই। ফলতঃ আমি ঠাকুর সাহেবের প্রতি অনুগ্রহ ভিন্ন কোন নিগ্রহ করি 
নাই। তবে কি না, আমি সরকারী চাঁকর ; মািকের ষোল আনা ঠিক রাখিয়া 
কাজ করিতে হইয়াছে। ঠাকুর জগৎনারাযণ এখন আপনকার বৈবাহিক । 
তংপ্রতি অনুগ্রহ কর! হুজুরালির উচিত বটে । আমরাও তাহাতে তুষ্ট হইব। 

আকৃবর সেই কৈফিয়ত দৃষ্টে জগত্নারায়ণের প্রথম ছুই আপত্তি সম্পূর্ণ 
অগ্রাহ্‌ করিলেন। তৃতীয় আপত্তি সম্বন্ধে লিখিলেন যে, অন্ঠান্ত জমিদারগণ 
অপেক্ষা! একটাকিয়! ঠাকুরদের সম্মান অনেক বেশী। তাহাদের মাঁলগুজারী 
অন্তান্ত জমিদারগণ সহ তুল্য হইতে পারে না। তাহাদের মালগুজারী স্মার 
জমার নিষ্পী অর্থাৎ অর্দেক হারে ধার্য করা ষায়। এই হুকুঘানুসারে জগং- 
নারার়ণের মালগুঞ্গারী বার্ষিক ছয় হাজার টাক! কমিল। 

রাজা জগত্নারায়ণের তিন পত্ধী এবং বন্ উপপত্ধী ছিল। এক স্ত্রীকে 
তাল বাদিলে যে, অন্য কাহাকেও ভালবাসা যায় না, ইহা নিতান্ত অযৌ- 
ক্তিক বিলাতী মত মাত্র। যুরোপীয়ের! যখন পণ্ুর ন্যায় অসভ্য ছিল, তখনও 
তাহাদের বহৃবিবাহের রীতি ছিল না। অথচ এশিয়া খণ্ডে চিরকালই বনু- 
বিবাহ গ্রটলিত আছে। রাজ! তাহার সমস্ত পত্বী ও উপপত্ধী এবং তাঁহাদের 
সন্তানদিগকে ভাল বামিতেন। তত্তিন্ন তাহার শ্রাতা, ভ্রাতুদ্ুল্র, ভগিনী, জ্ঞাতি, 
কুটু্ সকলকেই আন্তরিক ভাল বাঁসিতেন এবং সকলকে লইয়৷ সাংসারিক স্থথ 
ভোগ করিতেন । অথচ সেই বছ পরিবারের মধ্যে কোন বিবাদ ঝগড়া হইত না! 

জগৎনারায়ণ বৃদ্ধকালে কানসাট গ্রিয়া৷ গঙ্গাবাস করিয়াছিলেন। তাহার 
পাঁটরাণীর গর্ভজাত জোষ্ঠপুত্র চন্্রনারায়ণের জাতিপাঁত হইয়াছিল। পাট- 
রাণীর উপেন্্রনারায়ণ নামে একটি পুত্র শেষে হইয়াছিল। রাঁগার গল্গাযাত্রা- 
কালে উপেন্দ্রের বয়স দেড় বৎসর মাত্র। মধ্যম রাণীর কোন পুত্রসন্তান 
ছিল না। কনিষ্ঠ! রাণীর পুক্র মহেন্দ্রনারায়ণ খা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
জগৎনারায়ণ মহেন্ত্রের উপর সমস্ত ভার দিয়া তের বর কাঁল জপ তপে 
গঙ্গাতীরে বাস করিয়াছিলেন। হিন্দুদের উইল করিবার রীতি ছিল ন!। বরং 
উইণ বা তৎসদৃশ অন্ত উপায়ে শাস্ত্রমত উত্তরাধিকারীর স্বত্বের কোনরূপ ব্যতি- 
ক্রম করা ধর্মবিরুদ্ধ কার্ধ্য বলিয়া গণ্য হইত। শীস্ত্রমত যাহার যাঁহা প্রাপ্য, মুমূর্ষু 
ধনীর তাহাতে কোন পরিবর্তন করিতে অধিকার ছিল না। রাজ্য অবিভাজ্য 
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সম্পত্তি ছিল। ম্ুতরাং জগৎনারায়ণের গঙ্গাপ্রাপ্তি হইলে মহেন্দ্রনারা়ণ 
একাকী সমস্ত রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। 

জগতনারায়ণের রাজত্বকাঁল বাঙ্গালা দেশের ইতিহাসে অতীব প্রসিদ্ধ । 
এই সময়ে বাঞ্গাল! বেহার পুনরায় দিল্লীর সম্রাটের অধীন হইয়াছিল। এবং 
পাঠান রাজত্ব বিলুপ্ত হইয়া মোগল সাম্রাজ্য আরম্ত হইয়াছিল। এই সময়ে 
বাঙ্কালার প্রসিদ্ধ রাজধানী গৌড়নগর মহামারীতে উৎসন হইয়াছিল। এই 
সময়েই বাঙ্গাল! দেশে জগদ্িখ্যাতি ছুর্গোত্নব প্রচারিত হইয়াছিল। তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে বাসন্তী পুজাও আরম্ত হইয়াছিল। আর এই সময়ে বারেন্্র ব্রাহ্মণদের 
কৌলীন্ প্রথার সংস্করণ হইয়াছিল। এই সময়ে তাহিরপুরের রাজ। কংসনারায়ণ 
রায় বাঙ্গালী হিন্দুসমাঞ্জের নেত। হইয়ছিলেন। এই সময়েই রাজা তোড়রমল্প 
মমস্ত বার্গল। € বেহার জরিপ করিয়া! রীতিমত জমাবন্দী করিয়াছিলেন। 

রাজা কংসনারারণ, মনুসংহিতার টাকাকারক...প্রসিদ্ধ_ পণ্ডিত কল্পুক_ 
ভট্টের সন্তান।- তাহার পিতামহ উদয়নারায়ণ, সম্বাটু গণেশ খাঁর 
গ্রালক এবং সাহাধ্যকারী ছিলেন, তিনিই প্রথম “রাজা” উপাধি গ্রাপ্ত 
হন। তাহার জ্োষ্টপুত্র জীবন রায়, গৌড় বাদশাহ যছুলারারণ খার দেওয়ান 
ছিলেন। জীবনের ভ্রাতুপ্্র কংসনারারণ, গড় বাদশাহ সলিমানের 
অধীনে ফৌজদীর ছিলেন। কাঁলাপাহাড়ের দৌরাত্ম-সময়ে তিনি কর্ণৃত্যাগ 
করিয়া ছন্মবেশে গুপ্ত ছিলেন। যখন দাউদ খা মোগল মম্রাটু আকৃবরের সহ 
বিবাদ উপস্থিত করিলেন, তখন কংসনারারণ, সম্রাট আকৃবরের চোপদারী 
কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। মোগল দেন! বাঙ্গাল! দেশ আক্রমণ করিতে আসিলে, 
তিনি সেই সেনার পথপ্রদর্শক এবং প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। দেওয়ান 
ভোড়রমল্ল বাঙ্গাল! দেশের বন্দোবস্ত শেষ করিবার পূর্বেই দিল্লীতে আই্‌ত 
হইলে, কংসনারায়ণ “রাজা” উপাধি প্রাপ্ত হইয়া শুবে বাঙ্গাল! বেহারের দেওয়ান 
নিধুক্ত হইয়াছিলেন। শুবাদার মুনিম খা মহামারীতে গতান্ত্ হইলে, রাজ! কংস- 
নারারণ প্রার ছুই বংসর কাল দেওয়ানী ও শুবাদীরী উভয় কার্য্যই নির্বাহ করিয়া- 
ছিলেন। যখন সম্রাট আকৃবর তীহাকে গুবাদারী পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত না 
করিয়৷ বাঙ্গালা ও বেহারের পৃথক পৃথক শুবাদার নিযুক্ত করিলেন এবং কংস- 
নারারণকে কেবল শুবে বাঙ্গালার দেওয়ানী করিতে আদেশ দ্দিলেন, তখন 
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তিনি চাকরী ত্যাঁগ করিয়া! নিজ জমিদারী শাসন এবং সামাঁজক উন্নতি সাধনে 
প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা কংসনারায়ণ একটি মহাষজ্ঞ করিতে উৎন্থুক 
হইয়া বাঙ্গালা দেশের সমস্ত প্রধান পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া তাহাদের 
পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। বান্থদেবপুরের ভট্রাচার্য্যগণ বংশান্ুক্রমে তাহির- 
পুরের রাজাদের পুরোহিত ছিলেন। সেই পুরোহিতগোষ্ঠীর মধ্যে রমেশ শাস্ত্রী 
তৎকালে বাঙ্গাল! বেহারের মধ্যে সর্বপ্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কহিলেন, 
“বিশ্বজিৎ, রাজনুয়, অশ্বমেধ ও গোমেধ এই চারিটি মহাঁযজ্ঞ নামে কথিত। 
বিশ্বজিৎ এবং রাজস্থ় কেবল সার্বভৌম সমাটেরা৷ করিতে পারেন। তুমি 
বাদশীহের অধীন নৃগতি ) এ ছুই যজ্ঞ তোমার সাধ্যাতীত। অশ্বমেধ, গোমেধ 
কলিতে নিষিদ্ধ। অপিচ এই য্তচতুষ্টয় ক্ষত্রিয়ের জন্তই প্রসিদ্ধ, উহা ব্রাহ্মণের 
পক্ষে শৌভনীয় নহে। তোমার পক্ষে ছুর্গোৎসব ভিন্ন অন্ত কোন মহায্ঞ 
উপযুক্ত নাই। সত্যযুগে পথ রাজা আছ্াশক্তির অর্চনা করিয়া চতুর্কর্গ ফল 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ব্রেতাযুগে স্বয়ং ভগবান্‌ রামচন্দ্র রাবণবধের জন্ত অকালে 
সেই পৃত্জা করিয়াছিলেন । তাহার ফলশ্রুতি মধ্যে উক্ত আছে, যে কেহ রাম- 
চন্দ্রের বিধানে ভক্তিভাবে ছুর্গোৎসব করিবে, সে সর্ব্যজ্ঞের ফল লাঁভ করিবে। 
এই যজ্ঞ, সকল যুগে সকল জাতীয় লোৌকেই করিতে পারে এবং এই এক যজ্ঞেই 
সকল যজ্ঞের ফল হয়। অতএব আমার বিবেচনায় তোমার এই যজ্ঞ কর্তব্য” 
সমাগত সমস্ত পণ্তিতগণ তম্মতে সম্মতি দিলেন। তদনুসারে রাজ _কংস- 
নারায়ণ সাড়ে আট লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাজসিক বিধানে দুর্গোৎসব করিলেন। 
যদিও মার্কণেয় পুরাণে হুর্গোৎসবের কতক বৃত্বাস্ত আছে বটে, কিন্তু সমগ্র 
বিধান কোন প্রাচীন গ্রন্থে নাই। আধুনিক দুর্গোৎসবপদ্ধতি রমেশ শান্্ী- 
প্রণীত। যৎকালে সমুদায় দ্রব্য শস্তা ছিল, সেই সময়ে সাড়ে আটলক্ষ টাকা 
বায়ে এই মহাযন্ত প্রথম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই যজ্ঞের ধৃমধাম, আনন্দ ও 
উৎসাহ দৃষ্টে সকলেই মোহিত হইয়াছিল। রাজ! কংসনারায়ণের পুণ্য ও 
প্রতিষ্ঠা রাড বঙ্গে গ্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। রাজা জগৎনারায়ণ তন 
ঈর্যাপরবশ হইয়া! কংসনারায়ণকে অপাকরণ জন্ত নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া 
নুর রাজার বিধানে বামস্তী হুর্গোংসব করিলেন। কিন্তু বাসন্তী পুজা শারদীয় 
পুজার স্তায় গ্রতিষ্ঠ! লাভ করিল না। জগতনারায়ণ নি পুরোহিতকে তাহার 
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কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, পুরোহিত কহিলেন, “রাঁজা৷ কংসনারায়ণ ধর্মার্থে শারদীয়া 
পুজা করিয়াছেন আর তুমি ঈর্ষা ও অহঙ্কার বশে বাসন্তী পূজ! করিয়াছ) এই 
জন্য তাহার প্রতিষ্ঠা বেণী এবং তোমার প্রতিষ্ঠা কম হইয়াছে ।” 

জগতনারায়ণ লঙ্জিত হইয়া তদবধি উভয় পৃজ্াই যথাকালে করিতে লাগিলেন। 
স'তোড়ের রাজা এবং অন্ঠান্ত হিন্দু বড় লোকের! দেখাদেখি শারদীয় ছুর্গোতসৰ 
আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ বামন্তী পূজাও আরম্ভ করিলেন। সুমা শাহ জেহান, 
বাঙ্গালা দেশে শারদীয়! পূজা দৃষ্টে মোহিত হইয়াছিলেন এবং নিজব্য 
দারা মহ! আড়মবরে দুর্গোৎসব করিতেন। তৎপুত্র গুরংজেব অতিশয় গোঁড়া 
মুদলমান ছিলেন। তিনি দুর্গোৎমব রহিত করিয়! সেই বায়ে মুসলমানদের 
প্রধান পর্ব মরমে গ্রচুর ধূমধাম করিতে লাগিলেন এবং নিজের যাবতীয় 
হিন্দু মুলমান কর্মাচারিগণকে মহামমারোহে মহরম করিতে আদেশ দিলেন। সেই 
আদেশ প্রতিপালিতও হইয়াছিল। কিন্তু মহরম আননের ব্যাপার নহে। ইমাম 
হাসন ও হোসেনের অকালে বিনাশ জন্য শোক প্রকাশ করাই মহরমের উদ্দে্তয। 
তাহাতে ধূমধাম সমারোহ করা প্রকৃত পক্ষে মুসলমান ধর্মের বিরুদ্ধ কার্য্য। 
গৌড়ামীতে অনেক সময়েই মূল উদ্দেশ্ত হারাইয়৷ যায়। ওরংজেবের পক্ষেও 
তাহাই হইয়াছিল । যাহা! হউক, বাদশাহ এবং নবাবদিগের যত্ন ও অসাধারণ ব্যয় 
মত্বেও মহরম পর্ব কোন ক্রমে দুর্গোৎসবের তুল্য হইতে পারিল না। 

বারেন্্র ব্রাহ্মণদের কুলমর্ধ্যাদা সংশোধন রাঁজা কংসনারায়ণের দ্বিতীয় 
প্রসিদ্ধ কার্ধ্য। উদয়নাচাধ্য ভাছুড়ী তাহার প্রথম পক্ষের পুত্র উমাপতি, 
শ্তামাপতি প্রভৃতি ছয় জনকে ত্যাগ করিয়া নিয়ম করিয়াছিলেন যে, সেই ছয়জন 
কৌলীন্যম্ধ্যাদা্ষ্ট হইবে। আর যে কোন কুলীন তাহাদের সহ আদান 
প্রদান ও আহার বাবহাঁর করিবে, তাহারাও পতিত হইবে। আবার তাদৃশ পতিত 
কুলীন সহ যাহার! কোন প্রকার সংশ্রব করিবে, তাহারাও ভ্রষ্ট হইবে। পরবর্তী 
কালে মধু মৈত্রের পুভ্রেরাও পিতৃদ্রোহ অপরাধে ধৈ বাগছি কর্তৃক প্ররূপ 
কৌলীন্তরষ্ট হইয়াছিল এবং তাহাদের সহ সংত্রবেও অন্য কুলীনের কুলপাত 
হইবার নিয়ম হইয়াছিল। সেই পতিত কুলীনেরা কপটভাবে সংস্রব করিয়া 

ংখ্যক কুলীনকে নিজ দলভুক্ত করিয়! বিলক্ষণ প্রবল হইয়! উঠিয়াছিল। এই 
কগট কুলীনদিগকে কাপকুলীন কিংবা! সংক্ষেপে কুপু বলিত। রাজ কংসনারায়ণের 


১২৬ সামাজিক ইতিহাস। 


সময়ে কাপের সংখ্যা বিশুদ্ধ কুলীন অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছিল। 
রাজার পুরোহিত বাস্থদেবপুরের ভট্টাচার্যেরাও কাপ হইয়াছিলেন। কাপের 
প্রাবল্যে বিশুদ্ধ কুলীন নিঃশেষ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। তজ্জন্ বিশুদ্ধ 
কুলীনেরা রাজা কংসনারায়ণকে ব্যবস্থা সংশোধন করিতে অনুরোধ করিয়া- 
ছিলেন। রাজ! নিজে সিদ্ধ-শ্রোত্রিয মধ্যে শ্রেষ্ঠ অস্তাচল নামে খ্যাত ছিলেন। 

রাজা কংসনারায়ণ সমস্ত কুলন্দিগকে, সমস্ত গাইকর্তী কুলীনদিগকে 
এবং বহুসংখ্যক কুলীন, কাপ-কুলীন ও সিদ্ধ-শ্রোত্রিয়দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়! 
আনিলেন। পরে তাহাদের নিকট উদয়নাচার্ধা ও বৈ (ধ্যানরাম ) বাঁগছির 
কৃত ব্যবস্থা সংশোধনের প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিষ্ললন। উক্ত ছুই ব্যবস্থার কঠো- 
রত! সকলেই অনুতব করিতেছিলেন; সুতরাং সকলেই আগ্রহের সঠিত রাজার 
পোবকত! করিলেন। তথন রাজ! কংসনারায়ণু নিয়ম করিলেন যে, (১) কাঁপ- 
কুলীনের! বিশুদ্ধ কুলীন ও সিদ্ধ-শ্রোত্রিয়ের মধাবর্তী হইবেন। (২) কাপ ও 
কুলীনের মধ্যে পুত্র কন্যার বিবাহ উপলক্ষে কুশবারি দ্বার! মর্ধ্যাদ। পরিবর্তন 
করিলেই কুলীন ভঙ্গ হইয়া কাঁপ হইবেন অথবা! কুলীনের পুত্র কাপে দত্তক 
দিলে কুলীন ভঙ্গ হহয়! কাঁপ হইবেন। কাপের সহ আহার ব্যবহার বা অন্ত 
কোন সংশ্রবে কুলভঙ্গ হইবে না। (৩) দিদ্ধ-শ্রোত্রিয়ের! কাপে কণ্ঠা না দিয়া 
পঠী পরিবর্তন করিতে পারিবে না। (৪) সাধ্য ও কষ্ট শ্রোত্রিয়ের অগ্রে কাপে 
বিবাহ ন৷ দিয়! কুলীনে বিবাহ দিতে পারিবেন নাঁ। (৫) কুলীন ও কাপগণ 
শ্রোত্রিয়ের কন্তা৷ গ্রহণ করিতে পারিবেন, কিন্তু শ্রোত্রিয়ে কন্ত। দিলে অমনি 
কুলভঙ্গ হইয়া শ্রোত্রিয় হইবেন। (৬) কুলীন ও কাপগণ কোন কুলীন বা 
কাপের বদ্ধুহীন! কন্তা বিবাহ করিতে পারিবেন না; তাদৃশী কন্ঠ! কেবল শ্রোত্রিয়ের 
গ্রাহ্থ । (৭) কুলীন ও কাপের বিবাহে যেমন মর্ধ্যাদা পরিবর্তন করিয়া সমীকরণ 
বা করণ করিতে হয়, শ্রোত্রিয়ের সমীকরণ করিতে হইবে না। 

রাজার উক্ত ব্যবস্থ। সভাস্থ সকলেই স্বীকার করিলেন। রাজ! তাঁহার নিজের 
তিন কন্ঠ! কাঁপে বিবাহ দিয়! তদুপলক্ষে কুলীন, কাঁপ ও শ্রোত্রিয়দিগকে একত্র 
ভোজন করাইলেন। তদবধি তাহিরপুরের রাজার সম্মান সাতোড় ও ভাদুড়িয়ার 
রাজাদের তুল্য হইল। 

রাজ। কংসনারায়ণের সময়েই ধঙ্গ সাহিত্যেব বিশেষ উন্নতি হয়। এএই_ 


কৃততিবাস ও মুকুন্দরাম। ১২৭ 


সসয়ে গ্রসিক কৰি কৃত্তিবাস পণ্ডিতের আবিভাব হ্য়ু। ১৪৩০ শকে নদীয়া 


জেলার ফুলিয়া গ্রামে মুখুটী ব্রাঙ্গণের ঘরে কৃতিবাসের জন্ম হয়। 
কথিত আছে কৃত্তিবাস রাজপণ্ডিত হইবার জন্ত কংসনারায়ণের 
রাজসভার দ্বারে উপস্থিত হইলেন, দ্বাররক্ষকের দ্বারা স্বরচিত পাঁচটা শ্লোক 
রাজার নিকট প্রেবণ করিলেন। রাজা এই শ্লোক পাঁঠ করিয়! অত্যান্ত গ্রীত 
হইয়া তাঁহাকে রাঁজদরবারে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। রাজসমীপে যাইয়া 
কৃত্তিবাস আরও সাতটা শ্লোক পাঠ করিলেন। সভায় তীহাঁর পাঙ্ডিত্যের 
ভুযনী প্রশংসা হইল। রাজাদেশে রাজকর্মচারী তীহার মন্তকে চন্দনের ছড়া 
ছিটাইলেন। রাজ! তীহাকে পট্রবস্ব পুরস্কার করিলেন। পরে তাহাকে 
ভাষাকাব্যে রামায়ণ রচনার আদেশ করেন। ১৪৬০ শকে রামায়ণ রচিত হয়। 
রত্তিবাঁৈর পরবর্তী কনি মুকুন্দরাম। বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামে সম্ভবতঃ 
১৪৭০ শকান্দে মুকুন্দরামের জন্ম হয়। ইহারা রাটীয় ব্রা্ষণ। তিনি পারসী 
এবং সংস্কত ভাষায় পণ্তিত ছিলেন। কবিকন্কণ মুকুনদরামের চণ্ডী সম্ভবতঃ 
১৫২* শকাব্দে রচিত হয়। কি মানব চরিত্র অঙ্কণে, কি করুণ রসের উদ্দীপনে, 
কি নিসর্গ বর্ণনে, মুকুন্দরাম সর্ব বিষয়েই, চণ্ভীকাব্যে অসামান্য প্রতিভার 
পরিচয় দিয়াছেন। তিনি আপন সাময়িক আচার ব্যবহার যেরূপ বর্ণন করিয়া- 
ছেন, এবং প্রাটীন সমাজের যেরূপ সর্ধাঙ্গ সুন্দর আলেখ্য আঁকিয়াছেন, 
তাহাতে তাহার চণ্ডী কেবল কাব্যাংশে নহে, এঁতিহাসিক হিসাবেও অতি 
উপাদেয় গ্রন্থ। . 

রাজা জগতনারায়ণের শেষাবস্থায় অন্বরের (জয়পুরের ) রাজা মানসিংহ 
বাঙ্গালার শুবেদার হইয়া আসিয়াছিলেন। ইহার পূর্বের. বাঁ পরে কখন কোন 
হিন্দু বাঙ্গালার শুবেদার হইতে পারেন নাই। রাজা! কংসনারায়ণ কিছুদিন 
স্রব্দোরের কাজ চালাইয়াছিলেন বটে, কিন্ত তিনি শুবেদাররূপে নিযুক্ত হন নাই। 


নবম অধ্যায়। 


তোড়রমললের বনদোবন্ত।_-কায়স্থ জাতির ইতিহাস।-_রাঁজ। মানসিংহ। 

রাজা তোড়রমন্ল পঞ্চাবী ক্ষেত্রি বা ক্ষত্রিয় ছিলেন। তিনি দিল্লীতে সামান্তরূপ 
বাণিজ্য ব্যবমায় করিতেন। আঁকৃবরের নাৰালকী সময়ে নবাব খানখানান 
বের্াম খাঁ থাগ্প্রব্ে বিষ দিয়! আক্বরকে অপহত্যা করিতে উদ্যোগ করিয়া- 
ছিলেন। বের্থামের এক দাসী তোড়রমন্্ের উপগদ্রী ছিল। তোড়র সেই দাসীর 
যোগে মেই চক্রান্ত জানিয়া আক্বরের জননী নিয়ামত বেগমকে সংবাদ দিয়া- 
ছিলেন। ত্যন্তে চত্রান্ত ধর! পড়িল, সুতরাং সঞ্জাটের গ্রাণরক্ষা হইল। ইহাতেই 
োড়রমন্ের উন্নতি হইল এবং আকৃবরের ছিন্দুগ্রীতি সঞ্চার হইল। তিনি 
হিন্দুদের গ্রতি যতই অধিকতর বিশ্বা করিতে লাগিলেন, ততই বেশী উপকার , 
পাইতে লাগিলেন। তাঁহার মুসলমান জ্ঞাতিকুটুঘেরা বিদ্রোহী হইলেও আকবর 
হিন্দুদের সহায়তায় রক্ষা পাইয়াছিলেন। আকবরের হিনদুয়ানী, মুপলমানী ও খুষ্টানী 
বু পত্তী ও উপপড্ধী ছিল, কিন্তু আকৃবর কখন হিন্দু বেগমের ঘরে ভিন্ন অন্যের 
রে নিদ্রা যাইতে সাহসী হইতেন ন!। ইহাই মোগল রাজতে হিনুদিগের উন্নতির 
কারণ। রাজা ভোড়রমল্ল আক্বরের দেওয়ান হইয়! ঠিক হিনদুরীতিক্রমে 
জরিপ জমাবন্দী করিয়াছিলেন এবং হিন্দু রাজ্যশাসনপ্রণালী অধিকাংশ মোগল 
দরবারে গ্রচলিত করিয়াছিলেন। ততকৃত বন্দোবস্তের বিস্তৃত বিবরণ যাহ! 'পাঁওয়৷ 
যায়, তাহা এই যে-_ 

(১) অর, যোধপুর প্রভৃতি গ্রদেশীয় মহারাজগণ-_ধাহার! মোগর মমাটের 
অধীন ছিলেন, রাজা তোড়রমন্ল তাহাদিগকে বশী রাজ! গণ্য করিয়াছিলেন। 
তিনি তাহাদের রাজ্যের জরিগ জমাবন্দি না করিয়া কেবল তাঁহাদের উপর একটি 
নির্দিষ্ট কর ধার্য করিয়াছিলেন, অধিকস্ত তাহার! মমাটের আবশ্তক মতে কোন 
নির্দিষ্ট পরিমাণ সেন! মহ সম্রাটের আরি্ট যুদধকার্ধ্যে সাহায্য করিতে বাধ্য 
ছিলেন। যিনি যে পরিমাণ সৈন্য দিতে বাধ্য ছিলেন, তিনি সেই পরিমাণ সেনার 
মন্সবদার উপাধি গাইতেন। 


তোড়রমল্লের বন্দোবস্ত। ১২৯ 


(২) অপর জমিদারগণকে তোড়রমন্্ল করদ রাজা গণ্য করিয়াছিলেন। 
তিনি তাহাদের জমিদারী জরিপ করিয়া বিভিন্ন প্রকার জমির পৃথক্‌ পৃথক্‌ পরিমাণ 
নিরূপণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে যেরূপ “হাত”” জরিপে ধ্যবহৃত হইয়াছিল, 
তাহার দৈর্ঘ্য ইংরেজী ২২১ইঞ্ি।* সেই হাতের ১০০ হাত দীর্ঘ এবং ১০০ হাত 
প্রস্ত ভূমিকে কুলা, কুড়া বা বিঘা বল! যাইত। দীর্ঘে বেশী প্রস্থে কম হইলেও 
যদি মোট পরিমাণে ১০,০০০ বর্গহস্ত হইত, তাহাও এক কুড়া বলিয়৷ গণ্য হইত। 
এক কুড়ারঘ” বিশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ৫০০ বর্গ হস্তে এক বিশোয়! হইত। 
আবার তাহার” অংশে অর্থাৎ ২৫ বর্গহন্তে এক ধুল বা ধুর হইত। এক হাত 
দীর্ঘ এক হাত প্রস্থ জমিকে অর্থাৎ এক বর্গহস্ত ভূমিকে এক কৌণী ধরা হইত। 
থাক বস্তার নিয়মে জরিপ করিয়া নকৃশা তৈয়ারি কর! হইয়াছিল এবং তাহার 
টিঠাপৈঠা তৈয়ারি করা হইয়াছিল। সেই চিঠাপৈঠাতে জমিদারের প্রত্যেক 
প্রঞ্ার কি প্রকারের কত পরিমাণ জমি আছে, তাহা লিখিত হইয়াছিল। বিল, 
পুক্করিণী, দীঘী, ইন্দারাগুলি জলা! জমি বলিয়। গণ্য হইয়াছিল। নদী ও বৃহৎ 
হদগুলি জলকর নামে অভিহিত হইত। 

(৩) ভারতবর্ষীয় জমিতে সাধারণতঃ দুই বৎসর ভাল রূপ শস্ত হয়। 
তৃতীয় বর্ষে শস্ত কিছু কম হয় এবং চতুর্থ বর্ষে অত্যন্ত কম হয়। ফলতঃ সকল 
বৎসরে শস্ত সমান হয় না। গড় পড়তায় চারি বৎসরের লভ্য একুন করিয়া! তাহার 
ই চতুর্থাংশ রাজ! তোড়রমন্ল প্রত্যেক কৃষিক্ষেত্রের বাধিক নত্য ধরিয়াছিলেন। 
সেই লত্োর ঠ ষষ্ঠাংশ তিনি প্রজার দেয় রাজস্ব ধার্ধ্য করিয়াছিলেন। জলকর, 

ফলকর, বনকর ও ধনকরের পাঁচ বংসরের লঙ্যের $ পঞ্চমাংশ বার্ষিক লভ্য 
ধরিয়৷ তাহার $ ষষ্ঠাংশ রাজস্ব ধার্ধ্য করিয়াছিলেন। শিল্পী, বণিক্‌, দালাল, 
মহাজন, গোপ, চিত্রকর, বেশ্তা, গায়ক প্রভৃতি ব্যবসায়ীদিগের লভ্যের নাম 
ধনকর। এইরূপ রাজস্ব যাহা! জমিদার মোট আদায় করিবেন, তাহার নাম 
সমার জমা (মোট সংস্থা )। হিন্দু শন্্রমত করদ রাজারা মোট সংস্থার 
ভাগ পাইতেন। রাজা! তোড়রমল্ল সেই স্থলে স্্মার জমার ৬ তৃতীয়াংশ জমি- 
দারের প্রাপা নির্দেশ করিয়াছিলেন । বাকি ৬ ভাগ সম্রাটের প্রাপ্য ছিল। 


শিশির তি নীতি ২ ীশীশি এ শশা শশা তীী 


* দেই ২২২. ইঞ্চি হাতই তখন ওচবিত ছিল। তত্র! প্রতিপন্ন হয় যে, তখন মহযাদের 
আকৃতি বৃহৎ ছিল। 
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(8) জমিদারের অধীনে যে সকল তালুকদার ছিল, তাহারা! উপরি উল্ত 
নিয়মে নিজ প্রজার নিকট যাহা! আদায় করিবে, তাহার ও তৃতীয়াংশ তাহারা 
পাইবে। অবশিষ্ট ও অংশ জমিদ্রারকে দ্রিবে। আবার জমিদার সেই টাকার 
৬ তৃতীয়াংশ নিজে পাইবেন, বাঁকি ৬ ভাগ অর্থাৎ তালুকদারী জমির সুমার 
জমার $ ভাগ সম্রাটের প্রাপ্য ছিল? 

ইংরেজ এঁতিহাসিকগণ প্রজার সহ দেওয়ান ক্পেড়রমন্ের বন্দোবস্ত দেখিয়া 
অনুমান করেন যে, আক্বরের সময়ে জমিদার তালুকদার প্রভৃতি মধাবর্তী 
ভূম্যধিকারী ছিল না । কিন্তু তাহা ভুল। আক্বর ও অন্যান্ত মুসলমান সম" 
টের আমলে সমস্ত দেশই জমিধার ও তান্নুকদারগণ কর্তৃক শাসিত হইত। 
সম্রাটদের খাস দখলী কোন ভূমি ছিল না। ক্লোড়রমন্ল যে প্রজা সহ রাজস্ব ধার্ধ্য 
করিয়াছিলেন, জমিদারগণের সংস্থা নিরুপণ করাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্ঠ 
ছিল। অধিকত্ত জমিদার ও তালুকদারগন প্রজার নিকট অতিরিক্ত খাজনা না 
লইতে পারে, ইহাও অন্যত্র অভিপ্রায় ছিল। রাজ! তৌড়রমন্ল যেমন জমিদার, 
প্রজা এবং সম্রাটের হিতকর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, পরবর্তী কেহই তন্রপ 
করিতে পারেন নাই। এমন কি, আধুনিক ইংরেক্জ গবর্ণমেন্ট বারংবার প্রজা! 
ভূম্যধিকারী সম্বন্ধীয় আইন সংশোধন করিয়াও ততদুর উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত করিতে 
সমর্থ হন নাই । এখন বহুবায় করিয়া মকদ্দম! করতঃ প্রজা ও জমিদার সর্বস্বান্ত 
হয়, অথচ যথোচিত সুফল লাভ কারতে পারে না। তোড়রমল্ল-কৃত বন্দোবন্তে 
অতি সহজে বিন! বায়ে সম্রাট, জমিদার এবং প্রজার উচিত স্বার্থ রক্ষ। হইত। 

ইংরেজ ইতিবৃত্তবেত্তারা আরও বলেন যে, মোগল সাস্ত্রাজ্যে জমিদারের! কেবল 
করসংগ্রাহক কর্মচারী মাত্র ছিল। ইংরেজের আমলে লর্ড কণণওয়ালিস্‌ সাহেব 
জমিদারদিগকে মালিকী স্বত্ব দিয়াছেন। তাহীও ভুল। জমিদারের! পূর্বেও 
পুরুষানুক্রমিক ভূম্যধিকারী ছিলেন বরং তাহাদের ক্ষমতা অনেক বেশী ছিল। 
তথন শ্াস্তিরক্ষার ভাঁর জমিদারের উপর ছিল এবং তাহাদের বিচারাধিকার 
ছিল। তৎকাঁলে তাহারা সর্বাংশেই করদ রাজা ছিলেন। কিন্তু জমি দান 
বিক্রয়াদি দ্বারা হস্তান্তর করিবার স্পষ্ট ক্ষমতা জমিদার ব! গ্রজার ছিল না। 
কেননা জমি রগণের যে সকল ক্ষমত! ছিল, তাহাতে হস্তান্তর করিতে ক্ষমত। 
দেওয়। যাইতে পারে না । আবার গ্রজাদদিগকে জমি হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা 
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দিলে তাহার! মহাজন কিংবা! বিপক্ষ জমিদারের নিকট জমি বিক্রয় করিয়া অনেক, 
অনিষ্ট ঘটাইতে পারিত। এই জন্ত হস্তাস্তর করিবার ক্ষমত! স্পষ্টরূপে কাহাকেও 
প্রদত্ত হইত না । অথচ যেখানে কোন আপত্তির কারণ না থাকিত, সেখানে 
প্রজা-জমি হস্তান্তর করিলে জমিদারগণ গ্রহীতাকে প্রজারপে স্বীকার করিয়া 
লইতেন। তেমনই জমিদার নিজ জমিদারী অন্য কোন ন্ুুযোগ্য লৌককে দিলে, 
নবাব ও সম্াট্গণ গ্রহীভাকে জমিদার বলিয়। সনদ দিতেন। এইকপে নির্দোষ 
হস্তান্তর প্রচধিত ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়! যায়। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট 
জমিদারগণের রাজকীয় ক্ষমতা সমস্তই হরণ করিয়াছেন, সুতরাং জমিদারী সমস্ত 
বা আংশিক হস্তান্তর করিতে কোন বাধা দেওয়া আবশ্যক হয় না। শুবে বাঙ্গান! 
ও বেহারের বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ শেষ হইবার পূর্বেই রাজ! তোড়রম্ল দিল্লীতে আহত 
হইয়াছিলেন। নায়েব দেওয়ান রাজা কংসনারায়ণ রায় বন্দোবস্ত শেষ করিয়া 
চিঠাপৈঠা এবং নক্স! সম্রাটের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। তাহাতে শুবে বাঙ্গালার 
রাজন্ব ৬৭,০০০ সাতষট্টি লক্ষ এবং শুবে বেহারের রাজন্ব ৪০,০০,*০০ চল্লিশ 
লক্ষ, মোট এক কোটি সাত লক্ষ টাক! সমাটের বাধিক প্রাপ্য হইয়াছিল। 
সম্রাট তুষ্ট হইয়! রাজ! কংসনারাযণকে খেলাত ও দেওয়ানী সননদ দিয়াছিলেন। 
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ভগবান্‌ পরশুরাম তৎকাল-জীবিত সমস্ত ক্ষত্রিয়দিগকে বিনষ্ট বা! জাতির 
করিয়া পৃথিবী নিঃকষত্িয়া করিয়াছিঝেন। তখন সমন্ত মহধিগণ তাহাকে ক্রোধ 
পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। ভৃগুরাম কহিলেন, “বহুসংখ্যক শত্রিয় 
পদ্ধী এখন গর্ভবতী আছে। স্ত্রীবধ-পাপাশঙ্কায় আমি তাহাদের গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট 
করিতে পাঁরি নাই। তাহাদের সন্তান জন্মিলে সমস্ত পুত্রসস্তান ন্ট করিয়া 
তাহার পর আমি ক্রোধ পরিত্যাগ করিব। এক্ষণে ক্রোধ ত্যাগ করিলে, নব- 
প্রত ক্ষত্রপুত্রগণ দ্বারা হবত্রিনন বংশ বিস্তমান থাকিবে, সুতরাং আমার প্রতিজ্ঞা 
ভঙ্গ হইবে।” খধিগণ কহিলেন, “আপনি বছুল ক্ষত্রিয়গণকে জাতিচ্যুত করিয়া 
জীবন রক্ষা করিয়াছেন। গর্ভস্থ ক্ষত্রিয়সস্তানদিগকে তক্জপ শৃত্রত্বে পাঁতিত 
করিয়৷ তাহাদের প্রাণ রক্ষা করুন এবং ক্রোধাম্সি ত্যাগ করুন” পরগুরাম 
সম্মত হইলেন। তখন তৃগুরাম খধিগণ সহকারে বিধান করিলেন যে, “বর্তমান 
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গর্ভবতী ক্ষত্রপত্ীদের ষে সন্তান হইবে, তাহারা শূদ্র হইবে । আর বিধবা! ক্ষত্র 
পত্বীদের গর্ভে ব্রাহ্মণের ওুরসে যে সন্তান হইবে, তাহারাই ক্ষত্রিয় জাতি গণ্য 
হইবে। তদন্ুারে দেই গুর্ধিণী ক্ষতরিয়াদের সন্তানেরা শূদ্র হইল। তাহার! 
গর্ভে ছিল, এইজন্য তাহার! কায়স্থ কোয়+-স্থা +ড) জাতি নামে অভিহিত হইল। 
কায়স্থের! বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় সন্তান, আর তাহার! যে পাপে পতিত হইয়াছিল, তাহা 
তাহাদের স্বকৃত নহে। এইজন্য তাহার! সকল শূদ্র হইতে শ্রেষ্ট গণ্য হইত। 

জাতিমালায় কায়স্থজাতির এই ইতিহাস পাওয়া যায়। অন্ত কোন সংস্কৃত 
পুস্তকে এই কায়স্থ জাতির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু “কায়ন্থ” শবটা 
বহু গ্রন্থে অনান্য অর্থে ব্যবহৃত দেখা যায়। কারস্থ শব্দের মূলার্থ “শরীর-স্থিত”। 
চিকিৎসা শাস্ত্রে এবং গীতাতে সর্বত্রই এই মূলাং্থ কায়স্থ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। 

যথা,_ (১) কায়স্থং নিগৃড়ব্যাধিং (শরীরস্থিত গুপ্তরোগ )। 

(২) কায়স্থাঃ কুমিনিকরাঃ--( শরীরস্থিষ্ঠ চর্মকমিসমূহ )। 

গীতাতে (৩) কায়স্বোইপি ন কায়স্থাঃ_( শরীরের মধ্যে থাকিয়াও 
শরীরের অংশ নহে )। 

হিন্দু রানজাদিগের গুপ্ত মন্ত্রী বা গুপতচরদিগকেও কায়স্থ বলা যাইত। 
তাহারা যে রাজার চাকর, তাহা কেহ জানিতে পারিত ন|| তাহার! রাজ্য মধ্যে 
চৌর, দস্থয এবং রাজবিপক্ষ লোকদের কার্ধা, গতিনিধি এবং গুপ্রস্থান অনুসন্ধান 
করিত। এই অর্থে রাহ্গতরঙ্গিণী ও রাজনীতিতে অনেক স্থলে “কাযস্থ” শব্দ 
দেখা যাঁয়। তাহা কেবল চাকরীর উপাধি মাত্র, কোন জাতিবিশেষ-বোধক 
নহে। কাশীরে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্তজাতীয লোকের বসতি ছিল না। রাজতর- 
্িণীর কথিত কাযস্থ পদবীর লোকেরা সকলেই জাতিতে ব্রান্ধণ। . 

আধুনিক কায়স্থেরা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় প্রতিপাদন করিবার জন্য নানাবিধ 
কৃত্রিম শ্লোক প্রস্তুত করিয়া তাহ! পুরাণাদি গ্রন্থে ভরতি করিয়৷ মুদ্রিত করিয়া 
থাকে। অনেক স্থলে যথার্থ প্লোকের মিথ্যা অর্থ করিয়। প্রচার করিতে চেষ্টা 
করে। তাহা ত্যাগ করিলে দেখা যায় যে, কায়স্থ জাতির কোন উল্লেখ জাতি- 
মীল! ভিন্ন অন্য কোন পুরাতন পুস্তকে নাই। তাহা হইতে অনুমান হয় যে, হিন্দু 
রাজত্বকালে কাযগ্জাতি কুত্রাি প্রতিভা পায় নাই। বরং অনেকে অনুমান 
করেন যে, কায়স্থ জাতি অন্তন্ঠ শূরুগণ সহ মিলিত হইয়া পৃথক্‌ অন্তিত্বশূন্ 


কায়স্থজান্তির ইতিহাস। ১৩৩ 


ইইয়াছিল। কিন্তু আমর! এই মতটি যুক্তিমঙ্গত বোধ করিনা । কারণ, ধাহার আসল 
নাই, তাহার নকল হইতে পারে না। স্ুৃতরাং প্রক্কত কায়স্থজাঁতি ন] থাকিলে 
কদাচ কৃত্রিম কায়স্থ হইত না। প্রাচীন গ্রস্থাদিতে শ্রেণী উল্লেখের রীতি ছিল না! 
তক্জন্ত প্রাচীন গ্রন্থে কেবল শুর শব্ধ দেখা! যায়। তাহার! কাযস্থ, কি অন্ঠ' 
জাতীর শুদ্র তাহ! প্রকাশ নাই। পাঠান রাজত্বেই বোধ হয় বর্তমান কায়স্থজাতির 
উংপত্তি বা উন্নতি হইয়াছে। নেই উন্নতির কারণ যতদূর জান! যায় তাহা এই যে, 
মুদলমান রা্রত্ব স্থাপিত হইপে পারমী, আরণী প্রস্ৃতি যাবনিক ভাষা রাজভাষ! 
হইল। উচ্চঙাতীয় হিন্দুরা বহুদিন পর্যান্ত সেই যাবনিক ভাঁষ! পাঠ করিত ন। 
সেই হ্থযোগে কতকগুলি শূদ্র পারসী পড়িয়া! পাঠানদিগের চাকরী লইফ্নাছিল। তাহারা 
অজ্ঞ পাঠানদ্িগকে ঠকাইয়! এবং প্রজাপীড়ন, উৎকোচ গ্রহণাদি উপায়ে প্রচুর 
উপার্জন করিত। তাহারা আপনাদ্দিগকে কায়েত বলিয়া পরিচয় দিত। কায়েত 
শব বৌধ হয় কায়স্থ শব্দেরই অপত্রংশ। কিন্তু কায়েত শব কোন জাঁতিবিশেষে 
আবদ্ধ ছিল না। যে কোন জাতীয় হউক, সমস্ত শিক্ষিত শূদ্রই কায়েত উপাধিতে 
অধিকারী ছিল। ইহাদের নামের শেষে প্রায়ই “লাল” শব্ধ যুক্ত গাকিত, 
এইই্ন্ত পাঁঠানের! ইহাদিগকে লাল! লোক বলিত। সেই কায়েত বা লালাগণ 
কিছু অর্থবায় করিয়া কোন পুরাতন কায়স্থ পরিবার সহ ছুই একটি বিবাহ 
আদান প্রদান করিলেই, তাহার! কায়স্থ বলিয় গণ্য হইত। 

পশ্চিন ভারতের কায়েতদিগের দেখাদেখি বাঙ্গাল! দেশের উন্নত শৃর্জেরাও 
কায়েত উপাধি ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার! পূর্বে আপনাদি গকে চিত্র- 
গুপ্তের সন্তান বলিত না। যে সকল পশ্চিমা শুত্র শ্রোত্রিয়দের সেবক রূপে 
আসিয়া বাঙ্গীলাদেশে বাস করিয়াছিল, তাহাদের সন্তানের। অধিকাংশই কায়েত 
উপাধি ধারণ করিল । তত্িন্ নানা শ্রেণীর শূদ্রগণ মধ্যে যাহারা বিদ্যার বা সঙ্গতিতে 
উন্নতিলাভ করিয়াছে, তাহারাই কায়স্থ জাতিতে প্রবেশ করিয়াছে। এই 
রূপে অধিকাংশ উন্নত শূদ্র কায়স্থ হওয়ায় কাজেই অন্যান্ত শূদ্রগণ অপেক্ষা কাঁয়স্থ- 
জাতির বিদ্া, বুদ্ধি এবং অবস্থা সমুরত হইয়াছে। এখানে ইহা! প্রকাশ করা 
আবশ্তক যে, শ্রোত্রিয়দের সেবক ও নাবিকরূপে যে সকল শূত্র কানোঁজ হইতে 
বাঙ্গাল! দেশে আসিয়াছিল, তাহারা কায়ন্থ ছিল কি না, তাহা কুত্রাপি প্রকাশ 
নাই। সমস্ত কুবশীস্ত্রে তাহাদিগকে কেবল শূদ্র বলিয়া উক্তি আছে। কোন্‌ 
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শ্রেণীর শূদ্র তাহ! ব্যক্ত নাই। কেনন! প্রাচীনকালে কোন জাতির শ্রেণীর 
উল্লেখ করিয়! লিখিবার রীতি ছিল না। কোন ব্রাঙ্গণেরও কুত্রাপি “কোন্‌ 
শ্রেণীর ত্রাঙ্ণ” তাহা গ্রকাণ নাই। তজ্ঞন্য ব্রাহ্মণদের অনুচরদিগকেও কেবল 
শূত্র বলিয়া! লেখা হইয়াছে। সেই উক্তি হইতে, তাহার! কায়স্থ ছিল কিনা, 
ইহা নিরুপণ করা যায় না। 

কাঁনোলীয় ব্রাক্মণের! বাঙ্গালা দেশের শৃত্রগণ অপেক্ষা! আপনাদের অন্ুচর 
পশ্চিমা শৃদ্রদিগকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন। তাহাদের অনুকরণে গৌঁড়ের বৈ 
রাঁজারাও সেই পশ্চিমা শুদ্রদিগকে অপর শূদ্রাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদ দিয়াছিলেন। বঙ্গ- 
দেশের বৌদ্ধরাজা ধর্মপাল, হিন্দুধন্ঘ গ্রহণ করিয়! শূদ্র শ্রেণীতে গণ্য হইয়াছিলেন। 
তৎপুত্র দেবপাঁল পশ্চিমা শুদ্রদিগকে মমধিক সন্্রীস্ত দেখিয়া তাহাদের দলে প্রবেশ 
করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তিনি গৌড় নগর হস্তে কয়েকটি পশ্চিমা শূৃদ্র আনিয়া 
বঙ্গদেশে স্থাপন করিয়াছিলেন। আবার তাহাদের রে নিজ পুত্র কন্তার বিবাহ 
দিয় তাহাদের সমাজে মিলিত ভইযাঞ্ছিনেন। তিনি তাহাদিগকে উচ্চ রাজকীয় 
চাকরী এবং সম্পত্তি দিয় তাহাদের সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন । আধুনিক বঙ্গজ 
কারস্বগণ তাহাদেরই সন্তান বলিয়া পরিচিত। ইহাই বাঙ্গালী কায়স্থদের 
প্রথম উন্নতি। 

স্মা্টি বর্লীল দেন কতিপয় পশ্চিম! শৃদ্রকে রাজকীয় পদ দিয়াছিলেন। দ্ত- 
গোষ্ঠীয় একজনকে সেনাপতি করিয়াছিলেন। পরে কুলমর্ধ্যাদ! স্থাপন সময়ে 
ব্রাহ্মণ ও বৈছ্ধের পরেই পশ্চিম! শৃদ্রগণকে স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাই 
বাঙ্গালী কায়স্থদের উন্নতির দ্বিতীয় সিঁড়ি। 

চু ঁ ক ক 

রাজা মানসিংহ .রাজপুতনার অন্তর্গত অন্বর রাজ্যের রাজ! ছিলেন। 
ইহারা কৃর্যবংশীয় ক্ষত্রিয় এবং ভগবান্‌ রামচন্দ্রের জোট্ঠপুজ কুশের 
সন্তান বলিয়া পরিচিত (কাছোয়! বাঁ কুশাবহ বংশ)। এই বংশীয় রাজার! 
মোগল সমাট্দিগের নিতান্ত অনুগত এবং অনুগৃহীত ছিলেন। ইহাদের সুন্দরী 
কন্ঠ। প্রায় সমস্তই বাদশাহের ঘরে বিবাহ দিতেন এবং ইহারা বংশানুক্রমে 
বাঁদশীহের সেনাপতি ছিলেন। এই বংশীয় রাজারা এবং যৌধপুরের রাখোর 
বংশীয় রাজারা সময়ে সময়ে বাদশাহের অধীনে গুবাদারী করিভেন। সেবাই 
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জরনসিংহ বা দ্বিতীয় জয়সিংহের সময়ে জয়পুর নগর নির্মিত হইলে, তাহাতেই 
রাজধানী হইয়াছে । তদবধি এই রাজাটি জয়পুর রাজ্য নামে খ্যাত হইয়াছে। 

হিঃ ৯৯৭ লালে মানসিংহ বঙ্গদেশে উপস্থিত হন। উড়িষ্যায় পাঠানদিগকে ' 
দগন, বেণীরায়ের দক্থ্যতা নিবারণ, কোচবিহারের মহারাজের সহ সন্ধিস্থাপন এবং| 
যখোহরের রাজ! প্রতাপাদিত্যকে দমন এই চারিটা মানসিংহের বাঙ্গাল! দেশে 
প্রধান কার্ধ্য। রঃ 

বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ পাঁঠান দাউদ খাঁর সহ উড়িষ্যায় গিয়। বাস 
করিয়াছিল। তাহার! স্থযৌগ পাইলেই বাঙ্গালাদেশ অধিকার করিতে চেষ্টা 
করিত। রাজ! মানসিংহ বারংবার পাঁঠানদিগকে পরাস্ত করিয়া, তাহাদিগকে 
মোগল সম্রাটের অধীনতা স্বীকারে বাধ্য করিয়াছিলেন । এই সময় হইতে 
প্রায় ছুই শত বৎসর বাঙ্গীলা দিল্লীর সম্রাটের অধীন ছিল এবং তাহাদের প্রেরিত 
এক এক জন শুবাদার বাঙ্গালা শাসন করিতেন। অনেক সময়ে রাজকুমারের! 
বাঙ্গালার গুবাদার হইয়া আমিতেম। ৃ 

বেণীরায়ের ডাকাইতী নিবারণ মানসিংহের দ্বিতীয় কার্যয। বেণীমাধব 
রার একজন কুলীন বারেন্্র ব্রান্দণ ছিলেন। বোধ হয় সংস্কৃত ভাযাতেও 
তাহার পাণ্ডিঠ্য ছিল। সেই জন্তই পরে তাহার “পণ্ডিন্ত ডাকাইত” নাম হইয়া- 
ছিল। তাহার এক পন্ধী পরম সুন্দরী ছিল। একজন মুসলমান সর্দীর সেই 
স্ুনদরী অপহরণ করায়, বেণীবায় সংসার যাগ করিয়! দত্থাবৃত্তি অবলঘন করিয়া- 
ছিলেন। তিনি নানাজাতীয় কতকগুলি হিন্দু চেলা যোটাইয়! একদল ডাকাইত 
বা সৈল্ঠ প্রস্থত করিয়াছিলেন। তিনি চলনবিল মধ্যে একটি দ্বীপে সেই দল 
লইয়া বাস করিহেন। এই স্থলে ঠিনি “বসদ্দিনী” নামে এক কালীমৃত্তি 
স্থাপন করিয়াছিলেন | তিনি নান! দেশ হইতে সুমন্মান ধরি আনিয়া! সেই 
কালীর সম্মুখে বলিদ্ান করতঃ তাহাদের দেহ চলনবিলে ফেলিয়া দিতেন। 
কেবল নিহত যবনগণের মন্তকগুলি তিনি পুগ্ত করিয়া! রাখিতেন। তাহার 
বাসদ্বীপকে অগ্তাপি “পগ্ডিত ডাকাইতের ভিটা” বলে। মুসলমানেরা এ স্থানকে 
“সয়তানের ভিটা” বলিত। পূর্বে শ্যামা রাম! যেরূপ দৌরাস্ত্য করিত, মুসলমান- 
দের উপর বেণীরারের দৌরায্ম্য তদপেক্ষা বেশী ভিন্ন কম ছিল না। শ্যামা রাম 
প্রক্কত ডাকাইত ছিল, বেণীরায় তজ্জপ মর্থলিপ্া, ঢাকাই ছিলেন ন|। হিন্দুদের 
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গ্রতি তাহার বিশেষ অত্যাচার ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কোন হিন্দু 
জমিদার কথন বেণীরায়কে দমনের জন্য চেষ্টা! করেন নাই। দরিদ্র হিন্দুর তিনি 
কখন কোন অনিষ্ট করেন নাই, বরং অনেক সময়ে তাহাদের উপকার করিতেন। 
ধনী হিন্দুদের তিনি ধন হরণ করিতেন বটে, কিন্ত অনাবশ্তক গ্রাণ হরণ করিতেন 
না। তিনি কখন গৃহদাহ প্রভৃতি অনর্থক অনিষ্ট করিতেন না। তিনি কোন 
স্ত্রীলোক বা বালক হরণ করিতেন না। এমন কি, স্ত্রীলোকের ও বালকের গায়ে 
মূল্যবান্‌ অলঙ্কার দেখিয়াও তাহা অপহরণ করিতেন না । তিনি স্পষ্ট বলিতেন 
যে, “আমি হিন্দু ধনীদিগের নিকট সাহাষ্য লই মাত্র। কিন্তু সাহায্য নাম করিয়া! 
প্রকাশ্ঠরূপে লইলে সাহাধ্যকারীগণ মুদলমান কতৃকি দণ্ডিত হইবে, এই ভয়ে 
আমি লুঠ করিয়! লইয়া থাকি” বেণীরায়ের আবির্ভাব দেখিয়া, বাড়ীর সম্মুখে 
কিছু অর্থ, খাগ্য ও বন্ধ রাখিয়া দিলে বেণীরায়ে্ দল আর সেই গৃহস্থের বাড়ীতে 
প্রবেশ করিত না। ভজ্ঞন্ত হিন্দুর! বেণীরায়ের আগমনে বিশেষ ভীত হইত না। 
. কথিত আছে যে, রাজীব শাহার বাড়ী বিবাহ হইতেছিল, এমন সময়ে বেণীরায় 
সদলে উপস্থিত হইলেন। রাগীব সকলকে অভয় দরিয়া একাকী বেণীরায়ের 
নিকট গিয়া প্রণাম করিয়! গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি হইয়! কহিল, “বাঁবা ঠাকুর ! আপন- 
কার প্রণামী আগ্রেই পৃথক্‌ করিয়া রাখিয়াছি।” বেণীরায় সেই প্রণামী লইয়! 
আশীর্বাদ করিয়া! চলিয়া আসিলেন) বিবাহকারধ্যের কোনই বিদ্ন হইল না। 
বেণীরায় নাতোড়ের সান্তালদিগের কুটুম্ব ছিলেন। তজ্জন্য সাতোড়ের সান্তাল 
ও কায়েতগণ বহুসংখ্যক তাহার দলে যোগ দিয়াছিল। তন্মধ্যে যুগলকিশৌর 
সান্তাল এবং কায়স্থ চণ্ডী প্রদাদ রায় সর্বপ্রধান। 
মানসিংহ যখন পদ্মার দক্ষিণ পারে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই মময়ে তাহার 
ভ্রাতা ঠাকুর ভাস্কসিংহ বেণীরায়ের বিনাশার্থ সসৈন্তে সাতোড়ে উপস্থিত হইলেন। 
সাতোড়, ভাদুড়িয়া ও নিকটবর্তী অন্তান্ত পরগণার জমিদারগণ তলপ মত তাহার 
নিকট উপস্থিত হইলেন। সমস্ত জমিদারই হিন্দু ছিলেন। তাহারা কহিলেন, 
“বেণীরায়কে সম্ভতাবে বশীভূত করাই সহজ এবং হিতকর। বলপূর্বরক বিনাশ 
করিতে চেষ্টা করিলে বহুলোঁকের অনিষ্ট হইবে এবং উদ্দেশ্য সহসা! সফল হইবে 
না।” বেণীরায়ের বৃত্তান্ত গুনিয়া তান্ুসিংহের ভক্তি হইল। তিনি তাহাকে 
সন্ভাবে বশ করাই সংকল্প করিরেন। ঠাকুর ভান্গুসিংহ দূত দ্বারা! বেণীরায়কে 
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জানাইলেন যে, “পাঠান রাজত্বদমর়ে মুদলমানের। বহু অত্যাচার করিয়াছে । 
আপনিও তদন্ুরূপ প্রতিফল দিয়াছেন। এখন মোগল সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। 
ইহার! হিন্দুদিগের প্রতি সম্পূর্ণ অন্ুকূল। তীর্থরাজ প্রয়াগে মুকুন্দরাম ব্রহ্মচারী 
তপন্তা করিতেন । হঠাৎ তাহার মনে বিষয়বাসন! উদ্রেক হওয়ায় তিনি আত্ম- 
গ্লানিতে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে কামন!-কুণ্ডে আত্মবিসঙ্জনি করিয়াছিলেন |» তিনিই 
জম্মাস্তরে সম্রাট আকৃবররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । তাহার সাম্রাজ্যে মুসলমান- 
গণ আর হিন্দুর প্রতি অত্যাচার করিতে পারে না। বরং মুসলমান অপেক্ষা 
এখন হিন্দুদেরই প্রীধান্ত হইতেছে । তাহার সহ আপনকার শক্রতা করা 
অন্থচিত। বিশেষতঃ আপনি সুপর্ডিত কুলীন ব্রান্মণ। আপনি সহজেই বুবিতে 
পারেন যে, একজন মুসলমানের অপরাধে অন্যান্ত মুসলমানদিগকে হিংসা করা 
ধর্মবিদ্ধ। আপনি ব্রাহ্মণ গুরু, আমি ক্ষত্রিয়। আমি সহসা আপনকার অনিষ্ 
করিতে চাই না । আপনি শ্বস্তি গ্রহণ করিলে, আমি আপনাকে সমুচিত পুরস্কার 
দিতে সম্মত আছি।” বেণীরার় সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন। ভানুমিংহ বেণীরায়কে 
এক পরগণ! জমিদারী রূপে এবং ১২০*/ বিঘা জমি তীহার কালীদেবীর দেবত্র 
রূপে দিতে স্বীকার করিয়া রাজা মানসিংহের দার! মঘাটের লনন্দ আনাইয়া দিলেন। 
বেণীরায় তদবধি শস্ত হইয়া ব্রহ্চর্য্য অবলম্বন করিলেন। বেণীরায়ের অগ্কুরোধে 
ভানুদিংহ যুগলকিশোর সান্ালকে এবং চণ্তীপ্রনাদর রায়কেও জমিদারী দিয়াছিলেন 
আর চণ্তীরায়কে নবাবী দরে পেস্কার নিযুক্ত করিয়াছিলেন । 
বেণীরায় নিঃসন্তান মৃত হইলে, তাহার প্রধান চেল! যুগলকিশোর সান্তাল 
সেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন। তাহার সন্তানেরাই জেল! বগুড়ার সের- 
পুরের সাগ্াল নামে অদ্যাপি জমিদারী ভোগ করিতেছেন । যবনমর্দিনী কালী- 
মৃত্তিও সেরপুরে প্রতিঠিত হইয়াছিল। পরে ভূমিকম্পে দেই মূন্তি নষ্ট হইয়াছে। 
বেণীরায়ের দ্বিতীয় শিষ্য চণ্ভীপ্রসাদ রায়ও জমিদারী পাইয়া পাবনা জেলার অস্ত- 
গর্ত পোতাজিয়! গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তাহারই সন্তানের! পোতাজিয়ার 
রায়। ইহারাই বারেন্ত্র কায়স্থ মধ্যে সর্বাপেক্ষা পুরাতন জমিদার এবং সম্মীনিত। 
যুগললকিশোর ও চণ্তীপ্রসাঁদকে পাঠানেরা “কাল্‌ জোগ.লা+ ও “কাল্‌ চত্ডিয়া” 
বলিত। আর যে কল কুলীন ব্রাঙ্মণ বেণীরায়ের দলে ছিলেন, তাঁহার! এবং 
তৎংস্থষ্ট কুলীলের! '“বেণৌপঠীর কুলীন” নাঘে খ্যাত হইয়াছিলেন। তাহাদের 


১৮ 


১৩৮ সামা্দিক ইতিছাস। 


সন্তানের! অগ্তাপি বেণীগঠীর কুলীন নামেই পরিচিত । পণ্ডিত ডাকাইত ওতাহার 
চেলাদিগের বীরত্ব, চতুরতা, দয়! এবং প্রতিহিংসা-প্রকাশক বহু গল্প এখনও 
রাজসাহী, পাবনা এবং বগুড়া জেলায় গুনিতে পাওয়া যায়। তাহার সহ তুল- 
নায় ইংরেজী “রবিন হুড়ের কার্ধ্য কলাপ” তুচ্ছ হইয়া পড়ে । দেই সকল গল্প 
সংগ্রহ করিলে একথানি বৃহৎ পুস্তক হইতে পারে । এখন বাঙ্গালীর! যেমন এঁকা- 
হীন, পূর্ব বোধ হয় তত্রপ ছিল ন!। বেণীরায়ের পত্থী অপহৃত হইলে, বইঁলৌক 
তাহার দলভূক্ত হইয়া গ্রতিহিংসাব্রতী হইয়াছিল ; তাহাদিগকে দমন কর! নবাব 
এবং সম্রাটের পক্ষেও কঠিন কার্য্য ছিল। তখৰকার জমিদারগণ কোন বিপদে 
পড়িলে তাহাদের প্রঙ্গাগণ প্রাণপণে সাহায্য করিত। তখন কোন ব্যক্তির বিপদ্‌ 
শুনিবামাত্র তাহার জ্ঞাতি কুটুম্বগণ তাহার সঙ্থায়তা জন্ বিনা প্রার্থনায় অগ্রসর 
হইত। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের বিপদে পার্শবর্তী সমস্ত হিন্দুই উদ্ধারার্থ সাহায্য 
করিত। এখন ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে জাতীয় এক্য স্থাপন জন্য দীর্ঘ দীর্ঘ 
বক্ত তা! হয় বটে, কিন্তু কার্ধযতঃ কিছুই হয় না। 
কোচবেহারের মহারাজের সহ সন্ধিস্থাপন রাজা মানসিংহের তৃতীয় 
কার্য । ঠাকুর ভানুসিংহ সপ্ভীবে এই কার্ধ্য সাধন জন্য ছুইজন বাঙ্গালী ব্রাঙ্মণকে 
কোচবেহারে দূতরূপে পাঠাইয়াছিলেন এবং নিজে দিনাজপুর পথ্যস্ত সসৈন্তে 
 অগ্রমর হইয়াছিবেন। কিছুদিন পর রানা মানসিংহও তথায় উপস্থিত হইলেন। 
দিনাজপুরের নবাব তাঁহাদের রসদ ও অপর আবশ্তকীয় দ্রব্যাদি যোগাইতে- 
ছিলেন। কোচবেহীরাধিপতি মহারাজ লক্ষমীনারায়ণ সেই বিপ্র দুতদ্বয়ের পরা- 
মর্শে রাজা মানসিংহের শরণাগত হুইলেন এবং নিজ ভগিনী পন্নেশ্বরীকে রাজ! 
মানসিংহের লহ বিবাহ দিলেন। মানদিংহ কোচবেহার রাজোর সীম! নির্দিষ্ট 
করিয়! দিলেন এবং বার্ধিক ৮,***২ আশী হাজার নারায়ণী টাক! ( এই টাকার 
মূল্য ॥, আনা ছিল ) নালবন্দি বা নম? দিয়! নিরুপত্রবে কোচবেহার রাজ্য ভোগ 
করিতে লক্ষীনারায়ণকে অনুমতি দিলেন। এইরূপে পদ্মার উত্তর পারে ছুই 
কার্য বিনা রক্তপাতেই সুসম্পন্ন হইল। 
আঁক্বর শাহের সময়ে যশোহরের জমীদার প্রতাপাদিত্য স্বাধীন হইতে চেষ্টা 
করিয়। আরাকান হইতে হাব্রীদিগকে (পর্ত,গীজ) আনিয়া আপনার গোলন্দাজ 
সৈম্ত মধ্যে নিযুক্ত করত রূপনারায়ণ নদ হইতে নোয়াখালী পর্য্যন্ত সমুদ্র 


মানসিংহ। ১৩৯ 


উপকূলবর্তী দমুদ় স্থান অধিকার করিয়া লন।* সমরাটু অনেকবার সৈশ্ত 
প্রেরণ করেন কিন্ত প্রতিবারেই তাহারা গ্রতাপাদিত্য কর্তৃক পরাজিত 
হয়। অবশেষে সম্রাট জাইগীর মানসিংহকে দ্বিতীয়বার বঙ্গে প্রেরণ 
করেন। মানসিংহ যমুনা ও ইচ্ছামতীর সঙ্গমস্থলে প্রতাঁপাদিত্যকে 
পরাজয় করেন এবং তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দিল্লী লইয় যান। পথিমধ্যে 
কাশীধামে বন্দীকৃত রাজা প্রতাপাদিত্যোর মৃত্যু হইয়াছিল। তাহার মৃত দেহ 
স্বততাগ্ড ভরিয়া তাহাই লইয়া মাননিংহ জাইগীরের নিকট গিয়া নিজ 
কার্ধ্যসমূহের নিকাশ দিয়াছিলেন। মানসিংহ যশোহর হইতে যে শীলাদেবী 
অন্বরে লইয়৷ গিয়াছিলেন, তাহ! অগ্াপি অন্বরেই আছে। দেবীর পুরোহিত 
চারিজন বৈদিক ব্রাঙ্গণ সপরিবারে অন্বরে বাদ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের 
বংশধরগন এখনও তথা পুরোহিতরূপে বিস্তমীন আছে। 

রাজা নানপিংহ দিনাজপুরের নবাব প্রাণনাথ রায়কে, তাহার শাদিত প্রদেশের 
করদ রাজা স্বীকার করিয়৷ রাজা উপাধি দিয়াছিলেন। তীহাঁর বাধিক কর 
৬০১০০০২ টাঁক|!ধার্য করিয়াছিলেন। কোচবেহারের মহারাজ রাজ। গ্রাণনাথের 
মহপাগড়ী বদন করিয়া বন্ধুত্ব করিয়াছিলেন। মানসিংহের ক্ষত্রিয় পড়ীর গর্ভসন্ৃত 
গু্র জগৎ সিংহের বংশ বিলুপ্ত হইয়াছে । কোচবেহারের রাজকুমারী পর্নেশ্বরীর 
গর্ভে মানসিংহের য়ে পুজ হইয়াছিল, তাহার সন্তানেরাই এখন জয়পুর 
রাজত্ব করিতেছে।, | 


* স্পেন ও গর্টগালকে একত্রে হাইবোর্থিমা বলে। ইংরেজীতে আইবেরিয়ান উগদ্ধীপ 
(19809) 09015012 ) বলে । মুদলমানের! উহাকে হার্রিয়। বলিত এবং তাহার অধিবাসী 
িগীকে হাব রী রলিত। 


দশম অধ্যায় । 


বঙ্দেশের পার্থ বর্তা ও মধ্যবতাচতুর্বিশতি রাজ্যের ইতিহাস।-_বঙ্গভাবা, বঙ্গসাহিত্যাদির 
ইতিহাস।-_মুসলমান রাজত্বে সংবাদপত্র । 

পাঠান রাজত্বের অবসান কালে এবং বঙ্গদেশে মোগল সাম্রাজ্যের অভ্যুর্থান 
সময়ে বাঙ্গালা দেশের পার্শ্ববর্তী বার জন রাজা এবং অভ্যন্তরে বার জন 
করদ রাজা বা বারভূইয়! ছিলেন। তাহাদের মংক্ষিপ্ বৃত্াস্ত নিয়েপ্রদত্ত হইল । 
১। মণিপুর__ ্‌ 

এই রাজ্য অতি প্রাচীন। ইহার রাজারা চন্ত্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। 
এই বংশীয় শেষ রাঁজ। চিত্রসেনের পুত্র ছিষ্টা না। তাহার একমাত্র কন্ঠা| 
চিত্রাঙ্গদাকে মধ্যম পাঁগৰ অর্জুন বিবাহ করিয়াছিলেন। তৎপুত্র বক্র- 
বাহন মাতামহের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। সেই বংশই অগ্ভাপি বর্তমান 
আছে। এই রাজার! মগধের বৌদ্ধ সম্রাটদের অধীন ছিলেন এবং বল্লাল 
সেনের করদ বশী রাজা! ছিলেন। এখন ইংরেজের অধীন হইয়াছেন । এই 

শ কখনই বিশেষ পরাক্রাস্ত বা কোন বিষয়ে বিশেষ প্রসিদ্ধ হয় নাই। 
২। ত্রিপুরা রাজ্য-_ 

র্দপুত্র নদের পূর্বব পার হইতে ব্রহ্ষদেশের জঙ্গল পর্য্যন্ত এই রাজ্য 
বিস্তৃত ছিল। এই রাজ্যে চন্দ্রবংশীয়েরা বহুকাল হইতে রাজত্ব করিতেছিলেন। 
মগধরাজ চন্ত্রগুপ্ত ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম দিকে কাঁশীধাম পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানে 
কষত্রিযকুল নষ্ট করিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত নদের পূর্ববর্তী দেশে কষত্ররাজ্য 
বি্তমান ছিল। ত্রিপুরার রাজ! পাগুবদেন রাজনুয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। এই 
রাজবংশ সময়ে সময়ে বিলক্ষণ পরাক্রান্ত হইয়াছিল। এই রাজার! বারংবার 
পাঠান, মগ, মগ ও আরাকানরাজের সহ যুদ্ধ করিয়াছেন। সময়ে সময়ে 
তাহাদের রাজত্ব আগাম হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। কমলাপুরে 
(কমিল্লা) এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। শাহজাদা সবজার নবাবী সময়ে কমলাপুর 


শ্রীহট রাজ্য। ১৪১ 


মোগলেরা দখল করায় আগরতলায় রাজধানী হইয়াছে। প্রায় দেড় শত 
বৎসর হইল গোপীপ্রমাদ বর্মা। নামক রাজম্ত্রী বিশ্বাসঘাতকত| করিয়া সেই 
রাজবংশ ধ্বংস করতঃ স্বয়ং রাজা হইয়াছিলেন। এখন সেই গোপীপ্রসাদের 
বংশই রাজা আছেন। গোপীপ্রসাদের বংশীয়েরা কখনও প্রতিভাশানী হন নাই। 
ইহারা ত্রিপুর! রাজ্যের কিয়নংশ ইংরেজের অধীনে বশী রাজ! রূপে ভোগ করেন। 
আর কতক স্থান জমিদারী স্বত্বে দখল করেন। রাজতালিক৷ নামক গ্রন্থে এই 
রাজ্যের ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। রাজতরঙ্গিণী নামক কাশ্মীরের ইতিহাস 
এবং রাজতালিক! নামক ত্রিপুরার ইতিহাস দৃষ্টে জানা যায় যে, ইতিহাস 
লিখিবার রীতি হিন্দুদের মধ্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল না। 
৩। শ্রীহট রাজ্য-_ ্‌ 
অতি প্রাচীন কাল হইতে এই রাজ্যে সুর্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজারা 
রাজত্ব করিতেছিলেন। এই বংশীয় অতিরথ নামক রাজা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ 
করায় প্রজার! বিদ্রোহী হইয়া পার্খবর্তী রাজাদের সাহায্যে তাহাকে তাড়া- 
ইয়! দিয়াছিল। তিনি শ্তাম দেশে গিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার 
বংশধরগণ এখনও শ্তাম দেশে রাজত্ব করিতেছে । প্রজার! অতিরথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
স্থরথকে রাজা! করিয়াছিল। ত্বংশীয়েরা বহুদিন শ্রীহটে রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
কিন্তু তাহার! সময়ে সময়ে ত্রিপুরার রাজাকে এবং আসামের রাজাকে কর দিতে 
বাধ্য হইতেন। এই 'বংশের শেষ রাজা দিগিন্্র দেবের কোন সন্তান ছিল না। 
অদ্বৈত গোস্বামীর বংশজাত দ্বারকানাথ গোস্বামী রাজার গুরু ছিলেন। রাজ! 
অন্তিম কালে নিজ রাজ্য গুরুকে দান করিয়াছিলেন। গৌসাই রাজা হইয়া অনেক- 
গুলি বারেন্ ব্রাহ্মণ বাঙ্গাল! দেশ হইতে লইয়! গিয়া এই রাজ্যে স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। মৈমনসিংহ জেলার যে অংশ ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব দিকে আছে, সেই অংশও 
পূর্বে শ্রীহষ্ট রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। অনুমান হয় যে, গৌসাই রাজা হইবার 
পূর্বে এই রাজ্যে বারেনত্ ব্রপ্গণের বসতি ছিল ন|। দ্বারকানাথের পর তৎপুত্র 
শ্ানুন্দর গোস্বামী রা! হইয়৷ শাক্তদিগ্রের উপর ঘোর উৎপীড়ন করিয়া- 
ছিলেন। সেই সময়ে শাহ জেহান দিল্লীর সম্রাট, ছিলেন এবং তৎপু্ সা বাঙ্গা- 
লার শুবেদার ছিলেন! কতিপয় শাক্ত রাঙ্গণ গিয়! নুজার নিকট শ্ঠামন্থন্দরের 
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বিরুদ্ধে নালিশ করায় স্থজ! শ্রীহট্র রাজা জয় করিয়! শবে বাঙ্গালার সামিল করিয়া- 
ছিলেন। সুজা সেই সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের পশ্চিমাংশ-__যাহা! এখন জেলা কমিল্লার 
অন্তর্গত-_-তাহাও দখল করিয়া বাঙ্গাল! দেশের অন্ততুক্তি করিয়াছিলেন। এই 
নবাধিকুত গ্রদেশ হইতে বার্ষিক চৌদ্দ লক্ষ টাকা সুজার আয় হইত। শ্ঠামসুন্দর 
রাজ্য্রষ্ট হইয়া, ঢাক! জেলার অন্তর্গত উথুলি গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। 
তদ্ংশীয়ের! উথুলির গৌঁসাই নামে পরিচিত। বোধ হয়, ধর্মাবিদ্বেষ জনিত অত্যা- 
চার মোগল অপেক্ষা গোস্বামীদের অনেক বেশী ছিল। 
৪ জয়্তীরাজ্য-_ 

এই রাজ্যে খপিয়া নামক অসভা অনাধ্য জাতির বদতি ছিল। 
এই রাজ্য কখন সভ্য বা পরাক্রান্ত হয় নাই। এই রাজ্য অনেক সময়েই 
ত্রিপুরা রাজের অধীন ও করদ ছিল। ইহাষ্ঠে রীতিমত শাসনপ্রণালী ছিল না। 
স্থানে স্থানে যে সকল সামস্ত বা সর্দার ছিল, তাহারাই প্রায় স্বাধীন ভাবে 
থাকিত। এখন এই রাজ্য ইংরেজের অধীন ছইয়! কতক সভ্য হইতেছে। 
৫। অচ রাজ্য-_ 

এই রাজ্যে “নাগ” জাতীয় অনার্য জাঁতির বসতি ছিল। অগ্তাপি ভাহা- 
দ্রিগকে “নাগা” নলে। চিরস্থির বস্তর নাম “নগ” (ন গচ্ছতি ইতি নগ)। 
এই শবে আকাশ, পর্বত ও বৃক্ষ বুঝায়। আবার সেই নগ সম্বন্ধীয় সমস্ত 
পদার্থকেই "নাগ" বলা' যায়। নাগ শবে স্থির-বাযু, হস্তী, মহাসর্প এবং 
পার্বত্য লৌক বুঝায়। সংস্কৃত ভাষায় এমন অনেক শব্ধ আছে, যাহ! অনেক 
বিভির অর্থে ব্যবহৃত হয়। অন্তান্ত ভাষাতেও এইরূপ শব্ধ অগ্রাপ্য নহে। 
সেই সকল শবের সাবধানে অর্থ না করিলেই অনর্থক ভ্রম জন্মে। “পৃথিবী 
অনন্ত নাগের উপর আছে” এই কথার প্রকৃত অর্থ এই যে, পৃথিবী অসীম 
স্থির-বাযুর উপর আছে; “উলপী নাগকন্তা” এই বাক্যের অর্থ এই যে “উলপী 
নাগ বা নাগ! উপাধিধারী লোকের কন্যা” । এই সকল স্থলে নাগ শব্দে খর্প 
বা হস্তী বলিয়া অর্থ কর! অন্ুচিত। অচ রাজ্য কখন রীতিমত নুশাসিত রাজা 
ছিল না। এই নাগরাজের কন্ঠ! উলপীকে মধ্যম পাঁওব অর্জুন বিবাহ করিয়া- 
ছিলেন। নাগেরা সুযোগ পাইলেই পার্শবর্থী স্থান লুঠ করিত। আঁবার পার্বতী 
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বিধান হিন্দু শান্ত নাই। স্থৃতরাং তাহা এখানে হয় না এবং কোন স্থানেই কোন 
কালে হয় নাই। 

। ভারতবর্ষে এবং আফগানিস্তানে এখন যত মুসলমান আছে, ইহাদের অনুযুন 
চৌদ আনা অংশই হিন্দুসস্তান। তাহারা নানা কারণে বাধ্য হইয়া একবার 
মুসলমান হইয়াহিল। পুনরায় সনাতন ধর্মে আঁফিতে না পারিয়৷ অগত্যা মুসণ- 
মান হইয়! রহিয়াছে । তাহাদের দ্বার! হিন্দুদের বহুল অনিষ্ট হইয়াছে এবং হই- 
তেছে। পেশোয়ারের নিকটবাসী গোক্ষুর জাতি তিন শত বৎসর যাবৎ স্বধন্যু বঙ্গ 
মুললমান সহ যুদ্ধ করিয়াছে । পরে মহম্মদ গৌরী তাহাদিগকে মুস্শয।ন ধন্দু 
গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন । তাহারা সেই আক্রোশে পরে গোরীকে তত্যা করিয- 
ছিল। কিন্তু পুনরায় হিন্দু হইতে না পারিয়! অগত্যা তাহারা মুসলমান হইয়া রি 

যাছে। ইহাদিগকে এখন “াক্কর” বলে। কাককর শব্দটি গোক্ষুর শব্বেরই অপ 

ত্রশ। আফগানিস্তান ও বেলুচিন্তান পুর্ববে ভারতবর্ষেরই অংশ ছিল। তথা 
এখনও অনেক লোক হিন্দু আছে। যাহারা মুসলমান হইয়াছে, তাহাদিগকে 
গাঠান বলে। তাহারাও হিন্দুসস্তান। চিত্রল* (চৈত্ররথ), বাল্খাঁ বোহলীক),কাবুল 
(কুভ1), হিরাবতী ( হিরাত ), খান্দার (গান্ধার ), শিবি (সিবি), শাহ্ব 
( বেলুচিস্তান ), গ্জনী (গজনীর ) প্রভৃতি সমস্তই হিন্দুরাজ্য ছিল। আসামের 
যায় ব্যবস্থা না থাকাঁতেই আফগানিস্তান, বেলুচিন্তান এবং ক্ডারতবর্য মুসলমান- 
পূর্ণ হইয়াছে এবং পরাধীনতার প্রধান কারণ হইয়াছে। আসামে পুনরায় স্বধর্ম 
গ্রহণের নিয়ম থাকায় তথায় মুসলমান রাজ্য স্থায়ী হয় নাই। কালাপাহাড় 
আঁসাম জয় করিয়াছিলেন, মীরজুন্লা+ 'আসাম জয় করিয়াছিলেন; তাহার! বনু 


* চিত্রন প্রদেশ পুরাতন গন্ধর্বদেশ। চিত্ররথ গন্ধবের্বর রাঁজধ|নী চৈত্ররথ নগরই বর্তমান 
 চিত্রল। | 
1উত্তুর কুরুবর্ধের রাজধানী বাহ্লীক নগরই বাল্খ বা বালিখ নামে পরিচিত হইতেছে। 
1 শীরজুয়া পারন্তের অন্তর্গত ইন্পাহানের নিকটবর্তী একটী পরীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি গ্রধমে একজন রত্রধ্যব সায়ী ছিলেন। এই ব্যবসায় উপলক্ষে তিনি গোলকুণ্ডায় 
উপস্থিত হন এবং রাজার শুভৃষ্টিতে পতিত হইয়া! রাজকাঁধ্য লাভ কয়েন। পরে ভিনি গোঁকুণ্ 
রাজ্যে সর্বপ্রধান -সেনীপ্তি হন। কোন কারণে গোলকুণ্ডাধিপতির অশ্রিয়ভাজন হওয়ায় 
তিনি আওরঙ্গজবের শরণাঁপনন হন। ইহার পর মীরজুয়া বাদশাহ শাহ জেহানের সাক্ষাৎকার 
১৯ ++ 
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লোককে বলপূর্বক সুসলমানও করিয়াছিলেন। কিন্ত তাহার! ফিরিবামাত্র আসাম 
আবার স্বাধীন হইয়াছিল এবং পতিত হিন্দুর! পুনরায় চিনদু হইয়াছিল। আসাম 
কিছু দিন কোচবেহারাধিপতির করদ হইয়াছিল। তষ্টিন্ন বরাবর প্রপন্ন ছিল। 
অবলেষে ব্রন্মদেশের রাজা আসাম অধিকার কারলে, আসামরাঞ্জ ইংরেজের 
সাহায্য প্রার্থনা! করিযাছিরেন। ইংরেজের! মগদ্দিগকে কামরূপ হইতে তাড়াইয় 
সাহা নিঙ্গ অধিকারতুক্ত করিয়াছেন এবং মাধামরাঞ্জকে বৃত্তিভোগী করিয়াছেন। 
আমামের পূর্বভাগ বরন্গরাঙ্গ্েরই অধীন ছিল। এখন তাহাও ইংরেজ. 
রাজাভৃক্ত হইয়াছে । 


৭1 কোচবেহার__ 

এখন যাহাকে তিব্বত বলে, ইহার প্রাচীন নাম ভূতবর্ষ বা কিম্পুরুষবর্ষ। 
সাহার উত্তরে কৈলাদ পর্বত, পূর্বে চীম, দক্ষিণে ভিমাচল এবং পশ্চিমে 
গম্র্কাবর্য বা চিত্রল। মানস সরোবর হইনে ইহার মধা দিয়া ব্রদ্দপুত্র নদ পূর্ব- 
মুখে প্রবাহিত তইয়! অনশেষে দক্ষিণমুখ হর ভারতদর্ষে প্রবেশ করিয়াছে! 
চীন দেশের একাক্ষরী ভাষায় বিদেশীয় শন্দ লেখা দুষ্কর । ভূতবর্ষ চীনের 
অধীন হইলে চীন ভাষায় নামগুলি বিকৃত হইয়া ভূতবর্ষের নাম তোট, 
কৈলাসের নাম কিউন্লন্‌ এবং ন্ধপুত্র নদের নাম সামপু হইয়াছে। তি 
তের অধিপতি বা মহাগুরুকে বৌদ্ধেরা দলই লাম! অর্থাৎ মহাধোগী বলে। যেমন 
কাশীর রাজ! বলিলে মহাদেবকে বুঝায় আবার রামনগরের রাজাকেও বুঝায়, 
তেমনি ভূতগতি বলিতে মঙগাদেৰ এবং দলই লামা উভয়কেই বুঝায়। সেই ভূতপতি 
( মহাদেব ব! দূলই লামা ) নিজ রাজোর দক্ষিণ প্রান্ত পরিদর্শন করিতে আসিয়া 
চিক্না পাহাড়ে হরিয়া ম্যাচের ছুই পত্বী হীরা ও জিরাকে পরম সুন্দরী দৃষ্টে 
নিজের সেবাদাঁমী করিয়াছিলেন। তাহাতে হীরার গর্ভে বিগু সিংহ এবং জিরার 
গর্ভে ইণ্ড সিংহ নামক ছুই পুত্র হয়। ভূতরাজ সেই ছুই পুত্রকে নিজ রাজ্যের দৃক্ষিণ 
প্রান্তে রাজত্ব দিয়াছিলেন। কোচবেহারের মহারাজ এবং জলগাইগুড়ীর রায়কত 


লীভ'করেন এবং ভাহাকে বহু ধনরক্ক উপচৌকন প্রদীন করেন। কথিত আছে, মীর শাহ 
জেহানকে পৃথিবীধ্যাত কোহিনূর রব উপহার দেন। শাহ জেহানও প্রীত হইয়। তাহাকে 
'উচ্চ রীঁধচার্যো নিযুক্ত করেন। 


কমটাপুর। ১৪৭ 


সেই বিশুসিংহের বংশীয় আর বিজনী ও দিডলীর রাঁজারা ইতসিংহের বংশধর, 
তন্সধো কোচবেছারের মহারাজগণই বিশেষ পরাক্রান্ত এবং প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। 


৮| ভিতরগড়-_ 

চিক্‌ন! পাহাড়ের দক্ষিণে কমটাপুরে নীলধবজবংশীয় রাজবংণা জাতীয় 
রাজাদের রাজত্ব ছিল। তাহার দক্ষিণ-পশ্চিমে ভিতরগড়ে ভনচন্্র রাজার বংশ- 
ধরেরা রাজত্ব করিতেন। ভ্চন্ত্র নামক পাগলা রাজ। ও তাহার মন্ত্রী গবচন্ত্রের 
গল্প প্রায় সমস্ত বাঙ্গালা দেশেই গুন! যায়। জলপাইগুড়ীর সাড়ে পাঁচ ক্রোশ 
দক্ষিণ-পশ্চিমে ভিতরগড়ে তাহার বাস ছিল। ভিতরগড় ও বাহিরগড়ের 
গ্রাচীর পরিখা এবং অভান্তরস্থ পুফরিণা দৃষ্টে স্পষ্ট জানা বায় যে, এ রাজা 
বিলক্ষণ বিস্তৃত ও বিভবশাণী ছিণ। এঠ রাজারা ও রাজবংশী ছিলেন । 


৯। শিববংশী__ 

বিশু সিংহ ও ইণু পিংহ এখং তাহাদের উদ্তবাধিকারিগণ দেখিলেন, তীভা- 
দের পার্শবন্তী সমস্ত রাজা এনং প্রধান লোকেরাই রাজবংখী অর্থাৎ কোচ। 
স্থতরাং তাহার! সেই কোচদিগের প্রধান লোক সহ কুটু্িতা কারয়া তাহাদের 
সমাজে মিলিত হইয়াছিলেন। কিছ্য তীহার। আপনাদিগকে শিববংশী বলিয়া 
পরিচয় দেন এবং রাজবংশী এ কোচ বলিলে অপমান নোধ করেন। 
অথচ কোচ সহ বিবাহ আদান প্রদানে বা আহার বিহারে কোন অপমান জ্ঞান 
করেন না। ক্ষত্রিয়দের সহ বিণাহ আদান প্রদানও কোচবেহারের মহারাজা- 
দের দেখা যায়। ই"হাদের কোশ কোন আচার ব্যবহার ঠিক ক্ষত্রিয়ের 
সদৃশ আবার আর কতকগুলি ব্য৭:14 অন্তাজ জাতির তুল্য। 
১০1 কমটাপুর- 

এক সময়ে এই রাজ্য বিক্ষণ প্রবল ভইয়াছিল। ভুটান, আসাম, মোরঙ্গ 
এবং উত্তর বাঙ্গালার কিয়দংশ সময়ে সময়ে কোচবেহারের অধিকৃত হইত। 
পূর্ধ্বে এই সমস্ত স্থান বেহার প্রদেশের অংশ বলিয়৷ গণ্য ছিল। এই জনয 
বেহারের যে অংশ মুসলমানদের অধিকৃত, তাহার নাম গুবে বেহার বা মোগলান 
বেহার। আর ষে অংশ কোচ রাজার অধিরুত তাহার নাম কোচবেহার। 
এই রাজ্যেও আসামের গায় কেখল গাজবংণী ও ব্াঙ্গণ এই দুই জানি ছিল। 


১৪৮ সামাজিক ইত্তিহাস। 


খ্যান, কৈবর্ভ, হাড়ী, ৰেলদার প্রহ্থতি জাতীয় লোক স্থানে স্থানে অন্পই দেখা 
যায়। এখানেও হিন্দু বলিলেই রাজবংশী বুঝায়। কিন্তু এখানে মুসলমান- 
দিগকে হিন্দু করিয়া লইবার প্রথা ছিল না। নবাব মীরজুয়না এই দেশ জয় 
করিয়া! কতকগুলি রাজবংশীকে মুসলমান করিয়াছিলেন। তদবধি তাহার নস্ত 
উপাধিধারী মুসলমান হইয়া আছে। কিন্তু তাহার! মুসলমান ধর্শের মন্ত্র কিছুই 
জানিত ন! এবং তাহাদের আচার ব্যবহার সমন্তই রাজবংশীদের ন্যায় ছিল। 
রেল হওয়ার পর এখানকার মুসলমানেরা কিয় পরিমাণে যাঁবনিক ব্যবহার 
গ্রহণ করিতেছে। কামটাপুর ও ভিতরগড় রাজ্য কোচবেহার-রাজ্যতুক্ত 
হইয়াছে। এই বংশীয় জলপাইগুড়ীর রায়কচ্চ এবং সিভলীর চৌধুরীরা এখন 
ইংরেজ রাজ্যের অধীনে জমিদার হইয়াছেন। ফোচবেহার ও বিজনীর মহারাজগণ 
কতক ভূমি করদ রাঁজা রূপে আর কতক ভূঙ্কি জমিদাররূপে ভোগ করিতেছেন । 


১১। জাজপুর-__ 

উড়িষ্যার উত্তরাংশ এবং রাঢ়দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ লইয়া এই রাজ্য 
সংগঠিত ছিল। এখানকার রাজার! ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাহারা বল্লালসেনের 
বশী রাজ! ছিলেন। তাঁহারা বাঙ্গালার নবাৰ ও গোঁড় বাদশাহের সহ বহু যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন। অবশেষে উড়িষ্যার রাজারা এই রাজ্যের রাজধানী মহ অধিকাংশ 
দখল করিয়াছিলেন। রাজ৷ সুধীর সিংহ অবশিষ্ট রাজ্য রক্ষার জন্য গৌড় বাদ- 
শাহের অধীনতা স্বীকার করিয়া বদ্ধমানে রাজধানী করিয়াছিলেন। 
কিন্তু অল্প দিন পরেই বর্ধমানরাজ অত্যন্ত খণণগ্রস্থ হইরনা সমস্ত রাজ্য বিক্রয় 
করিতে বাধ্য হন। বর্দমানের বর্তমান মহারাজের পূর্বপুরুষ লালজী রায় তাহা 
ক্রয় করিয়াছিলেন। পুরাতন রাজবংশের কোন বংশধর এখন দেখা যাঁয় না। পুরা- 
তন রাধানী বর্ধমানও এখন জনশূন্ত হইয়াছে । এখন বে বর্ধমান নগর আছে, 
তাহার পূর্ব নাম গোহাট | বর্ধমান রাজ্য লালজী খরিদ কর! অবধি গোহাটের 
নামই বর্দমান হহীছে। 


১২। আরাকান-_ 
আরাকানে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত নাই এবং এখানকার রাজাকে বাঙ্গালী 
লা যায় না। তাহাদের দ্বারা বাঙ্গালী সমাজের কোন হিতাহিত্ত হয় নাই। 


পুঠিয়া । ১৫১ 


ভাব গোপন করিয়! পোভ! পিংহেব ছুষ্ট প্রস্তাবে সম্পূর্ণ সম্মতি দিলেন। 
পরে সুযোগ মত শোভাকে হত্যা করিয়| স্বয়ং আত্মহত্যা করিলেন। 
পাঠানদিগের নায়ক রহিম খাঁ বর্ধমান রাজ্য দখল করিয়া ক্রমে রাজ্য বিস্তার 
করিতে লাগিল। অন্লনকাল পরেই পাঠানের! পরাজিত হইয়া উড়িষ্যায় পলায়ন 
করিল। কৃষ্ণরামের পুল্র পুনরায় বর্দমাঁনে রাজা হইলেন। তিনি আরও বহু 
জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন । তীহারা করদ রাজ! বলিয়। সনন্দ পাইয়াছিলেন 
বটে, কিন্তু মুর্শিদকুপী খ।তাহাদের মালগুজারী বুদ্ধি করিয়াছিলেন এবং ক্ষমতা হাস 
করিয়াছিলেন। তথাপি তখনও তীহাদের গড়খাই ছিল, সৈন্ত ছিল এবং 
বিচারাধিকাঁর ছিল। ইংরেজাধিকারের পর লর্ড কর্ণোয়ালিস বর্ধমানের মহারাজের 
ও অন্যান্য সমস্ত রাজা মহারাজের রাজস্ব অতিমাত্র বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং সর্ব- 
প্রকার ক্ষমতা রঠিত করিয়াছেন। তদনধি এখানকার মহারাজও সাধারণ 
জমিদার হইয়াছেন । তাহার রাজাধিরাজ মহারাজ উপাধি আছে বটে, কিন্তু সাধ! 
রণ জমিদাঁর অপেক্ষা ক্ষমতা কিছুমাত্র বেশী নাই | এই বংশে এগার পুরুষ বরা- 
বর দত্তকপুক্র দ্বারা বংশরক্ষা হইতেছে। তজ্জন্ত সম্পত্তি ভাগ হগ্ন নাই এবং 
সম্পত্তি বৃদ্ধি ভিন্ন হাস হয় ন!। 


৪। তাহিরপুর-_তাহিরপুরের রাজারা নদনাবাগি-গীই সিদ্ধশরোতরিয 
বারেন্ ব্রাহ্মণ । মনুসংহিতার সর্কোংকষ্ঠ টাকাঁকারক কল্প.ক ভট্ট এই রাজবংশের 
পূর্বপুরুষ । এই বংশীয় উদয়নারায়ণ রায় গৌঁড়বাঁদশাহ গণেশের শ্তালক ছিলেন। 
তিনিই প্রথম রাজা উপাধি পাইক়্াছিলেন। রাঁজা জীবন রায়, সয্রাট 
যছুনারায়ণের দেওয়ান ছিলেন। রাজ! কংশনারায়ণের বৃত্াত্ত পূর্বেই বলা হই- 
য়াছে। শরীকী বিশাগ হওয়ায় এই বংশীয় রাজাদের প্রত্যেক অংশ ক্ষুদ্র 
হইয়াছে । অনেক শরীকের অংশ বিক্রীত হইয়াছে। কোন কোন শরীকের 
অংশ দৌহিত্রে পাইয়াছে। মূল রাজবংশের সম্পত্তি অতি অল্লই আছে। এই 
রাজ্য পূর্ে মুর্শিদীবাদ জেলার অন্তর্গত ছিল, এখন রাজসাহী জেলার 
অন্তর্গত হইয়াছে । 


৫ পু'ঠিয়া-_গাঁড়ে বাদশাহের সেনার রসদ যোগাইবার জন্য ঠীকুর 
কমলাকান্ত বাগছি একটি পরগ্ণ! চাঁকরাণ পাটয়াঁছিলেন। তজ্জন্ সেই পরগণার 
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নাম লম্করপুর। কমল ঠাকুরের বাড়ী ঁ পরগণ! মধ্যে পু'ঠিয়! গ্রামে পূর্ববাবধি 
ছিল। ইনি সাধু বাগছির সন্তান এবং অতি মান্য কুলীন ছিলেন। সম্পত্তি 
প্রাপ্তির পর তথ্ংশীয়দের চরিত্রে নানারূপ দোষ জন্সিল। স্থরাপান ও লাম্পট্য 
হেতু অনেক কুকার্ধ্য অনুষ্ঠিত হইল। রাজ রামচন্ত্র রায়, তাহার বন্ধু সাতো- 
ডের ধেনুয়া-রামকৃষ্খ, মধুরায়, ডাকুরায় ও অরবিন্দ রায় মত্ত অবস্থায় কালী- 
পৃজা উপলক্ষে মহিষের পরিবর্তে গরু বলি দিয়াছিলেন। সেই জন্ত তিরস্কার 
করায় পুরোহিতকে এবং রাঁজার জননীকেও হৃত্যা করিয়াছিল। এই সকল মহাঁ- 
পাপ করা হেতু তাঁহার! পাঁচুড়িয়৷ অর্থাৎ পঞ্চমহাপাতকী * নামে ঘ্বণিত হইয়া- 
ছিলেন। মধু; ডাকু, অরবিন্দ সমাজচ্যুত হইয়া দেশত্যাগী হইল, এবং মুসলমান ধর্ম 
গ্রহণ করিয়াছিল। রামকৃষ্ণ স্বহস্তে ধেন্ুু বধ করিয়াছিলেন, সেই জন্যই তাহার নাম 
েনুয়/রামকৃষ্ণ হইয়াছিল। তিনি দেশত্যাগ হইলেন। রাজা রামচন্্রঠাকুর নানারূপ 
প্রায়শ্চিত্ত করিয়৷ ব্রাঙ্মণসমাজে গৃহীত হইলেন বটে, কিন্তু অতিশয় হেয় থাকিলেন। 
ইহীকেই লোকে “সাধুর ভর! তল” বলে। এই পুরাতন রাজবংশের বহু শরীক 
হওয়ায় অনেক শরীকের সম্পত্তি ক্ষুদ্র হইয়াছে, কাহারও বা সম্পত্তি বিক্রীত 
হইয়াছে । আঁবার বড় বড় শরীকগণ নূতন সম্পত্তি ক্রয় করিয়া সঙ্গতি বর্ধিত 
করিয়াছেন। পাঁচ-আনীর শরীকের “মহারাজ” এবং চারি-আনীর রাজা উপাধি 
আছে। অপর ক্ষুদ্র অংশীদ্দিগকেও স্থানীয় লোকে রাজ! বলে বটে, কিন্ত 
গবর্ণমেণ্টে ঠাকুর উপাধি। 

৬৭ মিন্দ,রী__পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, ভীম ওঝা, সম্রাট বল্লাল 
সেনের পুরোহিত ছিবেন। গোঁড় নগরের নিকট কালিয়া গ্রামে তাঁহার বসতি 
ছিল। বল্লালের হডিডক! সংশ্রব ঘটলে তিনি কালিয়া গ্রাম ত্যাগ করিয়া! বর্তমান 
গাঁবন! জেলার পূর্ববদক্ষিণঅংশে ছাতক নামক গ্রামে বসতি করিয়াছিলেন । তাহার 
সন্তানের! কালিয়াই গোষ্ঠী নামে খ্যাত। তিনি যখন পূর্ববঙ্ে বাড়ী করিয়া- 

ছিলেন, তখন পূর্বববঙ্গে আর কোন শ্রোত্রিয ব্রাহ্মণ ছিল না। এজন্য তদংশীযের! 
বাঙ্গাল ওঝা নামে পরিচিত হইতেন। ভীমের পৌত্র অনন্বরাম বাঙ্গাল ওঝা, 
রাজা লক্ষণ মেনের গুরু ছিলেন । তিনি সিন্দুর ওশাখিনী এই ছুই পরগণা নিফর- 


* পুণ্টিয়ার রাজার। বলেন যে তাহাদের পূর্বপুরুষ উক্ত মহাপাপ করেন নাই) ফেবল 
গাপীদের সহ কুটুম্বিভা করিয়া তাহারা পচুডিয়। হইয়াছেন। 
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রূপে গুরুদক্ষিণা পাইয়া! বহুসংখ্যক বারেন্ত্র ব্রাক্ষণ এইস্থানে স্থাপন করিয়া 
ছিলেন। তদ্বংশীয়দের তুল্য পুরাতন জমিদার বাঙ্গাল দেশে আর দেখা যায় 
ন]। পাঠান রাগ্যারস্তে ইহারা রায় উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন । গোঁড় বাদ- 
শাহদিগের সময়ে বসন্ত রায় 'আট পরগণার রাজা হইয়াছিলেন। ই"ছারা কুলীন 
্রাঙ্ষণ এবং সমৃদ্ধ রাজা ছিলেন। মুসলমান রাজধানী হইতে বছুদূরবর্তী থাকায় 
আপন চত্বরে তাহাদের স্বাধীন রাজার স্তায় সর্ববিষয়ে প্রাধান্য ছিল। বসন্ত 
রায়ের পুত্র রাজীন রায়, গয়াতীর্থ হইতে প্রত্যাগমন্কালে রাঢুদেশ হইতে 
গিবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় নানক একজন রাট়ীয় কুলীন ব্রাঙ্গণকে তাহার মাতা ও 
ভগিনীদ্য়সহ সঙ্গে করিয়া! লইয়া আসিয়াছিলেন। শিবচন্দ্রের দুইটি ভগিনী পরম 
সুন্দরী ছিল। রাজা সেই শিবচন্ত্রের “চট্টোপাধ্যায় উপাধি স্থলে “মৈএ” 
উপাধি করিলেন। তাহার ছুই ভগিনীকে স্বয়ং বিবাহ করিলেন। সেইপরিচয়ে 
বারেন্র ব্রা্মণের ঘরে শিবচন্দ্রের বিবাহ দিলেন এবং তাহাকে একটি গ্রাম তালুক 
করিয়া দিলেন। তীহারই সন্তানেরা শিবপুরের মৈত্র নামে খ্যাত। শিবচন্ত্র, 
বারেন্্র ব্রাহ্মণের পরিচয় কিছুই জানিতেন না। তজ্জগ্ত ঘটকগণ এবং ভট্টগণ 
বিদ্প করিয়া কবিতা! বাধিয়াছিল। * 

শিবচন্ত্ের বিনাহ মময়ে অনেকে আপত্তি করায় রাজীব রায় কহিলেন, 
“কাশ্তপগোত্র কুলীন ব্রাহ্মণ রাট়ী হইলেই চারে হয়, বারেন্্র হইলেই মৈত্র হয়। 
শিবচন্দ্রকে বখন বারের কর! হইপ, তখন ইহার মৈত্র উপাধি হওয়াই উচিত।৮ 
তাহার কখার কটক দৃত্ত নানক একটি কারস্থ কর্মচারী কহিল, “মহারাজের এ 
হুকুম সাফ বোধ হয় না।” রাজা ত্ুদ্ধ হইয়া কহিলেন, “আমি সাফ করিতে 
পারি না, তুমি ধোবা হইয়! সমস্ত সাফ কর |” তিনি কটিককে ধরিয়া ধোবার 
সহ আহার ব্যবহার করাইয়া ধোবা জাতিতে অবনত করিলেন। তদ্ধষ্টে ভয় 


ক* ঘটকের কবিত।-_-“খাটধুটু ঠাকুরট গলা রথাক্ষমালা, গাই গোত্র কিছু নাই 
রানীর রায়ের শীল|1” 
ভট কবিত।-_“গঙ্গাপারের মৈত্র ঠাকুর গলায় রুত্রাক্ষদালা, পরিচয় মধ্যে কেবল রাজীব 
রায়ের শাল1।” ৃ 
+ ভট্ট কবিত1_-“াতির কর্ত। রাজীব রায় মুলুকের শুব!, ভার হকুম তুম্ছ ক'রে তত 
হলেন ধোঁৰা।” 
নক 
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পাইয়া আর কেহ কোন.আঁপত্তি করিল না”) 

গঙ্গারাম মৈত্র নামক একজন কুলীন ব্রাঙ্ষণ পরম বৈষ্ণব ছিলেন । তিনি 
একটি মুসলমান-কন্াঁকে বৈষ্কবী করিয়! নিজের সেবাদামী করিয়াছিলেন।. 
তাহার ভ্রাতা আবছুলকেও তিনি বৈষ্ঞব করিয়া লইয়াছিলেন । তিনি তাহাদের 
নাম ভূষণ! ও রূপদয়াল রাখিয়াছিলেন । তাহার! তাহার ঘরেই থাকিত । তিনি 
তাহাদের স্পষ্ট অন্ন গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু জল গ্রহণ করিতেন । মুসলমান 
কাজী এই বৃত্ান্ত জানিয়। রূপদয়ালকে হরিমন্ত্র ত্যাগ করিতে বলিলেন। রূপনয়াল 
কহিল, “মনুষ্যের ভাষ! বিভিন্ন, কিস্তু ঈশ্বর এক। যে আল্লা, সেইহরি ।” কাজী 
কহিল, “তবে তুমি আল্লা না বলিয়! হরি বল কেন?” রূপদয়াল কহিল, “আমি 
পারসী আরবী জানি না; সমস্ত কথাই যখন বাঙ্গাল] ভাষায় বলি, তখন ঈশ্বরের 
নাম বলিলেও হরি বলাই উচিৎ। যে ব্যক্তি সমস্ত কথাই পারসী আরবীতে বলে 
তাহার পক্ষে ঈশ্বরকে ৪ আল্ল! বল! কর্তব্য 1” কাজী তর্কে পরাস্ত হইয়া, আব- 
ছুলকে হরিমন্ত্র ত্যাগে জিদ করিলেন । আবছুল সম্মত হইল না দেখিয়া, কাভী 
তাহার প্রাণদণ্ড করিলেন | ভূষণ ভ্রাতৃশৌকে জলে ড.বিয়! মরিল | গঙ্গারাম 
উদাসীন হইয়া বৃন্দাবন গেলেন । 

আট বৎসর পর গঙ্গারাম দেশে আসিয়! সংসারী হইতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্ত 
তাঁহাকে কোন ব্রাহ্মণ, সমাজে গ্রহণ করিতে সম্মত হইল ন|। গঙ্গারাম, রাঁজীন 
রায়ের শরণাগত হইলেন। রাজীব রায় বহু ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন এবং 
সভা! করিয়৷ কহিলেন, “এই গঙ্গারাম মৈত্র,তূষণ! ওরূপদয়ালসহ যেরূপ ব্যবহার 
করিয়াছে, অদ্বৈতপ্রভু ও নিত্যাননদ প্রভুও হরিদাসের সহিত ঠিক তন্্রপ ব্যবহার 
করিয়াছিলেন। হরিদাস যেরূপ হুরিতক্ত ছিল, রূপদয়ালও ঠিক' সেইরূপ ছিল। 
যখন অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের সন্তান নু্রাঙ্ষণ আছে, তখন গঙ্গারামকে সমাজে 
গ্রহণ করাই কর্তব্য। আর জন্ম দ্বারাই জাতি হয়। কর্ণ দ্বারা কেবল পাপ 
পুণ্য হয় মাত্র। কর্ম পাপ প্রায়শ্চিত্ত করিলেই খণ্ডন হয়। গঙ্গারাম প্রার- 
শ্চিত্ত করিলে আপনারা তাহাকে সমাজে গ্রহণ করুন।” অধিকাংশ শাক্ত 
্রাঙ্গণেরা রাজার অনুরোধ স্বীকার করিল না। তাহার! কহিল,__ 

«কেন ভাই গল্গারাম, আগে কলি হেন কাম, 
কেন খালি ভূষণার পানী? 


রাজ! দেবীদাস। ১৫৫ 
ঘরে দিলি আব ছুলে ভাত, হাঁড়ীতে না ছো য় পাত, 
তোরে ঝিসে ফিরে কুলে আনি ।” 
বৈষ্ণবগণ গঙ্গারামকে প্রাযশ্চি্তান্তে সমাজে গ্রহণ করিতে সম্মত হইল। 
গঙ্গারাম প্রায়শ্চিত্ত করিয়৷ ছাতিয়ান গ্রামনিবামী কবিভূদণ চৌধুরীর কন্তা 
বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার সহ সংশ্রব-বিশিষ্ট কুলীনেরাই “ভূষণ পঠীর” 
কুলীন। উপরি উক্ত তিনটি উদাহরণ দ্বারাই সিন্দুরীর রাজাদের সামাজিক 
প্রাধান্য স্পষ্ট জানা যায়। কিন্ত নবাব বা বাদশাহের দর্বারে তাহাদের বিশিষ্ট 
সন্মান ছিল নাঁ। একমাত্র নাথাই ফৌজদার ভিন্ন আর কেহ কোন বাদশাহী 
পদবী প্রাপ্ত হন নাই। 
রাজ! দেবীদাস, নামান্তরে ঠাকুর কুশলী, কুলীন ভঙ্গে কাপ হইয়াছিলেন। 
তিনি দ্বিতীয় কালাপাহাড়ের সমকালবর্তী লোক। তিনি গৌড়বাদশাহের ক্রোধ- 
ভাজন হইয়াছিলেন। কি জন্য সেই আক্রোশ হইয়াছিল, তঘ্িষয়ে নানাপ্রকার 
কম্পিত গল্প আছে, তাহা উদ্ধত করা নিশ্পয়োজন। বাদশাহ উমক 
নামক মেনাপতির অধীনে এক দল মেনা ছাতক আক্রমণ "৮৮ 
শত এবং তং? | 


রি 
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করিয়া! পৈতৃক রাজন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ছাতকে রাণীদের অপমৃত্যু হেতু * 
কাঁপিদাস দেখানে বাদ না করি! বাগ নামক স্থানে বাস করিয়াছিলেন । 
তদ্ধণীয়ের| অগ্ভাপি সেখানে বাস করিতেছে । ছাতক নগর ঘোর জঙ্গল - 
হইয়াছে । কালিদাসের বংশধরগণ এখন বাগের রার নামেই পরিচিত | 
হরুঠাকুর ( হরচন্দ্র চক্রবর্তী ) রাজসরকারের পূজারী ত্রান্ষণ ছিল। সে 
কাশ্যপগোর্রীয় কষ্টশ্রোত্রিয় রাটী ব্রাঙ্ষণ ছিল। ঠাকুর কার্তিক রায়ের ছয় 
মাস বয়স্ক একটি শিশুপুত্র ছিল। রাণীর! বিষপানের পূর্বে হরুঠাকুরকে ডাকিয়া 
সেই শিশুর প্রতিপালনের ভার তাহ।র উপর অর্পণ করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য 
প্রচুর টাকা এবং অলঙ্কার হরুঠাকুরকে দিয়াছিলেন । হরুঠাকুর সেই শিশুকে 
নি পুত্র বিয়া রক্ষ! করিয়াছিল এবং তাহার নাম ভবানীপ্রসাদ রাখিরাছিল। 
হরঠাকুরের জোষ্টপুন্ররূপেই ভবানীপ্রসার্দের উপনয়ন হইরাছিল এবং রাট়ী 
ব্রাহ্মণের কন্তার সহ তাহার বিবাহ হইফলাঞ্ছিল | হরুঠাকুর মৃত্যুকালে ভবানী- 
শ্পশ্*্দর প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করিয়া তাহাকে নিজের শ্রাদ্ধাদি কিতে 
শবীপ নিচ শনিয়। অমনি ভমিদার হইতে ব্যগ্র হই- 


চটী 
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হইয়াছে, তখন তুমি কাশ্পগোত্রীয় রাটী ব্রাঙ্মণরূপেই গণা |” সেই ব্যবস্থা 
মতেই অভিষেকাঁদি যক্ত হইল | সেই রাজা ভবানীপ্রসাদের সন্তানগ্ণ জেল! 
ঢাকার অন্তর্গত জমিদার-_রোয়াইলের রায় ও মহাদেবপুরের বায় । ইহারা 
রাজ! ভবানীর বংশ বলিয়৷ পরিচিত । এই বংশের উপলক্ষেই লোকে “হারায়ে 
মারায়ে কাশ্তপগোত্র” বলে। প্রকৃত পক্ষে ইহার! বাৎশ্ুগোত্রীয় বারেন্্র 
ব্রাহ্মণ ছিলেন ৷ এখন কাশ্তপগোত্রীয় রাট়ী ব্রাহ্মণ হইয়াছেন । 
বারেন্ত্র ঘটকেরা এই বংশের সম্বন্ধে বলেন, “রাজা দেবীদাসের পুক্র 
ঠাকুর কান্তিক রায়, তৎপুত্র রাজ! তবানীপ্রসাদ রায় রাট়ী |” আবার রাট়ীয় 
কুলজ্েরা রাজ! ভবানীপ্রপাদ ও তাহার বংশধরগণের কুলমর্ধ্যাদা প্রকাশ 
করেন, কিন্তু ভবানীপ্রনাদের পিতৃকুলের বা মাতামহকুলের কোন বৃত্তান্ত 
তাহাদের পুথিতে নাই। ভট্ট কবিগণ ঠাকুর কুশলীর বংশ সম্বন্ধে গাঁন করেন যে-_ 
“এক ঘর ভাঙ্গিয়। তার হ'লো সাত বাড়ী। 
তিন ঘর বারেন্্র তার ছুই ঘর রাটী | 
ছুই ঘর মুসলমান, নষ্ট অন্ত জন । 
বসন্ত রায়ের বংশ বঙ্গের ভূষণ ॥” 
অন্তান্ রাজবংশের বংশবৃদ্ধি অতি কম। প্রায়শং দত্তক পুত্র দ্বারা! বংশ- 
রক্ষা করিতে হইয়াছে | কিন্তু কাঁলিয়াই গোষ্ঠীর বংশ ধারাবাহিকরূপে বৃদ্ধি 
হইয়াছে । এখনও কালিয়াই গোষ্ঠীর জমিদারী এচুর আছে । কিন্তু বনু 
গোষ্ঠী জন্য খুন বড় জমিদার কেহই নাই। 

৭1 শুশুং--সোমেশ্বর নামে একটি বাঙ্গালী ব্রাঙ্গণ তগস্থী, শুপুং-দুর্গীপুরে 
এক কালীমুন্তি স্থাপন করিয়! অর্চনা করিতেন । তীহার নেই বিগ্রহের নিকট 
পূজা দিয়া অনেক লোকের কঠিন ব্যারাম আরাম হওয়ায় পার্শ্ববর্তী লোকেরা 
ঠাহাকে গুরু বলিয়৷ মানিত। তাহার পুত্র সেই সকল শিষ্যদের সাহায্যে পার্বতী 
ছ্বান অধিকার করিয়া রাজা হইয়াছিলেন। সেই সময়ে গারো,কুকি।খসিয়! গ্রস্ত 
অসভ্য জাতিরা বাঙ্গালাদেশের সীমান্ত প্রদেশে উৎপাত করিত। গুণুঙের রাজার 
দার! সেই উৎপাত নিবারণ হইতে পারিবে বিবেচনায়, থাঙ্গালার বাব তাঁহাকে 
রাজা উপাধি দিয়! তাহার রাজত্ব, ক্ষমত| ও সম্মান বর্ধিত করিয়াছিলেন। তাবধি 
এই বংপের করদ রান্ত্ব বছদিন পর্যাস্ত চলিতেছিল। 
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: ইংরেজ কোম্পানির অধিকার মময়ে লর্ড কর্ণোয়ালি্‌ ই'হাদের জঙ্গলময় 
রাজ্য রীতিমত জরিপ করিতে পারেন নাই। তজ্জন্ত ইহাদের লভ্য কিংবা 
ক্ষমতার বিশেষ হানি হয় নাই। প্রায় ৪ বৎসর হইল ইংরেজ গবর্ণমেন্ট 
ইহাদের অধিকৃত পর্বত ও জঙ্গল খাদ করিয়া লইয়াছেন এবং হাতী ধরিয়া 
বিক্রয় করিবার ক্ষমত| রহিত করিয়াছেন। তদবধি ইহাদের মুনাফা অল্প হই- 
য়াছে এবং ইহার! সাধারণ জমিদারের তুল্য হইয়াছেন। সোমেশ্বর প্রথমে 
কোন্‌ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা ঠিক বলা যায় না। কিন্তু রাজা হওয়া 
অবধি বারেন্ ব্রাহ্মণ সহ বিবাহ আদান প্রদানে বারেক শ্রোত্রিয়ত্রাঙ্মণরূপে 
গণ্য হইয়াছেন। ধনবানের কুলমরয্যাদা সহজেই বৃদ্ধি হয়। ইহারা বছু 
কুলকার্য্য করিয়৷ অতি শ্রেষ্ঠ সিদ্ধশ্রোত্রিয় হইয়াছেন। কুলশাস্ত্রে এই বংশ 
উদয়াচল এবং আটপঠী কুলীনের নায়ক বলিয়া খ্যাত। 

৮ | বাহিরবন্দ-_ পূর্বে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরা যেমন বুদ্ধিমান 
তেমনি বীর্ধ্যবান্‌ বলিয়া গণ্য ছিল। কীকিনার কাঁজারা বারেন্্র কাযস্থ। তাহা- 
দের পূর্বপুরুষ কৌচবেহার রাজ্যের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। আর 
ভুবন সিংহ নামক একজন উত্তররাট়ী কায়স্থ, আসাম কাজের প্রধান সেনা- 
পতি হইয়াছিল। রাঙ্গামাটিয়৷ গৌরীপুর ভূবন সিংহের চাঁকরান বা করদ রাজত্ব 
ছিল। * আসাম ও কোচবেহারের সৈন্ভগণ বারংবার বাঙ্গাল! দেশের উত্তরপূর্ব 


%* আসামের নিকট উত্তরয়টী কারস্থ ছিল না। পূর্ব্রে দুরদেশে বিবাহ আদান প্রদান 
ছুঃসাধ্য ছিল। বিশেষতঃ আঁদামরাজের সন বাঙ্গালীর নবাব ও বাদশাহের বিবাদ ছিল। 
এই জগ্ত তুবব সিংহের বংশীয়ের৷ আদামের কলতা-কান্ধেত সমাজে মিলিয়াছেন। এই বংশ 
এধন গৌরীপুরের রাজা । এই বৃত্তান্ত পূর্বে গৌরীপুর হইতেই মংগৃহীত হইয়াছিল । এক্ষণে 
তথাকার রাজবংশের অন্তরপ ইতিহাস রাজবাড়ীতে পাওয়া যায়। তাহা! এই যে, সনাতন লারা! 
নামক একজন মিথিলা দেশীয় দরিদ্র ফাস চাকরীর চেষ্টায় আসিয়া রাঙ্গামাটিয়াতে বাস করিয়া" 
ছিলেন। এই স্থান আসাম রাজ্য ও মোগল রাজ্যের সীমান্ত স্থান। এই স্থান আসামী ও 
কোচদের দৌরান্্য হইতে রক্ষার জন্য সনাতনের বংশীয়ের। দিল্লীর বাঁদশীহের নিকট বহু জমি 
“আল্তাম গা? রূপ গ্রাণ্ত হন এবং আট গরগণ! জমিদারী গাইয়াছিবেন। তাহার বড় 
উপাধি ধারণ করিয়াছেন বটে কিন্তু আসামী কাঁয়েত সহ বিবাহ আদান: এদাম করেন মই। 
তাহারা বরাবর পশ্চিমা কায়েত সহ বিবাহাদি করেন। 
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সীমান্ত গ্রদেশ লুঠপাঁট করিত। তাহাদের দৌরাম্ম্য নিবারণ জন্ত গৌড় 
বাদশাহ, জগৎ রায় নামক একজন শ্রোত্রিয় বারেন্্র ব্রাঙ্মণকে বাহিরবন্দ;ভিতর- 
বন্দ, পাঁতিলাদহ ও স্বন্বপপুর এই চারি পরগণার করদ রাজা নিযুক্ত করিয়া- 
ছিলেন। আসামী সেনাপতি বিষ্ুদেব বড়,য়া! বাহিরবন্দ আক্রমণ করিতে 
আপিলে, জগৎ রায় ছুই বিপ্রদূত সহ তামার টাটে পাঁচটি হরীতকী আশীর্বাদী 
পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, “আততায়ী নিবারণ উদ্দেশ্ত ভিন্ন ব্রাহ্মণের সহ 
যুদ্ধ করিতে কোন হিন্দুর অধিকার আছে কি না?” আসামী পণ্ডিতেরা 
কহিলেন, “গৌড় বাদশাহ মুসলমান, এই রাজ্য তীহারই অধিকৃত। ব্রাঙ্মণ 
জগৎ রায় তাহার চাকর মাত্র; সুতরাং তাহা লুণ্ঠনে দোষ নাই।” বাঙ্গানী 
পঙ্ডিতেরা৷ কহিলেন, “জগৎ রায় চাকর নহেন। তিনি বংশানুক্রমে ভোগ দখলের 
স্বত্বাধিকারী রান্জা। গড়ের মুসলমান বাদশাহ রাজার নিকট নির্দিষ্ট রাজস্ব 
পান মাত্র। লাভ লোক্সান জন্য ফলভাগী রাজ! জগৎ রায় ব্রাঙ্মণ। সুতরাং 
এই রাজ্য লুঠন করিলে ন্প্ব হরণ করা হইবে।” আসামী গণ্ডিতেরা বাঙ্গালী 
পণ্ডিত সহ তর্কে পরাস্ত হইলেন। বিষ্ুদেব সসৈম্তে ফিরিয়া গেলেন। সেই 
মীমাংসা শুনিয়। কোঁচবেহারের রাজাও বাহিরবন্দ আক্রমণ করেন নাই। 

ইংরেজ রাজ্যারস্তের পর বাহিরবন্দ রাজ্য ও রাজবংশ বিলুপ্ত হইয়াছে । 
এই রাজ্যের শেষ মালিক রাণী সত্যবতীর নিকট হইতে বলিহারের রাঁজা ভিতর- 
বন্দ পরগণ! পাইয়াছেন। বাহিরবন্দ পরগণা কাশীমবাজারের রাজা পাইয়াছেন। 
গাতিলাদহ কলিকাতার প্রসন্নকুমার হন এবং স্বরূপপুর রাণী রাসমণির জমি- 
দারী ভুক্ত হইয়াছে। 

৯ | চন্দ্রদ্বীপ-_বল্পানের কাযস্থজাতীয়া এক উপপত্রী-জাত পুক্র 
কানুরায়কে তিনি চন্দ্রদীপে করদ রাজ! নিযুক্ত করিয়াছিলেন । পাঠান কর্তৃক 
বৈগ্ঘরাজপাট নির্শ,ল হইলেও কানুরায়ের সন্তানেরা চন্ত্রধীপে রাজত্ব করিতে- 
ছিল। তাহারা যবন-রাজধানী গৌড় নগর হইতে বহুদূরে ছিল। এজন 
তাহারা পাঠানদিগের সম্পূর্ণ অধীন ও আয়ত্ত হয় নাই। তাহারা কখন নবাবকে 
কিছু কিছু কর দিত, কখন বাঁ দিত না । নিজ চত্বরে তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন 
ছিল। কিন্ত কখন নিজনামে মুদ্র! ছাঁপিত না। এই রাজবংশীয়েরা৷ অতিশয় 
বিছ্বোৎ্মাহী ও দাতা ছিলেন। তাহার! বহসংখ্যক পণ্ডিত ব্রাঙ্গণ প্রতিপালন 
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করিতেন। বাক্লা চন্ত্রদ্ধীপে এখনও বহুল ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত দেখা যায়। 
চ্্রদ্ীপের রাঁজবংশই তাহার আদি কারণ। কালুরাঁয় ও তথংশীয়ের৷ বঙ্গ 
কায়স্থ-শ্রেণীতুক্ত হইয়াছিলেন। কাযস্থ জাতির মধ্যে ইহারাই প্রথম রাজা, 
এন্সনয ইহার! কায়স্থ সমাজে বিশেধ মান্য ছিলেন। 
চ্রদ্বীপের রাজ! দন্বজদমন রায় নিঃসন্তান গতান্্ হইলে তাহার ভাগিনের 
(মতান্তরে তাহার দৌহিত্র ) পরমাঁনন্দ বন্ধু উত্তরাধিকারী হইয়া রায়, উপাধি 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরমানন্দ মুখ্যিরাজ কুলীন কায়স্থ-সন্তান এবং তাহার 
মাতামহকুল বাঙ্গাল! দেশের সমরাট-বংশজাত। এই জন্য পরমানন্দের বংশীয়ের। 
সকল কায়স্থের অগ্রগণ্য সমাজপতি ছিল। এই বংশীয় রাজ! রামচন্দ্র রায়ের 
সহ রাজ! প্রতাপাদিত্য কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। এই বংশীয় কতিপয় 
ব্যক্তি এখন মাঁধবপাশ! গ্রামে বাস করিতেছেন। কিন্তু তাহাদের কোন 
জমিদারী নাই। | 
১০ | যশোহর- বর্ঘমান জেলা ফরিদপুরের মহুকুমা গোয়ালন্দ 
মধ্যে চন্দনা নামক একটি পদ্মার শাখানদী আছে। তাহার ধারে চন্দন! নামক 
একটি সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল। সেই গ্রামের নাম হইতেই চন্দনা নদীর নামকরণ 
ুইয়াছে। চন্দনার গুহগোষী সীতোঁড়ের রাজাদের প্রজা ও কর্মচারী ছিলেন। 
এই বংশীয় রামচন্দ্র গুহকে সাতোড়রাজ গোপালচন্দ্র (চাদ গোপাল) খাম 
বিশ্বাম বা সদর নায়েব নিযুক্ত করিয়! গৌড়ে পাঠাইয়াছিলেন। তাহাতে 
ন্লামচন্ত্র গৌড় বাদশাহের নিকট পরিচিত ও প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। তৎপুক্র 
ভবানন্দ মজুমদার । তাহার পুত্র রাজা তীকাম রায়, রায় বিক্রমান্দিত্য ও 
বসন্ত রায় গৌড়বাদশাহের সরকারে অতি সন্ত্রস্ত রাজকীয় মর্যাদা লাভ করিয়া- 
ছিলেন। ভীকাম রায় তিন পরগণার রাজ! হইলেও তীহার বাড়ী সাঁতোড়ের 
জমিদারী মধ্যে চন্দসা গ্রামে ছিল। গৌড় বাদশাহ সলিমান চন্দনা তাঁনুক 
ভীকাম রায়কে জমিদারী স্বত্বে দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। কিন্তু ভীকাম রায় 
প্রতিপালক ব্রাহ্মণ সতোড়ের রাজার ক্ষতি করিয়! নিজ স্বার্থ সিদ্ধি করিতে 
সম্মত হন নাই। প্রতাপাদিত্য এই বংশজাত। এই গুহবংশ এবং দিনাজ- 
পরের রাজবংশ প্রায় সমকালীন উন্নত হইয়াছিল। বাঙ্গালী কায়স্থ মধ্যে 
ুহবংশ, চন্ত্রবীপের ও দিনাজপুরের রাজবংশ সর্ঝাপেক্ষা রনিয়াদি। তন্মধ্যে 
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গ্রথম ছুইটি বিলুপ্ত হইয়াছে। দেই জন্য দিনাজপুরের র|জবংশই কাঁয়স্থ জাতি মধ্যে 
এক্ষণে সর্বাপেক্ষা সন্তরান্ত ॥ রায় বিক্রমাদিত্য দাউদ খাঁর মন্ত্রী ছিলেন এবং সত্তা 
আক্বরের সহ যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। যখন সমস্ত বাঙ্গাল! ও বেহার মোগল- 
সমাটের হস্তগত প্রার হইল, তখন বিক্রমাদিত্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাত। ভীকাম রায়* ও 
কনিষ্ঠ বসন্ত রার দণ্ডিত হইবার ভরে, স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়! সুন্দরবনে আশ্রয় 
লইয়াছিলেন। তাহারা ষে স্থানে গিয়া বাস করিয়াছিলেন, সেই স্থানের নাম 
“যশোহর” হইয়াছিল ।+ সেই যশোহরের নাম হইতেই আধুনিক জেলা যশো- 
রের নাম হইয়াছে । সেই পুরাতন যশোহর এখন জঙ্গলাবৃত। বর্তমান যশোর 
নগরের পূর্বনাম কশ.বা। ভীকাম রায়, বসন্ত রায় এং বিক্রমাদদিতোর শিশু 
পুত্র প্রতাপাদিত্য কিছুদিন গুপ্তভাবে সেই জঙ্গল-বেষ্টিত ষশোহরে বাস করিয়া 
মোগল রাজ্যের অবস্থা দেখিতে লাগিলেন। যখন তাহারা দেখিলেন যে, 
মোগলের! কোন অত্যাচার করিল না| অথব! বিক্রমাদিত্যের পরিবারবর্ণের 
কোন অনুনন্ধান করিল না, তখন তীহারা সাহস পাইয়া আত্ম-প্রকাশ 
করিলেন। গৌড় নগর যখন মহামারীতে বিধ্বস্ত গ্রায় হইল এবং গুবে- 
দীর মুনিম খ। বিনষ্ট হইলেন, ভীকাম রায় দেই গোলযোগের সময়ে নিজ 
রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন । তখন অর্থ দ্বারা জমিদারী ক্রয় করিবার রীতি 
ছিল না। গুহবংশীয়েরা বাহুবলে তিন চারি পরগণ| দখল করিলেন। ভীকাম 
রায় ও বসন্ত রা উভয়েই ধিদ্বান ও বীর পুরুষ ছিলেন। প্রতাপাদিত্য 
তাহাদের অপেক্ষাও সমধিক বীরত্ব প্রকাশ করিতে লাঁগিলেন। কিন্ত 
প্রতাপাদদিত্যের বিদ্ভা অতি অল্প ছিল এবং তিনি নিতান্ত মাতাল ও দুর্বৃত্ত হইয়া 
উঠিয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধকালে যেমন বীর ছিলেন, অন্ত সময়ে তেমনি মাতাল 
ও লম্পট ছিলেন। কিন্তু ভীকাম রায়ের জীবমানে তাহার দোন ও গুণ তত 
বেশী প্রকাশ হয় নাই। ] 

কমল খোজা নামক একজন প্রহরী প্রতাপের ধৃমঘাটের প্রাসাদের সিংহদ্বারে 
থাকিতেন। প্রবাদ আছে, ধূমঘাটের নিকটে মাঠের মধ্যে একটা জঙ্গলে রাত্রি ছুই 
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* হিন্দী ভাঁষায় ভীম্ম শব্দের অপত্রংশে ভীখম বলে । বোধ হয় ভীকাম শব্দটি ভীগ্ম শব্দেরই 
অপত্রংশ। 


+ লোকে ইঁহাদিগকে সাগর দ্বীপের রাজ! বলিত। 
২১ 
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গ্রহরের সমগ্নে আলো! হয়! উঠিত। কমল খোজ! তাহা দেখিয়! বহু অনুসন্ধান 
করিলেন, কিন্তু কোন কারণ নির্ণয় করিতে পাঁরিলেন না। সেই জঙ্গলে 
রাখাল বাঁলকেরা গরু চরাইত। একদিন তাহার! সেই স্থানে একটা টিপীর " 
উপর ত্রীড়াচ্ছলে কেহ কালী সাঁজিল, কেহ পুরোহিত হইয়া পুজা করিল, 
কেহ পাঠা সাজিল, একজন তাহার হাঁত পা ধরিল, অন্ত বালক বলিদান ছলে 
একগাছ। হোগল! দিয়! তাহার গলায় আঘাত করিল। হোঁগলার আঘাতে 
গলা দ্বিখ্ড হইয়! গেল, বালকের! ভয়ে পলায়ন করিল। কমল খোঁজা এই 
ংবাদ পাইয়। প্রতাপাদ্িতোর নিকট. সেই আলো ও এই আশ্চর্য্য মৃত্যুর কথা 
ভ্ীপন করিলেন। প্রতাপ সেই মৃতদেহ সিম্কুকে বদ্ধ করিয়৷ রাত্রিতে কমল 
খোঁজাকে সঙ্গে লইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। টিপীর নিকট উপস্থিত 
হইয়াই উভয়ে মুষ্ছিত হইয়া! পড়িলেন। ্ৈবাদেশ পাইলেন,_“এই টিপী 
খনন করিয়! যে মূর্তি পাইবে, তাহাই তোমার ইষ্টদেবতা। আর সেই রাখাল 
মরে নাই, সে আপনার জননীর নিকট ঘুমাইয়! আছে ।” 
রাজা সন্তান ভনইয়াই গৃহে গ্রস্থান করিলেন। প্রথমেই দিদ্ধুক খুলিয়া 
দেখিলেন তাহাতে মৃ্ধদেহ নাই। অনুন্ধানে জানিলেন, রাখাল বালক 
মরে নাই, তাহার জননীর নিকট থুমাইভেছিল। পরধিন প্রাতঃকালে 
প্রতাপাদিত্য জঙ্গলের ভিতরের টিপী খনন করিতে লোক লাগাইলেন। 
কিঞ্চিৎ খনন করিলেই একটা শিলাম়ী মূর্তির গলদেশ পর্য্যন্ত বাহির হইল। 
তখন দেবী আকাশবাণী দ্বারা এই প্রত্যাদেশ করিলেন যে, “আর খনন 
করিও না। এই খানে মন্দির নিম্মীণ করিয়া আমার পৃজা কর।” রাজাও 
াদেশান্ুরূপ কাঁধ্য করিলেন। এইরূপে তিনি শিলপাদেবীর বিগ্রহ আবিষ্কার 
করেন। তিনি সেই শিলাদেবীর সম্মুখে নরবলি দিতেন। 
গ্রতাপাদ্দিতযের যখন সাতাইশ বংমর বয়স, তখন তাহার জ্যেষ্টতাত ভীকাম 
রানের নিঃসস্তানাবস্থায় পরলোক হইল। প্রতাপাদিত্য তখন স্বয়ং রাজগদী 
দাবী করিলেন। বসন্ত রায় কহিলেন, “ভ্রাতা বিষ্যমানে ্রাতপুত্র দায়াদ হয় 
না, হ্তরাং প্রতাপ আমার ছোট. ভ্রাতার পুত্র হইলেও রাজগদী, তাহার 
গ্রাপ্য নহে, আমার প্রাপ্য।” এই উপলক্ষে উভয়ের মনাস্তর হইল। কিন্ত 
গ্রকান্ত কোন বিবাদ হইল না । ' তখনও উভয়েই একারে এক: বাড়ীতেই 
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ছিলেন। প্রতাপ একদিবস রাত্রিতে কতিপয় হুষ্ট অন্ুচর সহ খুড়ার প্রকোষ্ঠে 
প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে সবংশে নিপাত করিলেন। কেবল বসন্ত রাঁয়ের 
কনিষ্ঠ পু কাচুরায়কে প্রতাপাদিতোর পত্ধী রক্ষা করিয়া তাহার মাতুলালয়ে 
পাঠাইয়াছিলেন। প্র | 

প্রতাঁপাদিত্য সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র কর্তা হইয়। দিগ্রিজয়ে ব্রতী হুইলেন। 
তিনি পদ্মা, মেঘনা ও সমুদ্র পর্য্যন্ত সমস্ত জমিদারগণকে নিজের অধীন ও 
করপ্রদ করিয়াছিলেন . পালে পালে হিন্দু ও মুসলমানগণ তাহার সহ যোগ 
দিতে লাগিল। প্রতাপ যদ্দি সচ্চরিত্র হইতেন, তবে বোধ হয় স্বাধীন রাজা 
হইয়! থাকিতে পারিতেন। কিন্তু তাহার চরিত্রদোষে সমস্ত সদ্ধংশজাত সং 
লোকের! তাহার পক্ষ ত্যাগ করিতে লাগিল । সমস্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের৷ গুপ্ত- 
ভাবে তাহার বিপক্ষ হইল। এমন কি, তাহার- নিজের স্ত্রীপুত্রও তাহার মঙ্গল 
কামনা করিতেন না। প্রতাপ অতিশয় দাত৷ .ছিলেন। অর্থলৌভে অতি, 
নীচজাতীয় নীচ প্রকৃতির লোকের! তাহার একান্ত অনুগত ছিল। তাহাদের 
সাহায্যে তিনি ব্যাঘ্ের গ্তায় রাজত্ব করিতেন। তিনি “নুন্বর বনের বাঘ” 
নামেই প্রসিদ্ধ। তিনি অতীব তেজন্বী ছিলেন। তিনি বাহাকে ঘাহা আদেশ 
করিতেন, সে তৎক্ষণাৎ তাহাই করিতে বাধ্য হইত। মনে মনে তাহার প্রতি 
লোকের যত কেন অশ্রদ্ধা থাকুক না, কার্যাতঃ কেহ তীহার কোন কথায় 
প্রতিবাদ করিত না এবং তাহার 'কোন কার্দ্যে বাধা দিত না। লোক-পরি- 
চালকের পক্ষে এইটি দর্বপ্রধান গুণ। এই গুণ-বিশিষ্ট লোকের অন্য সহত্র 
দোষ থাঁকিলেও তাহার! যুদ্ধে ও. সামাজিক বিবাদে জরী হইয়! থাকে। 
প্রতাগাদিত্যেরও তাহাই হইয়াছিল। প্রতাপ “পার্ধভৌম মহারাজ' উপাধি 
গ্রহণ করিয়া নিজ নামে যুদ্র। ছাপিয়াছিলেন। তিনি ক্রমে তিন দল মোগল 
মেনা পরাজয় করিয়া! আঠার.বৎসর কাল স্বাধীন ছিলেন। 

প্রতাপের পদাতিক সৈন্তগণ “ঢালী” সৈন্' নামে অভিহিত হইত। এই 
ঢালী সৈম্তের সহায়তার জন্য “অধুত .তুরঙ্গসাতি”. এবং “ষোড়শ হলকা হাঁতি' 
ছিল। পদাতিক, অশ্বারোহী এবং গোলন্দাজ এই ত্রিতয় সংযোগে উত্তম 
বাহিনী প্রস্তত হইয়। থাকে । পদাতিককে রক্ষা এবং শত্রকে আক্রমণ করিবার 
পক্ষে অশ্বারোহী বিশেষ. কাঁধ্যকর. হইয়া থাক্ষি। [দ্ধের প্রীক্কালে, যুদ্ধের 
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মধ্য সময়ে অথব! যুদ্ধের অবসান সময়ে অশ্বারোহীর সাহায্যে সম্পূর্ণ জয়লাভ 
হইয়া থাকে। অপর পক্ষে পরাজয়ের পর গ্রত্যাগমনকালে শক্রসৈন্যের 
আক্রমণ হইতে সৈম্যগণকে রক্ষা! করিবার পক্ষে অশ্বারোহী সৈন্য একমাত্র 
আশ্রয়স্থল হইয়া থাকে। প্রতাপাদ্িতায বঙ্গীয় সৈম্তকে অজেয় করিবার জন্য 
উপযুক্ত পরিমাণে অশ্বারোহী সৈন্ঠ নিষুক্ত করিয়াছিলেন। মহারাজের তৌপ- 
খানা হ্তীর দ্বার! বাহিত হইত। কবিচুড়ামণি ভারতচন্ত্র বলেন, প্রতাপের 
“ষোড়শ হলকাহাতি” ছিল। ১৫টা হাঁতিতে. একটা হলকা! হয়। ২৪৭ টা 
হাঁতী মহারাজ প্রতাপারিত্যের তোপখানা এৰং যুদ্ধোপযোগী দ্রব্যসস্তার বহন 
করিয়৷ লইয়৷ যাইত। 

সেকালে বঙ্গদেশে অতি সুন্দর সুন্দর সমুদ্রগামী জাহাজ প্রস্তুত হইত। 
প্রতাপ গটুগিজদিগের সাহায্যে জাহাজ সকল অধিকতর স্বন্দররূপে নির্মাণ 
করাইয়াছিলেন। এই সকল রণতরী বায়ুর অগ্গুকুলে বা গ্রতিকূলে উভয়দিকে 
অনায়ামে পাঁলভরে গমনাগমন করিত। এই নদ-নদী-বহুল বঙ্গদেশে প্রতাপ 
এই সকল রণতরী ও সৈ্ঘ লইয়৷ খন মোগলদিগকে অকস্মাৎ আক্রমণ 
করিতেন, তখন তাহার গতিরোধ কর! তাহাদিগের সাধ্যাতীত হইত। 

প্রতাপের সৈম্তগণ তীর, ধন্থুক, শড় কী, বন্দুক ব্যতীত আরও ছুইটা ঞিনিম 
ব্যবহার করিত। কুঠার ও কোদাল প্রত্যেক 'পদাতিকে মঙ্গে লইতে হইত। 
ুদধযাত্রাকালে এই কুঠার কুঠীর নির্শাণ ও কাষ্ঠ সংগ্রহ প্রভৃতি পক্ষে সহায়তা 
করিত। কোদাল সাহায্যে আত্মরক্ষা করিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য পরিথা ও গর্তীদি 
থননে বিশেষ উপযোগী হইত। যুদ্ধের ইতিহাস পাঠে জানা যায় বে, পরাজিত 
সৈন্য রাত্রির স্থযোগে শিবিরের চতুর্দিকে গড়খাই করিয়া আত্মরক্ষাপূর্ব্বক 
সুযোগক্রমে বিজয়ী শত্রসৈন্তাকে আক্রমণ করিয়! জয়লাভ করিয়াছে! 

মহারাজ প্রতাপাদিত্য ও তাহার সেনানীগণ যথায় জয় গ্ুব সিদ্ধান্ত 
করিতেন তথায় ত্রাহার! বিপুল পরাক্রমে শক্রুসৈম্ত আক্রমণ করিয়! তাহাদিগকে 
দলিত ও মথিত করিতেন। যখন তাহারা দেখিতেন শক্রসৈন্যের সাহায্যের 
জন্য নূতন সেনাদল আগমন করিতেছে তখন তীহারা শক্রসৈন্যের মিলন 
হইবার পূর্বেই তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধ করিতেন। শক্রসেনাঁনী- 
খু গরস্পর মতভেদ জনিত কলহে প্রবৃত্ত হইলে, মহারাজ এতাপাদিত্য ও 


প্রতাপাদিত্য। ১৬৫ 


তাহার সেনানীগণ ক্ষণবিলন্ব না করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেন অথবা 
শক্রসেনানী মারাত্মক ভ্রমে পতিত হইলে তাহাদিগকে ভ্রমশোধনের অবকাশ 
প্রদান না করিয়া তীহারা শক্রগণকে আক্রমণ করিতেন। তাহারা হঠ- 
কারিতার সহিত কখনবুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন না। প্রতাপ প্রথম প্রথম নিজের সৈন্যের 
অল্পতা জনিত অভাব ক্ষিগ্রগতি দ্বারা দূর করিতেন। বুাহরচনা দ্বারা গোল- 
জের এবং স্থান নির্বাচন করিয়৷ অশ্বীরোহীর অভাঁব মোচন করিতেন। 
তাহার তীক্ষ দৃষ্টির কাছে শত্রুদের দুর্বলতা ব্যক্ত হইয়। পড়িত। গুপ্তচর নিয়োগ 
জয়লাভের একটা গ্রধান কারণ। মৌগলদিগের সময় গুপ্তচর সকল রাজোর দুরতর 
প্রদেশের ক্ষুদ্রগ্রামে অবস্থান.করিয়া সমস্ত মংবাদ সম্রাট সমীপে প্রেরণ করিত। 
প্রতাপেরও গুগুচর সকলছায়ার ন্যায় অনুসরণ করিয়া সমস্ত কথা তাহার নিকট 
প্রেরণ করিত। এই সকল কার্য অতি সুশূঙ্খলার সহিত সাধিত হইত। 

প্রতাপ যখন “মহারাজ” উপাধি গ্রহণ করেন, তখন তিনি পুরোহিতকে বলি- 
লেন, “আমি দেশের রাজা, আমি কাহারও দীস নহি। আমার হজ্ঞ-সংকল্পকালে 
প্রতাপাদিত্য দেবস্ত' বলিয়৷ সংকল্প করাইতে হইবে।” কোন ব্রাহ্মণ তাহাতে 
সম্মত ন! হওয়ায় প্রতাপ সমস্ত সমাগত .বরাহ্মণদিগকে স্নানাহার বর্ধিত করিয়া ছুই 
দিন আটক রাখিয়াছিলেন। তাহার মাত, পত্ী, জ্ঞাত, কুটুম্বগণ প্রতিবাদ করার 
তিনি তাহাদিগকে বেত্রাঘাত করিয়! তাড়াইয়। দিলেন। তৃতীয় দিন একজন 
বৈদিক ব্রান্মণ, দেবস্ত বা! দাসস্ত না বলিয়! “রায়স্ত” বলিয়৷ গ্রতাপের সংকল্প দিতে 
চাহিল। প্রতাপ তাঁহাতেই সম্মত হইয়। রুদ্ধ বিপ্রগণকে মুক্তি দিলেন। এই 
অবধি তিনি বৈদিক ব্রাহ্মণের তক্ত হইয়াছিলেন। তিনি কোন শ্রোত্রিয়ব্রাঙ্মণকে 
কোন বৃত্তি ঝ! বরহ্ধত্র দিতেন না। 

'প্রতাপাদিত্য সদভিপ্রায়ে চনত্রদ্ীপের রামচন্দ্র রায়ের সহ কণ্ঠার বিবাহ দেন 
নাই। তাহার ইচ্ছ! ছিল যে, বিবাহের রাত্রে বাসর ঘরেই জামাতাকে হত্যা করিয়া 
তাহার রান্জ্য আত্মসাৎ করিবেন এবং নিজেই কায়স্থ সমাজের সমাজপতি: 
হইবেন। প্রতাপের পদ্ী স্বামীর ছুরতিসন্ধি জানিতে পারিয়! জামাতাকে 
রমণীবেশে পলায়নের সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। প্রতাপ ঘাতুকগণ সহ 
বাসর ঘরে গিয়া জামাতাকে না দেখিয়া, কন্তার্‌ চক্রান্তে জামাতা পলাইয়াছে 
মনে করিয়া, সেই কন্যাকে হত্যা করিয়াছিলেন। 


১৬৬ . সামাজিক ইতিহাস। 


গ্রতাঁপ নিজ সহোদর! ভগিনীর সপর্থী দয়ামযী দাসীকে পরম সুন্দরী ননযুবতী 
বিধবা দেখিয়! তাঁহাকে বলাৎকার করিয়াছিলেন এবং তাহাকে নিক! করিতে 
উদ্যত হইয়াছিলেন। পুরোহিত মন্ত্র পড়াইতে অস্বীকার করায়, প্রতাপ কুদ্ধ হইয়া 
কহিলেন, “তোমরা! সংকল্প দিতে বল কায়স্থের শৃত্র, কিন্তু বিবাহ দিতে খাঙ্গণের 
ব্যবস্থা কায়স্থে খাটাইতে চাও কেন? বিধবাবিবাহ এবং ভগ্গিনীর সতীনকে 
বিবাহ করা শূদ্রের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। এই বিবাহ তোমার অবশ্তই দিতে হইবে, 
নতুবা তোমাকে কুকুরের কা চাটাইব।” গ্রতাপ পুরোহিতকে আটক রাখিলেন। 
তাহার জ্ঞাতি কুটুম্ব সকলেই অমন্থষ্ট হইল, কিন্তু ভয়ে কেহ প্রকাস্তে প্রতিবাদ 
করিতে পারিল ন!। এদিকে দয়ামররী লৌকগঞ্জনা সহ করিতে না পারিয়া আত্ম- 
হত্যা করিল। কাঙ্েই পুরোহিত যুক্তি পাইলেন। কিন্তু দয়াময়ীকে যাহার! 
নিন্দ! করিয়াছিল, প্রতাপ তাহাদিগকে কঠিন দণ্ড দিয়াছিলেন। এই সকল 
কার্য দ্বার! গ্রতাপাদিত্য সমস্ত সং লোকের বিয্লাগভজন হইয়াছিলেন। " 

প্রতাপ প্রথমে সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন, পরে নানারূপ অত্যাচার ও 
কদাচার দ্বার! সমস্ত সঙ্জনের অপ্রিয়, স্ৃতরাং দেবতারও অপ্রিয় হইয়াছিলেন। 
কতকগুলি বাগদি, চণ্ডাল ও নিয় শ্রেণীর মুসলমান তাহার একান্ত অন্থগত 
ছিল। প্রতাপ তাহাদের সাহায্যে নিজ বাহুবলে মকলকে বাধ্য রাখিয়াছিলেন। 

এদিকে কীচু রায় বর়ঃপ্রাপ্ত হইয়! সম্রাট জাইগীরের নিকট প্রতাপাদিত্যের 
বিরুদ্ধে অতিবাদদ করিলেন। জমাট প্রতীপাদিত্যকে দমন করিবার 
নিমিত্ত রাজা মানসিংহকে বাঙ্গীলায় পাঠাইলেন। মানসিংহ দূত 
দ্বারা প্রস্তাব করিলেন যে, “প্রতাপ অর্দরাজত্ব কীচুরায়কে ছাড়িয় 
দেন এবং সত্াটের 'অধীনত! শ্বীকার করিয়া জমিদার রূপে অর্দারাজ্য 
ভোগ করেন।” প্রতাপ সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করায় যুদ্ধ হইল। প্রবাদ আছে, 
মানসিংহের সহ যুদ্ধের সময়ে প্রতাপ শঙ্কটে পড়িয়৷ শিলাদেবীর নিকট ব্তব 
করিয়াছিলেন; কিন্তু দেবী তাহা গুনিলেন না, রুষ্ট হইয়! মুখ ফিরাইলেন।* 


* শিলাদেবীর মুখ বামদিকে একটু বক্র আছে। ভাঁরতচগ্রও লিখিয়াছেন__ 
“অভয় যশোরেশ্বরী । 


গাপেতে ফিরিয়া,  বসিলা রুষিয়া, 
তাহারে অকৃপা করি ।” 


দিনাজপুর। ১৬৭ 


গ্রতাপাদিত্য অসাধারণ বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াও পরাস্ত হইলেন। অমনি 
সমস্ত সন্তান্ত লোকের! কীচুরায়ের মহ যৌগ দিল। অবশিষ্ট নীচ জাতীয় 
লোকের! ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিল। প্রতাপ সুন্দরবন মধ্যে পলায়ন 
করিলেন। ' উদয়পুরের রাঁণ! প্রতাপ পিংহের ন্যায়, বঙ্গের প্রতাপও দীর্ঘকাল 
দ্ধ চালাইয়া অবশেষে নিজরাজ্য উদ্ধার করিতে পরিতেন ; কিন্তু রাণাদিগের 
অন্থুচরেরা যেরূপ একান্ত রাঁজভক্ত ছিল, প্রতাপের ছুশ্চরিত্রতা হেতু তদীয় 
অনুচরেরা তাহার তেমন' ভক্ত ছিল না। বরং তাঁহার জ্ঞাতি শক্ররা তাহাকে 
বন্দী করিয়া দিল। রাজা মানসিংহ প্রতাপকে লৌহ পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া 
দিল্লী লইয়া যাইতেছিলেন ; পথিমধ্যে ৪৯ বৎসর বয়সে প্রতাপাদিত্য বীরলীলা 
ংবরণ করিলেন। 

মানসিংহ প্রতাপাদত্যের সমগ্র রাজত্ব কীচু রায়কে দেন নাই। ভীকাম 
রায়ের দৃত্যুকালে তাহাদের যে জমিদারী ও যে মালগুজারী ছিল, তাহাই কচু 
রায়কে দিয়াছিলেন। স্বদেশে যাইবার সময়ে মানসিংহ যশোহরের শিলাদেবীকে 
লইয়া গিয়৷ অন্বরে প্রতিঠঠিত করেন। সেই শিলাদেবী এখনও বিদ্যমান 
আছে। দেবার সেবার জন্য মানসিংহ দশঘর পৃঁজারীও লইয়া! গিয়াছিলেন। 
তাহারা সকলেই বৈদিক শ্রেণীর ত্রাঙ্ষণ। এখনও তাহাদের বংশধরের! 
শিলাদেবীর পুজ| করিতেছেন । মানসিংহ শিলাদেবীকে লইয়া আসিলে কীচু রাম 
আর একটা প্রতিমা নিষ্মীণ করাইয়া যশোহরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ধূমঘাটের 
দেবালয়ে আজও সেই প্রতিমা বর্তমান আছে। 

যশোহরের যুদ্ধ সময়ে ভবানন্দ মন্তুমদার নামক একজন রাট়ীয় ব্রাহ্মণ 
রাঁজা মানসিংহের রসদ যোগাইরা বাগোগান পরগণার জমিদারী পুরস্কার 
পাইয়াছিলেন। নদীয়ার রাজবংশ তাঁহারই সন্তান। বাঙ্গীলাদেশে সংস্কৃত 
বিদ্যার উন্নতি সাধনে এই রাজবংশ অতি গ্রসিদ্ধ। * 

১১। দিনাজপুর- রঙ্গপুর ছেলার বর্ধনকুঠীর রাজার অঠি 

পুরাতন জমিদার । ইহার! বারের কায়গ্থ। কিন্তু ইহাদের রাজোপাধি মুসলমান ঝ 

* প্রতাপাদিত্য নাটকে ভবানন মুমদীরকে প্রতাপাদিত্যের দেওয়ান এবং বিশ্বাসঘাতক 


বলিয়। বর্ণনা! কর! হইয়াছে, তাহা! সম্পূর্ণ মিথ্া। এরূগ জঘন্য মিথ্য। বর্ণনা স্বার৷ নবন্ধীগের 
প্রসিদ্ধ রাজবংশের কলঙ্ক কর! অতীব মুষ্য। 


১৬৮ সামাজিক ইতিহাস । 


ইংরেজ গবর্ণমেন্ট জানিত নছে। ইহাদের প্রচুর সম্পত্তি বা বিক্রম ছিল না। 
ইহাদের কোন প্রসিদ্ধ কীন্তি নাই, এজন্ত ইহারদিগকে বারভূ'ইয়! মধ্যে গণ্য কর! 
হয় না। দেবকীনন্দন ঘোষ নামে একজন উত্তররাঢ়ী কুলীন কায়স্থ, এই বর্ধন- . 
কুীর রাজার চাকরী করিতেন। তাঁহার পুক্র হরিরাম, নামান্তরে দিনরাজ ঘোষ 
কল্যাণী নামে একটি যুবতীকে বিবাহ করিয়া গৌড়বাদশাহ গণেশনারায়ণ খাঁর 
প্রিরপাত্র হইয়াছিলেন। কল্যাণীর উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনটি বিভিন্ন বিবরণ 
পাওয়! যায়। 

(১) কল্যাণী এক সন্নাসীর পালিত৷ কণ্গা | তাহার পূর্বপুরুষের কোন 
বৃত্বান্ত জান! যাঁয় না। সন্যাসীর অনুরোধে সন্ত্রাট গণেশ, দিনরাজকে বর্মচারী 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন । দিনরাজ স্বীয় গুণে সঞ্্াটের প্রিয়পাত্র এবং উন্নত পদস্থ 
হইয়াছিলেন। 

(২) কলাণী, সম্রাট গণেশ খাঁর দাঁসীগর্ভজাত! কন্য]। গণেশ তাহাকে 
হরিরামের সহিত বিবাহ দিয়া, দিনরাজ ঘোষ নাম দিয়! উচ্চ রাজকার্য্ে নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন। 

(2) কল্যাণী বর্ধনকুঠীর রাঁজা আজাবলের কন্া । তাঁহাকে বিবাহ করিয়! 
হরিরাম বর্দনকুঠীর জমিদারীর সাত আন! অংশ পাইয়াছিলেন। তাঁহার পর 
গৌড়বাদশীহের চাকরী করিয়৷ উন্নত হন। 

কিন্তুইহা নিশ্চিত যে, কল্যাণীর কল্যাণেই দিনরাজের উন্নতির সোপান হইয়া- 
ছিল। তিনি ক্রমে ক্রমে সআাট. যছুনারাঁয়ণ খাঁর পেস্কার হইয়াছিলেন। যু 
মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করিলে দিনরাঁজ কর্ম এন্তাফ! দিলেন। যছু কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বিনীতভাবে কহিলেন, “মহারাজ যত দিন ব্রাঙ্ষণ গুরু 
ছিলেন, তত দিন আমি হুজুরকে দেবত! জ্ঞানে সেবা করিয়াছি। এখন আপনি 
স্পর্শ করিলে আমার অন্নজল নষ্ট হইবে। সে কথা আমি বলিতে পারিব না। 
স্থতরাং আমার দূরে থাকাই উচিত।” যছু সেই কথা শুনিয়৷ লঙ্জিত হুইয় 
কহিলেন, “তোমার মত বিশ্বস্ত ও সুযোগ্য লোককে আমি ত্যাগ করিতে পারি 
না। তুমি দূরে থাকিতে চাও, আমি তাহাই করিতেছি। আমি তোমাকে * 
উত্তর বাঙ্গালার নবাঁব নিযুক্ত করিলাম। তুমি নবাব ও সেনাপতি হইয়া 
পার্বত্য জাতির উৎপাত হইতে সেই দিক্‌ রক্ষা কর।” এই নবাবী প্রাপ্তি 
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সবধি দিনরাঁজের ঘোব উপাধি লুপ্ত হইয়! রায় উপাধি হইল। দিনরাজ 
ননেগাঁনে গিয়া বাস করিরাছিলেন, তাহারই নাম “দিনরাঁজপুর” হইয়াছিল। উত্তর 
বাঙ্গালার লৌক শব্দের আছ “র”কার উচ্চারণ করে না। এজন্য তাহারা এ 
স্ঠানকে দিন-আজ-পুব বলিত। তাহা হইতেই দিনাঁজপুর জেলার নাম হইয়াছে। 
সেই স্থান বর্তমান দিনাজপুর সহর হইতে প্রায় দশ ক্রোঁশ উত্তরে ছিল। 

দ্িনরাজের পর তৎপুত্র শুকদেব রায় নবাঁব হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সর্বাদ 
বিপদগ্রস্ত ছিলেন, তক্জন্য সুখী হইতে পারেন নাই। কোচবেহাঁরের মহারাজ 
অতি 'প্রবল হইয়া বাঁরংবার দিনাজপুর রাঙ্গ্য লুঠ করিয়াছিলেন | অবশেষে রাঁজ- 
ধানী দিনাঞ্পুর লুঠ করিয়! অগ্নি দ্বার! ভ্মীভূত করিয়াছিলেন। কালাপাহাড়ের 
ভয়ে শুকদেৰ জঙ্গল মধ লুক্কায়িত থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহার বৃদ্ধ 
নয়সে মোগলের! বাঙ্গালাদেশ অধিকার করিলে, মোগল ও উজবক দর্দারেরা 
দিনাজপুর প্রদেশের দক্ষিণভাগে বহুদূর পর্যান্ত আপনাদের জাগীরভুক্ত করিয়৷ 
লইয়াছিল। ফলতঃ গুকদেবের অধিকৃত স্থান অন্ন ছিল, শত্র অনেক ছিল, 
সতরাং অবস্থা মন্দ ছিল। 

তদভাবে তৎপুল প্রাণনাথ রায় কোন সনন্দ না লইয়া স্বরৃত নবাঁব হইলেন। 
হিনি ভাঁগাবান্‌ লোক ছিলেন। তিনি সৈন্য বৃদ্ধি করি কোচদিগকে পরা- 
জন করিয়া নিঙ্জ এলাকার উত্তর ভাগ পুনরায় অধিকার করিয়াছিলেন। 
নোগণ ও উদ্গ বক সর্দারগণ বিদ্রোহ অপরাধে জাগীর হইতে বিচ্যুত হইলে, প্রাণ- 
নাথ, কতক পরগণা শুক্দেবের সনন্দ ক্রমে, কতক ঝ| বলপূর্ব্ক নিজ এলাকা- 
তুক্ত করিরাছিলেন। জেলা দিনাঞ্জপুর সম্পূর্ণ, এবং রঙ্গপুর, বগুড়া, রাজসাহী, 
মালদহ "ও পূর্ণিযা এই পাঁচ জেলার কতক অংশ তাঁহার শাদনাধীন ছিল। 
হিনি নবনক্ষের. রাজ! বলিয়া বিখ্যাত অর্থাৎ তাহার বাঁধিক মুনাফা নয় লক্ষ 
টাকা ছিল। যখন সমস্ত-জিনিধ শ্তা ছিল, যে সময়ে কোচবেহারের মহারাজের 
যোট রাজদ্ব সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ছিল, সেই সময়ে প্রাণনাথ রারের নয় লক্ষ 
টাকা লভ্য থাকায় বোধ হয় তিনিই তখন বাঙ্গাল! দেশের মধ্যে সর্ধপ্রধান 
জমিদার ছিলেন । ৃ 

নবাৰ প্রাণনাথ রায় যে স্থানে কোচসেন। পরাজয় করিয়াছিলেন, সেই 
স্থানেই রাজধানী করিয়াছিজেন। সেই স্থানের নাম তিনি “বিজয়নগর” 

২ 
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রাখিয়াছিলেন। কিন্তু দিনাজপুরের নবাবের বসতি জন্য এ স্থানের নামই 
দিনাজপুর হইয়াছিল। তাহাই বর্তমান দিনাজপুর মহর। পুরাতন দিনাজপুর 
কাস্তনগরের নিকটে ছিল। 

কোচাঁদগের সহ প্রাণনাথের বিবাদ সর্বাদা চলিতেছিল। ত্তজ্জন্ত বোধ হয় 
সৈনিক ব্যয়ও প্রচুর পড়িত। রাজ! মানসিংহ সহ কোচবেহারাধিপতির যুদ্ধোগ্থম 
হইলে নবাব প্রাণনাথ রায়, ঠাকুর ভান্ুসিংহের ও রাজা মানসিংহের সমস্ত রসদ 
যোগাইয়াছিলেন এবং সৈনা দ্বারাও সাহায্য করিয়াছিলেন । পরে যখন মহা! - 
রাজ লক্্মীনারায়ণ সহ মানসিংহের সন্ধি ও কুটুঘিত! হইল, তখন রাজা মানসিংহ 
প্রাথনাথকে তাহার শাপনাধীন স্থানের করদ রাজ! বলিয়া সনন্দ দিলেন এবং 
কোচবেহারাধিপতির সহ রাজা প্রাণনাথের পাগড়ী বদল করাইয়। উভয়ের 
বন্ধুতা কর।ইয়৷ দিলেন। তদবধি দিনাঁজপুর ও কোচবেহারের রাঁজবংশে বরাবর 
বন্ধুতা চলিয়া আসিতেছে । এই সন্ধি হওয়ার পর রাজ। প্রাণনাথের আর কোন 
প্রবল শত্র থাকিল না। সুতরাং তিনি দান বিভরণ, জলাশয় খনন ও দেবমন্দির 
নির্মাণ প্রভৃতি বু সৎকর্শে প্রচুর ব্যয় করিয়াও যথেষ্ট টাক1 সংস্থান করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। 

প্রাথনাথ রায়ই সর্ধপ্রথমে তূদিতে বংশান্ক্রমিক স্বত্ববান্‌ রাজা বলিয়৷ সনন্দ 
পাইয়াছিলেন। তীহার পিতা পিতামহ কেবল নবাব অর্থাৎ অস্থায়ী শাসন- 
কর্তা মাত্র ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় দিনাজপুরের ইতিহাসে হরিরাম ঘোষের 
নবাবী প্রাপ্তি অবধিই তীহাঁকে ও তৎপুত্র গুকদেব রায়কে রাজা বলিয়া লিখিত 
হইয়াছে। কোন হিন্দু বড় লোক উজির, দেওয়ান্‌, নবাব বা ফৌজদার নিযুক্ত 
হইলে তাঁহাকে রাজা বলিবার রীতি ছিল। আর বৃহৎ জমিদার- বাহুর গবর্ণমেণ্টে 
রাজা উপাধি নাই, তাঁহাকেও রাজ! বলিব রীতি ছিল।* বোধ হয় সেই রীতি- 
ক্রমেই সংস্কৃত ইতিহাসে প্রাণনাথের পূর্ববর্তী নবাবদিগকেও রাজা! বলিয়৷ লেখা 


* রাজারা তৃমিতে স্বত্ববান মালিক আর নবাবের! বেতনভোগী অস্থারী চাকর মাত্র। 
এগ 'নবাব' উপাধি হইতে "রাজা উপাধি বরাবর সমধিক সন্মানিত ছিল। মোগল 
সমাজ্যের শেষ ভাগে নবাবের প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হইলেন, কিন্তু তাহাদের উপাধি নবাবই 
জা িরারাল নার জাহ 
উচ্চভর । 
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হইস্নাছে। কিন্তু তাহারা বাদশাহী সনন্দ প্রাপ্ত রাজ! ছিরেন না । মাঁনসিংহ 
জাহাগীর বাদশাহের নিকট যে কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি স্পষ্ট জানা- 
, ইয়াছেন যে, রাজন্ব বৃদ্ধি ও স্বশাসন জন্য দিনাজপুরের নবাবকে সেই প্রদেশের 
রাজা নির্বাচন করা হইয়াছে। প্রাণনাথের রাজত্ব গঙ্গার ধার হইতে কোঁচ- 
বেহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং মালগুজারী একলক্ষ টাকা মান ছিল। 
প্রাণনাথ রায়ের পুত্র রাজা রামনাথ রায় অতি ভাগ্যবান লোক ছিলেন। 
তিনি জঙ্গল মধ্যে প্রচুর টাকা পাইয়া সম্পত্তি আরো বৃদ্ধি করিয়াছিলেন সম্রাট 
জাহাগীর ও শাহজেহান, মানসিংহ কৃত বন্দৌবস্তে কোন আপত্তি করেন নাই। 
ওরংজীব সম্রাট হইয়া! রাজা! রামনাথকে দিল্লীতে তলপ করিয়াছিলেন এবং তাহার 
রাজ্ব প্রাপ্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। রাঁজা কহিলেন, “দিনাজপুর 
প্রদেশের অবস্থা অতিমন্দ। তাহ! হইতে লক্ষ টাক! মালগুজারী কদাঁচ গুবাদারের 
নিকট ইন্শীল হইত না। শুবাদার আমাকে স্থারী স্বত্ব দিয়! মালগুজারী অতিশয় 
বেশী করিয়াছেন, তাহা দেওয়৷ আমার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়াছে” যে 
নকল কারণে রামনাথের আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় কম হইয়াছিল, সম্রাট তাহা জানিতে 
পারিলেন না । তিনি আমদানী বহিতে দেখিলেন যে, মানসিংহ কৃত বন্দোবস্তের 
পূর্ব দিনাজপুর প্রদেশ হইতে কখন ত্রিশ হাজার টাকার বেশী ইর্শাল হয় নাই। 
স্ৃতরাং এই বন্দোবস্তই লাভজনক জানিয়া সম্রাট. তাহাই স্থির রাখিলেন এবং 
মনন্দ ও খেলাত দিয়া রামনাথকে বিদায় করিলেন। রামনাথ দিল্লী যাওয়া 
কালে পথিমধ্যে বৃন্দাবনে মানস করিয়াছিলেন যে, নিজের রাজত্ব স্থা্রী থাকিলে 
তিনি বৃন্দাবনের মন্দির অপেক্ষা উত্তম মনিরে রাধাকঞ্চ বিগ্রহ স্থাপন 
করিবেন। হই প্রতিজ্ঞা মত রাঙ্গা রামনাথ রায়, মন্দির সমাপ্ত করিয়া 
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই বাঙালী মন্দির এই রাজবংশের একটি 
মহাকীন্ভি এবং বাঙ্গালী শিল্পের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। সন ১৩*৩ সালের 
ভূমিকম্পে এই মন্দির স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়! গিয়াছে। | 
দেওয়ান মুশিদকুলী খা রাজ! রামনাথের মালগুজারী বৃদ্ধি ও ক্ষমতা হাঁস 
করিয়াছিলেন। মা'লগুজারী বাকীর জন্ত রাজার ভ্রাতা কুমার রাধানাথ রায়কে 
ধরিয়া মুসলমান ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন। তিনি মুসলমান হইলে বাঁকী 
রাঁজন্ব মাফ হইল এবং তিনি পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত কূরধ্যপুর পরগণা জমিদারী 


১৭২ সামাজিক ইতিহাস । 


রূপে পাইলেন। কৃষ্ণগঞ্জের মুসলমান রাজারা সেই রাধানাথ রায়ের 
ংশধর। 
রাজা রামনাথের পুত্র বৈগ্নীথের সহ নাটোরের প্রথম রাজা রাঁমজীবনের 
বিবাদ ঘটিয়াছিল। কিন্তু রামজীবনের ভ্রাতা রঘুনন্দন সহ রাজা বৈগ্ঘনাথের 
বন্ধুত হওয়ায় বিবাদ মীমাংসা হইয়াছিল । রাজা বৈচ্চনাথের সহ পুন্ধায় 
কোচিবেহারের মহারাজার বন্ধুতা হইয়াছিল। পৈগ্ঘনাথের রাজত্বকালে নবাব 
মীরকাশীম, রাজার মালগুঙ্গারী বুদ্ধি করিয়াছিলেন । পরিশেষে লর্ড কর্ণওয়ালিম্‌ 
রাজস্ব অত্যন্ত বৃদ্ধি করেন এবং সর্ধগ্রকার ক্ষমতা রহিত করেন। তদববি 
দিনাজপুরের রাঁজা সাধারণ জমিদার-শ্রেণীভুক্ত স্কইয়াছেন। 
রাজ! বৈষ্ঘনথের পুল রাজা রাধাকান্ত নিতান্ত নির্কোধ ছিলেন, তজ্জন্ত 
লোকে তাহাকে গগাধাকান্ত” বলিত। তীহারই সদয়ে একটি পরগণা। ভিন্ন 
সমস্ত জমিদারী নীলাম হইয়াছিল। গাধাকান্ত ঘরে বাহিরে সর্বজন কর্তৃক 
তিরস্কত হইয়৷ সংসার ত্যাগ করতঃ গঙ্গাবাস করিতে গিয়াছিশেন। তৎপুত্র 
গোবিন্দনাঁথ নাবালক থাকায় সুযোগ্য অভিভাবকেরা বিবিধ উপায়ে অধিকাংশ 
সম্পত্তি পুনরায় উদ্ধীর কাঁরয়াছিলেন। তাহাই এ পর্যান্ত আছে। তিন ঘর 
বুনিয়াদি কায়স্থ রাজবংশ মধ্যে চন্্রদ্বীপের ও চন্দনার (যশোহরের ) রাজবংশ 
বিলুপ্ত হইয়াছে । একমাত্র দিনাজপুর রাজবংশই বিদ্যমান আছে, তজ্জন্য কারন্থ 
সমাজে এই রাজবংশের সন্মান সর্বাপেক্ষা অধিক | 
১২। রাঁজসাহী-__কেদারেশ্বর মুখটি নামক একজন বংশজ রা 
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব মতাবলম্বী ছিলেন। তাহার পুত্র লালা রামগোবিন্দ, গৌড় বাদ- 
শাহের খাঁসমুন্সী হইয়া রাঢ়ুদেশে রাজসাহীদিগর নামে চারি পরগণা একত্র 
করিয়া একচাকলারূপে পাইয়াছিলেন। তাহার রাঁজা উপাধি হইয়াছিল । 
সীওতাল, ধাক্গড় ও চুহীড়দিগের আক্রমণ নিবারণ জন্য ইহাদের সৈন্য রাখিতে 
হইত, এজন্য ইহাদের বৃহৎ জমিদারীর রাজন্ব অতি কম ছিল। এই রাজবংশ 
ধনবান্‌ এবং পরাক্রাত্ত ছিল। ইহাদের স্থাপিত কালীমনির দৃষ্টে অনুমান হয় 
যে রাজা হওয়ার পর ইহারা সর্ব্থা বৈষ্ণব ছিলেন না। কালাপাহাড়ের দৌরাস্মো 
ইহারা জঙ্গলে পলাইয়াছিলেন। মোগল রাজ্যারস্তে ইহীর! পুনরায় পূর্ব জমি- 
দরারী পাইয়াছিলেন। ইহারা আপনাদিগকে রাঁটী ব্রাহ্মণ বলিতেন।- কিন্ত 


এই বার ভূ'ইঘ়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনটি মুসলমান সন্দীরের উল্লেখ দেখা যায়; 
বথ--(১) ডুমরাই, (১) ভাওয়াল, (০) আটিয়া। তীহাদের বিবরণ এই যে” 

(১) ডুমরাই ।-নবাঁৰ তোগবলবেগ পূর্ববঙ্গ অধিকার করিলে, নাজি- 
রুদ্দীন গরিল্জীকে পূর্বদক্ষিণ বাঙ্গালার শরীক নিযুক্ত করিয়া ডুমরাই ও নখিলা 
এই ছুই পরগণ।| জাগীর দিয়াছিলেন। এই বংশীয়েরা বহুকাল যশোর ও ফরিদ- 
পুরের কতক অংশে জাগীরদাঁর ও জমিদাররূপে প্রভূত্ব করিরাছিলেন। অবশেষে 
ইহাদের সমস্ত সম্পত্তি সীতারাম রার দখল করিয়াছিলেন । 

(২) ভাওয়াল।-__বৈগ্ রাজবংশ নিঃশেষ সময়েই ফজলগালী নামক এক 
জন মুসলমান সর্গর ভাওয়াল পরগণা জাগীর পাইয়াছিল। এই বংশীয়েরা 
অতিশয় গোঁড়া মুদলমান ছিল এবং প্রায় কেহই লেখা পড়া জানিত না। 
জয়দেবপুরের রাজবংশের পূর্বপুরুষগণ ইহাদের বংশানুক্রমে দেওয়ান ছিলেন। 
সুযোগ্য মুসলমান না পাওয়ায় ইহারা অগত্যা হিন্দু কর্মচারী রাখিয়াছিল। মোগল 
অধিকারে ইহাদের জাগীরে রাজস্ব ধাধ্য হওয়ায় ইহারা! জমিদার হইয়াছিল। 
মুর্শিদকুলী খাঁর আমলে বাকি রাজন্ব জন্য ইহাদের জমিদারী নীলাম হওয়ায়, জয়- 
দেবপুরের রাজাদের পূর্বপুরুষ তাঁহা খরিদ করিয়! “রায়” উপাধি গ্রহণ করেন। 
এই পরগরণায় অধিকাংশ জঙ্গল ছিল। ক্রমে ক্রমে অধিকাংশ জঙ্গল পরিষ্কৃত 
হইয়া বসতি হওয়ায় এবং কাষ্ঠের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় এই পরগণার মুনাফা 
অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। তজ্জন্য এখানকার জমিদার ক্রমশঃ রাজ! উপাধি 
পাইয়াছেন। নীলকরদের সহ রীতিমত যুদ্ধ করিয়া এই রাজবংশ 


। খ্বারা |বস্বীসদের বহু প্রভু) , ॥প ২২. এার। এখ . 
বিশ্বাস করিয়া কচুয়াকে পারসী পড়িতে দিল এবং নি্ব্যয়ে তাহাকে এবং 
তাহার জননীকে পালন করিতে লাগিল। কচুয়া পারসী শিথিলে তাহার নাম 
“কচে আলি” হইল। কচে আলি আঁটিয়ার ফকীরের চাকরী পাইল। 
ফকীরের অস্তিম সময়ে সে এবং তাহার মাত| ফফীরের যথাসাধ্য সেবা শুশ্রাষ! 
করায় ফকীর তাহার সমস্ত সম্পত্তি কচে আলি ও তাহার মাতাকে দিয়াছিলেন। 
কিন্তু বাদশাহী সচিব কচে আলিকে নিষ্কর জাগীর ভোগ করিতে না দিয়া 
পরগণার উপর মাবরগুজারী ধার্য করিলেন। তদবধি কচে আলি জমিদার 
হইয়া খা! উপাধি ধারণ করিলেন এবং বাথুলির বিশ্বাসদদিগকে প্রধান কা্যকারক 
নিযুক্ত করিলেন। মোগল সমাটদের অধীনে কচে আলি খাঁর সন্তানের! 
ফৌজদার ও মন্সবদার ছিলেন এবং আটিয়! পরগণার সীমা! প্রচুর বৃদ্ধি করিয়া- 
ছিলেন। মুর্শিকুলী খাঁর কঠোর মালগুজারী বন্দোবন্তে বাঙ্গালা ও বেহারের 
প্রায় সমস্ত মুসলমান জমিদারেরই জমিদারী নীলাম হইয়! গরিয্নাছিল; কিন্ত 
বাথুলির বিশ্বাসদের প্রযত্বে আটিয়ার জমিদারের সম্পত্তি রক্ষা পাইয়াছিল। 
দেলদুয়ারের মিঞার! সন্্ান্ত সৈযদ। তীহারা আটিয়ার খাঁদিগের দৌহিত্র 
সুত্রে এই বৃহৎ পরগণার কিয়দংশ পাইয়া জমিদার হইয়াছেন। ইংরেজ রাজত্বে 
আটিয়! পরগণাঁর কতকাংশ ঢাকার নবাবদিগের অধিকারভূক্ত হইয়াছে। আর 
অর্প কিছু অংশ ধনবান্‌ হিন্দুর! খরিদ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে আটিয়ার খা 
সাহেবের অনেক অতিরিক্ত জমিদারী তালুক ইত্যাদি ক্রয় করিয়৷ সে ক্ষতি- 
পুরণ করিয়াছেন। হিন্দুদের সহ এই বংশীয়দের যতদুর সন্ভাব আছে এবং 


বঙ্গ নাহিতোর ইতিহাস ১৭৫ 


ছিল, অন্য কোন মুসলমান বড়মানুষের সহ হিন্দুদের ততদুর হয় নাই। আর 
দেলছ্য়ারের মিঞাদের তুল্য সন্্রান্ত মুসলমান বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যায় আর 
দেখা যায় না। করটিয়ার মিঞারাই কচে আলি থাঁর পুত্রের বংশধর । 
চর ১ ০ ০ চি 

কত দিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার স্ুত্রপাঁত হইয়াছে, কতদিন হইতে বাঙ্গালা 
বাঙ্গালীর লিখিত ভাষারপে গণ্য হইয়াছে, তাহা! বল! অসম্তব। বৈদিক 
ভাষাই আধ্যজাতির আদি ভাষা'ছিল, পরে সংস্কৃত ভাষার প্রচলন হয় । 
সমাজ-বিপ্লব ধর্মম-ধিপ্রব ও রাষ্্-বিপ্লব প্রভৃতি সমস্ত বিপ্লুবই ভারতবর্ষের বুকের 
উপর দিয়া প্রবাহিত হই! গিয়াছে। এই সকল বিপ্লবে দেশের আভ্স্তরীণ 
অবস্থা যেমন পরিবঞ্তিত হয়, দেশের ভাষাও সেই সঙ্গে প্রতৃত পরিমাণে পরিবন্তিত 
হইয়৷ থাকে। সংস্কৃত ভাষা বহুকাল এদেশে প্রতৃত্ব বিস্তার করিলেও প্রায় 
ছুই হাঁজার বৎসর পূর্বে অকম্মাৎ বৌদ্ধ-বিপ্রবে পালী ভাষার উৎপত্তি হইল। এই 
মময় হইতে অবস্কৃতত তাষ! নিশ্রাভ হইতে আরম্ত হয়। তৎপর বৌদ্ধধর্শের 
অবসানে ও সনাতন ধর্মের পুনরুখানে পুনরায় সংস্কৃত ভাষার চর্চা আরন্ধ 
হয়, কিন্তু পুর্ব্বে নবাগত ভাষাটার সাহায্যে দেশে হবে প্রাকৃত ভাষার স্তর 
কৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা বিলুপ্ত হইল না। এই প্রাক্কত ও সংস্থতের মিশ্রণেই 
গৌড়ীয় ভাষার হৃষ্টি। 

পরীপ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর হইতে তংশিষ্গণের তক্তি- 
প্রবণতায় আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্য পরিপুষ্টি লাভ করিতে আরম্ভ করে। তৎপূর্বে 
এদেশবাসী নরনারী যোগীপাল, মহীপাল, গোপীপাল প্রভৃতির গীত আননে'র 
মহিত আলাপ করিত। খৃষ্টায় অষ্টম শতাব্দীতে পাল রাজগণের রাজত্বকালে 
এই গীতের জন্ম হয়। এই সকল গীত ও খন! এবং ডাকের বচন প্রতৃতিই 
বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম কালের রচনা বলিয়া প্রদ্ুত্ববিদ্গণের ধারণা যে, ইহা 
বাঙ্গাল! সাহিত্যে আদিম রচন! নহে,_আঁদিমের নিকটবর্তী মাত্র। ইহারও 
ূর্ববকালে বাঙ্গালা ভাষ! রচিত হইয়াছে। 

একাল পধ্যন্ত যে সমুদয় প্রাচীন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে 
রাঁমাই পণ্ডিতের 'শৃন্ত পুরাণ", চণ্ডীদাসের “চৈতন্তরূপ প্রাপ্তি”, রূপ গোস্বামীর 
“কারিকা+, কৃষণদাঁস গোস্বামীর 'রাগময়ীকণা+ এবং সহজিয়া! সম্প্রদায়ের কতিপয় 


১৭% সামান্িক ইতিহাস । 


গ্রন্থে প্রাচীন বাঙ্গালার গদ্য সাহিত্যের আভাদ প্রাপ্ত হওয়৷ যায়। শূন্য 
পুরাণ” বৌদ্ধ প্রভাব কালের পদ্যগণ্ভময় গ্রন্থ। ইহার অধিকাংশই গদ্ঘ, 
সামান্ত অংশ মাত্র গগ্গ। ইহার পূর্বে কোনও বাঙ্গাণী লেখক গঞ্ধ লিখিবার 
প্রয়াস পাইয়াছিলেন কিন! অব্গত হওয়া যায় না। 

পৃর্বোক্ত গ্রন্থসমূহ মুপলদান-শাপন-আমলে রচিত হইলেও, তাহাতে 
একটিও অ-সংস্কৃত বা বৈদেশিক শব্দ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না। বৈষ্ঞন 
সম্প্রদায়ের সহজিয়াগণট বাঙ্গালা গগ্ভের গ্রথম অষ্টা ॥ খুষ্ঠীয় সপ্তদশ শতাব্দী 
হইতে এই গগ্ রচনার নমুন! পাওয়! গিয়াছে । সহজিয়। সম্প্রদায়ের রোপিত 
বীজ হইতেই বর্তমান কালের বঙ্গভাষার সৎপন্টি। 

মুদলমান রাজত্বকালে ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের প্রচলন ছিল। অবন্ 
তখন সংবাদপত্র মুদ্রিত হইত না, কিন্তু ইহাতে এখনকার মত অনর্থক সংবাদ 
মা থাকিয়৷ সমস্ত রজনৈতিক বিষয়ক সংবাদ হস্তদ্বারা লিখিত হইত এবং তাহ 
দেশের প্রধান প্রধান রাজকর্মচারীর নিকট প্রেরিত হইত। সমস্ত বিঙিন্ন 
নিভিন্ন প্রদেশের সংবাদ একত্রিত করিয়া সম্াটেম্ব নিকট প্রেরিত হইত, এবং 
এইরূপ সংবাদ সংগ্রহের জন্য রাজকীয় স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল। “কান্থুন এ-জং" 
নামক প্রাচীন পারন্ত গ্রস্থে উক্ত মাছে যে, পাঁনিপথ যুদ্ধে বাবর শাহ্‌ শিবিরে 
বসিয়৷ সংবাদপত্র পাঠ করিতে ছিলেন এমন সময়ে হিন্দু রাজারা আসিয়া 
সদ্ধির প্রস্তাব করিরাছিলেন। আবুল ফজল “আইন-ই-আকৃবরী” গ্রন্থ 
উল্লেখ করিয়াছেন যে, সম্রাট আকৃবরের সময় প্রতি মাসে গবর্ণমেণ্ট গেজেটের 
মত রাজকীয় সমাচার পত্র প্রচলিত ছিল। শাহজেহান আগ্রার মহরম দর্বাবে 
বলিয়াছিলেন, “এলাহাঁবাদের হিন্দু প্রজাদের মধ্যে বিদ্রোহের লক্ষণ দেখ! 
যাইতেছে ইহ। সমাচার পত্রে পাঠ করিয়া বিশ্মিত ও বিষাদিত হইলাম ।” সম্রাট 
'রংঙ্গেব আরাঙ্গবাদ নামক স্থানে জীবর্নপীল! সম্বরণ করেন, তাহার পীড়ার 
সমাচার ও বিবরণদিন্লীর “পয়গম-এ-হিন্দ” নামক পারস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
হইয়াছিল। 
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একাদশ অধ্যায়। 
রাজ! মহেতরনাযার়ণ খ।-_উপেক্রনারারণ খা! ।--উপেশরনাযারণের বি্নোহ ঙ 
পরাজয় ।__উপেক্তের *গ্ডিতগৃহে অজ্ঞাতবাস। 


মহেন্্র নারায়ণ রাজা হইতে, জগৎ নারায়ণের পাটরাণী প্রথমতঃ কোন 
আপত্তি করেন নাই। তীহার বিশ্বাস ছিল যে উপেন্তজ নাবালক জন্তই মহেজ 
রাজ্য শাসন করিতেছে; উপেন্ত্র বযপ্রাপ্ত হইলে সেই রারত্ব পাইবে। 
তিনি কিছুদিন মধ্যেই জানিতে পারিলেন যে মহেত্র অভিষিক্ত হওয়ায় রাজন 
তাহারই হইয়াছে । সে নিজে যাবজ্জীবন রাজত্ব করিবে তদভাঁবে, তাহার়ই 
সন্তান রাঁষা হইবে; উপেক্জ এবং তাহার সন্তানের! কেবল ভরগপোহণ জন্ত | 
যৎকিঞিৎ আত্ম! পাইবে মাত্র । মহেন্দ্র সচ্চরিন্রতা হেতু পাটরাণী এতদিন 
তাহাকে খুর ভাব বাঁসিতেন। এখন মহেন্্র কর্তৃক নিজ পু রাজ পদে বঞ্চিত 
হইল জানিয়া মকেন্তের প্রতি তাঁহার বিতেষ হইল। তিনি বিবেচন। করিলেন, 
আমি পাটরাদী, দুতরাং রাজপাট আমার নি সম্পত্তি, আদার পুই 'আমার 
তবে রাজন পাঁইবার যোগ্য ; মহেন্্ যে রাঁজন্ধ পৈত্রিক বিবেচন! করিয়া নিজের - 
্যোঠত্ব হেতু মানব গ্রহণ করিসবাছে তাহ নিতান্ত অনা়। তাহার এই মিলা 
বিশুদ্ধ কিন! তাহা বুঝিবার জন্ত পাটরানী লিজ ভ্রাতা দিনমণি সান্যালের ডাসত, 
প্রেঙ্গীহইলেন। দিনমণি কহিরেল, “কুলশান্ত্র মতে কুলীনো দেবডা। য়: 
দিদি! আপনি কুনীন কন! জার মহেস্রের মাত! তত্রিয কন্তা। আপনকার, 
সহ তুলনায় ছোট রাণী সর্বাংলেই ছোট। সতরাং আপনকণর পুত উদেজ 
র্মসে ছোট হইলেও শ্রেষ্ঠ আর মহে ব্যসে লো হইলেও নিক ।: দ্যা 
পরিবেদন মোষ হইয়াছে অতএব হেম্্কেরাঙাঢাত করিয়া উপেজকে সা 
করাই বর্ন” ইয়গে যুক্তি বিভি্ হইলেও জাত! ছবিনী: দিয়া টিন 
একই রূপ হইল। তীঁছারা উদ্ে্ঠ দানে রতী হইলেন: :: ? 
চা | | ্ 









১৭৮ সামাজিক ইতিহান। 


মহেস্তের দুরবর্তী ভ্রাঁতি এচও থা অতি উর্রস্থভাব ছিলেন। তিনি একজন 
'সামান্ত গ্র্জার শন্ত ক্ষেত্র নিজ ঘোড়া দ্বারা অপচয় -করাতে অপক্ষপাতী রাজ! 
.মহেন্ত্র তাহার জরিমান! করিয়া প্রজার ক্ষতিপূর করিলেন এবং প্রচণ্ডকে 
ভবিষ্যতে সাবধান হইতে বলিলেন। প্রচণ্ড বিব্চেনা করিলেন, আমি রাজার 
জাতি, সুতরাং প্রজার গ্রতি অত্যাচার করিতে আঁমার অবস্তই স্বত্থ আছে। 
আমার জরিমানা করিয়া অপমান কর! রাজীর পক্ষে; নিতান্ত অন্তায় কার্যয। এরূপ 
ুষ্ট রাজা থাকিতে আমার মঙ্গল নাই। অতএর তিনি দিনমণির সহকারী 
হইলেন। . 

লাল! রামচন্দ্র সরকারের পুত্র লালা ৫ 
কর্মী করিতেন। তিনি প্রজাদের অর্থ শৌষণ করি! গ্রচুর উপার্জন করিতেন। 
হেন তাদৃশ অর্থ শোষণের প্রতিবন্ধক হওয়ার গোপালও তাহার বিপক্ষ 
হইলেন। তাহারা চারিজনে উপেন্্কে রাজ! কর্দীতে চেষ্ট। করিতে লাগিলেন। 
গাঁটরাপীর, হস্তে চুর অর্থ ছিল। দিনমণি এং প্রচণ্ড উভয়েই বীরপুরুষ 
ছিলেন. এবং গোপাল বুদ্ধিমীন ছিলেন। সুতরাং ধনবল, বাহুবল 'এবং বুদ্ধিবল 
এফজ হইল/ কেবল. জনবলের অভাব থাকিল। হারা গ্রতাপবাু পরগণায় 
নিজ সেন! সংগ্রহ করতঃ যুদ্ধারস্ত করিতে গোঁপনৈ পরামর্শ করিলেন। 
.- » পাটরাণী প্রচুর টাকা ও উপেন্্রকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গান্দান উপলক্ষে রাজবাড়ী 
হুইতে বাহির হই নৌক! পথে রতাপবানধু গরগণীয় উপস্থিত হইলেন। দিনমণি, 
গৌগাল এবং প্রচণ্ড খা! অন্ত উছিলায় সাতগড়া। হইতে বাহির: হইয়! তাহার 
সহ:দিলিত হইলেন।. তৎকালে যুদ্ধ ব্যবসায়ী দিপাহী ও লাঠিয়াল সর্বত্রই 
তায ছিব, । রাণীর টাকায় এবং দিনমণি ও গোপালের চেষ্টায় অল্পদিন 
শাহী ১ হইল। পরতাপবানুর নায়েব পরা্িত ও 






/ ীলচন্ত্র সরকার জমানবিসী 
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উপেন্তরের সহ মহেন্ের যুদ্ধ। ১৭৯ 


ও প্রচণ্ড খা অতি সাহস পূর্ববক যুদ্ধ চালাইতে লাগিরেন। উপেন্ত্র চতুর্দশ 
ব্ধায় বালক হইলেও নির্ভীক চিত্ে যুদ্ধ স্থানে উপস্থিত থাকিয়া প্রচণ্ড খর 
সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কার্ধ্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাঁগিলেন। তীহাদের বিক্রমে 
প্রদীপ্ত হইয়া সেই নৃতন সেনা মহেক্ত্ের সুশিক্ষিত সেনার সহ সমভাবে 
দ্ধ করিতে লাগিল। এক প্রহর যুদ্ধের পর দিনমণি রণশায়ী হইলেন। 
অমনি সেনাগণ ভঙ্গ দিয়া পরায়ন আরস্ত করিল। গোপাল ও প্রচণ্ড খণ 
বুতর চেষ্টা করিয়াও সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তখন আটজন মাত্র 
অন্থুচর মহ উপেক্ত্র, গোপাল ও প্রচণ্ড খণ! ভ্রুতগামী নৌকাযোগে পলায়ন 
করিলেন। তাহাদের দলবল হত আহত বা পলায়িত হইয়া সম্পূর্ণ বিষ্বাস্ত 
হইল। পাঁটরাণী সহ দিনমণির ও গোপালের পরিবারবর্গ মহেন্দ্রের হাতে 
পড়িল। মহেন্দ্র কোন উংপীড়ন না করিয়া শান্ত ভাবে সকলকে বশ করিতে 
লাগিবেন। একমাস মধ্যে প্রতাপবাজ্ু ও কুন্স্তী সম্পূর্ণ শান্ত এবং নিরাপদ 
হইলে মহেন্ত্র বন্দীগণ সহ সাঁতগড়ায় আমিপেন। পগ্মানদীর দক্ষিণ পারে 
একটাকিয়ার রাৰত্ব প্রতুত্ব কিছুই ছিল না। গোঁপাল, প্রচণ্ড ও উপেন্্র 
নৌকাপথে পদ্ম! পার হইয়া কতক নির্ভয় হইলেন। তথাপি বদি কেহ 
অর্থলোভে তাহাদিগকে ধরিয়! মহেন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করে এই ভয়ে তাহারা 
্রচ্ছন্ন ভাবেই চলিতে লাগিলেন। | 
এই লময়ে জাইাগীর দিল্লীর সমাটু ছিলেন। তাহার পুক্র পালার 
বিদ্রোহী হইয়া বাঙ্গালা ও বেহার অধিকার করিয়া রাজমহলে অবস্থিতি 
করিতে ছিলেন। ' উপেন্র অন্ুচর সহ তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। 
তাহার সুন্দর বীরমূর্তি দেখিয়! শাহজাহানের চিত্ত ততপ্রতি আকৃষ্ট হইল। 
শাহজাহান তাহার পরিচয় লইলেন। অনেকক্ষণ উভয়ের আলাপ হইল।. 
উপেন্ত্রের কুল মর্ধ্যাদা আদব কারদা ( শিষ্টাচার ) সাহস বিস্তা বৃদ্ধি দৃষ্টে শাঁহ-. 
জাহান অতিশয় প্রীত হইলেন। তিনি সভাদদগণকে: বলিলেন, “আমায় 
পূর্বপুরুষ বাবর ও আকবর যেমন অবস্থা, গতিকে অলপ খয়সেই অভিজ্ঞ বীর 
হইযাছিলেন, এই বালকেন্র অবস্থাও ঠিক সেইন্বগ দেঁখিতেছি 1৮ - তৎপরে 
উপেক্রকে কহিগেন, “বাপু হে! তোমার আমার স্মাঁন .দশা)..ভুমি যেমন 
বৈমান ত্রাতার দৌরাফ্যো দেশত্যাী আমিও সেইরাগ বিমাতা ও -বৈমা 
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ভ্রাতা বড়যন্তর দেশত্যাগী পিতৃদ্রোহী। তোমাকে তোমার পৈত্রিক রাজ্য 
মনেওয়া আমার পক্ষে কঠিন কাজ নয় কিন্তু আমার অবসর নাই। আমার 
বিমাতা হুরজাহান বেগম বাঙ্গাল! দেশে আমার অভ্যুদয় শুনিয়! শাহজাদা 
পবেঞ্জ ও সেনাপতি মহাঁবং খার* অধীনে একদল গ্রাবল সেনা আমার 
বিরুদ্ধে পাঠাইয়াছেন। আমি সেই নিজ শক্র নিরাকরণ না করা পর্যান্ 
তৌমায় জন্ত কোন চেষ্টা করিতে পারি না। 'আমি তোমাকে নি সন্তানের 
তায় স্গেহ করিব। তুমি আমার জোষ্ঠপুতর দারা শেকোর সহচর হইয়া 
রাজনীতি বীরনীতি শিক্ষা কর। দেখ যাউক (আমার ভাগ্যেই বাকি হয়, 
আর তোমার ভাগ্যেই বা কি হয়।” “হ্জুঙ্জর অনুগ্রহে একান্ত চরিতার্থ 
হইলাম” বলিয়! উপেন্ত্র নত ভাবে তিনবার র দর্শ করিলেন। প্রন্তীহারী 
তীহাকে কুমার দারা শেকোর নিকট লইয়া [য়া পরিচয় করিয়! দিল। 

দ্বায়! শেকে। রাজপুত রাজকুমারীর তি ছিলেন। তিনি বাল্যাঁৰধি 
অতিশয় হিচ্দুপ্রিয় ছিলেন। তিনি মুসলমানধর্ম মানিতেদ না এবং মুসলমান- 
দিগফে বিশ্বাস করিতেন না ভালও বামিতেন না । তিনি গ্রতীহারী গ্রমুখাৎ 
'উপেন্দের পরিচয় এবং শীহঙ্ঞাহীনের আদেশ অবগত হইয়া একবারে 
উপেন্ত্রকে বন্ধু ভীবে গ্রহণ করিলেন। উপেন্্র ও গোপাল সর্ব কার্যে দারা 
শেকোর সাহায্য করিতে লাগিলেন। প্রচণ্ড খ! শাহছাহানের নিজ অনুচর 
হইলেন। অন্পকাঁল..মধ্যেই উপেন্জের সাহস বিক্রম বিষ বুদ্ধি শাহজাানের 
সমস্ত দলে বিখ্যাত হুইল। দাঁরাঁর সঙ্গে সঙ্গে উপেন্্র শাহজাহানের অন্তঃ- 
পুরেও যাইতেন। দারার মাত৷ উপেন্ত্রকে সন্তান নির্ধিবশেষে, গ্েহ করিতে 
লাগিলেন। উপে্র তথায় রাবপতের ভায হখ ও সঙ্গানে বাস করিত 
লাগিলেন। | 

কিন্তু তাহার. সেই দুখ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। কুমার প্বেজ ও 
মছাবৎ খা! বাদসাহী নেদা সহ অন্পকাল মধ্যেই বক সরে উপস্থিত হইলেন। 





* ই উিহামিকণ মহা বাঁকে পাঠান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা তুল। 
ভিমি রাজপূত সস্তা রাগ প্রতাপ সিংহের আতা সাগরজী ভাহার, পিতা। তিনি প্রথমে 
করাত টড. সাহেব কত রাজস্থানে. এই 


শাহজাহানের বিদ্রোহ । ১৮১ 


শাহজাহানও দেন! সহ অগ্রদর হইলেন। শোণ নদের তীরে তুমুল 
সংগ্রাম হইল। শাহজাহান একান্ত পরাস্ত হইলেন এবং তিন শত মান 
অন্চর লহ উত্ধ্বীসে পলায়ন করিয়! নিস্তার পাইরেন। তাঁহার স্ত্রী পুত্র 
কন্ঠা সমস্ত পর্বেজের হাতে পড়িয়া দিল্লীতে গ্রেরিত হইল। প্রচণ্ড খা! 
শাহজাহানের অনুগামী হইলেন। উপেন্ত্রও গোপাল মৃত সেনার মধ্যে 
শবাকারে পতিত থাকিয়া বিক্ষত শরীরে প্রাণ রক্ষা! করিলেন। কিন্তু গোপাল 

যে জীবিত আছে তাহা! উপেন্ত্র জানিলেন না! এবং তিনি যে জীবিত আছেন 
তাহাও গোপাল জানিতে পাঁরিল না । 

দিবা অবসান হইল। বাদশাহী সেনা সরিয়া গেল। নিন 
হইল। শৃগাঁণ কুকুর শকুনি গৃধিনীগণ মহোল্লাসে মৃত যোদ্ধাদিগের রক্ত. 
মাংসে উদর পূর্ণ করিয়া ভীষণ চীৎকার করিতে লাগিল। উপেন্্র সুযোগ 
বুঝিয়া৷ শব্শয্যা হইতে উঠিয়া শোণ নদে্স জলে নামিলেন। যুনধশ্রমে 
অতিশয় পিপাঁদ! হইয়াছিল কিন্তু ভয় প্রযুক্ত তৃষা সহ করিয়! এতক্ষণ 
মৃতব্ৎ নিষ্পন্দ ভাবে পতিত ছিলেন। এখন গেট "রিয়া জলপাঁন করিলেন। 
শরীর ধৌত করিলেন। মৃত্তিক! দ্বারা ক্ষত স্থানের রক্ত বন্ধ করিলেন। 
দৈনিক বেশ ত্যাগ করিয়া ধুতী দ্বিখ্ড করতঃ তাহা দ্বারা কৌপিন এবং 
চাদর করিয়া শরীর আবৃত করিলেন। লুষ্ঠনকারীদের ভয়ে তিনি পূর্বেই 
সমস্ত অলঙ্কার ত্যাগ করিয়াছিলেন কেবল কোমরে একছড়া সোণার বিছা! ছি, 
তাহাই এখন উপেন্দ্রের একমাত্র সম্বল থাকিল। উপেন্তর ক্ষুধায় অত্স্ত 
অস্থির হইলেন, অথচ খাদ্য কোথায় পাইবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন ন। 
শৌণ নদে বেশী জল ছিল না, আত মাত্রও ছিল না। তিনি 
নদ পাঁর হইয়া উত্তর-পূর্ব মুখে গঙ্গাতীরে চলিলেন। অর দুরে গিয়া তিনি 
এক খরবুজার ক্ষেত্র পাইলেন। পেটের জালায় পরশ্বাপহরণ জনিত পাপের 
কথ। একবারও মনে উঠিল না। তিনি ছালগুদ্ধ কাচা খরবুজা দ্বার! উদর- 
পতি করিলেন। যে উপেন্েয় মুখে ক্ষীর, সর, নবনীতও তুচ্ছ বোধ হইত 
এখন ক্ষুধার উৎপীড়নেসেই রসনায় কাচ! খরবুঝা অমৃত তুল্য. বোধ হইল। 
রাত্রি প্রায় চারি দণ্ড থাকিতে উপেক্র গঙ্গাতীয়ে পৌছিলেন4. . .. 
'. রাত্রি প্রভাত হইলে উপেক্র গঙ্গাজলে প্রাতীকত্য সমাপন করিনা 
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ওজরা ঘাটে উপস্থিত হইলেন। -পাঠীর্থা ব্রাহ্মণবটু বলিয়া পরিচয় দেওয়ায় 
খেয়াপারে পয়স। লাগিল না । এই সময়ে মিথিলা জনকপুরে জগন্নাথ শাস্ত্রী নাখে 
একজন পণ্ডিত গ্রদিদ্ধ হইয়াছিলেন। নান! চিন্তাকরিয়া উপেন্ত্র তাহার ছাত্র 
হইতে মনস্থ করিয়া পথ ভিজ্ঞাঁসা করিতে করিতে জমকপুর অভিমুখে চলিলেন। 
পাঠার্থী বিগ্রবালক বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে, তিনি যেখানে অতিথি হইলেন সেই 
থানেই সমাদরে শয়ন ভোজন পাইলেন। ছার সঙ্গে অর্থ, খান বা শয্যা 
না থাকা হেতু কোন কষ্ট হইল না। উপেন্ত্র বুঝিলেন ইহাই ব্রহ্ষকুলের উচ্চ 
মর্যাদার ফল। যেমন যাঁজনিক ব্যবসায়ে উপষুর্জন অল্প তেমনই ইহাতে ব্যয়ও 
অল্প। তিনি যে শাহজাহানের দলে ছিলেন ঝ্নকথা কাহারও মনে উদয় হইল 
না। তিনি নি্ধিযে আম দিবসে জনকপুরে রা পতিতের গৃহে উপস্থিত 
হইলেন। 

পপ্ডিতক্ী উপেন্দ্রের চেহাঁরাতে রাজলক্ষণ লৈ বুঝিলেন ছাত্রটি সামান্ত 
লোক নহে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাপু হে, তোমার নাম কি?” 

উপেন্ত্র। প্রীউপেন্ত্র নারায়ণ আচার্য্য । 

পত্ডিত। বাড়ী কোথায়? 

উপেন্্র। গৌড়দেশে সপ্তহূর্গী। (রাজধানীর নামাহুসারে বরেন্্রভূমিকে 
গৌড়দেশও বলিত )। 

পর্ডিত। কোন গোত্র, কহার সস্তান? ও 
. উপেম্ত্র। কাশ্তপ গোত্র, পত্ডিতপ্রবর উদয় আচার্যের সন্তান। 
“ পণ্ডিত. আমাকে কিরূপে জানলে? 

 উদেন্দ।' আপনার বশ দিগেশ ব্যাপী, সেই অন্ত আঁপনকার নিকট 
পাঠার্থী। 

নিবে খাতি গৌড়দেশ রবস্ত বিস্তু ত হইয়াছে গুনিষ্ জগন্নাথ অতি 
বষ্টচিত্তে গরয়ায় কহিলেন, “তোমার কি পর্যন্ত গড়া হইয়াছে 1”, 

. উপেন্তর। আমি বাঙাল! পড়িয়াছি। তাহার পর আমার অভিভাবকের! 
আঁকে পারনী পড়িতে দিয়াছিলের্ন।. কিন্তু যাবনিক. ভাঁষা পাঠে আমার 
ইচ্ছা নাই। দেই জন্ত-আগনার সায় দদৃতরুর, নিকট পৰি দেবভাষা পিখিতে 
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ভাঁপিয়াছি। সংস্কৃত এ পর্ন্ত মামি ফিছুই পড়ি নাই এমন কি দেখনাগর 
বর্ণমালাও ভালরূপ চিনি না। 

পঙ্ডিত। তোমার বয়ম কি? 

উপেন্ত্র। যোঁল বংসর। 

পঞ্ডিত। এত বয়সে ক ধ শিখিতে আর্ত করিয়া কত কাল পড়িবে ? 

উপেন্ত্র। বাঙ্গালা এবং দংস্কত সদৃশ ভাষা, আমি যখন বাঙ্গাল! জানি তখন 
স্কৃত পড়া অনেক সহজ হইবে । আপনকার চরণাশীর্বাদে তিন চারি বৎসর 
মধ্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয় শিখিতে পারিব। 

' পঞ্ডিত। তু্ি অর্থকরী ভাঁা ত্যাগ করিয়া পবিত্র ভাষা শিক্ষার জন্য 
এতদুর আদিয়াছ, ইহাতে বোধ হয় তোমার মনোযোগ বেশী হইবে। যা হউক, 
অগ্ত বিশ্রাম কর; কণ্যাবধি তোমার অধ্যাপন আরম্ভ করিব। 

ইংরেজ জাতি বাণিজ্য ব্যবসায়ী। তীহাদের সকল কাই ক্রয় বিক্রয় 
বাণিজ্য উদ্দেশ্ামূলক | ইংরেছের সকল বি্থা বিক্রীত্ত হয়, আদালতে বিচার 
বিক্রীত হয়, বিবাহে প্রেম বিক্রীত হয়, অর্থ লাভ ভিন্ন কোন কাজ নাই. 
হিন্দু মুদলমানের মধ্যে বিষ্ভা বিক্রয় ও বিচার বিক্রয় প্রচলিত ছিল না। 
ব্রাহ্মণ পঙ্ডিতের! ছাত্রদ্দিগকে থাকিবার স্থান দিতেন, আহার দিতেন এবং 
সন্তানের স্তায় গ্রতিগাঁলন করিয়! শিক্ষা দিতেন। ছাত্রেরাও অধ্যাপকগণকে 
পিতৃবৎ ভক্তি করিত এবং তাহাদের সাংসারিক কার্যে সাহায্য করিত। ধনী 
লোকেরা অধ্যাঁপকদিগের ব্যয় নির্বাহীর্ঘ নিস্কর জমি দিতেন এবং নাঁনা উপলক্ষে 
অধ্যাপকর্দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়৷ তাহাদের বিষ্বার পরিচয় লইতেন এবং তাহা 
দিগনকে প্রচুর অর্থনান করিতেন। : ব্রাঙ্মণপপ্ডিতের1 কোনরূপ বিলামী ছিলেন 
_না। জুতরাং এ রূপে যে প্রতিগ্রহ' পাইতেন তদ্বারাই তাহাদের সমস্ত বায় 
নির্বাহ হইত। ছাত্রের! বিনামূল্যের কালী ও বিনামূল্যের কলম দ্বার! বিনামূল্যে 
তানপত্রে নিজ হস্তে পুস্তক লিখিয়! তাহাই পাঠ করিত, স্ৃতরাং বিস্তাশিক্ষায় 
কোন অর্থব্যয় ছিল ন!। ছাত্ধেরাও জান উপার্জন অন্ত সংস্কৃত পড়িত ; 
চাকরী করিব, অর্থ লাত করিব বলিয়া বিস্তালয়ে প্রবেশ করিত না। পারসী 
শিক্ষকদিগকে মুন্সী বলিত। মুন্দীরা কোন আট্য বোঁকের বেতন ভোগা 
হইয়া শিক্ষা দিতেন কিন্তু ছা্রেরা কোন বেতন দিত না। পারমী পুস্তকও 
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লচরাচর ক্রম্ন করিতে হইত । পারসঁট” পাঠক ছাত্রের! ওরুগৃহে বালা কিং! 
আহার পাইত না। দেই মকল ব্যয়ের ভার তাহাদের অভিভাবকের! বহন 
করিত। ফলতঃ পারসী অর্থকরী রাজ ভাষা ছিল। যাহারা তাহা পড়িত 
তাহার! প্রধানত্ঃ অর্থ উপার্জন উদ্দেশ্তেই পড়িত। পারদী পড়িতে কিছু অর্থও 
বায় হইত। কিন্তু ইংরেজী পড়ার ব্যয়ের নারে একাংশও গারসী পড়িতে 
ব্যয় হইত না। 

পর দিন জয়হুগ। শ্ররণ করিয়া, গরু পপ প্রণাম করিয়া হ্ সংস্কত 
পাঠারস্ত করিলেন। তখন বালকদিগ্রকে মঁটাতে আঁচড়া করিয়! বরমাল 
শিক্ষ! দেওয়া! হইত। উপেন্্র এত বয়সে মারে আঁচড়! না লইয়া কলার পাতে 
বর্ণশিক্ষ। আরম্ভ করিলেন দেখিয়। অন্যান্ত ছত্রের উপহাস করিতে লাগিলেন। 
উপেন্ত্র সৌণার বিছা! একটু কাটিয়! তাহা বিশ্লী্ করিয়া! তেল তামাকের সংস্থা 
করিলেন। একটু কাঠের ফরক এবং খষটীমাটা কিনিয়া৷ তাহাতে বর্ণমাল! 
লিখিতে আরস্ত করিলেন। উগেন্্র অত্ান্ট বুদ্ধিমান ও মেধাবী ছিলেন। 
তাহার পর একান্ত তদ্গত চিত্তে দিবারান্ি লিখিতে পড়িতে লাগিলেন। 
এক অধ্তাহে ব্যান, ফলা ও বানান লিখিতে পড়িতে সমর্থ হইলেন। তাহার 
শরেই কলাপ ব্যাকরণ লিখিতে পড়িতে আরম্ভ করিলেন। হাতে লিথিয় 
পুস্তক পড়িতে কিছু কষ্ট হয় বটে কিন্তু তাহাতে মুখস্থ করিবার সাহাঁধা হয় 
এবং হাতের লেখ! দুরন্ত হয়। উপেন্ত্র কোন কষ্টেই কিছু মাত্র কাতর হইতেন 
না। দুতরাং অন্ন কাল মধ্যেই অনেক বেশী পড়িতে পাঁরিলেন। পণ্ডিতদের 
উতুশাঠীতে কোন শ্রেণী বিভাগ নাই। যে যত দুর ইচছ! ততদুর পড়িতে 
পারে। অন্য ছাত্র দৈনিক যতদুর পড়িতে পারিত. উপেন্ত্র তাহার তরি 
পড়িতেন।.. অধিকত্ত তিনি নুতন পুরাতন সমানে স্মরণ রাখিতেন। যে 
প্রকল ছাজ তাঁহাকে উপহাস করিয়াছিলেন তিনি একবৎসয় মধ্যেই তীহাদের 
জনৈককেই অতি করিলেন, তাহ! দেখিয় সকলেই চমতকৃত হইল। 
ইতিমধ্যে অগনাখের একটি পুঁজ সঞ্থটাপনন কাতর হইল। গগ্ডিতঘীর 
কোন সঞ্চিত অর্থছিল না, তাহার  পরিবারবর্গেরও কোন মূল্যবান অনন্থার 
ছিনলা। জুতয়াং, তিনি চিকিৎলার বার নির্কাহ্‌ রিয়ার কোন সছুপার 
করিতে গীঁযিলেন না| তাহার রাঙ্গিদী সেই শোনীয় গবস্থায় পীড়িত পিও 
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ক্রোড়ে লইয়া রোদন কারতে লাগিলেন। উপেন্ত্র আপনার পোণার বিছ! 
খুলিয়! চিকিৎসার ব্যয় নির্ধাহার্থ দিলেন। পণ্ডিতজী সেই বহুমুগ্য অলঙ্কার 
বন্ধক দির! টাক। আনিথা সুবৈগ্ঘ দ্বারা চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। একদিন 
মেঘাদ্ধকার রাত্রিতে নদী পার হইয়া ছুরবন্তী গ্রাম হইতে ওষধব আন! আধশ্তকক 
হইল। 'একে ঝড় বৃষ্টি অন্ধকার তাহাতে পথে বন্য শুকরের ভয়, কেহই ওঁধধ 
আনিনার জন্ত যাইতে স্বাকার করে না দেখিয়া! পণ্ডিত 41 সঙ্কটে পড়িলেন। উপেন্দ্র 
অধ্যাপকের বিপদ দেখি! অমনি কার্ধোদ্ধারে প্রস্বত হইলেন। পঞ্ঠিতজী তাদৃশ 
সঙ্কটে পড়িয়াও বিদেশী মন্ুরক্ত ছাত্রকে বিপদসন্কুল পথে যাইতে দিতে সম্মতহইলেন 
না। তিনি কীদিতে কাদিতে কহিলেন, “আমার পুব্রতো৷ গিয়াছে আবার আর 
এক ব্রাহ্মণের ছেলেকে আমি এসনয়ে নষ্ট করিতে পারি না। বিধাতার যাহা ইচ্ছ! 
তাহাই হইবে। তুমি কেন বাপু! বিদেশে প্রাণ দিবে ।” উপেন্ত্র বলিলেন, 
“আপনার চরণাশীর্ধাদে আমার কোন বিপদ হইবে না, আমি একদগ মধ্যেই 
নিরাপদে ওঁধ লইয়! আসিব।” পঞ্ডিত পত্রী তাহাকে উৎসাহ দির! গঁষধ আঁনিতে 
পাঠাইলেন। পণ্ডিতের কোন শক্র ভয় ছিল না সুতরাং তিনি কোন তীক্ষ অন্তর 
রাখিতেন ন|। উপেন্ত্র একথানি কুঠার হস্তে পরগুরামের ন্যায় একাকী বৈগ্য গৃহে 
চলিলেন। জগন্নাথ সন্ত্রীক তাহার মঙ্গলার্থ হূর্গানাম জপ করিতে লাগিলেন । 
ঈশ্বরান্ু গ্রহে উপেন্দ্রের পথে কোনই: বিপদ হইল না। তিনি সশতরাইয়া নদী 
পার হইলেন এবং অতি ত্রস্ত ওষধ লইয়া ফিরিয়া আগসিলেন। পণ্ডিতের 
পৃত্র রক্ষা পাইল এবং অগ্নদিন মধ্যে আরোগ্য লাভ করিল। তদবধি পণ্ডিত 
দায়! উপেন্ত্রকে অতিমাত্র স্নেহ করিতে লাগিলেন। 
জগন্নাথ পূর্ববাবধি উপেন্ত্রকে ছন্মবেশী বলিয়৷ অনুমান করিতে ছিলেন, 
তাহার সেই অনুমান ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। উপেন্দের সুন্দর আকৃতি, 
্বর্ববিছা দান, তাহার বল বিক্রম দাহপ, গুরুভভ্তি, অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধি 
দৃ্ঠে জগন্নাথ তীঁহাকে দেবত| বলিরা স্থির করিধেন।, তিনি একদিন উপেন্ড্রকে 
শিভৃতে লইয়া! গিয়! হাত ধরিয়! দ্িগ্রাপা করিলেন, “বাপুরে ! তুমি আমাকে 
যখন গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছ তখন আমাকে গোপন করিও না, তুমি 
কে তাহ! যথার্থ প্রকাশ কর।” উপেন্ত্র বলিলেন, “আমি আপনকার মিট 
মিথ্যা বলি নাই। আমি যে পরিচয় দিয়াছি ভাহ!' সমন্তই সত্য, কেব্ল 


১৮৬ সামাজিক ইতিহাস। 


[কিঞিচ বৃততাস্ত গোপন আছে মাত্র। 'উদক্ণ আচীর্যের বংশীয় পুবুদ্ধিযাম 
ভাদুড়ী নবাব সমূন্দীনের নিকট এক প্রকাণ্ড জাগীর পাইয়াছিলেন। স্বুবুদ্ধি- 
রামের বংশীয্নের! একটাকিয়া রাজা নামে খ্যাত। আমার পিতা! একটাকিয়া 
রাজা ছিলেন। আমার নৈমাত্রত্রীতা এখন রাজা আছেন। আমি সেই 
বৈমাত্রেয় সহ বিবাদে সর্বস্বত্ত হইয়া মনস্থ করিয়াছি যে রাজত্ব প্রতৃত্ব জন্য 
চেষ্টায় ক্ষান্ত হইয়! যাজনিক ব্যবসায় দ্বারা শাস্তভাবে জীবনযাত্র! নির্ববাহ করিব 1” 
জগন্নাথ কহিলেন, “তোমার ললাটে স্পষ্ট রাঁজটীক! জাজল্যমান, তুমি অল্পদিন 
মধ্যেই রাজা হইবে । তোমায় যাজনিক ব্যবসাক্জ করিতে হইবে না, কিন্ত শাস্ত্র 
গাঠে সকল অবস্থাতেই উপকার হইবে” 

'কিঞ্দিধিক চাঁরি বৎসর অবিশ্রীন্ত পাঠে উপেন্ত্রের মোটামুটি পাণ্ডিত্য 
হইল। তিনি ব্যাকরণ এবং অলঙ্কার শাস্ত্র সমাপ্ত করিলেন। অমরকোষ 
অভিধান মুখস্থ করিলেন। মন্ুসংহিত। এবং প্রায়শ্চিত্ত তত্ব সম্পূর্ণ অধ্যয়ন 
করিলেন। দশকর্ম্ম পদ্ধতি এবং দশৌগনিষৎ পড়িরেন। যজুর্কেদও কিছু 
পাঠ করিলেন। ন্তায় ও দর্শন শান্তও কিছু কিছু পড়িলেন। অধিকস্ত 
খবাঙ্গাল৷ দেশে যিনি যত কেন পপ্তিত হউন্‌ না, কেহই অনর্গল সংস্কৃত কথাবার্তা 
বলিতে শিক্ষা! করেন না। উপেন্ত্র সংস্তে আলাপ করা অভ্যাদ করিলেন। 
বাঙ্গাল! দেশে স্তায়রত্ব, বিস্তাতৃবণ, তর্কবাগীশ প্রভৃতি পাণ্ডিত্য হচক যে কল 
উপাধি প্রচলিত আছে জনকপুরে তাহা না থাকায় উপেন্্র কেবল “পণ্ডিতজী” 
উগাধি পাইলেন এবং 'অধ্যাপক ও 'সতীর্ঘগণের নিকট বিদায় লইয়া দেশে 


চলিলেন। 


দ্বাদশ অধ্যায়। 


উগেন্রনারায়ণের গৃহপ্রত্যাগমন | 


উপেন্্র দেশে চলিলেন। তাঁহাকে সহজে কেহ চিনিতে না| পারে এই 
উদ্বেস্তেহিনুস্থানী মন্ন্যামীর বেশ ধরিলেন। সঙ্গে অর্থ সঘল কিছুই নাই। 
ভিক্ষা করিতে করিতে গৌড় নগরের পথে ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন। 
পণ্ডিত সন্ন্যাসী বলিয়া সর্বত্রই আদর পাইলেন। উপেন্্র একমানে গৌড় নগরে 
উপস্থিত হইলেন। গৌড় আর দে সমৃদ্ধ নগর নাই। মহামারীতে জনশূন্ত 
হইয়াছে। স্থানে স্থানে জঙ্গল হইয়। উঠিয়াছে। কাঁচা বাড়ীগুলি লুপ্ত হইয়া 
তথায় বিজন অরণ্য হইয়াছে, পুরাতন পাকাবাড়ী ভা্গিয়া পড়িতেছে। সদ 
নিশ্ষিতি পাক! বাড়ীর উপরতালায় পেচক ও চর্মচটিকার আঁবাদ, নীচতাায় 
শজারু ও শৃগালের বাসস্থান হইয়াছে। যে স্থানে রাজা, নবাব এবং সমরাটগণ 
মহা আড়ম্বরে দরবার করিতেন সেই স্থানে এখন বন্য অন্তর আবাস হইয়াছে। 
গৌড়ের নগরত্ব গিয়াছে কিন্তু জঙ্গলত্ব সম্পূর্ণ হয় নাই। উপেন্্র গৌড়ের 
অবস্থা দেখিয়! নি অবস্থার সহ তুলনা করিতে লাগিলেন। তিনি চিন্তা 
করিলেন, “এই গৌড় অবস্ঠই এক সময়ে নৈসর্গিক অরণ্য ছিল, পরে মনুযেরা 
সেই জঙ্গল কাটিয়! তাঁহার অধিবাসী বন্ত জন্তরদিগকে দূরীকুৃত করিয়া আপনাদের 
বাসস্থান করিয়াছিল। আঠার শত বর এখানে সমৃদ্ধ রাজধানী ছিল। 
আমার পূর্বব পিতামহ গণেশ খা এক সময়ে এখানে প্রবল প্রতাপা্বিত মমাট 
ছিলেন। এখন আমি ভিক্ষুক এবং সেই রাজধানী জঙ্গলে পরিগত। জঙ্গল 
ভাঙ্গিয়৷ নগর হইয়াছিল আবার নগর ভাঙ্গিয়! বনযজন্ত সমাকীর্ণ জঙ্গল হইয়াছে। 
আমরাও ধন মন্পত্তিহীন ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণের বংশধর। মধ্যে আমার কেক 
জন পূর্বপুরুষ বৈষয়িক উন্নতি পরনুন্ধ হইয়া চেষ্টা করিয়াছিলেন। দৌভাগ্য 
তাহাদের সহকারী হইয়াছিল। তাহারা রাজা মহারাজা এবং সমাট পর্যান্ত 
ইইয়াছিলেন। আমার ভাগ্য পরিবর্তনে আমি মেই ব্রান্মণ গণ্ডিত হইক়্াছি।' 
ছোঁলনা শ্বভাবতঃ লোজ! ঝুলিতেছে। এক দিফে ধাঁকা দেও সেই দিকে 
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সরিবে। আবার ফিরিয়া পশ্চাংগামী হইবে ।  কিয়ংকাল এই রূপ এদিক 
ওদিক ছুপিয়া আবার পূর্ববৎ সোনা হইরা স্থির হইবে। ইহাই জগতের 
চিরন্তন গতি। সেই নৈদর্গিক গতিতেই আমি ও গোৌড়নগর মূল অবস্থা 
প্রাপ্ত হইতেছি ॥ 

গৌড় হইতে উপেন্্র দক্ষিণবর্ভী পথে সাতগড়া চলিলেন। তিনি মনে 
করিয়াছিলেন যে তীহার মাতা 3 মাতুলাণী নন্দীভাবে আছেন, গোঁপাঁলের 
পরিবার দাসত্বে নিযুক্ত হইয়াছে এবং তার স্বপক্ষীয় সমস্ত লোকের প্রাণদও 
হইয়াছে । তজ্ঞন্ত কিনি স্থির কারপেন, আমি গুপ্তভাবে থাকিয়া গোপালে 
পরিবার ভুক্ত কোন দাস দাসীর সহ আলাপ করিৰ। গোপাল যে যুদ্ধে 
হত হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিন না। তাহাদের কাছে বলিব গোপাল 
পন্মার দক্ষিণ পারে গুপ্ততাবে আছে । আণ্ম নিজ মাতা, নাতুলানী এবং 
গোপালের পরিবারবর্গের উদ্ধারার্থ গ্মাসিক্কাছি। এই আশ্বাসে তাহা- 
দিগকে বশ কবিয়! সুযোগ মত আঁয্মপরিজন ও গোপাণের পরিজন লইয়া 
পলায়ন করিব। নির্বি্বস্থানে গিয়া পরে গোপালের মৃত্যু সংবাদ দিণ। 
গোপান আমার আতি বিশ্বাসী ভৃত্য ছিল। তাগার পরিবারবর্গকে উদ্ধার 
করা এবং পালন করা 'আমার অব্গ্ত কর্তপা। যদি আত্মপরিবার পালন 
করিতে গারি তবে তাহাদিগকেও পালন করিতে পারিব। কিন্তু গোপালের 
পরিবারবর্গ আমার এখন সপক্ষ হইবে কি বিপক্ষ হইবে তাহা ঠিক বল! যায় না। 
পাঁছে তাহারা আমাকে মহেন্দ্রের নিকট ধরিয়। দেয়। আমার ছুরবস্থার 
সময় কাহাকে ও বিশ্বাম করিতে পারি না অথচ কাহাকেও বিশ্বাস না করিলে 
কাঁজ চলে না। আমংদের কুলপুরোহিত গতি সংলোক। তিনি সামান্ত 
পুরস্কার লোতী নহেন।* আমি অগ্রে ভীহার নিকট যাইব। তাহার সহ 
পরামর্শ করিয়া জননীর বন্দীদশ! মোচনের সহপায় করিব টি মনস্থ 
করিয়া উপেন্দ্র চণনবিল পার হইয়া ভাছুড়িয়ার প্রান্দেশে, ভাদিলেন। 

উপেন্ত্র ভাছুড়িরার যতই তদন্ত করিলেন ত্ঈ বুঝিতে পারিলেন দে 
তাহায় সমস্ত অনুমাঁনই ত্রান্তিমলক। তিনি জানিতে পারিশেন যে মহারাজ 
মহেন্্র নারায়ণ অতি সদাচার ও স্ুবিচারে রাজাশালন করিতেছেন। তিনি 
উপেক্ের পক্ষীর় কোন বাক্তিকেই কোন কঠিন দণ্ড করেন নাই। উপেন্দ্রেব 


উপেন্ত্রনারায়ণের গৃহ প্রত্যাগমন। ১৮৯ 


গাত। মহেন্দ্র কর্তৃক অতীব সম্মানে আছেন। উপেন্দ্রে মাতুলানী সসম্মানে 
নিজ স্বামী গৃহ খাজুড়িয়াতে আছেন । গোপালের পরিবারবর্গেরও কোন 
অনিষ্ট হয় নাই। প্রায় তিন বৎসর হইল গোপাল সরকার মহেন্ত্রে 
শরণাগত হওয়ায় রাজা তীহাকে ক্ষমা করিয়া পুনরায় জমানবিশী কর্মে বহাল 
করিয়াছেন। গোপাল সপরিবারে সুখে আঁছে। উপেন্ত্র সেই সকল কথায় 
পর্ণ নির্ভর করিলেন না। কিন্তু তিনি স্বচক্ষে প্রজীগণকে সখী দেখিলেন 
এবং স্বকর্ণে আপামর সর্বসাধারণের নিকট সুযশ শুনিলেন। তন্বারা মহেন্ 
যে অতি মংলোক তাহা! উপেন্ত্র নিশ্চয় বুঝিতে গাঁরিলেন। তখন উপেন্ত্রের 
চনে অতিশয় আত্মগ্রানি হইল। তিনি চিন্তা করিলেন, বিধাতার অবিচার 
নাই। অজ্ঞান শিশু যেমন সুনদর দেখিয়া জলত্ত অগ্রি ধরিতে যায়, তাহার 
হিতার্থী আস্রীয়গণ তাহাকে নিবারণ করিলে, মে অতীব অসন্থষ্ট হইয়া রোদন 
কণে, সেই হিতার্থাী আত্মীয়গণকে নিজন্ুখের প্রতিরোধক শক্ত জ্ঞান করে, 
অনেক সময়ে নিজ গ্রযত্ব বিফল দেখিয়া পরম হিতার্থী পরমেশ্বরকে আমর! সেই 
রূপ শক্রজ্ঞান করি। আমরা নিতান্ত সন্ত, ঈশ্বর জ্ঞানময়। কিসে আমাদের 
প্রকৃত হিত হইবে আমরা তাহা বুঝিতে পারি না, কিন্ত ঈশ্বর তাহ! জানেন। 
টশ্বর যাহা করেন তাহা সমস্ত উত্তম এবং তাহার উদ্দেন্ত মহত্তম। ছর্দেব 
গতিকে আমরা কষ্টে পড়িয়া যে ঈশ্বরের প্রতি বা ভাগ্যের প্রতি দোষারোপ 
করি তাহা আমাদের মূর্খত। এবং মহাপাপ। আমার এবং মৎপক্ষীয় সচিবগণের 
অস্তঃকরণ ভাল ছিল না। হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, লোভ এবং অঠগ্কার আমাদের 
হয় অধিকার করিয়াছিল। আমরা জম্মীহইলে মহন্্ সপরিবারে কারারুন্ধ 
হইতেন। তৎপন্ষীয় ব্রাহ্মণদের সর্বস্বত্ত হইত এবং অগ্জা লোকের গ্রাণদণ্ড 
হইত। আমি সেই অর্প বয়সেই অতিশয় কামুক ও ক্কেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়া- 
ছিলাম । দেই অবস্থায় আমি রাজা হইলে কত জনের ধন, প্রাণ, মান নষ্ট 
হইত, কত কুলবধূর সতীত্ব নষ্ট হইত তাহ! বল! যায় না। লোকে আমার 
অত্যাচার সহ করিতে ন| পারিয়া হয়ত আমাকে অপহত্যা করিত কিন্বা 
অতিমাত্র ইন্দ্রিয় সেবনে নানারূপ রোগগ্রস্ত হইয়া আমার অকাল মৃত্যু ঘটিত। 
ফণত: আমি জয়ী হইলে বহলোকের অনিষ্ট হইত, বংশের কলঙ্ক হইত এবং 
আমার নিজেরও অনিষ্ট হইত। সেই জন্তই বিধাতা আমাকে পরাজিত এবং 


১৯০ সামাজিক ইতিহাঁস। 


ছুরবস্থাপনন করিয়া যেমন জগতের উপকার করিয়াছেন তেমনই আমারও উপকার 
করিয়াছেন। আমি যে পিতৃত্রোহী শাহজাহানের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলাম, তিনি 
জয়ী হইলেওজগতের অধিকতর অনিষ্ট হইত এবং আমারও অনিষ্ট হইত। আমি 
তাহার অস্তঃপুরে যাইতাম। আমার মন সেই যবন রাঁজকুমারীদের প্রতি আক 
হইতেছিল এবং হাঁবভাবে আমি বুঝিতেছিলাম যে তাহারাও আমার প্রতি অন্ু- 
রাগিনী হইতেছিল। শাহজাহান জয়ী হইলে আমি ধর্ম হইয়া যবনী বিবাহে 
বাধ্য হইতাম নতুবা প্রাণদণ্ড হইত। আমি বাদশাহের জামাতা হইলে বৈষয়িক 
উন্নতি হইত বটে, ভাদুড়িয়া এবং আরও অনেক দম্পত্তি লাভ করিতে পারিতাম 
বটে, কিন্তু তাহাতে জ্ঞাতি কুটুণ্ধ এবং প্রজাদের প্রচুর অনিষ্ট হইত। 
আমার পাঁপ ও কলঙ্কের সীম! থাকিত না । তাঁহার পরাজয়ে আমার যবন সংসর্গ 
ত্যাগ হইল। পবিত্র দেবভাষা শিক্ষা হইল। আমি পরিশ্রমী ও কষ্টসহ 
হইয়াছি, আমার কুপ্রবৃত্তি সমস্ত বশীভূত হইয়াছে । আমি অবিলাসী ও মিতব্য়ী 
হইয়াছি। এখন মহেন্দ্র স্দৃ্টান্তে দয়া, ক্ষম! ও সদাঠার শিক্ষা হইল। মহেন্্র 
পিতার জোষ্ঠপুত্র এবং রাজ্য পৈত্বৃক স্থতরাং তিনি উচিত মতেই রাঁজা হইয়াছেন। 
আমরা তীহাকে গদচ্যুত করিতে চেষ্ট করিয়া প্রকৃত রাজ বিদ্রোহী হইয়াছিলাম। 
তথাপি মন্ত্র মৎপন্ষীয় বিদ্রোহ অপরাঁধীদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন। মহেন্দ্র 
সদাশয়, কুলতিলক এবং রাজত্ব করিবার প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তি। এই জন্যই পরম 
জানী পরমদয়াল পরমেশ্বর মহেন্ত্রকে সংগ্রামবিজয়ী এবং রাজা করিয়াছেন। হে 
ভগবন্‌! তুমিই একমাত্র সতা, সার এবং একমাত্র হিতৈষী।” বলিতে বলিতে 
উপেন্দ্রের ভক্তি উদ্বেলিত হুইল, দরদর অশ্রু পড়িতে লাঁগিল। অমনি মেই 
পথিমধ্যেই উপেন্ত্র গলবস্ত্রে ভূতলে পড়িলেন এবং সষ্টার্গে গ্রণিপাত করিয়! 
স্তিপাঠ করিতে লাগিলেন। 

হিংসাই হিংশ্রকদের প্রধান উৎপীড়ক।. হিংসাদ্বেষপরতন্ত্র?পীরা পরপ্রী 
কাতর হইয়া সর্বদা যে ঈর্ধানলে দগ্ধ হয় তাহাই তাহাদের পাপের প্রচুর শাস্তি । 
উপেন্্র মৈথিল পণ্ডিতের শাস্তি সন্তৌষম়ী চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া 
হুশিক্ষায় এবং সংসংসর্গে লোভের উৎপীড়ন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। 
কিন্তু মহেন্দ্রের প্রতি হিংসা দ্েষ তাহার মনে প্রজলিত ছিল। তিনি নিজ 
জননী এবং স্বজনবর্গের ছুরবস্থা চিন্তা করিয়া সর্বদা দুশ্চিস্তাসাগরেমগ্ন 


উপেন্্রনারায়ণের গৃহপ্রত্যাগমন। ১৯১ 


থাকিতেন। এক্ষণে মহেন্দ্র সদাচার ও আতম্মীযগণের কুশল জানিতে 

গারিয়। তাহার সেই দীর্ঘ কালব্যাপী মনঃকষ্ট অপনীত হইল, জোষ্ঠের প্রতি 
প্রীতিসঞ্চার হইল? মন পরিফ্‌ ত ও প্রফুল্ল হইল । মস্তক হইতে যেন একটা গুরু- 
ভার নামিয়া গেল 7 শরীর পাতলা হইল। তিনি বিমল আনন অনুভব 
করিলেন যেন কোন যহ্মূল্য বস্ত লাভ হইল। কিন্তু কি লাভ হইল তখন 

তাহ! বুঝিতে পারিলেন না । ূ 

উপেন্্র ছদ্মবেশেই সাতগড়ার পশ্চিম দ্বারে উপস্থিত হইলেন। প্রহরী 

তাহাকে চিনিতে পারিল না। উপেন্ত্র নগর মধ্যে গিয়া পুরোহিত বাড়ী যাইবেন 

কি গোপালের বাড়ী যাইবেন এই চিন্তায় দোছুল্যমান হইলেন। ক্ষিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ 

করিয়৷ গোপালের বাড়ী যাওয়াই স্থির করিলেন। উগেন্্র কষ্টে পড়িয়া! অতীব 

কষ্টসহ হুইয়াছিলেন। গ্রীষ্মকাল, মধ্যাহ্ন সময় সেই প্রথর রৌদ্রে ছত্রহীন 

চিম্টা কমগুলু হস্তে অক্ষুন্ধ ভাবে গোপাল সরকারের বাড়ী অভিমুখে চলিলেন। 

হিন্দু মুসলমানের কাচারী সর্বত্রই সকাল বেলায় হইত। আহারান্তে পরিশ্রম 

করা রোগের আকর এবং আফুক্ষয় কারক। এজন্য লোকে পূর্ববান্নে কাচারীর 

কার্য শেষ করিয়! মধ্যাহ্ন ঘরে আদিত এবং গ্লানাহার করিয়া বিশ্রাম করিত। 

সেই রীতিক্রমে কাচারীভঙ্গ হওয়ায় গোপাল ক্ষুৎপিপাসায় আকুল ভাবে তাঁড়া- 

তাড়ি বাড়ী যাইতেছিলেন। থে মন্ন্যাসী বেশী উপেন্রের সহ সাক্ষাৎ 

হইল। উপেন্্র গোপালের প্রতি দৃষ্টি করিবামাত্র গোপাল তাঁহাকে চিনিলেন। 

নিকটে লোক থাকায় গোপাল কোন কথা না বলিয় ইঙ্গিত করিলেন “আমার 

বাড়ী চনুন”। উপেন্ত্র মাথা নাড়িয়৷ সম্মতি গ্রকাশ করিলেন। গোখাল 

পুর্ব ত্রস্ত 'চলিয়৷ গেলেন, মন্ন্যাসীও যথাপূর্বব ধীরে ধীরে. চির পরিচিত 

গোপালের বাড়ী অভিমুখে চলিলেন। তাহাদের ইঙ্গিত অন্ত ফেহু লক্ষা 

করিতে পারিল না| | 

উপেন্ত্র গৌপালের বাড়ীর নিকট নিমগাঁছের নিকট দীড়াইলেন। সর্যামী 

গৃহ প্রবেশ করিবেন না বণিয়া প্রকাশ করিলেন। গোপাল অভিগ্রায় বুবিয়া 

তাহাকে বাগান বাড়ীতে স্থান দিলেন। বাঙ্গালী চাকর নিকটে থাকিলে 

হয়ত তীহীকে চিনিয়াফেলিবে, এজন্য একটি অলনবুদ্ধি হিনুস্থানীকে সন্ন্যাসীর 
লেবার জন্ত নিযুক্ত করিলেন । জআহারাস্তে গোপাল ধর্মালোচনার 


১৯২ সামাজিক ইতিছাল। 


উছিলায় সন্ন্যাপীর নিকট আসিলেন। একটি আদেশ করিয়া হিন্দুস্থান্নী 
চাকরটিকে স্থানান্তরে পাঠাইলেন। তখন নিভৃত পাইগ়া গোপাল প্রণাম 
করত বিচ্ছেদ কালের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন! উপেন্ত্র সংক্ষেপে আত্মবত্ত 
বর্ণন করিয়া গোপালের অজ্ঞাত কালের ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থার প্রশ্ন 
করিলেন। গোপাল কহিলেন, “আমিও ঠিক ত্রব্ূপ শবমধ্যে লুকাইয়া 
জীবন রক্ষা করিয়াছলাম। অন্ধ্যার পর উঠিয়া শোৌণ নদের জলে শরীর 
ধোঁত করিয়৷ জলপান করিলাম। তাহার পর আপনাকে অন্বেষণ করিলাম 
কিন্ত সেই অন্ধকার রাত্রিতে প্রকাণ্ড বিস্ৃত সমরক্ষেত্রে আপনার কোনই 
অনুসন্ধান করতে না পারিয়৷ আপনি ৰিগ্যমান নাই সিদ্ধান্ত করিলাম। 
তাহার পর নিজ কর্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলাম। ক্ষুধা অত্যন্ত হইয়াছিল কিন্তু 
সঙ্গে কোন খাগ্য নাই কিন্বা তাহ ক্রয় করিবার যোগ্য মুল্যও নাই। তবে এখন 
কি থাই, কোথায় যাই, কি করি? আমি ব্রাহ্মণ নহি ষে ভিক্ষুক ভাবেও সম্মান 
পাইৰ অথচ নীচ জাতিও নহি য়ে মুটে মজুরের মত কষ্ট করিয়া দেশে যাইব। 
তবে সছুপায় কি? যদি বিপদের সময় একট! উপায় উদ্ভাবন ন! করিতে পারি 
তবে আমি কিসের কায়েত। এই অপবাদকেই সম্পদের হেতু করিতে হইবে । 
নানারূপ ফন্দী করিতে বপিলাম। একখানা ভলোয়ার লইয়া বাহির হইলাম। 
আধক্রোশ অন্তর গ্রামে গিয়া আহারার্থ একটা বিলাতী কুম্মাণ্ড, ধোপ! বাড়ী 
হইতে কিছু সাজিমাটা ও রিট এবং কামার বাড়ী হইতে একখান! ঠুনকী, 
কয়লা ও শোলা চুরি করিয়া আনিলাম। এই সকল সামান্ত জিনিষ কেহ 
সাবধানে রাখে না। আত্মরক্ষার জন্য ঈদৃশ তুচ্ছ পদার্থ চুরিকরা আমি পাপ 
কার্ধ্য বলিয়! জ্ঞান করিলাম না । ঠুনকীতে তলোয়ারের ঘা দিয্/ কয়লা ধরাইয়া 
আলো! করিলাম। কুম্মাওটি কাটিয়৷ তাহাদ্বারাই ক্ষুধা নিবৃত্তি করিলাম । 
সৃত সেনার মধ্য হইতে একটি ভাল পোষাক বাছিয়া! লইলাম। রিঠা ও 
সাভিমাটা দ্বার! তাহ! পরিষ্কার করিলাম। প্রভাতে সেই বাঁদশাহী সৈনিকের 
পোষাক, চাপরাশ, কোমরবন্ধ, তলোয়ার লইয়৷ নিকটবর্তী গ্রামে গেলাম। 
তথায় ছুইজন চাঁকর রাখিলাম, পালকী ভাড়া করিলাম। নিজের ও নেই 
চাঁকরদের কয়েকখান কাঁপড় পালকীতে পাঁড়িলাম। পাঁলকী যোগে চাকরদের 
প্রদর্শন মতে দামনিয়। গ্রামে লালা মাতাঁদীন নামক এক কার়স্থের বাড়ীতে 
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উপস্থিত হইয়। গ্রকাশ করিলাম যে আমি মহানৎ খাঁর নিযুক্ত বাশাহী গোয়েন। 
স্থানীয় কোন্‌ কোন্‌ লৌক শাহজাহানের দলে ছিল এবং কে কে অর্থঘ্বারা, 
লোকদ্বারা ৷ রসদদ্বারা তাহার সাহাষ্য করিয়াছে আমি তাহা. নিরূপণ করিব। 
মামি মাতাদীনের বাড়ীতে বাসা করিলাম এবং নিজ উদ্দেশ্য সাধন বিধায় 
তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিলাম । 

“লালা মাতাদীন পূর্বে সরকারী চাকরী করিত, তখন তাহার অবস্থাও ভাল 
ছিল। এক্ষণে দেন! হইরা পড়িঘাছিল। দে আমার সঙ্গে নানারূপ আলাপ 
করিয়। আমি প্রকৃত সরকারী চাকর কিনা তাহা পরীক্ষা করিতে লাগিল। 
আমরা উভরেই পরম্পরের তাঁব বুঝিতে পারিলাম। আমি মাতাদীনকে 
বলিলাম, ভাই ! আমিও কায়েত তুমিও কায়েত, যাহাতে উভয়ের লাভ হয় 
দেই চেষ্টা করাই উচিত, অনৈক্য হইলে উভয়েরই ক্ষতি। মাতাদীন কহিল, 
আঁপনি তাই মানিলেই হয়। যদি খরচা বাঁদ লত্যাংশের অর্ধেক আমাকে 
দিতে স্বীকার করেন তবে আমি আপনকার চাকররূগে কাজ আরম্ভ করি, 
উভয়েরই বেশ লাভ হইবে। আঁমি কহিলাম, অর্ধেক নয়, দশ আনা ছয় আনা। 
. সে বলিল, আপনি ফন্দী বাহির করিয়াছেন, আমি চেষ্টা করিয়া তাহা সফল করিয়! 
৷ দিব, যা হউক আপনি নয আনা নিন্। আমি সন্ত হইলাম। নয় আনা সাত 
। আনা ভাগ স্থির হইয়৷ কাজ আরম্ভ হইল। মুতাদীন আমার নিকট ২৫২ 
বেতনের চাঁকরীর এক মনন্দ লইল | নিজ ঘর হইতে তাঁকিয়া, ছুলিচা 
প্রভৃতি দিয়া আমার সরঞ্জাম করিয়। দিল। একজন পাচক ব্রাঙ্মণও সংগ্রহ 
করিয়া দিল। 

“লাল! মাতাদীনের সহিত আমার গুপ্ত বন্ধুত্ব হইল। কিন্তু প্রকান্তে সে 
আমাকে মনিব বলিয়া মান্য করিত। সে গ্রামের চৌকীদার ডাকাইয়৷ আনিল 
এবং তাঁহার সহ যুক্তি করিয়া বিদ্রোহী দলভুক্ত লোকের তালিকা করিতে 
লাগিণ। শাহজাহানের গ্রতুত্ব কালে অধিকাংশ লোকই তাহার সাহায্য করিতে 
বাধ্য হুইয়াছিল। তাহাদের নাম ধাম গ্রভৃতি ঠিকানা মাতাদিন ও চৌকিদার 
জানিত, কতক আমি নিজেও জানিতাম স্তরাং সহজেই বৃহৎ তালিকা প্রস্তুত 
হইল। আমি স্বরুত কৃত্রিম গোরেনা, কাহাকেও ধরিতে আমার অধিকার নাই। 
কেবল ভয় দেখাইয়া টাকা লওয়াই আমাদের উদ্েন্ত। কাজেই কোন দরিদ্র 


২৫ 


১৯৪ সামাজিক ইতিহাঁপ। 


লোককে ধরিলাম না। যাহার! খুব বড় লোক, যাহাঁকে ধরিতে গেলে মনন 
দেখাইতে হইবে তাহাকেও ধরিলাঁম নাঁ। কাহারও উপর বেশী অত্যাচার 
করাও আমার অভিপ্রায় ছিল না। মধাস্থ অবস্থার অনেক লোক ধরিলাম। 
আমাদের চোটপাট দেখিয়া! আমার ক্ষমতার সম্বন্ধে কেহ কোন সন্দেহ করিল 
না। ধৃত ব্যক্তিদের কাছে অল্প পরিমাঁণ টাক! লইয়া কলকা'র প্রতিই অনুগ্রহ 
করিলাম। মাতাঁদীন সকলকেই বলিল, “তোমর! আমার প্রতিবাসী আত্মীয় 
এবং নিতান্ত দয়ার পাত্র। কিন্তু বাদশাহের নিযুক্ত লালা সাহেব বড় কড়া 
মেজাজের লোক। আমি নিজে কিছু চাই মা; তোমরা আমার মারফৎ চুপ 
করিয়! গৌয়েনা লাল! মাহেবকে কিছু দিলে আমি তাহাকে বুঝাই কান্দাকাটি 
করিয় তোমাদিগকে রক্ষা করিব। এই উপায়ে কোন বাক্তির উপর বেশী, 
উৎপীড়ন না করিয়াও অনেকের নিকট 'ঘল্প জন্প যাহা আদায় করিলাম তত্থারা 
'মাঁতাদীনের দেন! শোধ হইয়া কিঞ্চিৎ সঞ্চিত হইল ) 'আমামারও দেশে যাইবার বেশ 
সম্বল তইল। ব্রান্ষণ ভিক্ষৃকদিগকে কিছু কিছু দান খয়রাতও করিলাম। পরে 
বাঙ্গালা দেশের বিদ্রোহীদের ঠিকানা করিবার ভাণ করিয়া ধরমধামে দেশে 
রওনা হইলাম । রাজমহলে আঁসিয়। পালকী ও পশ্চিমা চাঁকর বিদায় দিলাম। 
কয়েকজন বাঙ্গালী চাকর লইয়া নৌকাঁপথে দেশে রওনা হইলাম। পরিজন 
উদ্ধার করিয়! পদ্মার দক্ষিণ পারে গিয়৷ বাস করিব ইহা আমার ইচ্ছা ছিল। 
কিন্তু দেশে আসিয়া জানিলাম মহারাজ মহেন্্রনারায়ণের দয়ায় আমার পরিথার- 
বর্গ এবং আপনার মাতা মাতুলানী এবং আপনকার পক্ীয় সমস্ত লোকেই স্থৃথে 
আছে। তখন আমি মহারাজের শরণাপন্ন হইলাম। তিনি আমাকে ন্ষম! 
করিয়া পূর্ব চাকরী আবার দিয়াছেন, তিনি আমার নিকট আপনকার বিষয়ে 
অশ্ুসন্ধান করিয়াছেন। আমি তাহাতে বলিয়াছি যে প্রতাপবাজ্ুর যুদ্ধের পর 
কুমার উপেন্্র নারায়ণের সহ আমার আর সাক্ষাৎ হয় নাই, সুতরাং তৎপরবর্তী 
কোন বৃত্তান্ত আমি জানি না।” 

.সেইদিনই বৈকালে গোপাল পাটরাণীর নিকট উপেন্দ্রের গুভাগমন 
সমাচার অতি সঙ্গোপনে দিলেন। পাটরাণী আননে অধীরা হইয়া সাক্ষাৎ 
করিতে চাহিলেন। গোপাল কহিলেন, “কুমার বাহাছ্ুরও আপনাকে দর্শন 

। করিতে একান্ত উৎস্থক। দন্ধার সময় আপনি রঙ্গমহলের গাছের দরজা 
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ৃ থুলিয়! দোতালায় বশিয়া থাকিবেন। সেই স্থান সরদেওয়ালের অতি নিকট। 
ৃ তাহার অল্প দুরেই একটা দোল বেদী আছে। বেদীর ছুই দিক বৃক্ষে ঢাকা! 
৷ আমি কুমার বাহাছুরকে মেট দোল বেদীর উপরে আনিব, তথায় 
ৃ আগনি স্পষ্ট দেখিতে পাবেন, কেবল কথাবার্তা হষ্টবে না। কুমারের এখন 
' দাড়ী গৌপ হইয়াছে, তিনি সন্ন্যানী বেশে আদিয়াছেন কেহ সহজে তাহাকে 
: চিনিতে পারিবে না। তীঁহার সহিত সাক্ষাতের এই এক মাত্র উপায়, অন্থ 
৷ কোন সছুপায় দেখা যাঁয় না।” পাটরাণী কহিলেন, “রক্রমহলে মহেন্কের উপ- 
: পড্ধীর! থাকে সেখানে আমার যাওয়া ভাঁল হয় না। বিশেষতঃ হঠাৎ যদি 


মহেন্দ্র সেখানে আসে তবে বড়ঈ লজ্জার বিষয় হইবে। আবার তাহার কারণ 


অনুসন্ধানও হইবে। বরং উপেন্দ্রের প্রকাঁশ হগুয়াই ভাল। মহেন্্র যেরূপ 
: ভাল মান্য তাহাতে কোন ভয় নাই। সে উপেন্ত্রকে বেশ সুখে রাখিবে ৮ 
1 গোপাল কহিলেন, “না দ|! সে গড় কঠিন কথা । আমর! আজ চারি দিন 


হইল খবর পাঁইয়াছি থে জাহাগীর বাঁদশাহের মৃত্যু হইলে শাহজাহীন বাদশাহ 
হইয়াছেন তিনি তাহার পূর্বের পরম শত্রু হানং খাঁকে ক্ষমা করিয়া! পূর্বাগেক্ষ! 
উচ্চপদ দিয়াছেন । নুরজাহান বেগমকেও খুব সম্মান করিয়াছেন* অথচ বৈমাত্র ভাঁই 
শাহরিয়ারের প্রাণদণ্ড করিয়াছেন | মহারাজ মগেন্্ নারায়ণও তাহাই করিতে 
গারেন। স্ত্রীলোক, অমাত্য, ভূত্য ও প্রজাগণকে ক্ষমা কর! সহজ কথা। 
তাহাতে ভবিষ্যতে কোন ভয় নাই বরং তাহাতে পুণা ও প্রতিষ্ঠা আছে। 
কিন্তু বৈমাত্রেয় ভাই রাজপদের প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁহাকে গ্ষমা করিতে অনেক ভয় 


: অনেক বাধা। ফলতঃ খুব ভালরূপে ন| বুঝিয়৷ কুমারকে প্রকাশ হইতে দেওয়া 
হইবে না। আপনি কাহীর নিকট কিছু বান্ত করিবেন না। আপনি যদি রঙ্গ- 


নহলে গিয়া কুমারেরধহ দেখ! করিতে চান আদি তাহার উপায় করিতে গারি। 
মহারাজের তিনট! উপপত্বী সর্বদা পরস্পর ঝগড়া করে। আমি পরামর্শ দিয়! 
সেই বিবাদ মীমাংসার জন্য আপনাকে মধ্য্থ করাইব। তাহার! অনুরোধ 
করিয়। পায় ধরিয়া আপনাকে লইয়া যাইবে। আপনি তাহাদের সমস্ত কথ! 
শুনিয়া তাহাদিগকে নীচতালায় নামাইয়! দিয়া বিচার বিবেচনার উছিলায় 


* শাহজাহানের মিংহাসনা রোহণের পূর্বেই হুরজাহান বন্িনী হইয়াছিলেন। শাহজাহান 
তীহার ভরণগোবপের জন্য রাজকৌব হইতে কীঁধিক পঁতিশ লক্ষ টাক! বৃদ্ধি প্রদান করিতেন । 
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রঙ্গমহলের ছাদে একাকিনী পাছের দরজা খুলিয়৷ বমিবেন। কুমার সাহেবের 
সহ দেখা হইবে। তাহার পর, সেই উপপত্বীদের সধব্ো হয় একট! হুকুম দিয়া 
আদিবেন। এদিকে নকিব দ্বারা মহারাজকে আমি জানাইৰ যে, বাইজীদের 
অনুরোধে পাঁটরণী মাতা তাহাদের বিবাদ মিটাইতে অগ্থ বৈকালে রঙ্গমহলে 
যাবেন, আপনি সাবধান হইবেন। মহারাজ এ সংবাদ পাইলে আজ বৈকালে 
বা রাত্রে সে দিকেও যাইবেন না 1” পাটরাণী কহিলেন, “গোপাল ! আমি বরাবর 
তোমাকে বুদ্ধিমান বলিয়। জানি, তৃমি এখন যাহা বপিলে তাহা তোমার যোগ্য কথা, 
খুব ভালকথ|। এখন বাবা, তোমীর উপাঁয় তুমিই চেষ্টা করে যাহাঁতে উপেনকে 
এতকাল পর একবার দেখিতে পাই তাই ফর।” গোপাল “যে আজ্ঞা; বলিয়া 
প্রণাম করত কার্ধ্য সাধন জন্য প্রস্থান করিল। 

মেয়েলী বিবাদের বিচার করা বড়ই কর্জিদ কর্্ম। কেহই রীতিমত আছ্ন্ত 
বৃত্তান্ত বলে না। মধ্য হইতে ছুই চারি কথা বলিয়াই অন্ত পক্ষকে গাঁলি দিতে 
আরম্ভ করে। অমনি প্রতিপক্ষ গালি দেয়। তখন তুমুল বাগযুদ্ধ হইতে 
থাকে, তাঁর পর চুলাচুলি মারামারিও হয়। মধ্যস্থ অগ্রস্তত হইয়া উভয়কে 
ছাঁড়াইতে পাঁরিলেই কৃতার্থ হন। পাটরানী নিজে স্ত্রীলোক, তিনি জানিতেন 
যে মেয়েলী বিবাদের বিচার করা দেবগণেরও অসাধা। তাহা তাহারও উদ্দেশ্ত 
ছিল না। তিনি রঙ্গমহলে উপস্থিত হইলেই তিন মাগী ঘোর ঝগড়া আন্ত 
করিল। রাণী তাহাদের সেই বিবাদ ক্ষান্ত করার জন্ত তিন জনকে তিন দিকে 
এতদুরে পাঠাইলেন যে একজন অন্তের গালাগালি শুনিতে না পায়। তাহার 
পর দাসীদের নিকট ছুইচারি কথ! শুনিয়া লইলেন। পরে দাসীদ্িগকে বলিলেন, 
«“তোমর! দেখিবে যেন এই তিন বিটা কেহ কাহারে কাষ্ছরেনা যায়, আমি উপর 
তালায় বসিয়া স্থির চিত্তে বিবেচনা করে যা করা হয় কর্ছি।” রাণী দোঁতালায় 
গিয়! দি'ড়ির কপাট বন্দ করিলেন। পাছের কগাট খুলিয়৷ দোল বেদীর উপরে 
উপেন্ত্রকে সন্ন্যাসী বেশে দেখিতে পাইলেন। বয়োবৃদ্ধি ও ছদ্মবেশে উপেন্দ্রে 
যেরূপ চেহারা হইয়াছিল, গোপালের মিকট ন! গুনিলে, রাণী তাহাকে চিনিতে 
পাঁরিতেন না । উপেন্ত্র জননীকে দেখিয়! প্রণিপাত করিলেন । মহারাণীও বহুকাল 
পরে পুত্রকে দেখিয়া! আনন্দে আশীর্বাদ করিলেন। পরম্পর কথা বলিতে 
গারিলেন মা বিত্ত মনের ভাঁধ মনে অন্ুতভব করিলেন। সন্ধ্যা অতীত হইল 


মহেন্তরের অভিমত। ১৯৭ 


অন্ধকারে দৃষ্টিরোধ হইল। উপেন্্র নামিয়া গোপালের বাগানে চলিলেন। 
রাণী দোতাল! হইতে নামিয়৷ বাইদিগকে ডাকাইয়া কহিলেন, “আমি বুঝে 
দেখলাম দোষ তোমার্দের কারোই নিজের নয়, তোমরা নকলে অতি ভাল 
মানুষ, অন্ঠে ফৌঁশ দিয়া ঝগড়া লাগায়। আমি বলি, তোমরা সে সব 
কথা শুনো নাঁঁ_যাঁরা ঝগড়া লাগায় তার! তামাম! দ্যাথে, কষ্ট পাঁও তোমরা ; 
তোমরা একরাজার আশ্রয়ে আছ, খাওয়া পর, অলঙ্কার কিছুরই ছুঃখ 
নাই, অনর্থক ঝগড়া করে কষ্ট পাও কেন? মহেন্দ্র আমার অতি সুবোধ 
ছেলে, অতি গম্ভীর--সে কারো খোসামোদে টনে না, কারে! মিষ্ট কথায় 
ভোলে না। বিধাত। যার ভাগ্যে যা লিখেছেন দে তা পাবে--তার কমও 
হবে না বেশীও হবে না। তবে যদি তিন জন তিন ভগ্মীর মত মিলে মিশে 
থাকো তবেই স্থুখ। আমার কথা শোনো, ঝগড়া ছেড়ে যাতে আহ্লাদ আমোদে 
স্থথে থাকৃতে পার তাই করো৷। উত্তর ন| দেওয়াই ঝগড়ার জিত। যদ্দি কেহ 
খামাখাই ঝগড়া করতে আপে, গালাগালি দেয়, তবে আমার কাছে নালিশ 
করিস্‌, আঁমি তাঁকে একবারে ভাদুড়ী রাজ্যের বাহির করে দিব” তাহার কথায় 
সকলেই তুষ্ট হইল। তিনি ফিরিয়৷ আঁসিলেন তাঁহার প্রকৃত উদ্দেস্ত কেহই 
বুঝিল ন!। 

রাত্রিতে আবার গোপালের সহ মন্যাসীর ধর্মীলোচন! ছলে কথোপকথন 
হইল। উপেন্ত্র কহিলেন, “অগ্রে জ্যোষ্ঠের মন আমার প্রতি কিরূপ তাহার গুঢ় 
অনুসন্ধান ন! জানিলে কর্তব্য স্থির করা যাঁয় ন11 গোপাল বলিলেন, “আমি 
কণ্যই তাহা জানিব।” 

পরদিন কাচারীতে গোপাল মহেন্ত্ের সহিত নানাকথা উপস্থিত করিলেন। সেই 
উপলক্ষে মহেন্ত্রের মন পরীক্ষার্থে কহিলেন, “বৈমান্র ভ্রাতা চিরকালই পরম শক্র। 
সমাট শাহজাহান বৈমাত্রদের বিম্বাদে পিতৃদ্রোহী হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
এখন শাহরিয়ারের প্রাণদণ্ড করিয়া! নিরাপদ হইয়াছেন। অন্ঠের কথায় 
কাঁজ কি, হুজুরের বৈমাত্র উপেন্ত্রের কার্য প্মরণ করিলেই বৈমান্র ভ্রাতা থে 
কি ভয়ানক শত্রু তাহ! সহজে বোধগম্য হয় মহেন্দ্র বলিলেন, “সেট! তোগ্গার 
ভ্রম। যেমন মাটিতে বীজ বুনিলে তদনুরূপ বৃক্ষ ও ফল হয় আবার সেই ফল 
হইতে নৃত্তন বীজ, নূতন বৃক্ষ, নূতন ফল হইয়৷ ক্রমেই বৃদ্ধি পায় তেমনি 
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যে ব্যক্তি যেরূপ কাঞ্জ করে তদ্ংশে সেই দৃষ্টান্ত মত কার্য ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে 
থাকে। ভ্রাতৃদ্রোহ তৈমুর বংশের চিরকলঙ্ক। সে বংশে সহোদর হউক বা 
বৈমাত্র হউক সকল ভাইই পরম শক্রু। এখন সেই ্রাতৃদ্রোহ হইতে ক্রমে পিতৃ- 
দ্রোহ উৎপন্ন হইতেছে । যে ঘরে ঝগড়া বিবাদ বরাবর আছে সে ঘরে 
সতীনে সভীনে, জায়ে নদে, ভাই বৌয়ে সর্বদাই ঝগড়া হয়। তাহ! ন! থাকিলে 
শ্বাগুড়ী বা পাঁড়াপড়সী সহ ঝগড়া হইয় থাকে । যে ঘরে ঝগড়া নাই তাঁহাদের 
সতীনে সতীনেও ঝগড়া বিবাদ হয় না। আমাদের ঘরে কখন ভাই 
ভাই বিবাদ ছিল না স্থতরাং হইতেও পারিত না। উপেন্ত্র অতি শিশু 
ছিল। তাহার মাতুল তাহাকে কুবুদ্ধি দিয়া গৃহ বিবাদের হৃত্রপাত করিলেন। 
ইহা উপেন্্রের দৌষ নহে । আমি উপেন্ত্রকে শক্র মনে করি না। আমার 
কোন সন্তান হইল না, এখন উপেন্ত্র জীবিত থাকিলে তাহাদ্বারাই পিতৃলোকের 
জলপিওড বহাল থাকিতে পারে। আমি উপেক্ক্ের জন্য ঘোঁষণ! দিতে চাই । সে 
আসিলে তাহাকে রাজত্ব দিয়! আমি কাশীবাদ করিতে পারি। আমার বরস 
বেশী হইয়াছে । এখন বিবয় ত্যাগ করিয়! ঈশ্বধ় চিন্তাই আমার কর্তৃবা। কিন্ত 
উপেন্ত্র ে জীবিত আছে তাহা আমি আশা! করি না। যদি ঘোষণ! দিলেও সে 
না আসে তবে দত্তক পুত্র রাখিরা বিষর বাসন! ত্যাগ করিব।” এই বলিয়। 
মহেন্্র অশ্রপূর্ণ নয়নে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। 

কাচারী ভঙ্গ হইলে গোপাঁর বাড়ী আসিয় উপেন্দ্রের নিকট আন্পূর্বিক সমস্ত 
কথা বলিলেন এবং মহেন্দ্রের দ্গিগ্ঝভাব অকৃত্রিম জানিয়া উপেন্দ্রকে প্রকাশ 
হইতে পরাদর্শ দিলেন। কিন্তু উপেন্দ্রের মনে স্বতন্ত্র ভাব উদয় হইল। তিনি 
কহিলেন, “গোপাল দাদা ! তুমি জ্োষ্ঠের চরিত্র যেরূপ বলিতেছ আমিও তাহাই 
সত্য বোধ করি। অযথা আমি এখন ছদ্মবেশ তাগ করিয়া তাহার শরণ 
লইতে ইচ্ছ। করি না। তাহাতে আমার কাপুরুষতা হয়। যদি আমি কোনরূপ 
উন্নতি লাভ করিয্া তাহার পর জোষ্ঠের অন্নগত হই তবেই আমার পৌরুষ 
প্রকাশ হয় এবং গ্রশংস! হয়। এখন উন্নতির সুবিধাও হ্ইয়াছে। শাহজাহান 
এখন সম্রাট হইগ্লাছেন। তাহার জ্যেষ্ঠ এবং প্রিয়তম পুত্র দারাশেকে! আমাকে 
- অত্যন্ত ভালবাসিতেন। এখন শীহজাদ। দারার নিকট উপস্থিত হইলে অবস্ত 
কোন মন্ান্ত পদ পাইতে পারিব। তখন স্্েষ্ঠ ভ্রাতার আহ্গত্য স্বীকার 


উপেন্্রনারায়ণের দিল্লী যাত্র!। ১৯৯ 


করিব। অক্ষম বাক্তি অনুগত হইলে তাহাকে কেহ বিশেষ বিনীত ব| ক্ষমা- 
পরাযণ জ্ঞান করে না। আমি বদি ভ্রাতার সহ বিবাদ করিতে সমর্থ হইয়াও 
তাঁহার অনুগত হই তবেই জ্কোষ্ঠের নিকট আমার আদর হইবে এবং সকল লোকে 
আমার পূর্ব বিদ্রোহ কেবল শৈশবস্থলত চপলতার এবং কুমন্ত্রীগণের কুপরামর্শের 
ফল বলিয়া নিশ্চয় করিবে। এখন জাঁনিলাম যে আমাদের পরিবার ও স্বজনগণ 
সকলেই স্থথে আছে স্থতরাং আমাদের সে চিন্তা থাকিবে না। এখন এই 
মহোল্নতির সুযোগ কদাচ 'অবহেলা! করিব না। আমি অবশ্ঠই দিল্লী যাইব। 
তুমিও আমার সঙ্গে চল।” 

গোপাল ইতস্তত: করিতে লাগিলেন। উগেন্ চক্ষু বিস্তার করিয়া কহিলেন, 
দ্তুমি কি এখন আমাকে তুচ্ছ জ্ঞান ক?” গোপাল নম্রভাবে বলিলেন, “না, 
আপনি প্রভু আমি দান, আপনার অবাধ্য হই আমার সাধ্য কি? তবে কোন 
প্রয়োজন মত সংপরামর্শ দেওয়া আমার অবঠ্ঠ কর্তব্য । এখানে আপনার জন্য 
রাজস্ব প্রস্তুত তবে এখন আর দিল্লী গিয়া উন্নতি আবশ্তক বোধ হয় না। যদি 
দির্লী যান তবে আগে রাজা! হইয়া পরে যাইবেন। দরিদ্র ভাবে না গিয়! আমীরভাবে 
যাইলে ভাল হইবে” উপেন্্র অমনি হাস্তমুখে কহিলেন, “আমি তো আগেই 
বলেছি যে আমি দীন হীন অবস্থায় দাদার কাছে গিয়। অনুগ্রহপ্রার্থী হইতে চাহি 
না। তুমি আমার সঙ্গী হইবে কিনা তাই বল।” গোপাল স্বীকার করিলেন। উপেন্ 
আবার বলিলেন, “বাদশাহী দরবারে আমার দরিদ্র ভাবে যাওয়া হয় না। পথে 
দরিদ্র ভাবে যাওয়াই ভাল। পথে বড় মানবী দেখাইলে কেবল চোর ডাকাতের 
ভয় হয়। তুমি গয়াশ্রান্ধ করিবার উছছিলাঞ্ দাদার নিকট ছুটা লও। এক 
হাজার মাত্র টাকা যোটাও। দিল্লীতে গিয়া তাল বাঁস! করিয়া, শাহজাদার সঙ্গে 
দেখ করিব। পাঁচ মোহর নজর দিতে হইবে। একমাস বাঁসা খরচ করিতে 
হইবে। বৌঁধ হয় হাজার টাকার সম্কুলান হইতে পারে ।” গোপাল “যেআজ্ঞা” 
বনিয়! বিদাঁর হইলেন। পাঁটরাণীর টাকা,অলঙ্কার এবং দরব্জাত যাহা ছিল. 
মহেন্দ্র তাহা আত্মসাৎ করেন নাই সুতরাং গোপাল অতি সহজেই টাকা 
যোটাইলেন, অধিকন্ত পাঁচথান আকবরী মোহর, একটি হীরকাঙ্থুরী, একছড়া 
মুক্তার মালাও আনিলেন.। তিনি নিজেও তীর্থযাত্রার ভাগ করিয়। মহেন্দ্রে 
নিকট ছুটা লইলেন এবং শুভক্ষণ দেখিয়। উভয়ে দিল্লী যাত্র! করিলেন। 


ত্রয়োদশ অধ্যায়। 


উপে্ানারীয়ণের দিদী যাত্রা! ।--মহেত্তের মৃত্যু।-_উপেজেয গৃহ প্রত্যাগমণ। 
_ মল্লিক উপাধি।-চেপুর প্রচলন ।--বাণিজ্য ও দেণীয় উন্নতি । 

রাজধর্ম এবং ব্যক্তিগত ধর্ম প্রচুর বিভিন্ন ভগবান মন্থ বিভিন্ন অবস্থার লোকের 
জন্য ভিন্ন ভিন্ন কর্তব্য কর্ম নির্দেশ করিয়াছেন। জগতে সমস্ত লোকের অবস্থা 
কখন সমান ছিল না, এখনও নাই এবং ভবিষাতেও কখন হইবে না। মুতরাং 
তাহাদের কর্তব্য কর্ম সমান হইতে পারে না৷ যেরূপ কার্ধ্য করিয়। একজন 
সর্বত্র এশংসনীয় হয় ঠিক সেইরূপ কার্ধ্েই আনে নিতান্ত নিন্দনীয় কাপুরুষ মধ্যে 
গণ্য হ়। অনেকে দৈবগতিকে কৃতকার্য হইফ্সই প্রশংসনীয় ও পূজ্য হইয়াছেন। 
রোমের সম্রাট অগষ্টস, দি্ীর সম্রাট শের শাহ ও শাহজাহান, মহারাষ্ট্রপতি 
শিবজী যে উপায়ে রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন াঁহ! অতি নিন্দনীয়। যদি তাহার! 
জয়ী ন! হইতেন কিন্বা রাঙ্জ্য লানের অনতিবিজ্বেই লীলাসম্বরণ করিতেন তবে 
উাহার! অতি জন্য ঘ্বণিত লোক বলিয়! গণ্য হইতেন। কিন্ততীহারা সৌভাগাক্রমে 
যেমন জয়ী হইয়াছিলেন তেমনি দীর্ঘকাল রাজ্য ভোগ করিতে পারিয়াছিলেন। 
সেই সময়ে তাহারা সৌভাগ্যের অতিমাত্র সন্যবহার দ্বারা স্খ্যাতি নাভ করিয়া- 
ছিলেন। তখন তাহাদের পূর্ববরৃত কুকর্ণও সংকর্ম॥ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। 
গক্ষান্তরে দিল্লীর মমাট নদিরউদ্দীন অতি সদাশয় তপন্বী ছিলেন। তিনি রাজ্যের 
একটি প়স! নিজ তোগ বিলাদিতার জগ ব্যয় করিতেন না! । *তিনি অতি সত্যবাদী 
জিতেন্িয় এবং দয়াশিল ছিলেন। ধ্যান উপাসন! অপতগেই তাঁহার অধিকাংশ 
সময় ব্যয় হইও। তিনি রাজকারধ্য পর্যালোচনার সময় পাইতেন না । তীহার 
কর্মচারীগণ প্রজ্জার উপর অত্যাচার করিত। ফণতঃ তাহার রাজত্বে প্রজাগণের 
*% নদিরউদদীন পুন্তকের অনুলিপি করিয়া, তরন্ধ আয় দ্বার! নিজের জীবিক| নির্বাহ 
ফরিতেন। তাহার একমাত্র রান্তী ছিল; ভাহাকে ম্বহত্তে সমুদার খৃহকাধ্য লষ্পন্ন করিতে 
হইত। একদা! রদ্ধনকালে তাহার অঙ্গুলি দ্ধ হওয়ায়, তিনি একটা দামীর জন্ত স্বামীর নিকট 
্রার্ঘন৷ করেন। (নসিরউদ্দীন তছুত্বরে বলেন, “আমি রাজোর রক্ষক মাত্র, ুতরাং রাজস্ব 


অনর্থক ব্যয় করিতে গাঁরি না|" ভাহার রাজত্বে প্রজাদিগের বিশেষ কষ্টের কোন স্পষ্ট প্রমাণ: 
পাওয়া যায় না। পু 





উপেন্দ্রনারাঁয়ণের দিল্লী যাঁঞ্রা। ২১ 


বিশেৰ স্থ ছিল না। পক্ষান্তরে অগষ্টদ্‌, শের, শাহজাহান রাজধর্শ্ম সম্মত 
সুশাসন দ্বারা নিজ কুকর্ম ও চরিত্রগত দোষ সত্বেও রা'জধি বলিয়া যশোভাজন 
হইয়াছিলেন। তীহাদের রাজত্বে রাজ্যের কৃষি বাণিজ্য, শিল্প সাহিত্যের 
প্রচুর উন্নতি হইয়াছিল এবং প্রজাগণ সুখী ছিল। 

উপেন্্র সন্ন্যাসীবেশেই সাতগড়! হইতে বাহির হইলেন। গোপালও 
গেরুয়া বসন ধারণ করিয়। একটি মাত্র ভৃত্য সহ তীর্থ যাত্রা সাজে 
বাহির হইলেন। নগরের একক্রোশ দূরে পুর্ব নির্দিষ্ট স্থানে উভয়ের 
সাক্ষাৎ হইল। তীহারা গয়া, কাঁশী, অযোধ্যা, প্রয়াগ, বৃন্দাবন 'আদি 
তীর্থ করিয়া দিল্লী গমন স্থির করিণেন। বায় সম্কুলন ও বিপদাশঙ্কা লাঘব 
জন্য তাহারা পদব্রজে দরিদ্র ভাবে চলিলেন। উপেন্জ্র ছুরবস্থায় শিক্ষিত হইয়- 
ছিলেন। তিনি প্রচণ্ড রৌদ্রে বিনা ছত্রে অসম্রীন বদনে চলিলেন। তাঁহাদের 
ভৃত্য কালু ভূ'ইমালীর মাথায় তলপী থাকায় তাহাকে রৌদ্র তত বেশী লাগিল না। 
সে সেই বোঝা মাথায় করিয়া তীর্থদর্শন কুতুহলে পরমোল্লাসে যাইতে ছিল। 
গোঁপাল মহাবিপদে পড়িলেন। শারীরিক পরিশ্রম করা, বহুদূর পদব্রজে চলা, 
শীত শ্রীষ্ম রৌদ্র বৃষ্টি সহা কর! তাহার অভ্যাস ছিল না। তীহার বয়সও 
প্রায় প্চশ বতনর হইয়াছিল। তিনি ছুই ক্রোশ পথ গিয়াই একান্ত শ্রান্ত 
ক্লান্ত হয়! পড়িলেন। শরীরে ঘর্ম্ের স্রোত পড়িতে লাগিল, পায়ে বেদনা 
হইল এবং তৃষ্তায় কণ্ঠ শুষ্ক হইল। অথচ রাজকুম|র উপেন্ত্র যে কষ্ট করিতেছেন 
তিনি তাহা সহিতে পারেন না, একথা বলিতেও গোপালের লজ্জা বোঁধ হইল। 
তিনি অতি কষ্টে আরো এক ক্রোশ গেলেন। উপেন্ত্র ও কালু কিছুদূর আগে 
গিয়া দেখেন গোপাল পাছে পড়িয়া আছেন । তাহার! বৃক্ষ ছায়ায় অপেক্ষা 
করেন আবার গোঁপাঁল নিকটে আদিলেই চলিতে আঁরস্ত করেন। তাহাদের 
কতক বিশ্রাম হয়, বিপন্ন গোপালের বিশ্রাম করিবারও স্ববিধা হয় না। বহু 
কষ্টে তিন ক্রোশ গিয়া গোপাল একবারে অবসন্ন হইরা পড়িলেন এবং জলপান 
উছিলায় বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িলেন। সঙ্গীদ্য়ও তাহার অন্থরোধে বিল | 

অতি পরিশ্রমের পর হ্ঠাঁৎ জলখাওয়াতে সর্দি গরমী হয়। এজন্য গোপাল 
কিছুকাল বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। পথশ্রমে তাহার বোধ হইল যে তিনি 
অবশ্যই দশ ক্রৌশের কম আদেন নাই। তিনি কালুকে তীহাঁর পা টিপিতে 
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বলিলেন। কালু তামাক সাঁজিয়া দিয়া পা টিপিতে টিপিতে বলিল, “সরকার 
মশায়! এইটুক আসিতেই এত-_আঁপনি কয় বছরে গয়! যাবেন?” গোপাল 
বিরক্ত ভাবে বলিলেন, “যে দশ বার ক্রোঁশ এসেছি এই যথেষ্--রোজ যদি এত 
খানি যেতে পারি তবে বিশ দিনে গয়া গৌঁছিব। কেমন কুমার সাহেব! 
প্রতিদিন দশ ক্রোশ যাওয়া! কম পথ নয়।৮ উপেন্দ্র বলিলেন, “ই, প্রতাহ দশ 
ক্রোঁশ সমাঁনে চলিতে পাঁরিলেই যথেষ্ট, কিন্তু তুমি প্রথম দিনই এইটুক রাস্তা 
আসিতে যত কাতর হয়েছ তাতে রোজ যে তুমি পাঁচ ক্রোশ চল্তে পারবে 
তাও আমার ভরসা হয় না।” গোপাল হতাশ্বীদ হইয়! বলিলেন, “কুমার সাহেব! 
তীর্থ আমার মাথায় থাঁকুক--আমি ফিরে ঘরে যাই, প্রত্যহ এর চেয়ে বেশী চলা 
আমার সাধ্য নাই। আপনার নব্য বয়স আমি 'আধ বুড়ো আমাকে বিদায় দিন 1 
উপেন্্র কহিলেন, “দূরবর্তী স্থানে নিজের বিশ্বাপী একজন লোক না থাঁকিলে ভাঁল 
হয় না, তোমাঁকে ছাঁড়িতে পারি না, বরং নৌকা বাঁ গাঁড়ীযোগেই চল! যাবে তবু 
তোমার যেতেই হবে__বুজেছে! গোপাল দা, তুমি বই আমার বিশ্বাসী 'লোক কেহ 
নাই।” গোপাল গলবস্তরে প্রণাম করিয়! কহিলেন, “আমার বন্দর হাটা অভাঁস 
নাই, নতুবা সাঁধ্যাতক আপনার কার্ধ্যে এ দাসের কোন ওজর নাই 1 

কালু তখনও উপেন্দ্রকে চিনিতে পারে নাই। উভয়ের কথোপকথন 
শুনিয়া তাহার 'মনে সন্দেহ হইল। কালু জিজ্ঞাসা করিল, “সরকার মশায়, এ 
সন্ন্যাসী বাঁবাজী কে? তাঁকে আপনি. “কুমার সাহেব” বলেন কেন এবং 
তাঁকে এত মান্ত করেন কেন ?” গোপাল বলিলেন, “চুপ, চুপ, সাধু সন্ন্যাসীদিগকে 
এই রূপই বলিতে হয় এবং এইরূপ মান্যই করিতে হয়। পাঁছে তোর কথা 
শুনে রাগ হয় তাঁইতে বলি আর এরূপ কথা কখন মুখে আনিস্‌ না “কানু 
অমনি চুপ করিল। 

উপেন্দ্রের অনুমতি পাইয়া গোপাল নৌক! ভাড়া করিলেন। নৌকায় 

রাজমহল পর্যন্ত গিয়া শেরশাহী সড়ক পাইলেন । তখন তাঁহার! উটের গাড়ী 
যোগে চলিলেন। গয়া, কাশী, অযোধ্যা, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন সদর্শন ও 
তীর্থ কার্য সমাধা করিয়া! একশত দিনে দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। শাহ- 
জাহানের সুশীসনে প্রকাশ্ঠ পড়কে দস্্ুভয় ছিল না, সুতরাং তীহারা পথে 
কৌন বিপদে পড়েন নাই। 


উপেন্্রনারায়ণের দিল্লী যাত্রা ২০৩ 


|... উপেন্্র দিল্লীতে সুবিধা মত একটি বাস! ভাড়া করিলেন, মোটামুটি সন্থান্ত 
লোকের যোগ্য করিয়া সাজ সরগ্রাম খরিদ করিলেন, সন্ন্যাসী বেশ ত্যাগ 
করিয়া! জাম! জোড়া, পাগড়ী, পরিলেন। আলখাল্লার উপর কোমরবন্ধ ও 
গলায় মুক্তার মালা পরিলেন। তখন কালু চিনিতে পারিয়া গোপালকে কহিল, 
“্পরকার মশায় ! এ সন্ন্যাসী বাঁবাজী কি আমাদের ছোট সাহেব?” গোপাল 
হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “এখন চিন্তে পালি- দেখ. দেখি পোষাকে মানুষের 
কত চেহারা বদূলায়।” কালু বহুদিন পরে উপেন্দ্রকে দেখিয়৷ আহলাদে গদগদ 
হইয়া প্রণাম করিল। 

উপেন্ত্র পালকী ভাড়া করিয়া শাহজাদ। দারাশেকোর দব্রে চলিলেন। 
এক খান! ভাড়াটিয়া একাতে গোপাল তাহার সঙ্গে চলিলেন। দার! জানিভেন 
যে শোণ নদের তীরে তীহার! রণশায়ী হইয়াছেন) এখন তীহাদিগকে দেখিয়া 
দারা অতিশয় সমাদরে গ্রহণ করিলেন। দারা এখন বাদশাহের বড় পুত্র, তাহার 
অর্থ ও ক্ষমতা প্রচুর ছিল। তিনি অতি মংলোক ছিলেন, বিপদ কালের বন্ধ- 
দিগকে পুরস্কার করিতে তাহার ইচ্ছাও ছিল । ত্তীহাঁর স্ুপারিসে শাহজাহান 
উপেন্ত্রকে ৫০০২ টাকা! বেতনে ফৌজদারী কর্মে নিযুক্ত করিলেন এবং গোঁপাঁলকে 
১০০২ টাক বেতনে উপেন্দ্রের অধীনে মুন্সারিমী কর্ণ দিলেন। 

উপেন্দ্র হীনাবস্থায় জোষ্ঠ ভ্রাতার নিকট প্রকাশ হইতে লজ্জা বোধ করিয়া- 
ছিলেন। এখন সন্ত্রান্ত পদস্থ হইয়া মহেন্ত্রকে সমাচার দেওয়া উচিত বোধ 
করিলেন। তিনি অতি বিনীত ভাবে ডাকযোগে মহেন্দ্রের নিকট পত্র 
লিখিলেন,_ 

“আমার কুমনত্রীরা যখন আমাকে আপনকার বিরোধী হইতে পরামর্শ দিয় 
ছিলেন তখন অন্নবুদ্ধি ও অনভিজ্ঞতা হেতু আমি কর্তব্যা কর্তবা বুঝিতে না পারিয়া 
বিদ্রোহী হইয়াছিলাম। ধর্মের স্থুবিচারে আমি পরাস্ত হইয়া পলায়ন করত 
শাহজাহানের দলে মিলিয়াছিলাম। আমি পিতৃতু্া জোষ্ঠ ভ্রাতার বিদ্রোহী 
ছিলাম, শাহজাহান প্রকৃতই পিতৃদ্রোহী ছিলেন। শোণ নদের তীরে ঘোর যুদ্ধে 
শাহজাহ|নের এবং আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল। মামি ক্ষত বিক্ষত 
ইয়া বু কষ্টে প্রাণ বাচাই গঞ্গাতীরে উপস্থিত হইলাম। তখন আমার 
মনে অতিশয় অনুশোচনা হইল। রাজ্য, ধন; গ্রতুত্ব জন্য গ্রলোভনই যে 
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আমার কুবুদ্ধি ও পাঁপের হেতু তাহা তখন আমি প্রথম বুঝিতে পারিলাম। আমার 
রাজসিক বুদ্ধি অন্তর্থিত হইল। আমি লোভ ত্যাগ করিয়া ব্রহষচরধ্য গ্রহণে সংকল্প 
করিয়৷ জনকপুর নিবাসী মহোপাধ্যায় জগন্নাথ শান্ত্রীর টোলে সংস্কৃত অধ্যয়ণ 
করিলাম। তখন মনস্থ করিলাম যে ৬গয়াধামে গিয়া পিতৃলোকের পিগুদান করত 
বরেনদ্রভূমিতে গিয়া! আপনকার পদানত হইয়া পূর্ববরুত পাপ ধৌঁত করিব। তাহার পর 
যাজনিক ব্যবসায় ছারা নিষ্পাপ নিলেভে জীবিকা নির্বাহ করিব ।গয়াধামে গোপাল 
সরকারের সহ সাক্ষাৎ হইল। তাহার প্রমুখাৎ শাহজাহানের সাত্রাজ্য প্রাপ্তি 
ংবাদ শুনিয়। আবার লোঁভে পড়িলাম। শাহজাদা দারা আমাকে বড় ভাল 
বাদিতেন । আমি ও গোপাল তাহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি 
স্থপারিস করিয়া আমাকে দিল্লীতে ফৌজদারী কর্ম দিয়াছেন এবং হাঁজার 
সেনার উপর মন্সব্দারী দিয়াছেন। গোপাল ১০০২ টাকা বেতনে 
আমার অধিনে খুন্সারিম হইয়াছে । তাহার ভৃত্য কালু ভূঁইমালীও 
এখানে আছে। খোরাঁদানে যুদ্ধ থাত্রার জন্য সমাট শাহজাদা 
দরাঁকে বরণ করিয়াছেন। বৌধ হয় তাহার সঙ্গে আমারও যাইতে হইবে । জীবন 
অনিত্য, বিশেষতঃ যুদ্ধার্থীদের জীবনের ক্ষণকালও ভরসা নাই। আমি যদি 
আপনকার আশীর্ধাদে মঙ্গল মত ফিরিয়া আদি তবে শ্রীচরণ দর্শন করিব। 
নতুবা! এই পত্র দ্বারাই এই জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিলাম। আমি লল্জা 
ও নির্ধেদ বশতঃ এতদিন কোন সমাঁচার লিখি নাই। আপনি বাৎসল্য গুণে 
এই নরাধমকে ক্ষমা করিবেন। আমার প্রাণগতিক মঙ্গল জানিবেন। জননী 
দেবীকে ও অন্যান্য গুরুজনকে আমার মঙ্গল জানাইবেন। গোপাল ও কালুর 
মঙ্গল সংবাদ তাহাদের বাড়ীতে দিবেন । সতত তথাকার মঙ্গল সংবাদ জানাইয়া 
চিন্তা দূর করিবেন ।” 

বাদশাহী আমলে সমস্ত সহরে এবং পরগণার সদর কশবাতে ডাকঘর ছিল। 
অশ্বীরোহী বরকন্দাীজগণ এক ডাকঘর হইতে অন্য ডাকধরে চিঠি পৌছাইত। 
প্রতি ডাকঘরে একজন ডাকমুনসী ও একটি পেয়দা থাকিত। টিকিট ছিল না, 
রেজেটুরী কর! ছিল না। সন্ত চিটি বেয়ারিং যাইত। সমস্ত সরকারী চিঠি ও 
রাজ জমিদারদের চিঠি পেয়দ! গিয়া বিলি করিত। অন্যান্য চিঠি বিলি হইত না। 
লোকে ডীকঘরে তত্ব করিয়। মাশুল দিয়া নিজ নামিক চিঠি লইয়৷ যাইত্। 


উপেন্ত্রনারায়ণের পত্র । ২০৫ 


দুরত্ব অনুসারে মাশুল কমবেশী হইত। জমিদারদিগের বাড়ীতে বিলি হওয়ার জন্য 
বাধিক গুন্ধ দিতেন। সেই শুন্বদ্বারা৷ ডাকমুন্সীর বেতন, পেয়দার বেতন এবং 
ডাকঘর হইতে জমিদারদের বাড়ী যাইবার রাস্ত। মেরামত নির্ববাহ হইল।জমিদারদের 
চিঠির কোন মাগুল লাগিত না। ইহাতে জমিদারদের প্রচুর স্থুবিধা ও সম্মান 
হইত। এখনও সেই বাদশাহী নিয়মের অনুদূরণে ইংরেজ গবর্ণমেন্ট জমিদাঁর- 
দের নিকট ডাক সেস. লইয়৷ থাকেন। কিন্তু এখন তাহাতে জমিদারদের কোন 
লাভ বা! সম্মান নাই। কারণ সর্বসাধারণের ন্যায় তাহাদের চিঠিতেও মাশুল 
লাগে এবং সকল চিঠিই সমানে বিলি হয়। মাশুল বাঁকি থাকায় তখন কোন চিঠি 
খোয়া যাইত না৷ স্ৃতরাং রেজেষ্টরী করার তুল্য ফল হইত। তখন চিঠির ওজন 
ধরিয়া মাশুল কম বেশী হইত না । কিন্তু তখন অপর লোকের চিঠি পাইতে অনেক 
বিলম্ব হইত। বিস্তর চিঠি ডাকঘরেই পড়িয়! থাকিত এবং বৎসরান্তে দগ্ধ হইত। 
কিন্তু দরকারী চিঠি ও জমিদারদের চিঠি পৌছিতে কিছুমাত্র গৌণ বা গোলযোগ 
হইত না। 

মহেন্দ্র বহুকাল পরে উপেন্দ্রের পত্র পাইয়া অতিশয় মনোযোগপূর্বক পাঠ 
করিলেন। তখন তিনি জানিলেন উপেন্দ্র জীবিত আছে, সে যে তাহার 
বিরোধী হইয়াছিল তাহা কেবল কুপরামর্শ ও বাঁলচাপল্য জনিত, উপেন্দ্ 
কাপুরুষ নহে, সে নিঃসহায়ে কেবল নিজ চেষ্টায় সংস্কৃত পড়িয়া পঙ্ডিত হইয়াছে 
এবং সম্রাটের প্রিয় হইয়া উন্নত পদ পাঁইয়াছে, সে এখন তাহার অনিষ্ট করিতে 
সমর্থ হইয়াঁও অনুগত হইতেছে সুতরাং উপেন্ত্র তীহার প্রকৃত ভক্ত। এই 
আলোচনায় তাহার হ্বদর় আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইল। চক্ষে আনন্দাশ্র পড়িল । 
তিনি চিঠিখানি বাঁরম্বার পাঠ করিলেন। সমস্ত সভাস্থ লোককে পড়িয়া 
শুনাইলেন। সমস্ত ঠাকুর বাড়ীতে পৃঙ্না ও ভোগ 'দিতে হুকুম দিলেন। 
তিনি কাঁচারী হইতে উঠিম্া নিজে বাড়ী ভিতর গিয়! উপেন্দত্রের মাতাকে 
এবং সমস্ত অন্তঃপুরিকাগণকে উপেপ্জের পত্র গুনাইলেন। দেই পত্র শুনিয়া 
মকলেই আহ্লাদিত হইল এবং উভন্ন ভ্রাতার মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে লাগিল। 
পাটরাণী পুত্রের উন্নতি শুনিয়৷ পরমাননদ লাত করিলেন কিন্তু উপেন্দের সহ 
বে মধ্যে তীহার দেখা হইয়াছিল তাহা! প্রকাশ করিলেন না। তিনি মহেন্্রকে 
কহিলেন, ণ্উপেন্ত্র যুদ্ধে যাইবে শুনিয়া আমার মন বড়ই উদ্বিগ্ন হইল, 
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তাহাকে বহুদিন দেখি নাই তাহাকে বাড়ী আদিতে লিখিয়৷ পাঠাও। আর 
তাহার স্থপাত্রী ঠিকান! করিয়৷ বিবাহ দেও।” মহেন্দ্র কহিলেন, ““'আপনকার 
যে আল্ত! আমারও সেই ইচ্ছা । উপেন্ত্রের সন্তান হইলেই গৌড়বাঁদশাহের বংশ 
থাকে ।” মহেন্ প্রথমতঃ মনে করিলেন যে তিনি নিজে দিল্লী যাইবেন। পথি মধ্যে 
গয়া,কাশী,প্রয়াগ,অযোধ্যা,নৈমিষারণ্য,মথুববৃন্দাবন দর্শন করির শেষে উপেন্্ুকে 
লইয়া! আদিবেন, কিন্তু তিনি উপেন্ত্রের পরে দেখিলেন যে উপেন্ত্র যুদ্ধোপলক্ষে 
খোরাসান যাইবে। তাহার সহ যদি সাক্ষাৎ ন! হয় তবে সমস্ত পরিশ্রম ও ব্যয় 
অনর্থক হইবে। এজন্য অগ্রে পত্র লিখিয়া বৃত্তান্ত জানা আবগ্তক বোধ করিলেন। 

উপেন্্র যে সন্ন্যাসী বেশে সাতগড়ায় আসিয়াছিলেন সে কথ! তিনি নিন্গ 
চিঠিতে প্রকাশ করেন নাই। পাঁটরানীও তদ্বিষয়ক কোন কথা মহেন্দ্রের নিকট 
ব! অন্তের নিকট গ্রকাশ করিলেন না। কাজেই মচেন্ত্র তাহ! কিছুই জানিতে 
পারিলেন না। তিনি উপেন্দ্রের পত্রের উন্তরে লিখিলেন যে, “তুমি কেবল 
মাত্র নিজ চেষ্টায় সংস্কৃত এবং সমাটশাহদাহানের প্রিয় পাত্র হইয়া উচ্চপদ 
এলাভ করিয়াছ, ইহাতে আমি আরো আহলাদিত হঈলাম। চাঁকরী 
করিবার দুইটি উদ্দেন্ঠ, তন্মধ্ প্রথম উদ্দেশ্য অথোপার্জন আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্ঠ 
নিজ কৃতিত্ব প্রদর্শন। তুমি যে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছ এবং বাদশাহের প্রিয় 
হইস্া উচ্চপদ লাভ করিয়াছ তাহাতে কৃতিত্ব প্রদর্শন যথেষ্ট হইয়াছে । তোমার 
অর্থোপার্জনের কোন প্রয়োজন নাই। আমি ক্রমে তিন বিবাহ করিয়াছি কোন 
সন্তান হয় নাই। আমি এখন বুদ্ধ হ্ইয়াছি, বৈষয়িক চিন্তাতে আর লিপ্ত 
থাকিতে ইচ্ছা নাই। আমার ইচ্ছা যে এখন তীর্থবাসী হইয়া জীবনের শেষাংশ 
ঈশ্বর চিন্তাতে অতিবাহিত করি। আমাদের রাঁজত্ব বনুপুরুষ যাবৎ চলিতেছে 
কিন্ত কখন দত্তক পুত্রদ্বারা বংশরক্ষা করিতে হয় নাই। তজ্জন্য দত্তক 
রাখিতে আমার ইচ্ছা নাই। তুমি আসিলে মামি রাঁজত্ব তোমাকে দিয়া তীর্থ 
যাত্রা করিব। আমাদের পৈত্রিক যে সম্পত্তি আছে তাহাই তোমার স্থখ 
ভোগের জন্ত যথেষ্ট। অতি লোভী হওয়া ব্রাহ্মণের পক্ষে ধর্ম বিরুদ্ধ। গুরুতর 
প্রয়োজন ভিন যুদ্ধব্রতী হওয়াও ব্রাহ্মণের পক্ষে দৃষ্য। বিশেষতঃ যুদ্ধের গ্রতি 
মুহূর্তে জীবন সংশয়। তোমার অভাব হইলে গৌড়বাদশাহের বংশ লোপ হইবে। 
অতএব তুমি চাঁকরী ত্যাগ করিয়া অবিলথে দেশে আগিরা পৈত্রিক রাজত্ব গ্রহণ 


মহেন্ত্রের পত্র। ২০৭ 


কর এবং বিবাহ কর। আর তোমার বিদেশে থাঁক৷ অন্ুচিত। তুমি আমার 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিন্তু বয়সে সন্তানের তুলা। তুমি আমার কথ! কদাচ লঙ্ঘণ করিও 
না। আর গাটরাণী মাতারও তাহাই একান্ত ইচ্ছ!। তোমার যুদ্ধ যাত্রার 
কথা শুনিয়। তিনি নিতান্ত উদ্িপ্ন হইয়াছেন এবং তোমাকে অবিলম্বে দেশে 
আসিতে অনুরোধ করিতেছেন। সেই মাতৃমান্তা পালন তোমার সর্বথা কর্তব্য । 
মাতুল মহাশয় তোমাকে রাজপদ দিবার জন্ত তোমার শৈশব কালে যে বিবাদ 
উপস্থিত করিয়াছিলেন তজ্জন্য আমি তোমাকে কিছুমাত্র দোষী জ্ঞান করি নাই। 
দে সমস্ত অপরাধই মৃত মাতুল দ্িনমণি সান্যাল মহাশয়ের ছিল, তাহা আমি 
জানি। তীহার পাঁপের শাস্তি তিনি পাইয়াছেন। অন্য কাহারও কোন 
অপধাঁধ নাই তজ্জন্ত আমি অন্ত কাঁভারও দণ্ড করি নাই। সেজন্য তোমার কোন 
লজ্জ! কিংবা ভয় কর! অনাবন্তক স্থৃতরা ক্ষম! প্রার্থনাও অনাবশ্তক। এখানে 
সকলের মঙ্গল জাঁনিবে এবং গোপাল সরকার ও কালু ভূঁইমালীর পারিবারিক 
মঙ্গল তাহাদের জানাইবে। অবিলম্বে তোমাদের মঙ্গল সংবাদ লিখিয়া চিন্তা 
দুর করিবে। আর প্রচণ্ড খু খুড়ামহাশয়ের বদি কোন সংবাদ জান তবে 
তাহা ও আমাকে জানাইবে 1” 
এই চিঠি পাইবার পূর্বেই শাহজাদা দারা যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন। উপেন্্ 
তাহার মঙ্ে গিয়াছিলেন। গোপাল দিল্লীতে ছিল। চিঠি দিল্লীতে পৌছিলে 
গোপাল ঠিকাঁন! বদ্লাইয়া “শাহজাদা দারার লক্কর ছাউনী” বলিয়া ঠিকানা 
লিখিয়া দিলেন। উপেন্দ্র ছাঁউনীতে চিঠি পাইয়! তছুত্তরে পিখিলেন যে, “আমি 
শাঁহজাদ| দারার নিজ দেনার অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হইয়া অতি সম্মানে আছি। এখন 
ছুটি চাহিলে ছুটি পাইব ন| বরং শাহজাদা আমাকে ভীরু বিবেচনায় উচ্চপদ হইতে 
নি়তর পদে অবনত্ত করিবেন। এজন্য যুদ্ধের অনসান পর্যন্ত আমার অপেক্ষা 
করিবেন। যদি যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত জীবিত থাকি ওবে গিয়া শ্রীচরণ দর্শন করিব। 
গর্ত খুড়া রোহিলথণ্ডের শুবেদার হইয়াছেন এইদ্ূপ সংবাদ জানি কিন্ত 
তীহার সহ আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। গোপাল ও কানু দিল্লীতে আছে।” 
ইহা পূর্বেই বল হইয়াছে যে তৎকালীন চিঠির মাগুল ওজন অনুযায়ী হইত না, 
দূরত্ব অনুসারে হইত। বাঙ্গীল! দেশ হইতে দিদ্লীতে একখানি চিঠি গাঠাইলে তাহার 
মাশুল কিছু কমবেশি ১ একটাকা চারি আন| লাগিত। সেইজন্য মহন 
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একমাত্র উপেন্ধের চিঠিতে এত বিভিন্ন ব্যক্তির সমাচার জানিতে চাহিয়াছিলেন। 
তৎকালে তন্দরপই রীতি ছিল। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তিকে পৃথক চিঠি পাঠাইলে, 
মাশুল খুব বেশী লাগিত অথচ এক পত্র বৃহৎ হইলেও মাণুল বেশী হইত 
না। | ৃ 

দারা বাদক্ষণ পার হইলেই উজবকদের সহ যুদ্ধ আরম্ত- হইল। 
অন্বরের রাজা জগৎসিংহ বাদশাঁহী সেনার নায়ক ছিলেন; উপেন্্র দারা 
নিজ সেনার নায়ক ছিলেন। দার! সর্ধোপরি কর্তা ছিলেন। তিনি যেমন 
হিনুপ্রিয ছিলেন তেমনই হিন্দুরাও তাঁহার একান্ত অনুগত ছিল। উজবক, 
কাল্মক, সেল্জাক, কাল্শাক প্রত্ৃতি ছূর্দান্ত তার্ডার জাতি বারংবার পরাস্ত 
হইয়! দারার অধীনতা স্বীকার করিল। কেবল সনরখণ্ড ও বোখার ছুর্গ ভিন্ন 
সমস্ত তুরান ও খোরাশান দারার হস্তগত হইল। দারা স্বয়ং সমরখও 
অবরোধ করিলেন এবং বোখাঁরা অধিকার জন্য রাঁজা জগৎসিংহকে পাঁঠাইলেন। 

উজ বক সেনাপতি মিজ1 আখর বুঝিলেন যে, দিন্লীপতির রাজপুত সেনা 
সম্মুখ যুদ্ধে জেয়। সুতরাং তৈমুর বংশের পুরাতন রাজ্য আবার তাহাদের 
দখল হওয়া অনিবার্ধ্য। আখর কোন প্রতিকারের উপায় করিতে না পারিয়া 
স্বপক্ষীয় অমাত্যগণের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা সন্মুখ যুদ্ধ ত্যাগ 
করিয়া ওৎপাঁতিক যুদ্ধ করিভে পরামর্শ দিল | মীর খাদিম আলি নামক 
এক জন সৈয়দ বহুদিন ভারতবর্ষে ছিল। সে কহিল যে, “মহাঁমোগল যে তৈমুর 
সম্তান এবং এই দেশীয় মুসলমান তাহ! জানাইতেই তার্ভীর জাতি সহজে দারার 
অধীনত স্বীকার করিতেছে। আঁপনি ঘোষণা করুন যে তৈমুর সন্তান 
হিন্ুস্থানে গিয়া আধা কাফের হইয়াছে। তাহারা হিন্দুর কন্ঠা বিবাহ করে। 
শাহজাহান বাদশাহ নিজে এবং তাহার পুত্র দার! উত্তয়েই হিনুয়াণীর গর্ভজাত। 
তাহাদের সেনাপতি ও প্রধান প্রধান কাঁধ্যকারকগণ সকলেই হিন্দু। তুরান 
মহামোগলের দখল হইলে, তীহার হিন্দু কুটুত্বের৷ শুবেদার হইবে । তাহাতে 
প্রকৃতপক্ষে তুরানে হিন্দুদেরই আধিপত্য হইবে। হিন্দুরা অতি নিষ্ঠুর কাফের । 
তাহার! মুসলমান প্রজা ধরিয়া দেবদেবীর পুজীয় বলিদান করিবে। ফলত: 
তাহাতে তুরাণে মুসলমানদের ধর্ম ও ধন প্রাণ রক্ষা হওয়া কঠিন হইবে। 
এইরূপ ঘোষণ! হইলে প্রজার মহামৌগলের বিরোধী হইয়| উঠিবে। আমি 
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চেষ্টা করিয়া দাঁরার নিজ সেন! মধ্যে মুসলমানদিগকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিব। 
তাহা! হইলেই আমাদের মঙ্গল নতুব| আমাদের রক্ষার আর কোন উপায় নাই ।” 
মির্জ' আথর মন্ত্রীদের পরামর্শ মত দ্বন্দ যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া আস্কন্দীগণকে 
উৎপাত করিতে লাগিলেন । অন্যর্দিকে খাদিম আলির পরামর্শ মত ঘোষণা করিয়া 
 প্রজ্জাগণকে মোগল সেনার বিরোধী করিয়া তুলিলেন। দারার মুসলমান দেনা 
কতক বিদ্রোহী হইয়া বিপক্ষে যোগ দ্িল। যাহাদের হিন্দস্থানে সম্পত্তি ছিল 
তাহারা স্পষ্ট বিদ্রোহী হইল না বটে কিন্তু কর্তব্য কাঁধ্যে গ্রচুর শৈথিল্য করিতে 
লাগিল। দার! নিজ অনুরক্ত হিন্দু সেনার বিক্রমে বহু যুদ্ধে জয়ী হইলেন বটে 
কিন্তু তুরাণ দখল করিতে অসমর্থ হইণেন। তীহার মেন! যেখানে যায় অমনি 
সেখান হইতে সমস্ত প্রজা পলায়ন করে) তাহার সেনা সরিয়া গেলেই তার্তার 
জাতি মে স্থান আবার অধিকার করিল। দেশে ছুতিক্ষ উপস্থিত হইল। 
দারা কাবুল হইতে রসদ আনাইলেন। আথর পথিমধ্যে সেই রসদ লুঠ 
করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু পাঁরিলেন না । সমস্ত দেশ উৎসন্ন প্রায় হইল । 
তখন আথর সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। দার! দেখিলেন তুরাঁণ অধিকার করা 
অসাধ্য। সুতরাং তিনিও সম্মত হইলেন। মির্জা আথর দিল্লীপতির অধীনত! 
স্বীকার করিয়া বাধিক পঞ্চাশ হাজার টাক! নালবন্দি দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন ) 
নগদ ছুই লক্ষ টাকা এবং তিন শত উৎকৃষ্ট ঘোড়া উপচৌকন দিলেন। দারা 
তাহাই লইয়া মাঁনে মানে ফিরিয়া 'আসিলেন। আথর নালবন্দির টাক! 
কখনই দেন নাই এবং মহামোগলগণও তাহা! আদায়ের চেষ্টা করেন নাই। 
বাস্তবিক নালবন্দি দিবার চুক্তি কেবল মহামোগলের সম্মান রক্ষার্থেই সন্ধিপত্রে 
লিখিত হইয়াছিল ) তাহা! যে প্রক্কৃত পক্ষে দেওয়া হইবে না, তাহা উভয় পক্ষই 
বুঝিয়৷ ছিলেন। 
দার! প্রত্যাগমন করিয়া পিতার নিকট জগংসিংহ ও উপেন্ত্র খার প্রশংসা 
করিলেন এবং মুসলমান কর্মচারীর নিন্দা করিলেন। মুসলমান: সহ তাহার 
পূর্বাবধি অসপ্ভাব ছিল সেই ভাব আরে! বদ্ধিত হইল। উপেন্ত্র পাঁচ হাজারী 
মন্সবদার উপাধি পাইলেন এবং মাঁলবের গুবেদার নিযুক্ত হইলেন। তাহার 
সেই সকল সনন্দ এখনও বিমান আছে 
উপেক্ত্র দিশ্ভীতে ফিরিয়া আিবার সংবাদ পাইবামান্র মহেন্ত্র তাহাকে 
২৭ 
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বাড়ীতে আসিতে অন্থরোঁধ করিলেন। কিন্তু উপেন্্র এতবড় উচ্চপদ পাইয়! 
তাহা কিছু দিন ভোগ ন! করিয়া বাড়ীতে যাইতে সম্মত হইলেন না। তিনি 
এক বৎসর কাল মালবের শুবেদারী করিয়া ছুটি লইলেন এবং নৌকা পথে 
গোপাল ও কালুকে সঙ্গে লইয়া! দেশে রওন! হইলেন। তিনি নৌকায়যাইতে 
যাইতে পথে যেখানে কোন ডাঁকঘর পাইতেন সেখান হইতেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে 
চিঠি পাঠাইতেন। অথচ তীহার কোন নির্দিষ্ট ঠিকানা না থাকায় তিনি 
নিজে কাহারও কোন চিঠিপত্র পাঁইতেন নাঁ। দিল্লী আগর! হইতে তাঁহার 
বাড়ী পর্যযস্ত সমস্ত রাস্তাতেই নদীর তাটি। ভাটিয়াল নৌকার ন্ায় স্থুখের. যান 
তখন আর ছিল না, স্থুতরাং উপেন্ত্র অতি স্থুখে অতি দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন । 
স্বদেশের এবং স্বজনগণের প্রতিমূর্তি তাহার নে উদ্দিত হইল। তিনি তাহাদের 
সহ কিরূপ আলাপ ও ব্যবহার করিবেন দিবানিশি তাহাই চিত্ত করিতে করিতে 
সাতগড়ার ঘাটে উপস্থিত ভইলেন। সেক দিনই কিছুকাল পূর্বে মহেক্দের 
মৃত্যু হইয়াছিল। উপেন্ত্র বিলের ঘাটে জোষ্ঠ ত্রাতার জলত্ত চিতা দেখিয়া 
শোকে রোদন করিলেন। তিনি চিত! সংস্কার ও পূরক পিওদান প্রভৃতি শেষ 
কর্তব্য সম্পাদন করিয়া শোকসত্তপ্ত হৃদয়ে সন্ন্যাসী বেশে গৃহে গমন করিলেন । 
মহেন্দ্র মৃত্যুর পূর্বে পাঁটরাঁণী মাতাকে বলিয়াছিলেন যে, “আমি উপেন্দরে 
যে শেষ চিঠি পাইয়াছি তদৃষ্টে বোধ হয় উপেন্ত্র ছুই এক দিন মধ্যেই বাঁড়ীতে 
পৌঁছিবে, কিন্তু আমার সহ সাক্ষাৎ হইল না ইহাতে বড়ই ছুঃখ থাকিল। 
আপনি তাহাকে আমার শেষ উপদেশ জানাইবেন যে, সে যেন আর বিদেশে 
এবং মোগল দবর্ণরে চাকরী না! করে। মোগল রাজবংশে পিতৃদ্রোহ ভ্রাতৃদ্রোহ 
প্রবল কুপ্রথা। যে সম্রাট হয় সেই নিজ ভ্রাতৃকুল নির্মূল করে। তাহাদের 
একজনের পক্ষ হইলে অন্তজন দ্বারা সর্বনাশ হইতে পারে। এজন্য বাদ- 
শাহী দর্বার হইতে দুরে থাকাই উত্তম। আমাদের নিজ সম্পত্তি যাহা আছে 
তাহাই যথেষ্ট ।” তিনি এই বলিয়া মালখান! ও তোষাখানার চাবি পাটরাণীর 
হাতে দিয়! চিরবিদায় লইয়াছিলেন। উপেন্্র নির্কিবাদে রাজত্ব লাভ করিলেন। 
মহেন্দ্র অতি ধার্মিক এবং কার্ধ্যদক্ষ লোক ছিলেন। তূংকালে উপপত্ধী 
রাখা অপকর্ধণ মধ গণ্য ছিল না। মহেন্ত্রের তিন পড্ধী সত্বেও অনেক উপগত্ী 
ছিল।. বনন্ত্রী সংযোগে উৎপাদিকা শক্তি মষ্ট হয়। তজ্জন্তই. বোধ হয় 
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! মহেন্দ্র সন্তানাদি হয় নাই.। স্ত্রীলোকের যেমন বহুপুরুষ সংযোগে অতিকর্ষণ 
৷ দৌষ হয় এবং উৎপাদিক! শক্তি নষ্ট হয়, পুরুষের ঠিক ততদূর না হউক কতক 
: পরিমাণে সেই দোষ হইয় থাকে। বিলাসী ধনীদের যে প্রায়ণঃ সন্তান হয় না 
৷ তাহা! এই দোষের প্রমাণ বলিয়া অনুমান হয়। 


মহেন্দ্রের রাজত্ব সময়ে বাঙ্গালা দেশে বহুবিধ ছুর্ঘটন! হেতু দেশ প্রায় অরাজক. 
হইয়াছিল। উড়িষ্যার পাঠান কর্তৃক রাঢ় অঞ্চল বারংবার লুষ্টিত হয়। মগ. 
ও পর্টুগিজের! পন্দীপ ্বীপে আড| করিয়। পূর্ব-দক্ষিণ বাঙ্গাল! লুঠ করিয়া 
উৎসন্ন করিয়াছিল। চন্তদ্বীপের রাজাদের রাজ্য বাঙ্গালা দেশের মধ্যে অতীব 
সমৃদ্ধিপালী ছিল। পটু'গিজদিগকে তৎকালে হাবরী বলিত। সন্দীগস্থিভ 
হাব্রীদের দৌরায্মে সেই চন্ত্রধীপের দোণার রাজত্ব ছারখার হইয়াছিল। 
চ্ত্রদ্বীপের রাজবংশীয়ের! পলায়ন করিয়া মাধবপাশ! গ্রামে গিয়া বাঁ করিয়া- 
ছিলেন। তদবধি তাহাদের রাজত্ব শেষ হইয়াছে। তংশীয়ের! এখনও দরিদ্র 
ভাবে মাধবপাঁশা গ্রামে বাস করিতেছেন। রাণী ছুর্গার দীখী, রাণী কমলার 
দীধী এবং একটি ভগ্ন শিব মন্দির ভিন্ন চনতরদ্বীপের পূর্ব সমৃদ্ধির আর কোন 
চিহ্ন এখন নাই। কোচবেহারের মহারাজ নরনারায়ণ অতিশয় প্রবল হইয়া 
উঠিয়াছিলেন। ভোটানের দেবরাজ ও ধর্মারাজ কোচ রাজার অধীনত! স্বীকার 
করিয়া অন্ুকর দিতেন। আসাম এবং উত্তর বঙ্গ তাহার অধীন ও 
আয়ত্ত হইয়াছিল। পূর্ণিয় জেলার উত্তর ভাগ, গেলা দিনাজপুর এবং বগুড়া 
কোচদিগের লুনে শ্রীন্রষ্ট হইয়াছিল। বাঙ্গালার গুবেদার খানেজাদ খা! 
তাহার শাসিত সমস্ত বাঙ্গাল! হইতে সমাটকে ২২০০৭০ বাইশ লক্ষ টাকার 
বেশী মাণুলাদি দিতে পারিতেন নাঁ। কিন্তু এই সময়ে সাতোড় ও ভাছুড়িয়ার 
বিশেষ কোন অনিষ্ট হয় নাই। | 

মোগল সমাটদের মধ্যে জাহাগীরের ন্যায় কাপুরুষ আঁর কেহই হয় নাই। 
জাহাগীর অত্যাচারী বা নিতান্ত নির্বোধ ছিলেন না। কিন্তু তীহার আৰন্ত 
ও বিলাসিতা হেতু সাম্রাজ্য বহু ছুঃখে পতিত হইয়াছিল। তাহার রাজত্বের, 


 প্রথমাংশে রাজা মানসিংহ, সেনাপতি মহাঁবৎ খা! এবং বাদশাজাদা শাহজাহানের 


বিক্রমে সাম্রাজ্য বেশ চলিয়াছিল। কিন্তু সেই সকল বীরের সহ ক্রমে ক্রমে 
সম্রাটের মনান্তর হওয়াতেই শাসন রজ্জ, শিথিল হইল. এবং সাআজ্যের রাশি 


২১২ সামাজিক ইতিহাস 


রাঁশি অমঙ্গল উপচিত হইয়াছিল । 

জাহাগীরের আমলে তাহার অবৈধ পত্বী নুরঞ্জাহান বেগম রঃ চেলী, 
এবং কেতকী ফুলের আতর প্রথম প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। 

আফগানিস্তানের প্রচলিত পুখ ত ভাষায় “মাপিক' শবের 'অপত্রংশে "মল্লিক" 
বলে। পাঠান রাজত্বকালে যে সকল রাজপুরুষ জমিদারী বা জাগীর পাইত 
তাহাদের ণনুল্লিক” উপাধি হইত। তৎকাগ্ে ইহা অতি মনা উপাধি ছিল। 
পরে কয়েক জন জোল| সন্গতিপন্ন হইয়া জাহাগীর বাদশাহের নিকট মল্লিক 

উপাধি প্রার্থনা করিল। যদ্দিও সম্রাট সেই প্রার্থনা গ্রাহ্থ করেন নাই তথাপি 
সেই অবধি মল্লিক উপাধি উপহাগের থাক হইল। . তক্জন্ত যতদুর পর্যন্ত 
হিন্দীভাষা৷ প্রচলিত ছিল সেই সমস্ত স্থানের লোকেরা মল্লিক উপাধি ত্যাগ 
করিল। এই কারণে এখন বাঙ্গাল! দেশে, দাক্ষিণাত্যে ও আফগানিস্তানে 
মল্লিক উপাধি দেখা! যাঁয় কিন্তু মধ্যবর্তী স্থানে দল্লিক উপাধি নাই। বাঙ্গালা 
দেশে অনেক ব্রীক্ষণ এখন মল্লিক উপাধি স্থানে মৌলিক শব্দ লেখেন। তাহা 
৩ মল্লিক শব্দ সংস্কৃত মূলক নহে। যেনন “মেহতর” এবং 
৷ পপ্রামাণিক” শব্দ অতি নন্ান্ত উপাধি ছিল। পরে হাঁড়ীদ্িগকে মেহতর 
এবং নাঁপিতদদিগকে পরামাঁণিক বলিতে বলিতে এখন এ দুইটি উপাধি অপমান 
জনক হইয়াছে সেইরূপ হিন্দুস্থানে মল্লিক শব্দ অপমানকর হইয়! উঠিয়াছে। 

এ পর্যাস্ত আধুলি, সিকি, ছুআনি বা পয়স। ছিল না। টাকা! তাঙ্গাইলে 
এক বৌবা কড়ি পাওয়া যাইত। তাহা দ্বারাই ক্রয় বিক্রয় চলিত। সুরজাহান 
বেগম সেই অন্গৃবিধা| দুরীকরণ জন্ত সর্ব প্রথমে তামার পয়সা প্রচলিত করেন, _করেন। 
সেই তামার পয়সায় কিছুই লেখা থাকিত না তাহাদের আকৃতি এবং ওজনও 
ঠিক সমান হইত না। সেই তাত্রথণ্গুলিকে চেপুয়া বা. ঢেপুলি বলিত। 
একটাকা ভাঙ্গাইলে যোল গঞ্ডা চেপুয়া পুয়া পাওয়! যাইত। আবার এক ঢেপুরা 
ভাঙ্গাইলে বিশ গণ্ডা কড়ী পাওয়া যাইত । টাকা রাজকীয় তত্বাবধানে তৈয়ারী 
হইত। কিন্তু ঢেপুলি যে কেহ ইচ্ছা মত তৈয়ারী করিতে পারিত। 

বাঙ্গালা দেশের ঢাকা, পাবনা ও শান্তিপুরের তুলার কাপড়, বাদ! 
মালদহ, রাজশাহী ও বগুড়ার রেশমী কাপড় অতি প্রাচীন কাল হইতেই 
প্রনিদ্ধ ছিল। মোগল রাজ্যারস্তে তাহার সমাদর 'আাঁরো বৃদ্ধি হইয়াছিল।: 


বাণিজ্য ও বিদ্বা শিক্ষা । ২১৩ 


অধিকদ্ূ রঙ্গগুর জেলার বড়বাড়ীর তৈয়ারী হাড়ের জিনিস এবং শ্রীহট্ের 
গাঁটা এই সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বাঙ্গাল দেশ হইতে। 
এই কল দ্য গ্রথমে দিল্লীতে প্রেরিত হইত। তথা হইতে কাবুলে, 
পারস্তে, তুরাণে, আরবে এবং অন্তান্য দেশে নীত হইয়! সুবর্ণ মূল্যে বিজ্রীত 
হইত। বাঙ্গালা দেশের পাঁট, তামাক এবং নারিকেলও দিল্লীতে প্রেরিত। 
হইয়। দিগ্দেশে রপ্তানি হইত। ঢাঁকাই সণ] রূপার অনঙ্কার, বদর, 
খাগড়াই কীসার জিনিস এবং বাঙ্গালা দেশের গব্ বত মোগল সমাদর অতি] 
প্রি সব ব্য ছিল। 
্ায়শান্ত্রের চর্চায় বাঙ্গালাদেশের ও মিথিলার দা বিশেষ সুখ্যাতি 

লাভ করিয়াছিরেন। জ্ঞন্তঙ্“হুজ্যতে বাঙ্গালা” অর্থাৎ তর্ক বিতর্কে বাঙ্গাল! 
দেশের পর্ডিতদিগের সর্বত্র সুখ্যাতি হইয়াছিল। পুরাণ এবং তন্ত্র শান্ত্েও 
বাঙ্গালীর প্রাধনত হইয়াছিল। গক্ান্তরে বেদ উপনিষদের চর্চা বাক্ালাদেশে 
ৃপতগ্রায় হইয়াছিল। 
অতি অল্প পরিমাণে লৌক বেথা পড়া শিথিত। তাহাদের মধোও বেশী 
বিদ্ভা অতি কম লোকে শিখিত। কিন্তু তখনকার লোকে যাহা শিখিত তাহা 
সমস্তই তাহীদের ভাঁবী জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়। (আধুনিক বিদ্যালয় সমূহে 
যেমন অগ্রয়োজনীয় বিষয় পড়াইয়! বানকদের মন্তিফ অনর্থক ক্ষয় কর! হয় 
পূর্বে তাদুশ রীতি একবারেই ছিল না। ত্জন্ত তখনকার লোক অপেক্ষাকৃত 
সবল এবং প্রফুল্চিত্ত ছিল। * তখন সর্বদা দম্থাতয় থাকায় গ্রায় মকল লোকেই 
নিজ ঘরে অস্ত্রশস্ত্র রাখিত এবং অন্ত্র চালন! কিছু কিছু জানিত। শাহজাহান 
সবশাসন বিষয়ে অদ্বিতীয় সমাট ছিলেন। মহেন্ত্রের রাজত্বের শেষভাগে শাহ- 
জাহান দিল্লীর সমাট হইয় সমন্ত সাস্রাজয নুশামিত করিয়াছিলেন। প্ররকান্ঠ 
সড়কে দস্থ্াভ় একবারেই ছিল না। সমস্ত বহিঃস্থ ও অন্তঃস্থ শত্রু দমন 
হওয়ায় গ্রজ্জাগণের গু মমৃদ্ধি হইয়াছিল। 


চতুর্দশ অধ্যায় 


রাজ। উপেন্্রনারায়ণ খা। 


উপেন্্র সাতাশ বংসর বয়সে নির্বিবাদে রাজগদী: প্রাপ্ত হইলেন। তাহার 
বাঁল্যকালীন উগ্র স্বভাব ম্মরণ করিয়া অনেকে তাহাকে ভয় করিতে লাগিরেন। 
যে সকল কর্মচারী গ্রতাপবাজুর যুদ্ধকালে তাহার বিপক্ষ ছিল তীহারা কেহ 
সথনাস্তর যাইতে চেষ্টা করিলেন অন্ত কেহ বাঁ লুকায়িত থাকিলেন। উপেন্ত 
তাহাদিগকে মিষ্টতাবে আহ্বান করিলেন এবং স্ব স্ব গদে স্থায়ী রাখিলেন। 
মহেন্ত্রের পত্রীদিগকে তিনি জননীর গ্তায় সম্মা করিতেন এবং তাহাদের অনুমতি 
না লইয়া কোন বৃহদব্যাপারে বিপ্ত হইতেন না। তিনি অল্পকাঁল মধ্যেই 
সুবিচার ও সদ্বাবহারে মহেন্ত্র অপেক্ষাও সুখ্যাতি লাভ করিলেন। মহেন্দ্র 
অপেক্ষা! উগেন্ বিদ্বান হইয়াছিলেন ? আবার নানা অবস্থায় নানা স্থানে গিয়া 
অল্প বয়সেই অভিজ্ঞ হইয়াছিলেন। বাল্যকালে তাঁহার যেমন অগেক দোষ 
ছিল তেমনই অনেক গুণও ছির। নানা অবস্থায় পড়িয়া এবং সুশিক্ষা লাভ 
করিয়া তাহার গেই লকল দৌষ তিরোহিত হইয়াছিল এবং সদগুণ সমূহ 
সমধিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। তিনি বাদশাছের চাকরী করিয়। প্রচুর 
অর্থ লইয়৷ দেশে আিয়াছিলেন। তাহার নিকট যে যাহা প্রার্থন! করিত 
তিনি তন্মধ্যে নির্দোষ প্রার্থনা প্রায় সমস্তই পূরণ করিতেন। ধনবান লোকের 
সহ্ষেই সুখ্যাতি ইয়। উপেন্ত্র যেমন ধনবান তেমনই গণবাঁন ছিলেন। 
সুতরাং অল্লকার মধ্যেই তাহার যশোরাশি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল। 

উগেন্ধের দেশে রওনা হইবার সংবাদ পাইয়াই মহেন্ত্র তাহার বিবাহের 
জন্য সুপাত্রী অনুসন্ধান করিয়া, পরগণ| মোগাবান্ুর রাজ! কাঁশীশ্বর রায়ের 
কন্ঠ! সৌদামিনী দেবীর .সহ সবন্ধ ধার্য. করিয়াছিলেন। উপেন্ত্র রাজ! হওয়ার 
পর সেই বিবাহ সম্পন্ন করিলেন। তাঁহার পর নানা স্থান হইতে তাহার 
বিবাহের প্রস্তাব আদিতে নাগিল। তৎকালে সঙ্গতিগন্ন লোকের পক্ষে 
বছবিবাহ করা এবং উপগর্ী রাখ! সর্বত্র গ্রচলিত রীতি ছিল। এখানে 


প্রচণ্ড খাঁর প্রত্যাগমন। ১১৭ 


আমার প্রতি হুজুরাঁলীর যে অনুগ্রহ পূর্বাপর ছিল তাহ! স্থির রাধিবেন 
এবং আমার পৈত্রিক পদে আমাকে বহাল রাঁখিয়। সনন্দ প্রদান করিবেন।৮ 
তিনি বাঙ্গালার শুবেদারকেও কিছু উপটৌকন গাঠাইয়৷ অনুগ্রহ প্রার্থনা 
করিলেন। সম্রাট শাহজাহান তাহাকে একটাকিয়ার রাজ! বলিয়া সনন্দ ও 
খেলাত পাঠাইয়! দিলেন । দেওয়ান মতোড়রল্ল চাকলে ভাছুড়িয়ার উপর ষে 
বার্ষিক দশ হাজার টাক! নম? ধার্য করিয়াছিলেন সম্রাট তাহ মাঁফ দিলেন, 
এবং তাহাকে “পীঁচহাজারী মন্সবদার” উপাধি দিয়া সম্মান বৃদ্ধি করিলেন। 
তখন ঢাকাতে বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। বাদশাহী সনন্দ ঢাঁকাঁতে গুবেদারের 
নিকট পৌছিলে তিনি তাহা সাতিগড়ার পাঠাঈয়া দিক্নে এবং বন্ধু ভাবে 
চিঠি লিখিয়া উপেন্ত্রকে সম্মানিত ও আপ্যাগ্িত করিলেন। 

উপেন্ত্র অতি সবিচারে ও সদাচারে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। সম্রাট 
শাহজাহান রাজ্যশীসন বিষয়ে আদর্শ নৃপতি ছিলেন। তিনি প্রবল প্রতাপে 
সমস্ত বহিঃস্থ শক্র দমন করিয়৷ সমাজ্য নিরাঁপদ করিয়াছিলেন এবং অভ্যান্তরে 
শাস্তি রক্ষার স্ুবিধান করিয়! দন্থ্য তস্করাদি দমন করিয়াছিলেন। তীহার 
দ্বিতীয় পুত্র স্থজা বাঙ্গাল! বেহার ও উড়িষ্যার শুবেদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
তাহার স্থাদন ও সদ্ধাবহারে সমস্ত প্রজা! ভূত্যগণ ধপ্তবাদ করিত। উপেন্র 
গ্রতিবর্ষে এক একবার তাহার সহ সাক্ষাৎ করিতেন। সুজা ঢাকা হইতে 
রাজধানী রাজমহলে সরাইয়। ছিলেন। [ খুঃ ১৬৩৯ ] 

উপেন্দরের রাজত্বের নবমবর্ষে তাহার একটি কন্ঠ হইল। তাঁহার নাম সর্বমঙলা 
রাখা হইল। সেই সময়ে প্রচণ্ড খ| দীর্ঘ প্রবাসের পর দেশে আসিলেন। 
তাহাতে একটি সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত হইল। পূর্ষ্বে উক্ত হইয়াছে যে 
প্রচণ্ড খ। শাহজাহানের সঙ্গে সঙ্গে পলায়ন করিয়াছিলেন। শাহজাহানের 
দুরবস্থা কালে প্রচণ্ড প্রাণপণে তাহার উপকারার্থ চেষ্টা করিতেন। তজ্ন্ত 
তিনি তাহার অতিমাত্র প্রিয়গাত্র হইয়াছিলেন। শাহজাহান সম্রাট হইলে 
প্রচণ্ড রোহিলখণ্ডের গুবেদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেই স্থানে প্রচণ্ড খা! 
গঙ্গা প্রসাদ তেওয়ারী নামক এক কান্যকুক্জ ব্রাহ্মণের কন্যা পার্বতী দেবীকে 
বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই পরীর গর্ভজাত সন্তানাদি লইয়া পড্মী সহ 
প্রচণ্ড খা. সাতগড়ায় উপস্থিত হইলেন। তাহাকে সমাজে গ্রহণ করিতে 


২১৮ সামাজিক ইভিহান। 


নানারূপ আপত্তি হইতে লাঁগিল। সাঁতগড়ার এবং বরেশ্তূমির পত্তিতেরা 
বিধান দিলেন যে, “কান্তকুঞ্জ ব্রাহ্মণের কন্যা বিবাহ কর! ধর্ম বিরুদ্ধ নহে 
কিন্ত সামাদিক রীতি বিরুদ্ধ এবং বল্লালী কুলশান্ত্র বিরদ্ধ। প্রচণ্ড থাকে 
সপরিবারে সমাজে গ্রহণ করা! যাঁয় না। তিনি অনুনয় করিলে একাকী সমাজে 
গৃহীত হইতে গারেন।” প্রচণ্ড কাহার নিকট নত হইবার লোক নহেন। 
স্থতরাং তিনি বরেন্ত্রভূমিতে সমাজে উঠিতে পারিলেন না। তিনি অর্থবযয়ে 
নবদ্ধীপের পণ্ডিত ও কুলজ্ঞদ্দিগকে বশীভূত করিলেন। তাহার! বিধান দিলেন 
যে, “কান্তকুকজ ব্রাহ্মণের কন্যা বিবাহ করিলে রাট়ী ও বারেন্্র ব্রাঙ্গণদিগের 
কোন পাতিত্য বা দোষ হয় না। একপ বিবাহ ঘটিবার সুযোগ না থাকায় 
এরূপ বিবাহ হয় না। তজ্জন্ঠ এই কাঁধ্য সামাজিক রীতি বিরুদ্ধ বল! যায় না। 
কান্যকুজে বল্লালী কৌলীনা প্রথা প্রচলিত নাই। সুতরাং তাঁহাদের সহ 
বিবাহ আদান প্রদানে বঙ্গীয় কুল মর্যাদার হ্বাস বৃদ্ধি হইতে পারে না।৮ 
নবদীগের পঙ্ডিতদিগের সিদ্ধান্ত পদ্মার দক্ষিধ পারে যেরূপ মান্য হইত পল্মার 
বাম পারে তদ্রপ মান্য হইত না। প্রচণ্ড পদ্মার দক্ষিণ পারে গিয়া মেহের- 
পুরে বাড়ী করিলেন। সে দিকে তিনি দর্বতোভাবে সমাজে গৃহীত হইলেন। 
যে সকল কুলীন তীহার সহ সমন্বয় করিলেন তাঁহারা “রোহিল! পঠীর কুলীন” 
নামে খ্যাত। এই পঠীর কুলীন পদ্মার দক্ষিণ পারেই বেশী; পদ্মার বাঁম 
পারে রোহিলা পঠীর কুলীন ছিল না) এখন কতক হইয়াছে। প্রচণ্ড খা 
দারার পক্ষ হওয়ায় শাহজাদা সুজা তাহার সমস্ত সম্পত্তি নিঃসাৎ করিয়া- 
ছিলেন। প্রচণ্ড খা নিজেও ওরংজীব সহ যুদ্ধে হত হইয়াছিলেন। তাহার 
বংশ এখন নাই | কিন্তু রোহিল1 পঠীর কুলীন ও শ্রোত্রিয় এখনও বিদ্যমান 
আছে। বাদশাজাদাদিগের বিবাদে উপেন্ত্র কোন পক্ষ না হওয়ায় তাহা'র 
কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় নাই। ইহা মহেন্ত্রের অস্তিম উপদেশের সুফল । 
উপেন্দ্রের রাজত্ব একুশ বসর অতিক্রম করিল। এই সময় মধ্যে উপেন্দ্রে 
জননী এবং মহেন্দ্রের ছুই পত্তী গতাস্থ হইলেন। উপেন্ত্রের এক কন্ঠ! ভিন্ন অশ্ঠ 
কোন সন্তান হয় নাই। উপেন্ত্র তাঁহাকে তৎকাল প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষা শিখাইয়া- 
ছিলেন। রাঁণী সৌদামিনী সেই কন্তাকেই ভাছুড়ী রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী করিতে 
ইচ্ছুক ছিলেন। উপেন্ত্রের সেই মতে সম্মতি ছিল। মহেন্দ্রের অবশিষ্ট প্তী রাণী 


উদেন্ছের বৈঠকথান|। ২১৯ 


পবিভ্রা আস্তরিক তদ্দ্রপ ইচ্ছা করিতেন ন| অথচ কোন গ্রতিবাদও করিতেন 
না। রাজপুরোহিত বাচম্পতি ঠাকুর এই মতের একান্ত বিরোধী ছিলেন। 
অন্তান্ত লোকে স্পষ্ট কোন মতামত প্রকাশ করিত না। সর্বমঙ্গলার বয়স 
এগার বৎসর উত্তীর্ণ হইল। তাহার বিবাঞ্ের জন্তঃ ঘটক ও পুরোহিত 
লইয়া পরামর্শ চলিতে লাগিল কিন্তু উপেন্দ্ের মনোমত পাত্র কুত্রাপি যুটল 
না। রাণীর ইচ্ছা ঘর-জামাই রাখ! হয়। রাজার ইচ্ছা! পাত্র সুযোগ্য 
লোক হয় যে ভবিষ্যতে ভাছুড়ী রাজ্য শান করিতে পারে। যেপাত্র ঘর- 
জামাই থাকিতে পারে সে গুণহীন; আর ষে গুণবান, সে পাত্র ঘরজামাই 
থাকিতে সম্মত নয়। কাজেই দীর্ঘকাল ব্াঁপী চেষ্টাতেও কোন ফল হইল 
না। কন্ার দেহে যৌবনের গ্রথম লক্ষণ আরম্ত দেখিয়। রাণী পাত্র 
নিরূপণের চেষ্টা ও পরামর্শের চূড়ান্ত করিতে অনুরোধ করিলেন। পরদিন 
শেষ সিদ্ধান্ত করা ধার্য্য হইল। 

গরদিন প্রতাষেই উপেন্ত্র নিঙ্গ পুরোহিত রামধন বাঁচম্পতিকে ও নিজ 
কুলজ্ঞ যছুপতি মুকুটমণিকে ডাঁকাইয়৷ আনিলেন। নিজেও প্রাতিরত্য 
সমাপন করিয়া দ্রবারী পোষাক পরিধান করিয়া! বৈঠকখানাঁয় বদিলেন। 
উপেন্দ্রের বৈঠকখান! ঠিক মোগলের রীতি অনুযায়ী ছিল। কেবল তীহার নহে, 
তৎকালীন সমুদায় আমীর লোকের বৈঠকথা নাই এ ধরণের ছিল। হিন্দুরীতি 
ও ইরাণী রীতি মিশ্রিত করিয়া বৈঠকখাঁনার সজ্জা করিত। রাঁজ বাবহাঁর অন্ধু- 
করণ কর! বড় মানুষের একান্ত অভিনধিত এবং কতক প্রয়োজনীয়ও বটে। 
* তজ্জন্য সমস্ত হিন্দু মুসলমান বড়মাঁনুষের৷ সেই মোগলাই. নৈঠকখান! অন্থকরণ 
করিয়াছিল। বিশেষ এই যে, মুদলমানের বৈঠকখানা প্রায়ই পশ্চিমমুখী, 
কদীচিত দক্ষিণমুখী, কিন্তু হিন্দু বড়মান্থুষের বৈঠকথানা প্রায়শঃ পূর্ববমুখী, কখন 
বা দক্ষিণমূখী । উপেন্দ্রের বৈঠকখান! দক্ষিণমুখী। দক্ষিণমুখী বৈঠকথান। 
হিন্দু মুনলমান উভয়েরই থাকিত সুতরাং উপেন্ত্রের বৈঠকথান! দেখিয়া সহজে 
হিন্দুর কি মুদলমানের তাহ! অপরিচিত লোকে টের পাঁইত না। বৈঠকখানার 
মধ্যস্থলে পশ্চাতের দেউলে লাগ! এক তক্তপোঁষে গদীর উপর আমন পাত 
রাজার নিজ আদন। তাহার পশ্চাতে তাকিয়া, দুই পাঁশে পাশ বালী। 
আসনের মন্ুথে এক হাত-বাস, দৌগাত, কলমদান ও সহী মোহর। ভাহা 
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দক্ষিণ দিকে এক খান! শতরঞ্চ ও চাদর পাড়া তক্তপোধ, কয়েকট! মোড়! ও 
জলচৌকী। একখানা জলচৌকীতে .কুরসী হ'কা, পাঁনদান ও পিকদান। 
অন্ত জলচৌকী, তক্তপোষ ও মোড়াতে সন্্রান্ত ভদ্রলোকের বসিবার স্থান। 
রাজার বাম দ্দিকে মেজের উপর চাঁটাই পাড়।। তাহার উপর শতরঞ্চ ও 
টাদর পাড়া মুন্সীথান।। তাহাতে আমলারা বদিয়া লেখা পড়া করিত। 
মন্সীখানার দক্ষিণদিকে রাজার বামপার্থে গদী চাদর ও তাকিয়া সংযুক্ত একটি 
আসন দেওয়ানের জনা থাকিত। সাধারণ লোক বিবার জন্ মুন্সীখানার 
সম্মুথে কয়েকটা শপ থাঁকিত। ইহাই সদর বৈঠকথানা। মেগাল সম্রাটদের 
যেমন দরবার আম্‌ ও দরবার খান্‌ নামে দুই বৈঠকখানা ছিল, তৎকালীন 
আঁমীরদেরও তন্রপ দুই দরবার ছিল। আমীরদের গুপ্ত পরামর্শাদি জন্ত 
ক্র দরবারকে বালাখানা বলিত। তথায় সর্বসাধারণের গতিবিধি 
হইত না। তথায় বাদশাহী খাস দরবারের গ্ভাঁয় আমীরদের প্রধান প্রধান 
কার্ধ্যকারক এবং নিকট আত্মীয় মাত্র যাইত। বিশেষ কারণে বিশেষ অনু- 
মতি লইয়। অন্য লৌক যাঈতে পাঁরিত। সদর বৈঠকথানায় রীতিমত পোষাক 
পরিয়৷ যাইতে হইত। বাঁলাখানায় কোন পোষাঁকের বাঁধাবীধি ছিল না। 

. উপেন্দ্রের বালাখানায় সেদিন সকালে দর্বমঙ্গলার বিবাহের চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
করিবার জন্ত সভা হইল | সে সভাতে লোকের আথিকা নাই। উপেন্্র স্বয়ং, 
তাহার শ্তালক রাঁজ! মহেশ্বর রায়, দেওয়ান গোপীনাণ বাগছি, পুরোহিত 
রামধন বাচগ্পতি ঠাকুর, ঘটক যছুপতি মুকুটমণি এবং গোপাল এই ছয় 
জন মাত্র মভাদীন। উপেন্ত্র বলিলেন, “মামি চাই যে পাত্রটি দেখতে সুন্দর 
হয়, চরিত্র ভাল হয়, বিছ্চা বুদ্ধি থাকে, যে ভবিষ্যতে আমার এই রাজত্ব শীসন 
সংরক্ষণ কর্‌তে পারে, আর কোন গুরুতর রোগ না! থাকে); আমার এবং 
মেয়ের বাধ্য হয়ে চলে। ঘর-জামাই হয়ে 'মামার পুত্রের স্থলাভিষিক্ত হয়ে 
থাকে এই আমার মতলব । আমার যখন পুত্র নাই, আমার মম্পত্তিই কন্যা 
ও জামাতাকে দিব, তখন জামাতার নিজ সম্পত্তি দেখিবার প্রয়োজন 
নাই। আর কুলমর্ধ্যাদা' দেখিবারও প্রয়োজন নাই ।” বাচম্পতি ঠাকুর 
ফহিলেন, “এমন পাঁত্র পাওয়া যায় নাই এবং যাবে ইহাও সম্ভব নয়। ঘর- 
জামাই অর্থ অন্লদাস। বারেনত ব্রাহ্মণের ছেলে সেরূপ ঘর-জামাই হয়ে কদাচ 
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থাকিতে পারে না। তবে নিতান্ত মূর্থ বোক! হলেও বাঁ কতক সম্তব। থে 
ছেলেটি দেখ তে সুন্দর, বিদ্যা! বুদ্ধি আছে, সে কি কখন ঘরজামাই হয়ে থাকৃবে? 
তার বাপ মায়েই বা দ্রবে কেন এবং সেই বা থাকবে কেন? যদ্দি প্রথমে 
স্বীকার কবে, তবু শেষে চলে গেলে তুমি রাখতে পাঁর্বে না। যদ্দি বল আটক 
করে রাখব; তাতে কি জামাই তৌমার কন্তার বাধ্য হবে? তাহবে না, 
কন্ঠারও কোন সুখ হবে না। সেই জন্য বণি স্থুপাত্র দেখে কন্তা দান কর 
বরং কিছু জমিদারী জাগীর দাও। কন্তা মহানুখে থাঁকবে) নিজে দত্তক 
পুর রাখ, রাজত্ব তাকে দেও, পূর্বপুরুষের নাম থাকৃবে। কন্তাকে রাজত্ব 
দিলে তো৷ তোমার পূর্বপুরুষের নাম থাক্বে না।” 

উপেন্ত্র কহিলেন, *শান্ত্রে পুজিকা পুত্র রাঁখা বিধান আছে। ওরস পুত্র 
অগ্রগণ্য । একবারে নিঃসম্পকাঁয় পরের ছেলে রাখা অপেক্ষা নিজ কন্যাকে 
গুক্রিকা রূপে রাখিয়া তৎপুত্রকে পৌন্ররূপে রাখিলে যে সর্বথা ভাল হয় ইহা 
শান্ব ও যুক্তি দ্বারা গ্রামাণ্য। সুতরাং আমি তদ্রপেই বংশরক্ষা করতে চাই। 
তাতে দোষ কি?” 

উপেন্দ্রের দেওয়ান বাঁগছি সাহেব তাহার মতের পোষকত। করিলেন। 
এখানে বলা আবশ্যক যে ৬০, ৭* বৎসর পূর্বে সম্্ান্ত হিন্দুদিগের “বাবু” উপাধি 
প্রচলিত ছিল না। হিন্দু্জমিদার ও উচ্চ রাজকর্মচারী যাহার! রাজা, মহা- 
রাজ! উপাধির যোগ্য ছিলেন না, তাহাদিগকে সন্ত্রমার্থ “সাহেব বল! যাইত। 
মাহেব শব্ধ অতি উচ্চ সন্ত্রমার্থক ছিল। সমাট ভিন্ন সমস্ত উচ্চ সন্তরান্তদিগের 
নামেই সাহেব উপাধি যোগ হইত। 

হিন্দুর মধ্যে কায়স্থ অপেক্ষা নিয়্তর জাতীয় লোক যত কেন সঙ্গতিপন্ন 
হউক, তাহাদিগকে লাহেব বলার রীতি ছিলনা । কিন্তু কোচবেহারের রাজ- 
কুমারদিগকে সাহেব বলা যাইত এবং এখন পর্যন্ত বল! হয়। আবার যাজন 
ব্যবসারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ যাবনিক সাহেব উপাধি পছন্দ করিতেন ন1, সেই 
জন্ত তীহাদিশকে সাহেব বলা হইত না। তীহাদিগকে ঠাকুর বলাই 
রীতি ছিল। সমস্ত ব্রাহ্মণকেই ঠাকুর বলা যাইত, কিন্ত রাঁজা মহারাজা 
নবাব, গুবেদার, উজির প্রস্ৃতি বৈষয়িক অত্যুচ্চ পদবীর ব্রাহ্মণের! 
গঠীকুর” উপাধি পছন্দ করিতেন না, তজ্জন্ত তাহাদিগকে ঠাকুর বলা হইত 
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না। “মহাশয়” উপাধিও প্রচলিত ছিল, তাহাও “বাবু উপাধির গ্রতি. 
শব নহে। ইহা ভিন্ন পূর্বে বাঙ্গাল! দেশে “জী” উপাধিও প্রচলিত ছিল। 
এখন বাঙ্গালার এই জী উপাধি প্রায় অপ্রচপিত। উত্তর পশ্চমে ও দক্ষিণাত্যে 
এখনও জী উপাধি খুব প্রচলিত। কিন্তু তাহাও বাবু উপাধির ঠিক সমান 
নহে। সংক্ষেপতঃ বাবু শব্ের ঠিক সমান কোন উপাধি পূর্বে ছিল না। 
দেওয়ানজীর পৌঁষকতায় বাঁচম্পতি ঠাকুর ক্রুদ্ধ হইয়া ঘোরতর আপত্তি 
করিলেন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে গালাগালি হইতে মারামারির উপক্রম 
হইল, বৃদ্ধ গোপাল দৌড়িয়া মধ্যস্থলে দীঁড়াইলেন।  উপেন্দরঃ মহেশ্বর 
ও মুকুটমণি ধরিয়া উভয়কে কতক শান্ত করিলেন। বাচম্পতি ঠাকুরকে 
ন্নান আহিকের জন্য অনুরোধ করিয়৷ স্থানাস্্ররিত কর! হইল। পুনরায় পরামর্শ 
চলিতে লাগিল। গোঁপাল এখন বৃদ্ধ। : কাজকর্ম চালাইতে অক্ষম হেতু 
চাঁকরী ত্যাগ করিয়াছিলেন। হিন্দু মুসলমান রাজারা পেন্শন দিবেন না! 
কিন্তু তাহাদের চাকরী মৌরসী ছিল। কোন কর্মচারী অতি বৃদ্ধ বা লোকান্তর 
হইলে তাহার দায়াদগণ সেই কর্ম পাইত অথনা৷ তাহার যোগ্যতানুমারে কিছু 
ছোট বা বড় কর্ম পাইত। ম্তবতরাং পেনশন অপেক্ষাও বেশী উপকার হইত। 
গোপাল বার্ধক্য হেতু কর্মত্যাগ করিবার সময়েই নিজ পুত্র গোঁকুলকে নিজের 
কর্থে সন্দ লইয়া দিয়াছিলেন। গোপাল এখন চাঁকরী না করিলেও মধ্যে মধ্যে 
রাজবাড়ীতে আসিতেন । গোপাল উপেন্দ্রের পুরুযানুক্রমিক ভূত্য, তাহার 
সর্বাবস্থার সঙ্গী এবং অতিমাত্র বিশ্বীসপাত্র ছিলেন। উপেন্ত্র গোপালের সহ 
পরামর্শ না করিয়া কোনও গুরুতর কার্য করিতেন না। গোঁপাল বাঁচম্পতি 
মহাশয়ের ও দেওয়ানজীর বিবাঁদের মর্ম গুনিয়। কহিলেন, «আমার বিবেচনায় 
বাচম্পতি ঠাকুরের কথাই বিশুদ্ধ। ঘর-জামাই রাখিতে হইলে ভ্বাল পান্র 
পাওয়! যাইবে না। আর কন্তাকে রাজত্ব দিলে একটাকিয়া রাজবংশ নাম 
লোপ হইবে। পুত্রিকা পুত্র কলিকাঁলে অসিদ্ধ। এই সকল আলোচনা 
করিয়৷ আমার বোঁধ হয় যে কন্তাকে কিছু জমিদারী জাগীর দিয়া ভাল পাত্রে 
বিবাহ দেন। আর কিছু দিন দেখিয়া, যদি পুত্র না হয় তবে পোষ্যপুত্র গ্রহণ 
করেন। কন্তা। সত্বে দত্তক লওয়া চিরকাল প্রচলিত প্রথা। আমার বিবেচনায় 
সেই প্রথা অনুসরণ করাই ঠিক ।” 
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উপেন্্র সকলের মতামত গুনিয়৷ রাজ! মহেশ্বর রায়কে তাহার মত জিজ্ঞাস! 
করিলেন। মহেস্বয় কিঞ্িং গম্ভীর ভাঁবে কহিলেন, “যখন ভাল পাত্র ঘরজামাই 
পাওয়া যায় না তখন সুপাত্র দেখিয়! কন্ঠার বিবাহ দেও। কন্যা ও জামাঁতাকে 
তরণপোষণ যোগ্য কিছু জমিদারী দেও। তাহা হইলে সর্ব বিষয়ে ভাল পাত্র 
মিলিবে। তাহার পর জামাঁতাকে নিজ বাড়ীতে আনিয়! রাঁজকার্ধ্য শিক্ষা 
দেও, ক্রমে ক্রমে কাজের ভাঁর দেও। ইহাতে ঘর-জামাই নাম ন| করিয়াও 
জামাই ঘরে রাখিতে পাঁরিবে, আর তাহার চরিত্র এবং যোগ্যতা বোঁঝা 
হইবে। তার পর যদি তোমার পুত্র না হয় তবে বিবেচনাপূর্বক কন্ঠা। ও 
জামাতাকে রাজত্ব দিও অথবা দত্তক রাখিও। এখন দত্তক রাখা ও উচিও নয়। 
কন্ঠাকে রাজত্ব দেওয়াও উচিত নয়। কেন না এখনও তোমার পুত্র হওয়া 
অসম্ভব নহে। আর ঘর-জামাই রাখাতে! গাধা পৌষ! কাজ; আমার মতে 
নিতীস্তই অকর্তবা।” 

রাঞ্জা মহেশ্বর চতুরতার সভিত নিজ মত এমন ভাবে প্রকাশ করিলেন যে 
তাহাতে কাহারই মত খণ্ডন করা হইল ন1। স্ৃতর।ং সকলেই তীহার মতে 
সম্মত হইল । সেই তাবে শীঘ্র কার্ধ্য ধার্যা করিতে দর্ববাদী সন্মভরূপে স্থিরীকৃত 
হইল । 

পুরোহিত আসিয়া! উক্ত মতের পোঁষকতা! করিলেন এবং তার কথায় 
উপেন্্র সম্মতি দিলেন। সুতরাং দেওয়ানজী আর কোন আপত্তি করিতে 
সাহস করিলেন না। পরদিন পাত্র দেখিতে যাত্রা! করা স্থির হইল। 

রাণী সৌদামিনী ঘরজামাই রাখাই স্থির সংকল্প করিয়াছিলেন। দেওয়ানজী 
রাণীর মাদতুতো ভগিনীপতি; তিনি রাণীর মতের পোষকত| করিতেন। 
খা! সাহেবের ইচ্ছাও তীহাদের মতান্থ্যায়ী ছিল। সুতরাং তিনি পাত্র 
দেখিতে যাওয়া অর্থে ঘর-জামাই আনাই স্থির করিয়াছিলেন। যখন দেওয়ান- 
জীর নিকট গুনিলেন যে ঘটক ও পুরোহিতের কথায় তাহার স্বামী ও ভ্রাতা 
সে মত পরিবর্তন করিয়! কুলীন জামাই দেখিতে যাইতেছেন, তখন তিনি 'নতাস্ত 
ব্যগ্র ভাবে আপত্তি উথাপন করিয়া স্বামীর ও ভ্রাতার মত পরিবর্তন করিতে 
চেষ্টিত| হইলেন। দেওয়ানী তাহাকে প্রচুর উৎসাহ দিলেন। মহেন্ত্রে 
জীবিত পত্ধী রাণী পবিত্র ও অন্ঠান্ত স্ত্রীজনের! রাণীর পঞ্চ সমর্থন করিতে 
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কোমর বাধিলেন। ফলতঃ যেমন অভিজ্ঞ সেনানীর! এক যুদ্ধে পরাজিত হইয়! 
অমনি অন্যযুদ্ধের আয়োজন করে, দেওয়ানজীও তদ্রুপ বাহির দরবারে পরাস্ত 
হইয়৷ ভিতর দরবারে পুনরু'দ্ধের প্রবলতর আয়োজন করিলেন । 
সময়ের পরিবর্তনে বাহির বাড়ীর অবস্থা যেমন পরিবন্তিত হইয়াছিল, বাণীর 
মধ্যের অবস্থা সের পরিবপ্তিত হয় নাই। উপেন্দ্রের বৈঠকথাঁন! মোগলের 
দরবারের সদৃখ। উপেন্ত্রের উপাধি খা।। উপেন্দ্রের দরবারী পোঁষাঁক 
মোগলের তুলা । তিনি ষে ব্রাহ্মণ, তা চিনে উঠা ভার। কিন্তু উপেন্্ের 
৬৭৭ ধার ভাব সম্পূর্ণ বিভিন্ন; প্রাচীন আর্য বাবহার বাঁড়ীর মধ্যে প্রায় 
অক্ষুণ্ন আছে। উপেন্ত্রের খ1 উপাধি হইগ্লাছে কিন্তু তাহার পত্বীর উপাধি 
খাতুন বা খানন হয় নাই, তীহাঁব উপাধি “রাণী”। রাণীর পোষাক 
ধনবতী ব্রাঙ্মণীর ন্যায়, মৌগলানীর কোন সাঞ্জ তীহার নাই। বাড়ীর মধ 
সমস্ত সীজ, সমস্ত কাঁজ ধনবাঁন ব্রাহ্মণের বাঁড়ীর মত। অধিক কি বাড়ীর মধ্যে 
সে উপেন্্রও আর মোগল নহেন। উপেন্্র পূজা আহ্িক সমাপন করিয়! 
আহার করিতে গেলেন। তাহার পরিধান গরদের ধুন্তী, উত্তরীয় গরদের 
নামাবলী, ললাঁটে চন্দনের কাটা, কেশ শিখায় আবদ্ধ রক্তজবার ফুল। সবল 
উজ্জ্বল গৌরবর্ণ শরীর দেখিলে তেজপ্ুঞ্জ মহর্ষি বলিয়া বোধ হয়। বাড়ীর মধো 
তাহার উপাধি ও রাজ! মহারাজ, খা সাহেব ,নহে। অবস্থা দৃষ্টে বৌধ হয় 
যেন সনাতন ধর্ম যবন ভয়ে অন্তঃপুরে লুক্কীয়িত আছেন। 
উপেন্ত্র গরদের ধুতী নামাবলী ছাড়িয়া স্থুত্তী কাপড় পরিলেন; গামছা 
স্বন্ধে ফেলিয়৷ আহার করিতে বসিলেন। তখন পাচকের হাতে খাওয়া ব্রাহ্মণের 
পক্ষে অতীব নিন্দনীয় ছিল। ব্রাহ্মণ রাঁজ! মহারাজ হইলেও তাঁহার পত্বী, 
ভরাতৃবধূ, পুত্রবধূ, কন্যা, ভগিনী প্রভৃতির তাহার জন্য পাঁক করিত এবং 
সমস্ত ব্রাহ্মণবর্গের জন্য পাক করিত এবং পরিবেশন করিত। দাঁস দাসীরাও 
ঠাকুর ঠাকুরাণীদের প্রসাদ পাইিত। অন্যান্য চাকর ও উপরি লোক বেশী 
হইলে তাহার! সিধ! পাইত, পৃথক পাঁক করিয়া খাইত। কখনও বা তাহাদের 
জন্য বাহির বাড়ীতে পাঁচকেরা পাক করিত। অপরিচিত ঝা ভিন্ন শ্রেণীর 
ব্রাহ্মণ অতিথি থাকিলে তাহার সমুচিত অভ্যর্থনার পর জিজ্ঞাসা হইত “দেবতার 
আহ্বিকের ও সেবার কি বিধান?” ধিনি শিব পুজা কি বিষুখ পুজা করিবেন 
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তিনি তাঁহা প্রকাশ করিলে অমনি মণ্ডগঘরে তীহার পূজায় আরোজন হইত। 
যিনি পুজা করেন না এমন ব্রাক্ধণ খুব কম ছিল। তাঁদৃশী ব্রাঙ্গাণের! সংক্ষেপে 
বলিতেন “জলে জলে”। আর আহার সম্বন্ধে ধাহারা গৃহীর ঘরে খাঁইতে 
ইচ্ছুক তাহার! বলিতেন “ম! লক্ষীরা যা দেন”। অমনি তাহাদের আহারের 
জন্য বাড়ীর মধ্যে খবর দেওয়া হইত। ধাঁহারা ঘরে খাইবেন না তাহারা 
সংক্ষেপে বলিতেন “ম্বপাক*। তাহাদের খাওয়ার এবং পাঁকের জন্য বাহির 
বাড়ীতে আয়োজন করিয়া দেওয়া হইত। বাড়ীর মধ্যে পাঁচকের সঞ্চার ছিল 
নাঁ। ভিতরে হউক বাহিরে হউক ব্রা্ষণের! কদাচ পাচকের হাতে খাইতেন 
না। গরীব বড় মানুষ সকল ঘরেই মেয়ের! যত্রপূর্ব্বক পাঁক করিতে শিখিত। 
ভাল পাক করা তখন মকল স্ত্রীলোকেরই গৌরবের কথা ছিল। বিশেষতঃ 
ব্রাহ্মণের জন্ত পাক করা, পুর্জার আয়োজন করা! তখনকার ঠাকুরাণীরা বড়ই 
সৌভাগোর কথ! মনে করিতেন। এখনকার বড় মানুষের বিলাতী ধরণের 
বৌ ঝিযেমন পাককণা অপমান বোধ করিয়া কার্পেটের জুতা বুনান সন্মান বোধ 
করে তখন তাহ! ছিল না। তখন “ভুতাওয়ালী” অপেক্ষা “অন্নপূর্ণা” উপাধির 
গৌরব ছিল। 

উপেন্ত্র আহারে বগিলেন। রাণী সৌদামিনী স্বয়ং স্বামীর পরিবেশন 
করিতে লাগিলেন। অনতিদূরে একখানা পিড়ীর উপর মহেন্দ্রের বিধবাপত্বী 
রাণী পবিত্র! দেবী বদিয়! উপেন্দ্রের আহারের তবাবধান করিতে লাগিলেন। 
অন্তঃপুরিকাদের পক্ষে সাংসারিক কথাবার্তার এই একটি প্রধান সময়। 
রাঁণী পবিত্র! সেই সুযোগে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ছোট ঠাকুর! সর্বার নাকি 
ঘর-জামাই রাখবে না? উপেন্দ্র, “আজ্ঞা না ।৮ “কেন?” “ভাল পাত্র ঘর- 
জামাই পাওয়া যায় না, যার কুল আছে কি গুণ আছে বারেন্ত্র বামুনের সে 
ছেলে ঘর-জামাই থাকবে না। আমার যে সর্ধা তার কি গাধা পাত্র শোভা 
পায়? রাজা মহেশবরের মত নাই, মুকুটমণি মহাশয়ের মত নাই, গোপালদার 
মত নাই আর বুড়ে! বাচম্পতি ঠাকুর তো! ঘর-জামাইর কথা শুনেই রাগে 
গঁলগালি দিতে আরন্ত করেন। আমি ভেবে চিন্তে ও সংকল্প ছেড়ে দামনাশের 
সান্ালদের মধ্যে কার্য্য করবেস্থির করেছি। দামনাশের কেশব সান্তালের ত্রাতুষ্পুত্র 
নৃসিংছের সহিত মর্বার বিবাহ দিব। ঘটক মুকুটমণি তাহাদের বেশ জীনেন।” 


২৯ 


২২৬ সামাজিক ইতিহাঁস। 


গবিত্রা কহিলেন, “জাতি কুটুঘে তো তাই চায়। দামনাশের সান্তাল 
কুলপতির সন্তান এমন কুলীন তো আর নাই। কাজেই পরে বল্বে এই 
খবরেই কার্ধ্যকর! উচিত। কিন্তু আমর! তা কেমন করে পারি। কুলীন পাত্র 
পাঁচটা বিয়ে করবে এক জনের বশ হয়ে অন্তকফে দেখতে পার্বে না । তখন 
কি হবে? তুমি যেমন এক বিয়ে করেই তুষ্ট থাকলে আর বিয়ে কল্পে না, 
অন্ত কুলীনের ঘরে তো আর তেমন নাই। নেহাৎ ছুইটি বিয়ে না করে 
আঁমি এমন কুলীন কখন দেখিও নাই গুনিও নাই। বিশেষ কুলপতির বংশে 
তা হ'তেই পারে না । যত কুলীনের মেয়ের পাত্র যোগানই তাদের কাজ। 
তাঁদের এক একজন চারটি পাঁচটি কুলীনের মেয়ে বিয়ে করে। ইহা তাঁদের 
ইচ্ছায় অনিচ্ছায় করতেই হয়। কোন কুলীম এসে ধর্লে তাঁর মেয়ে বাধ্য 
হয়েই বিষ্বে করতে হয় নৈলে কুলপতির সে মাই থাঁকে না । যে কুলীনের পুত্র 
আছে, গ্লেই কুলরক্ষার জন্য কি কুল জান বৃদ্ধির জন্য কুলপতি বংশে 
মেয়েদেয়। তোমার এক কন্তা বই অন্ত সন্তান নাই, কুলের বাছাবাঁছিতে 
কোন প্রয়োজন নাই। তুমি কেন অত বড় কুলীনের ঘরে যাঁবে? নিতান্ত 
ছোট ঘরে কাধ্য করতে আমার মত নাই। ভাল শ্রোত্রিয় কি কাপ কিনব 
ছোট কুলীনের মধ্যে দেখতে গুন্তে ভাল পাত্র দেখে বিয়ে দেও। সে পাত্র 
যদি ঘর জামাই না হয় তবু তাঁকে কিছু টাক! কড়ি দিয়ে বাঁধা রাখা যাবে” 

উপেন্ত্র। আপনি যা এখন বল্লেন তা আগেও বলেছেন, আঁপনাঁর ছোট জায়ও 
অনেক বলেছে । অন্য অনেক লোৌকেও বলেছে এবং আমি নিজেও অনেক 
চিন্ত। করেছি। আমরা মহাত্মা উদয়নাচার্য্যের বংশধর নিরাধিন পঠীর প্রধান 
কুলীন। কুলপতির বংশের মান আর আমাদের মান প্রায় তুল্য। আমার 
কন্যা যদি কোন ছোট ঘরে বিয়ে দেই আমার জ্ঞাতি কুট্ঘগণ হয়তো আমার 
কণ্যার হাতে খাবে না । তখন আমাদের মনে কত কষ্ট হবে আ'র কন্তার মনে 
আরো! বেশী কষ্ট হবে। আমার কন্ার পক্ষে কুলপতির সন্তান বই অন্ত পাত্র 
কোন মতেই শোভ! পায় না। যার! স্ুপীত্র তার! চিরকালই বহু বিবাহ 
করে স্ভারপরেও কত উপপত্বী রাখে। স্তরাং সতীন থাকে সেও 
ভাল তবু সং বংশে স্থপুরুষের হাতেই মেয়ে দেওয়া ভাল। অনেকেই 
বন্ছেন আমার এখনও পুত্র হওয়ার কাল যায় নাই | এখন কুল 


রাণী পবিভ্রার অভিমত। ২২৭ 


ডুবায়ে পরে যদি পুত্র হয় তখন কত অপদস্থ হ'তে হবে। আর এক 
কথা বলি, শাহজাহান বাঁঘশাহকে কয়েদ করে, ভাই ভাঁতিজাকে নষ্টক'রে এখন 
ওরংজেব বাদশাহ হয়েছে । আমি দার! শেকোর পক্ষীয় লোক ত! সে খুব জানে। 
আমার ধন প্রাণ রক্ষা হওয়া! কঠিন। এ সময় কুল ডুবালে ভাল হবে ন1।” 

রাণী পবিত্র! উপেন্ত্রকে অত্যন্ত অভিমান্তী ও উগ্রস্বভাব জানিতেন সুতরাং 
তাহার সুদীর্ঘ বক্তৃতায় প্রতিবাদ করিতে সাহস করিলেন না। তৎকানে 
কুলাভিমান সকলেরই খুব বেশী ছিল কুল ভাঙ্গিতে রাঁণীদেরও তত বেশী ইচ্ছা 
হইল না। সুতরাং রাণী পবিত্রা বলিলেন, “আমর! কুল :ভঙ্গ কর্তে 'বলি না 
কেবল চাই যে আমাদের সর্ব কষ্ট না পায়। তাই দেখে তোমার যেখানে 
ভাল হয় সেই খানে বিয়ে দাও। সে যেন ছুঃখ না পায়।” 

উপেন্্র তাহার কথার অতিমাত্র তুষ্ট হইয়৷ বলিলেন, “জাপনি মাতৃতুপল্য 
আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধাধ্য। সর্বা যাতে সর্ব সথথে থাকে আমি 
সাধ্যমত তাই চেষ্টা করুবো। তার পর কন্তার অদৃষ্ট আর ঈহ্বরের 
ইচ্ছা ।” 


পঞ্চদশ অধ্যায়। 


উপেম্ত্ের বন্য! সর্বমঙ্গলার বিবাহ ।-দৃসিংহের রাল্জকধ্ 
শিক্ষা ।_নৃমিংহের দ্বিতীয় বিবাহ। 

আাবণ মাঁস বর্ধাকাঁল। আবার রান্জশাহী অঞ্চল অতি নিয়ভূমি, সমন্ত 
দেশ জর গ্রাবিত। নৌকাই যাতীয়াতের গ্রক গাত্র যান। প্রতোক গ্রামে 
গ্রত্যেক বাড়ীতেই নৌকায় যাওয়া! যায়। অন্ঠান্ত যান অপেক্ষা নৌকায় 
যাতায়াতে স্থখও বেশী। বিশেষতঃ বর্ধাকালে দক্ষিণ ও পূর্বব মুখে 
জলের শোত থাকে। সে দিকে বিনা পরিশ্রমে যাওয়া যায়। আবার 
উত্তর গশ্চিম মুখে বাতাসের শ্রোত। গাল উড়াইয়। বিনা কষ্টে মে 
দিকে যাওয়া যায়। অন্ঠান্ত দেশে বর্ষাকালে গমনাগমনের পক্ষে অন্ুবিধা 
হা, পক্ষান্তরে রাজশাহী অঞ্চলে বর্ষাকালই ভ্রমণের উৎকষ্রতম সময়। আবার 
এই সময্বে এ অঞ্চল সর্বাপেক্ষা স্বাস্থাকর ছিল। অন্যান্য দেশে বৃষ্টির জন 
থাঁল বিল ডোবায় বদ্ধ হয় তাহার মধ্যে লতা! পাতা! গচিয়া বায়ু দুষিত হয 
এই জন্যই অন্যান্য স্থান বর্ষাকার অস্বাস্থাকর। কিন্তু রাজশাহী অঞ্চলে খামন্ত 
দেশ জলে ডুবিয়া যাইত) গ্রামের উপর দিয়া, কখন বা! বাঁড়ীর উপর দা 
আত চলিত। অন্যানা খতৃতে সঞ্চিত ময়লা সমুদয় সহ বর্ষাকালের ময়লা 
ধৌতহইয যাইত কোন ছুরসন্ধ থাকিতে গারিত না। সেই জন্য এই অঞ্চল 
বর্ষাকালে সর্বাগেক্ষ! স্বাস্থাকর। একটু নঙ্গতিপন্ন লোকমাত্রেরই নিজের 
নৌকা আঁছে। ভাঁড়াটি। নৌকাও যথেষ্ট পাওয়া যায়। 
উপেন্্ জর্পথে দামনাধ যাঁইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। দেশ জরে 
আচ্ছন্ন, আবার জল ধানো আচ্ছন। বরেনত্ে ধান্যের বড়ই চমংকাঁর 
গুণ। জল যতই বাড়ে ধান্যৃক্ষগুলিও তেমনি বাড়িতে থাকে। জলে 
ধান তলায় ন| বরং যতই বর্ষা বেশী হয় ততইধান্ত জন্মে। যতদুর 


কেশব সান্তাল। ২২৯ 


দৃষ্ট চলে ততদুর কেবল ধানাক্ষেত্র ্ামল বর্ণে শোভমান। উপেন্ 
পুরোহিতাদি সঙ্গে লইয়! দামনাশে চলিলেন। তৃতীয় দিবস অপরাহ্ণ দামনাশের 
ঘাটে তাহাদের নৌকা লাঁগিল। 

মুকুটমণির পরিচিত স্থান। তিনি আগে চলিলেন অন্য সকলে তাহার 
প্রদর্শিত পথে পশ্চাতে চলিল। উপেন্দ্র কেশব সান্যালের বাড়ীতে উপস্থিত 
হইঞ্ে। মিথিলার পণ্ডিতজীর বাড়ীর কথা তাঁহার মনে পড়িল। উপেন্্র 
দেখিলেন মৈথিল পণ্ডিত অপেক্ষা বাঙ্গালী পণ্ডিতের বাড়ী অধিক শাস্তিপ্রদ। প্রাচীন 
মুনি খবিদের রীতি চরিত্র বাঙ্গালী পণ্ডিতে যতদূর লক্ষ্য হয় অন্ত কুত্রাপি ততদূর 
হয় না । কেশব সান্যাল একজন প্রধান পপ্ডিত, তাঁহার উপাঁধি শিরোমণি । 
বাঁড়ীতে চতুষ্পাঠী আছে, অনেকগুলি ছাত্রকে নিজবায়ে পালন করেন এবং শিক্ষা 
দেন। মৈথিল পণ্ডিতের “গুরু শু্রযয়! বিগ্ঠাঃ” এই গ্লোক ধরিয়! ছাত্রদের 
বরা ভৃত্যের কর্ম করাইয়া থাকেন। বাঙ্গালী পণ্ডিতদের সে ব্যবহার নাই। 
অধ্যাপকের নিজ সন্তানের! যেরূপ কাজ করে ছাত্রেরাও কেবল. সময়ে সময়ে 
তদ্রপ কার্ধ্য করিয়া অধ্যাপকের সাহাধ্য করে, তদ্ভিন্ন তৃত্যবৎ কোন কাজ 
ছাত্রদের করিতে হয় না। সান্তালজীর বাড়ীতে পাক! দালান কোঠা নাই। 
খড়ের চাঁল মাটীর দেউল অনেকগুলি ঘর আছে। তাহাতে তিনটী গ্রকোষ্ঠ, 
এক অঙ্গন হইতে অন্ত অঙ্গনে যাইতে মধ্যে পরছত্র। কোন কোন 
ঘরের মাটির দেউলেই চুণাকাঁম করা আছে। কোন কোন ঘরে খড়ের চালের 
নীচে মাঁটার ছাত দেওয়া! আছে। এ 

বিবাহের কথাবার্তা উপস্থিত করা ঘটকদের একচাটিয়৷ ছিল। মুকুটমণি 
দালালের মত কেশব সীন্তালের কাণে কাণে কয়েকটি কথ! বলিলেন আবার 
আসিয়! উপেন্্র ও বাচম্পতি ঠাকুর এবং বাগছি মহাশয়ের নিকট নানা কথ! 
বলিবেন। পীত্রপক্ষ কন্তাপক্ষ পরস্পরকে জানিতেন স্থৃতরাং ঘটুকালীর বড় 
আঁড়্‌ম্বর করিতে হইল না। কুলপতির বংশীয়ের1! বিশেষ অর্থলোভী ছিলেন 
না পক্ষান্তরে উপেন্্র বৈভবশালী রা, তাঁহার একমাত্র কণ্ঠার বিবাহে বেশী 
বায় করিতে কোন আপত্তি ছিল না। ন্তরাং বিবাহের আদান 
প্রদানের কথা গুলিও এক কথাতেই শেষ হইল। মুকুটমণি যাহা বলিলেন 
উভয় পক্ষই তাহাতে সন্মত হইলেন। 
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সোণীর বেনে, শু'ড়ীদিগের রীত্যানুসারে দক্ষিণ বাঙ্গালার এখন যেমন 
বিবাহের চুক্তি মধ্যে যৌতুক অলঙ্কার ও নগদ টাকা বা কোনরূপ সম্পত্তি 
দিবার চুক্তি হয়, বরেধ্ ভূমিতে মেরূপ চুক্তি অতি অল্প দিন যাবৎ আরস্ত 
হইয়াছে।: পূর্বে ব্রাহ্মণের মধ্যে তাদৃশ ব্যবহার কোথাও ছিল না। কেবল 
পণ, ভোজন এবং বারবদরণরী এই তিনটি পাত্রপক্ষীয়ের৷ পাইতেন। পণ 
কুলমর্যাদা! বিবেচনা করিয়া কুলজ্ের! নির্দিষ্ট করিতেন। তাহাতে উভয় পঙ্গের 
কোন আপত্তি করিবার যে ছিল না। কন্তাকর্তা। অবস্থান্নুসারে কখন কখন 
পাত্রপক্ষের নিকট পণের কিয়দংশ মাফ লইতেন। বম্বন্ধপত্রে কিন্তু ঘটকের 
নির্দিষ্ট পণই লিখিত হইত। বরবটি বিবাহ উপলক্ষে পাত্রপক্ষের 
মাতায়াতের ব্যয়। উভয় পক্ষের বাড়ীর ব্যষধান এক যোৌজনের অধিক না 
হইলে কোন বারবদণারী দিতে হইত না । ছ্ধিক দুর হইলে ব্যবধান এবং 
উভয় পক্ষের অবস্থ। বিবেচন! করিয়া! বারকদ্ণারী উভয় পক্ষ এবং পার্বতী 
সন্ত্রস্ত অভিজ্ঞ লোকেরা বিতর্ক করিয়া মীমাংসা করিতেন। ভোজনের টাকা 
সম্বন্ধের সময় মীমাংসা হইত না। বিবাহ্কের পর দিন যখন বরযাত্রীগণকে 
€ভোঁজনের জন্য কণ্ঠাকর্তা নিমন্ত্রণ করিতেন তখন ভোজনের টাকাঁর তর্ক 
উপস্থিত হইত। বরযাত্রী মধ্যে যে সকল লোক কন্তাকর্তা অপেক্ষা! কুলমর্্যাদাঁয় 
বড় তাঁহার কন্যাকর্তার গৃহে ভোজন করার জন্য যে টাক! পাঁইতেন তাহাই 
তোজনমর্ধ্যাদ! বা ভোঁজনের টাক1। এই টাঁকার মীমাংসায় মহা তর্ক বিতর্ক, 
প্লাগারাগি মীরামারি পর্যাস্ত হইত। কখন কথন প্রস্তত অন্ন নষ্ট হই, 
ভৌজনের টাকার মীমাংসা! ন! হওয়ায় ভোজন হইত না। তৎকালে পাত্রপণ 
রা বিলাতী ধরণের ভাউরী (৫০) প্রচলিত ছিল না। যৌতুক ও অস্কার 
বন্যাকর্তা যাহ! খুসি তাহাই দিতেন ত্বিষর়ে কোন চুক্তি হইত না । 

মুকুটমণি ১০১২ টাকা গণ স্থিয় করিলেন। কেশব বারবার ২৫৯২ টাকা 
চাহিলেন। উপেন্্ হাস্যমুখে ২৫০৭২ আড়াই হাজার টাকা দিতে চাহিলেন, সুতরাং 
তর্ক কিছুই হইল না। তখন বাঁচম্পতি ঠাকুর পাঁ্র আনিতে বলিলেন। পাত্র 
দুজ্জিত করিয়া আনা হইল। 

সুসজ্জিত শবের বর্তমান অর্থ ও তৎকানীন অর্থ খুব বিভিন্ন মুসলমান 

ঘবাদশাহী আমলেও দরবারী পোষাক ছিল। জিলা এবং সরকারী কার্ধা- 
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কারকের! দরবারে যাইতে জামা জোবব! ইজার চাঁপকান পাঁগড়ী ব্যবহার 
করিতেন। কিন্তু অন্য সময়ে ুচীক! যুক্ত বস্ত্র বা আলখাল্ল! ব্যবহার করিতেন 
না। সুত্বরাং ৃদিংহ নিজ অবস্থান্থ্যায়ী তৎকাল প্রচলিত পোঁধাকে সঙ্জিত 
হইয়া! ভাবী স্বপুরের সম্ুথে উপস্থিত হইলেন। তাহার বয়স সতর বৎসর, 
দাড়ী গেঁপের রেখাও উঠে নাই। শরীর সবল ও হীষৎ স্ৃলকায় কিন্ত 
একটু লম্বা ছন্দ জন্য স্থূল বোধ হয় না। মাথায় শিখা, চুলে কোন প্রকার 
পতি নাই। বর্ণ একটু ফর্সা, ফিট গৌরবর্ণ নহে, সমস্ত শরীর নির্দোষ 
ম্থগঠিত। বস্ত্রের মধ্যে লাল চেলীর ধুতী চাদর। কাণে মোগার কুগুল, 
গলায় সোণায় গণাথ! রুদ্রাক্ষ মাল! । দক্ষিণ হস্তে সোণার ইষ্টকবচ ও. রূপার 
বলয় ও সোণার অঙ্ুরী। বাম হস্তে সোণার তাগা ও রূপার বলয়। কোমরে 
রূপার বিছা, পায়ে রূপার খাড়ুয়া ও শিশু কাঠের খড়ম। কপালে চুয়া ও 
চন্দনের ফোঁটা । ইহাই তৎকালীন মধ্যবিত্ত ব্রী্ষণের বর-বেশ বা! উত্তম 
পোষাক ছিল। 

বৃসিংহ সভ। প্রবেশ করিয়া খুড়াকে এবং অন্যান উপস্থিত গুরুঞজনকে 
প্রণীম করিলেন। খুড়ার উপদেশ মত বাচম্পতি ঠাকুরকে এবং মুকুটমণি 
ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া “ব্রাহ্ষণেভ্যো নমঃ” বলিয়! সমস্ত ব্রাঙ্গণবর্গকে 
নমস্কার করিয়া বিনীত ভাবে খুড়ার সম্মুথে বসিলেন। উপেন্ত্র, মহেশ্বর, 
বাঁচ্পতি, গোপীনাথ বাগছি এবং লাল! গোঁপাল বরের আপাদমস্তক পুজ্কান্থ- 
গুজ্করূপে পর্ধাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। পাত্র দেখিয়া সকলেই সন্তষ্ট। 
পাত্রের বিদ্যা বুদ্ধি পরীক্ষা জন্য উপেন্্র নিজেই প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। পরে 
রাজ! মহেশ্বর রায়, রামধন বাঁচম্পতি, গোপীনাথ বাগছিও নানারপ গ্রন্থ 
করিলেন। নৃিংহ তাহাতে যে উত্তর দিলেন তাহাতে সকলেই তুষ্ট হইলেন। 
পাত্রী সম্বন্ধে ঘটকের ও বাঁচম্পতি ঠাকুরের কথায় কেশবের কোন আপত্তি 
রহিল না। তিনি বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন। 

ধনবল জনবল উভয় থাকিলে কোন দ্রব্যেরই অভাব হয় না। সন্দেশ 
বাতাসা মতন দধি ঘ্বৃত পান বাগ্ ছুশ্রাপ্য জিনিস নয় সুতরাং কিছুই অভাব 
হইল না, পরদিনেই কার্ধ্য ধার্য ও সম্বন্ধপত্র হইল। খা! সাহেব বিদায় হইয়া 
মদলে বাড়ী চলিলেন। একটাকিয়! রাজার কন্য! কুলপতির সমন্তানে বিবাহ 
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হইবে তাহাতে মন্দ বলিতে কিছুই নাই সুতরাং কেহই কোন দোষ ধরিতে 
পারিল না। সকলেই তাল বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল। দেওয়ানজীর 
পুর্ব্বে অনত ছিল কিন্তু পাত্র দেখিয়া তিনিও প্রশংস। করিলেন। তাহার ও 
অন্ঠান্য সকলের মুখে :প্রশংস! শুনিয়৷ রাণী পবিভ্রা, রাণী সৌদামিনী এবং 
অপর অন্তঃপুরিকাগণও তুষ্ট হইলেন। কিন্তু সর্বমঙ্গলার যে সতিনীর গঞ্জন! 
হইবে রাঁণীদের মনে সে আশঙ্কা বরং আরে! বৃদ্ধি হইল। 

বারেন্র ব্রাহ্মণের পত্র হইলেই একরূপ বিবাহ হয়। তাহার পর একট! 
শুভদিন দেখিয়া রীতিমত বিবাহ হইয়। থাকে । উপেন্দ্র বাড়ী আসিয়া কণ্ঠার 
বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । শুভ দ্বিনে বিবাহের লগ্মপত্র হইল। উক্ত 
দিনে বিবাহ মহা ধূমধামে সম্পন্ন হইল। উভয় পক্ষ কুলমর্য্যাদায় সর্ব প্রধান 
সে জন্য ভোজনে বিশেষ কোন গোলযোগ স্বইল ন|। খা-সাহেব মুক্ত হস্তে 
প্রচুর দান খয়রাত করিলেন। সর্ধমঙ্গলা স্বামীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন । 

এখানে আসিয়া সর্বমঙ্গলা “কন্যা” এবং “বৌ?” এই ছুই অবস্থার ভিন্নতা 
অনুভব করিলেন। তখন বৌদের অনেক বন্ত্রা ভোগ করিতে হইত। কিন 
প্রথম বিবাহের যাত্রায় সে যন্ত্রণা আরন্ত হইত না। সর্বমঙ্গলা এপর্যন্ত পৈতৃক 
রা্জপুরী ও তংপার্শবর্তী ছুই চারিটা বাড়ী ব্যতীত কিছুই দেখেন নাই। নৌকায় 
উঠিয়া দাতগড়া হইতে দামনাশ পর্যন্ত যাইতে পথে নূতন নূতন স্থান দেখিলেন। 
স্বামীর আলয়ে গিয়া পাকা অট্রালিকাদি না দেখাপ তাহার মনে কোন কষ্ট 
বোধ হইল না। বাঁলিক নূতন নূতন বস্তু দেখিয়া এবং নৃত্তন অবস্থা অনুভব 
করিয়! কৌতুহল তৃপ্তি হেতু সন্তোষ বোধ করিতে লাঁগিলেন। সর্বমঙ্গলার 
বিবাহ হওয়া অবধি মাথায় ঘোম্টা দেওয়া আরম্ভ হইল। এখন অপেক্ষা তখনকার 
ঘোম্টা অনেক লম্ব! ছিল। ন্বাধীন ভাবে যাতায়াত একবারে বন্ধ হইল। 
ছুই চারি জন বালক বালিকা ও দাসী ভিন্ন অন্যের'সহ কথা বল! বন্ধ হইল। 
ইশারা করিয়া অধিকাংশ মনের ভাঁব ব্যক্ত করিতে হইল। তিনি নূতন বৌ 
তাতে বড় মাহ্থষের মেয়ে আর রামেশ্বরের একমাত্র পুত্রের পত়্ী সুতরাং তাহার 
্বাশুড়ী তাহাকে প্রচুর আদর করিলেন। পাকম্পর্শ দ্বিরাগমন এবং অষ্টমন্গল 
হইয়া গেল। সর্বমঙ্গলা পুনরায় পিত্রালয় গেলেন। খা সাহেবের বিশেষ 
অনুরোধে নৃসিংহও সেই যাত্রায় শ্বগুরালয়ে গেলেন। 
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বৃদিংহ্‌ শ্বশ্তরালয়ে আদিলে খা! সাহ্বে তাহাকে নিষ্জ জমিদারীর 
ভবিষ্যৎ শাসক এবং উত্তরাধিকারী করিতে মনন করিলেন। তাহকে 
পারসী পড়াইবার জন্ত বিজ্ঞ মুন্সী রাখিয়া! দিলেন এবং জমিদারী কাঁজ কর্ণ 
কিছু কিছু করিয়া নিজেই শিক্ষা দিতে লাগিলেন। নুপিংহ পারসী পড়িতে 
আপত্ত করিপ্পেন। কিন্তু শ্বশুরের অনুরোধে শেষে স্বীকার করিলেন। 
তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন এক্ষণে খুব মনোযোগ পূর্ব্বক পারসী পড়িতে 
লাগিলেন । তখন পারদী রাঞজভাষ। ছিল। বাঙ্গাণা ভাষার প্রায় 
তৃতীয়াংশ পারণী মিশ্রিত ছিল। ফলতঃ তখন পারসী বিদেশী ভাষা বলিয়া 
গণ্য ছিল না। নৃিংহ তিন বংসর পাঠ করিয়া মোটামুটী বিজ্ঞতা লাভ 
করিলেন। 
বৃসিংহ মাতার একমাত্র সন্তান স্থতগাং ছুই তিনমাস মধ্যেই এক 
একবার মাতার সহিত পাঞ্চাৎ করিতে যাইতেন। কিন্তু সর্বমঙ্গল। এই 
তিন বতপর মধ্যে কেবল তিনবার স্বামীর বাড়ীতে গিয়াছিলেন। আধুনিক 
চাকুরিয়াদের মত তিনি কেব্ল ছুর্গোত্দব উপলক্ষে দামনাশে যাইতেন এবং 
একমান দেড়ম।স পরেই পিত্রালয়ে আনীতা হইতেন। পিত্রালয়ে তাহার 
কোন কাজ করিতে হইত না। যাহা ইচ্ছা পূর্বক করিতেন ভাল না করিলেও 
কেহ কিছু, বপিত না।, শ্বশুর বাড়ী যাইবার কালেও তাহার সঙ্গে পিত্রালয় 
হইতে দাস দাসী যাইত। - কিন্ত বাক্গণের বাড়ীতে দাস দাসী থাকিলেও অনেক 
কাঙ্গ নিজে করিতে হইত। দেই নকল কান শ্বাশুড়ীর সঙ্গে সঙ্গে সর্বমঙ্গলার 
করিতে হইত। 
সর্বমঙ্গলার বিব'হের অনেক পূর্বেই তীহার শ্বপুরের অভাব হইয়াছিল। 
তাহার খুড়ম্বগ্ুর কেশব দান্তাল সংসারের কর্তী ছিলেন। এখন যেমন 
কর্তার পড্থীই সংসারে বর্রী হন তখন তাহা ছিল না। সর্বমঙ্গলার শ্বাশুড়ী 
ংসারের বড় বৌ ছিপেন, সেই গন্য তিনিই ক্র ছিলেন। কেশবের তিন পড্থী 
নির্তিধাদে বড় দেবরের অধীনে থাকিতেন। স্যাম! নামে নৃনিংহের এক বিমাতা 
ছিলেন, কিন্তু তিনি বিধবা! হওয়া! অবধি প্রায়ই পিত্রালয়ে থাকিতেন। কেবল 
দুর্গো্সবের সময় ণ্ঘরের বৌ পরের বাড়ী থাকতে নাই” বলিয়৷ তিনিও 
ছুর্গোত্সবের সময় দামনাশে আসিতেন। সুতরাং সর্বমঙ্গলার সহিত তাহার 
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সেই সময়ে দেখা শুন! হইত। কেশব সে কালের ব্রা্ষণ- পণ্ডিত। ঈশ্বর 
চিন্তা ও শাস্ত্র চিন্তা করিয়াই সময় কাটাইতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বৈষয়িক 
উন্নতির জন্ত চেষ্টা বা চিন্তা করা নীচ কর বোধ করিতেন সুতরাং তাহাদের 
বিষয় বুদ্ধি প্রায় ছিল না। যে অসাধারণ বুদ্ধি প্রভাবে মহাস্বা পণ্ডিতগণ সুর্য্য 
চন্্র গ্রহ নক্ত্রাদির গতি নিরূপণ করিতেন, ্তায় দর্শনাদি শান্ত প্রণয়ন করিতেন 
সে বুদ্ধি তুচ্ছ বিষয়ে ধাবিত হইত না । কাজেই ক্ষুদ্র সাংসারিক বিষয়ে অতি 
সামান্ত লোকের! বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে সহজে ঠকাইতে পারিত । কেশব 
সাংসারিক আয় ব্যয় কিছুই দেখিতেন না। যেখাঁনে যে কিছু টাক! কড়ী 
পাঁইতেন 'অমনি আনিয়া বড় বৌ ঠাকুরাণীর ছাঁতে দিতেন, তিনি যাহা করিতেন 
তাহাই হইত | কেশব কথন তাহার কোন নিকাশ লইতেন না । 
স্ৃতরাঁং কেশব কেবল বাহিরে কর্তা ছিলেন প্রকৃত কর্তৃত্ব নৃমিংহের 
মাতা ইন্দিরার হাতেই ছিল। ইন্দিরা গৃহিণীর কাজ বেশ বুঝিতেন। 
সমস্ত লোকের সহিত সদ্ধাবহার করিতেন। নিঞ্জে সকল কাজ দেখিতেন। 
সমস্ত দ্রব্য ঠিকানা মত রাখিতেন। . যখন যে দ্রব্য আবশ্তক হইত অমনি 
তাহা ভাগার ঘর হইতে বাহির করিয়া দিতেন এবং কাজটা শেষ হইলেই 
অমনি সে দ্রব্য সেই ঠিকানায় তুলিয়া রাঁখিতেন। রেখা পড়া জানিতেন না 
বটে কিন্তু মেধা বেশ ছিল, আবশ্যকীয় সমস্ত কথাঈ মনে ম্মরণ করিয়া 
রাখিতেন। যাহার! লেখা পড়া জানে তাহারা! প্রয়োজনীয় কথ| লিখিয়া রাঁথে 
স্থৃতরাং শ্মরণ করিয়া! রাখা আবশ্ক বোধ করে না। তাহাদের দে সকল 
কথা মনেও থাকে নাঁ। লেখা পড়া না জাঁনিলে কাজের কথ! সকলি স্মরণ 
রাখিতে হয়। সেই চেষ্টা হে তাহাদের অনেক বেশী কথা মনে থাকে । 
কি আয় হইল কি ব্যয় হইল, কি করা হইয়াছে আর কি করিতে হইবে, কোন 
কোঁন দ্রব্য কোথায় আছে, কে কি দিল কি' দিবে কি পাবে সকলই তাহার 
মনে করিয়া রাখিতে হইত। কোন কোন বিষয়ে স্মরণ সাহায্যের জন্য রশিতে 
গিরা দিয়া, দেওয়ালে আক দিয়া বাঁ সিন্দুরের ফেণটা দিয়া রাখিতেন। 
গুরুতর বিষয়ে টোলের ছাত্রদের দিয়। লেখাইতেন। এক্ষণে বিদুষী পুত্রবধূ 
পাইয় ইন্দিরার কতক সাহায্য হইল । সর্বমঙ্গলা! নিকটে থাকিলে ইন্দিরার 
হা লেখাইবার আঁবন্তক হইত তাহাকে দিয়াই লেখাইতেন। 
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স্বমঙলার দ্বারা তাহার স্থীশুড়ীর যে সাহাধ্য হইল নৃমিংহের দ্বারা 
তাহার শ্বশুরের তদপেক্ষাও অধিক সাহায্য হইতে লাগিল। উপেন্ছ 
জামাতাকে নিজ কার্য শিক্ষা দিতেন এবং ক্রমেই অধিকতর কার্ধভার 
তাহার উপর অর্পণ করিতে লাগিলেন। নৃসিংহ নবোৎসাহে সেই সকল 
কার্ধা সথসম্পন্ন করিতেন দেখিয়া থ1 সাহেব পরম সন্তোষ লাভ করিলেন । 
রাণীদের ইচ্ছা যে আর দত্তক না রাখা হয়। উপেন্ত্রের নিঙ্গেরও তাহ! অভিপ্রান় 
ছিল। তাহ! কর্ম্মচারীগণ, প্রজা, ভৃত্য প্রায় সকলেরই সেই ইচ্ছা । ফলতঃ গোপাল 
এবং বাচম্পতি ঠাকুর ভিন্ন সকলেরই অভিষ্ট হইল যে নৃদিংহ ও সর্বমঙ্গলা 
ভাছুড়ীচক্রের ভাবী উত্তরাধিকারী হন। 

গৌড় বাদশাহের বংশের লোপ হইয়া! ভিন্ন বংশীয়েরা! একটাকিয়া রাজ! 
হয় ইহা! বাচম্পতি ঠাকুরের নিতান্ত অঅত। তিনি হৃসিংহকে ও সর্বমঙ্গলাকে 
আন্তরিক ভ।ল বাসিতেন তাহাদের গুভানুধ্যায়ীও ছিলেন। কিন্তু পণ্ডিতীর 
দৃবিশ্বাস যে কন্তা পর, পরের ঘর করিবে, ধনবাঁন পিতা! কণ্ঠকে টাকাকড়ি 
দিবে, কিছু জাগীর বরহ্গত্র দিবে, অলঙ্কার দিবে, আপদে বিপদে সাহায্য করিবে 
এই মাত্র। বংশের নাঁম লোপ করিয়া কন্তাকে রাঁজত্ব দেওয়া তাহার বিবেচনায় 
ঘোর অপরাধ । সেই জন্ত তিনি উপেন্্রকে সর্বদা দত্তক গ্রহণ করিতে বলিতেন 
এবং তদ্বিরুদ্ধ কথা শুনিণেই ক্ুুদ্ধ হইতেন। গোপালের মনেও তন্জরপ 
ভাব কতক ছিল, তত্তিন্ন তাহার আরো! কারণ ছিল; গোপালের পুত্র গোকুল 
পেশকার ছিজ্নে। দেওয়ান গোপীনাথ বাগছি এক্ষণে বৃদ্ধ এবং কাঞ্জে এক- 
রূপ অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিলেন। বাগছি সাহেব নামে দেওয়ান থাকিলেও 
খা সাহেব ?গোকুলকে অতিশয় ভাল বাপিতেন এবং বিশ্বাস করিতেন। তীহার 
্রাধান্য বাগছি সাহেবের সহ্‌ হইত না। নৃসিংহ দেওয়ানজীর পক্ষ ছিলেন। 
গোপাল ও গোকুল অনুমান করিতেন যে সর্বমঙ্গল! উত্তরাধিকারিণী হইবে 
প্রকৃতপক্ষে নৃগিংহই রাজা হইবেন তখন গোকুলের প্রাধান্য দূরে থাকুক চাঁকরী 
থাকাই কঠিন হইবে। পক্ষান্তরে খা সাহেব দত্তক রাখিলে গোকুলের কর্তৃত্ব 
বৃদ্ধি হইবারই অধিক সম্তাবনা ছিল। তাই গোকুল ও গোঁপাল বাঁচম্পতি 
ঠাকুরের পৌঁষকতা! করিতেন। নৃসিংহের মাতাঁকে খাঁ সাহেব নিজ বাড়িতে 
আনিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হন নাই.) 
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রোন কোন বাঁপার বিধান উপলক্ষে ইন্দিরাকে খ| সাহেব কয়েকবার নিজালয়ে 
আনাইয়াছিলেন কিন্ত তিনি কোন অন্ুরোধে ঝা কোন লোভেই সাতগড়ায 
দীর্ঘকাল থাকেন নাই। নৃসিংহ মধ্যে মধ্যে বাড়ীতে গিয়! মাতার সহিত 
সাক্ষাৎ করিতেন। উপেন্ত্র অধিকাংশ কা্ধ্যভার জামাতাঁকে দিয়া নিজে সন্ধ্যা 
পুঁজ! উপাসনাতেই প্রচুর সময় কাটাইতেন। সেই জন্য নৃদিংহ বাড়ীতে 
গিয়৷ অধিক দিন থ(কিতে পারিতেন না। বিশেষতঃ রাঁজভোগ সেবনে 
হৃসিংহের আমীরী মেজাজ হইয়া উঠিয়াছিল। মুনি খধির আশ্রমের ন্যার 
পৈতৃক বাঁটার শাস্তিস্থ তাহার তত ভাল লাগিত না। আবার নবধুবতী 
সর্বমঙ্গলার সহ তাহার গাঢ় প্রণয় হইয়াছিল। ছুর্গোসবের সময় ভিন্ন অন্য 
সময়ে সর্বমঙ্গল! স্বামীর সঙ্গে আসিহেন না। নৃসিংহ দীর্ঘ বিচ্ছেদ সহিহে 
পারিতেন না। এই নকল কারণে নৃসিংহ দ্ীর্ঘকাঁল নিজ বাড়ীতে থাকিতে 
পারিতেন না। তিনি শ্বশুরের সমস্ত সম্পত্তির কর্তা হইয়াছিলেন। উপেন্ 
কখন তাঁহার কোন কার্যের কি কোন ব্যয়ের নিকাঁশ লইতেন না। নৃসিংহ 
ইচ্ছা করিলে নিজ নাড়ীতে যথেষ্ট টাকা দিতে পারিতেন কিন্তু তিনি কখন 
নিজে কিছুই বাঁড়ীতে দিতেন না। উপেন্দ্র তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। উপেন্্র 
জামাঁতীকেই সর্বস্ব দিতে মনস্থ করিয়াছিলেন বলি জামাতাঁর নিজস্ব বৃদ্ধির 
বিশেষ সাহাধ্য করেন নাই। কেবল কন্তা স্বামীগৃহে গিয়! কাচা ঘরে না থাকে 
এই জন্য জামাতার বাঁড়ীতে একটি পাঁক দালান এবং এক পাকা ইন্দার। দিয়া- 
ছিলেন মাত্র। জামাতার নিজবাড়ীতে সম্পত্তি বৃদ্ধি হয় ইহা উপেন্দ্রের 
অভিপ্রায় ছিল না । বিবাহের পর ক্রমে পাঁচ বৎসর অতীত হইল। শ্বশুর 
জামাতার মধ্যে পিতা] পুত্রবৎ ভাব অক্ষুন্ন থাকিল। খাঁপাহেব মনে করিলেন 
দত্তক রাখিবেন না অথচ তৎস্বন্ধে কৌন কথা৷ স্পষ্ট বলিবেন না । ত'হার অভাবে 
শীন্রমতেই কন্যা উত্তরাধিকারিণীহইবে । কোন তর্ক শিতর্ক, বিবাদ মীমাংসা কিছুই 
আবন্তক হইবে না। তিনি স্পষ্ট কিছু ন! বলিলেও রাণীর! তহার অভিপ্রায় 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পরম্ত গোপাল এবং গোকুগ তাহার উদ্েস্ত বুঝিয! 
তাহা বিফল করিতে উপায় চিন্তা করিতে ছিলেন। গোৌঁকুলের কর্তৃত্ব বাগছি 
সাহেবের সহ হইত না, তাঁহাদের বিবাদ উপস্থিত হইলে নৃসিংহ বাগছি সাহেবের 
ক্ষ হইতেন এবং গোকুলের চেষ্টা বিফল করিতেন বৃদ্ধ দেওয়ান ভক্জন্ 
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তাহার একান্ত হিতার্থী হইলেন। পক্ষান্তরে গোঁকুল বুঝিলেন সান্তালের 
নিকট তাহার কোন কর্তৃত্ব খাটিবে না। এজন্য গোপাণ ও গোকুল তাহাকে 
দুরীকুত করিতে চেষ্টিত হইলেন। 

বৃদ্ধ গোপাল অতিশয় গ্রভৃতন্ত ছিলেন। হর্বমগ্গলার কোন গুরুতর 
অনিষ্ট করিতে তীহার প্রবৃত্তি ছিল না। কিন্তু নৃসিংহের হাতে রাঁজপদ না 
পড়ে ইহা তাহার একান্ত ইচ্ছা । ছুই দিক রক্ষার জন্য তিনি বিবিধ প্রকার 
চিন্ত! করিয়া স্থির করিলেন যে নৃসিংহের 'আঁর ছুই একটি বিবাহ হইলে খা 
সাহেব তীহার প্রতি নারাজ হইবেন তখন বাঁচম্পতি ঠাকুরের সঙ্গে একযোগে 
পরামর্শ দিয়! খ| সাহেবের দত্তক রাঁধাইবেন। ইহাতে কোন পাপও হষ্ঈটবে না 
অথচ তাহার মত্লব সিদ্ধ হইবে। «এই কর্মী করিতে ছুই একজন ঘটকের 
সাহায্য আবশ্তটক | গোকুল এত চিন্তা করিয়া কোন সছুপাঁয় ঠিক করিতে 
পারেন নাই । এখন পিতার নিকট ত্বীহার উদ্ভাবিত মত শুনিয়া 
অমনি তাহাই কর্তব্য স্থির করিলেন। মাঝগ্রামের কুলজ্ঞদিগের দ্বারা 
কোন চত্রীস্ত করিলেই অমনি তাহা মুকুটমণি ঠাকুরের কর্ণগোচর হয়া 
সমস্ত চেষ্টা পণ্ড হইবে, গোপাল ও গ্রোকুল তাহা বিলক্ষণ বুৰিয়াছিলেন। 
এজন তাহার! মাঝ গ্রামের কুলক্ঞদিগের অজ্ঞাতসারে শ্তামনগরের ঘটকদের দ্বার! 
কা্ধ্য উদ্ধারে মনন করিলেন। গোকুল অর্থদ্বারা তাহাদিগকে বশীভূত কতিয়া 
নৃসিংহের আর ছুই একটি বিবাঁহ দিতে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিলেন। 
ঘটকের এই টাকা! উপরি প্রাপ্তি মনে করিলেন। কেন না রূপবান, গুণবান, 
সঙ্গতিপন্ন, নবযুবক কুলপতির সন্তানের পক্ষে বুনিবাছ না হওয়াই আশ্চর্ধা, 
হওয়া কিছু মাত্র আশ্চর্য নহে । ঘটকের! নগদ ছয় শত টাকা পাইলেন এবং 
কার্য সাধন করিতে পাঁরিলে তাহার চতুগণ পাইবার আশা পাইয়৷ হষ্ট চিত্তে 
গোঁকুলের উদ্দস্ত সিদ্ধির জন্য বাহির হইলেন। ঘটকের! নান! তর্ক বিতর্কের 
পর খাজুরিয়ার নরোত্বম লাহিড়ীর কন্যার সহিত নৃসিংহের বিবাহ যোটনা 
স্থির করিলেন। নরোন্তম অতি ধর্মশীল, দরিদ্র কুলীন। তাহার কন্যা 
পরম সুন্দরী, বয়ম তের বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। নরোত্বম কন্যার বিবাহ 
জন্য অতিমাত্র চিন্তিত ছিরেন। এমন সময়ে কুলজ্ত্রয় তীহার বাড়ীতে 
অনান্ৃত উপস্থিত হইলেন। 


২৩৮ সামাজিক ইততিহাঁস। 


বারেন্দ্র ব্রাঙ্গণের কুলজ্ঞেরা সকলেই কুলীন ছিলেন এক্ষণে কতক 
কতক ভঙ্গ হইয়াছেন | ধাহারা কুলীন আছেন তাহারা সকল সমাজেই 
মান্য গণ্য। যে সকল ঘটক কাপ হইয়াছেন তীহারা কেবল কাপ 
ও শ্রোত্রিয় সমাজের কুলজ্ঞ পদস্থ, কুলীন সমাজে তাহাদের আদর নাই। 
এখানে কৌলীন্ত প্রথার ফলাফল সম্বন্ধে কিছু বলা আবগ্তক। বল্লাল 
সেন যখন কাণ্তকু্ ব্রাঙ্মণদিগকে বাঁসস্থানান্ুপারে ছুই ভাগ করেন তখন এক 
শত ঘর বারেন্দ্র এবং ছাপ্সান্ন ঘর রাট়ী ছিল। আর সাত শত ঘর আদিম 
বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ছিল। এখন সেই বাঙ্গীলী ব্রাক্মণেরা বৈদিক শ্রেণী নামে খ্যাত। 
গৌরাঙ্গ প্রভুর সময় হইতেই তাহাদের “বৈদিক শ্রেণী” নাম হইয়াছে। 
তংপূর্কে তীহাদিগকে সপ্তশতী বাঁ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ বলিত এবং তীহাদের সম্মান 
অনেক কম ছিল। যাহা হউক গত সাঁত শত নসর মধ্যে এই তিন শ্রেণীর 
সংখ্যার আশ্চর্য্য পরিবর্তন হইয়াছে। সেই সাত শত ঘর বৈদিকের সন্তান 
এখন ছুই হাঁজারের 'অধিক নহে । আর একশত ঘর বাবেন্দ্র ব্রাঙ্গণের সন্তান 
এখন তের হার ঘর। পক্ষান্তরে রাটীয় ত্রাঙ্মণের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা কম ছিল 
এখন তাহাদের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা বেশী। সেই ছাপান্ন ঘরের সন্তান এখন 
চৌরাশী হাজার। বারেন্ত্র কুলজ্ঞের! বলেন যে সপ্তশতী ব্রাঙ্গণদের অধিকাংশ 
রাঁটী় শ্রোত্রিয় দলে মিশিয়! গিয়াছে। সেই জন্ত বৈদ্িকের সংখ্যা এত কম 
এবং রাঁট়ীর সংখ্যা এত বেশী হইয়াছে। ইহার প্রমাণার্থে তীহারা যে -কয়েকটি 
ফারণ নির্দেশ করেন তাহা নিতান্ত অসঙ্গত নহে । বারেন্ত্র শ্রেণীতে আট ঘর 
কুলীন এবং নিরাঁনব্বই ঘর শ্ত্রিয় ছিল। শ্রোত্রিয়দের' কন্তার কতকাংশ 
কুলীনে বিবাহ দিত বলয়! অনেক শ্রোত্রিয়ের বিবাহ হইত না। এই হেতু 
শ্রোত্রিয় বংশ প্রচুর পরিমাণে লুপ্ত হইয়াছে। সাঁব্ণি গোত্রীয় কেহ কুলীন 
হয় নাই এই জন্ত বারেক শ্রেণীতে সাবর্দি গোত্র লুপ্ত প্রায়। ভারদাঞ্জ গোত্রীয় 
ভাঁদড়গাই কেবল অল্প দিন কুলীন ছিল, সেই জন্ত তারদাজ গোত্রীয়ের সংখ্যাও 
অতি অল্প। বাঁতস্ত গোত্র, কাঁশাপ গোত্র এবং শাগ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাঙ্মণই 
'বারেন্র শ্রেণীর প্রায় সমুদ্নায়। আবার দেখা যায় যে বারেন্ত্র শ্রেণীতে এখন 
যে এক আনা পরিমাণ কুলীন আছে এবং নয় আনা পরিমাণ কাঁপ আছে 
তাহার! সকলেই সেই সাঁত ঘর কুলীনের সন্তান। আর যে ছয় আনা পরিমাণ 
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শ্রোত্রিয় আছে তন্মধ্যেও চারি আন! পরিমাণ কুলীন সন্তান। অবশিষ্ট দুই 
আন! মাত্র মূল বিরানধ্বই ঘর শ্রোত্রিয়ের বংশ জাত। 

রাট়ী কুলীন ভঙ্গ হইয়া শ্রোত্রিয় হয় না। যদি রাচী শ্রোত্রিয় মধ্যে বৈদিক 
শ্রেণী মিলিত ন! হইত তবে রাট়ীর শ্রোত্রিয়ের সংখ্যা আরো! কম হইত। কিন্ত 
কার্যযতঃ দেখা যাঁয় ষে রাটী শ্রোত্রিয়ের সংখ্যা এখনও কুলীন ও বংশজ অপেক্ষ! 
বেশী। স্থতরাং রা়ী শ্রোত্রিয় দলে যে বৈদিকগণ মিশিয়া তাহার সংখ্যা 
বৃদ্ধি করিয়াছে তাহ! সঙ্গত বলিয়া অনুমান করা যাঁর। 

ঘটকেরা স্নান পুজা আহার সমাপন করিয়া আসিলেন, নরোদ্তম লাহিড়ী 
আপনা হইতেই তীহাদের নিকট নিজ দৈন্য দশা এবং কন্ঠাদায়ের কথা উথাপন 
করিলেন। সুতরাং তাহারা মতলব সিদ্ধির সহজেই স্থুযোগ পাইলেন, বিশেষ 
ভণিত! করিতে হইল না। তাহার! নৃপিংহের সহিত তাহার কন্ঠার বিবাহের 
প্রস্তাব করিলেন। 

নরোত্তম ঘটকদের কথা! গুনিয়া কিঞ্চিং বিষন্নভাবে কহিলেন, “নৃসিংহের 
বিমাত৷ আমায় জ্যেষ্ঠতাত ভগ্মী সুতরাং কার্ধা সঙ্গত কি না! সন্দেহ। তাহার 
পর নৃদিংহ খা! সাহেবের কন্তা বিবাহ করিয়াছে, সে পাত্রে অন্যে কাঁধ্য করিতে 
সাহসী হয় না। কেশব সান্যালও ভগ্ন পায়, খা! সাহেব রাজ, আমি প্রজা» 
আমি তীহার আশ্রিত প্রতিপালিত। তিনি আমাকে বড় ভালও বাসেন। 
আমি যদি তীহার এক মাত্র কন্যার সতীন যোগাইতে যাই তবে তিনি অত্যন্ত 
কুপিত হইবেন। আমারও কষ্ট হইবে আর আমার কন্যারও ততোধিক কষ্ট 
হইবে। অন্য পাত্র আপনাদের সন্ধানে আছে কি না?” 

ঘটকেরা কহিলেন, “থ" সাহেব রাঙা, কিন্তু রাজত্ব দিতে স্বীকার 

করিয়াও তীহার কন্যার অন্য ঘর-জামাই কোন কুলীনের ছেলে পাইলেন না। 
তাহার জামাই যদ্দি অন্য অনেক বিবাহ করে তাহা নিবারণ করা তাহার অনাধ্য। 
তবে লাহিড়ী মহাশয়! আপনি কি দিয়! জামাই কিনিয়! রাখিবেন যে, সে 
আর বিবাহ করিবে না। আঁপনি নিরাধিন গঠীর কুলীন অথচ দরিদ্র 
আপনি চাঁরি বিবাহের পাত্রে কন্যা দিতে পারিলে আপনকার সৌভাগ্য । নৃদিংহের 
মত পাত্র পাওয়৷ আপনকার অসাধ্য । আমরা তিন জনে যদি সাহাঁধ্য করি, চেষ্টা 
করি, তবে এই কার্ধ্য বহু কষ্টে ঘটাইতে পারি। কিন্তু ইহাতে আপনার আপত্তি কি?” 


২৪৪ সামািক ইঠিহাঁস। 


তংক|লে ঘটকদের বড় আধিপত্য ছিল। ঘটকগণকে নারাজ করিলে 
কন্যার বিবাহ দেওয়া এবং কুল রক্ষা করা -অসম্তব হইত। নরোভ্তম ঘটক- 

গীকে তুদ্ধ দেখিয়া অতি মাত্র ভীত হইয়া হাত যোঁড় করিয়া কহিলেন, 
“আপনারা রাগ করিবেন না_ আপনার! যে পাত্রের কথ! বল্লেন সে নৃসিংহ 
আম!র একরকম ভাগিনা আমি জানি যে পে পাত্র অতি উত্তম কিন্তু আমি খা 
সাহেবের ভয়ে ভীত। খ'! সাহেব রাগ করিলে আমারও বিপদ আমার কন্যারও 
বিপদ ৮ 

ননোত্তম হাত যোড়প্করিয়। কান্দিলেন। ঘউকদের কৃত্রিম রাগ শান্তি হইল। 
তাহার! কহিলেন, “কোন ভয় নাই। আপন্ন আপনার কনা! ও ভগিনীকে 
লইয়া! আমাদের সঙ্গে দামনাশে চলুন। আমকা সকল ভয় মিটাইয়। বাবস্থা 
করিরা দিব?” নরোন্তম সম্মত হইয়া! শুভদিন-স্থির করিয়া স্বয়ং নৌকা ঠিক 
করিলেন। একার্ধ্য যে খুব ভাল তাহা তাহার পত্ধী এবং মাস্মীয়গণ সকলেই 
একবাক্যে স্বীকার করিলেন। কিন্তু খ! সাঞ্চেবের ভয় সকলেরই মনে নাঁনারূপ 
বিভীষিক| উপস্থিত করিতে লাগিল। 

গোকুলের লোক সর্বদা ঘটকদের সঙ্গে থাঁকিত এবং সমস্ত সংবাদ 
যোগাইত। নৃমিং যখন বাড়ীতে ছিলেন অথচ সর্বমগ্গলা যখন পিত্রালয়ে 
ছিলেন মেই সময়ে ঘটকের! দ্ামনাশে কেশবের আয়ে উপস্থিত হইলেন। 
তাহার পর নরোন্তমও তাহার গ্োষ্ঠতাঁত ভগিনীকে লইয়া কেশব সান্তালের 
বাড়ীতে উঠিলেন। যে যখন কর্তা থাকে যত পরিবারের বাড়ী সেই কর্তার 
বাড়ী বলিয়াই খ্যাত হয়। কিন্তু বাস্তবিক এ বাড়ী শ্তামার স্বামীর বাড়ী, 
সুতরাং তাহার নিজ বাড়ী। তিনি নৃনিংহের বিমাত|। শ্তামার নিজের সন্তান 
না থাকায় তিনি নৃসিংহকে পুত্রবৎ শ্সেহ করিতেন। তিনি আপিয়ই ঘরের 
গি্নি হইয়া! বগিলেন। নরোন্তম দ।মনাণে কন্যার সম্বন্ধ করিতে আসিয়াছেন 
এই মাত্র প্রকাশ করিলেন। কিন্তু নৃসিংহ যে তাহাদের. লক্ষ্য তাহা প্রথমে 
গ্রকাঁশ করিলেন না। ছুই চারি দিম দামনাণের সান্যালদের মধ্যে অন্য পাত্রও 
দেখা হইল। কিন্তু কোনটিই ঠিক হইল না। 

অবশেষে নরোত্তম এবং কুলভ্ঞেরা কেশব সান্যালকে অনুরোধ করিলেন যে 
নৃসিংহের সহিত লক্ষ্মীর বিবাহ দেন। শ্তামান্ুন্দরীও কেশবকে এবং নৃমিংহের 


উপেন্ত্রের সহিত বৃদিংহের মনাত্তর। ২৪১ 


মাতাকে অন্থরোধ করিলেন। কেশব অনেক ইতস্ততঃ করিয়া পরে স্বীকার 
করিলেন। তাড়াতাড়ি বিবাহ হইয়া! গেল। নৃসিংহের নিজ্জের কোন মতামত 
প্রকাশের স্রবিধা ছিল না। কিন্তু তিনি যে নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন না অঞ্চ 
নিতান্ত উৎস্থৃকও ছিলেন না তাহার কার্যে সকলে তাহ বুঝিতে পারিলেন। 
গোকুল কৌশলক্রমে অন্য লোকদ্বারা বিবাহের পরদিন খণ! সাহেবকে সমস্ত 
বৃত্তান্ত জানাইলেন কিন্ত নিজে যেন কিছুই জানেন ন! এইরূপ ভাবে থাকিয়া 
গোপনে বিবাদ ঘটাইতে লাগিলেন। উপেক্্র ক্ুদ্ধ ভাবে পত্র সহ বৈবাহিকের 
নিকট দূত পাঠাইলেন। গোকুলের বাধ্য লৌক দূত হইল।. সে পত্রের মর্মা- 
পেক্ষা মৌখিক বেশী করিয়া! উপেন্দ্রের বিরাগ প্রকাশ করিল। কেশবও 
কুদ্ধ ভাবেই উত্তর দিলেন। দৃত ফিরিয়া আসিয়৷ কেশবের পত্র দিয়! বিবাহের 
'সমস্ত বাহ ঘটন! এবং পত্র দৃষ্টে সান্তাল পরিবারের কুদ্ধ ভাব অনেক 
বন্ধিত করিয়া উপেন্ত্রকে জানাইল | গুপ্ত চক্রান্ত কিছুই প্রকাশ 
. হইল না। কেশব ভ্রাতৃপুত্রকে আর সাতগড়ায় যাইতে দিলেন না । উপেন্ত্ুও 
কন্যাকে দামনাশে পাঠাইলেন না | ক্রমে চারি বৎসর অতীত হইল উপেন্ত্ 
জামাতাকে আনিতে চেষ্টা করিলেন না। কেশবও বধুকে লইয় যাইতে কোন 
উপায় বা ইচ্ছা করিলেন না। গোকুল কৌশলে উভয়ের মধ্যে অকুশল বৃদ্ধি 
করিতে লাগিলেন। রাঁজার কার্য্ে তিনি সর্বস্ব হইলেন। বৃদ্ধ দেওয়ান 
বাগছি সাহেবের কেবল দেওয়ান উপাধি এবং ব্তেন মাত্র বহাল থাকিল। 





সস 


৩১ 


যোড়শ'অধ্যায়। 
দৃদিংহের তাহিরপুরে কারযযগ্রহণ।--সর্বমঙ্গলার স্বামী দন্মিলন চেষ্টা। 

কেশব ভ্রাতৃপুত্রকে সাংসারিক আত ব্যয়ের তত্বাবধারণে এবং নিজ ছাত্রদের 
অধ্যাপনা সাহাধ্য করিতে নিযুক্ত করিলেন। তীহাকে নানাবিধ সংস্কৃত গ্রন্থাদিও 
গড়াইতে লাগিলেন । তাঁহার ইচ্ছা যেভ্াতৃপুত্রকে নিজের মত ব্রাহ্মণ পর্তিত করেন। 
কিন্ত নৃসিংহের সে অভিপ্রায় ছি না। নৃমিংহ গাঁচ বসর রাজপুভ্রের ন্যায় 
থাকিয়৷ বিলাসী এবং প্রতৃত্ব প্রিয় হইয়াছিরেন। তিনি পিতৃব্যের আজ্জামত 
সমস্ত কাজ নিরাপত্তিতে করিতেছিলেন বটে কিন্তু মনে মনে তাহা! ভাল লাগিত 
না। যাহা হউক তিনি পৈতৃক সম্পত্তির অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন। 
কেশব অধ্যাপনায় এবং ঈশ্বর চিন্তীতেই কাল কাটাইতেন। বৈষয়িক চিন্তা 
তীহার মনে প্রায় উদিত হইত না। নৃমিংহ জমিজমার সুবন্দোবন্ত করিয় 
মম্পত্তির আয় বৃদ্ধি করিলেন::এবং ব্যয় সংক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বড় 
মানুষের বাড়ী কোন ব্যাপার বিধান উপস্থিত হইলেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের 
নিমন্ত্রণ হইত। বিশেষতঃ কেশব সান্াল, পরম কুলীন পরম পঞ্ডিত এবং 
গরম ধার্দিক ছিলেন সুতরাং তীহার নিমন্ত্রণ অধিক হইত। কেশবের সঙ্ধে 
সঙ্গে নৃদিংহও পত্ডিতী নিমন্ত্রণ গাইতে লাগিলেন। একবার তাহিরগুরের 
রাজবাটীতে তাঁহাদের নিমন্ত্রর হইল। রাজা রূপনারায়ণের সহিত নৃসিংহের 
আলাপ পরিচয় হইল। রাজার সদর নায়েবী কাজ খালি ছিল তিনি নৃসিংহকে 
তাহাই দিবার অভিপ্রায় করিলেন। নৃপিংহ স্বীকার করিলেন। কেশব অনেক 
ইতন্ততঃ করিয়া শেষে সম্মতি দিলেন। নৃগিংহ কর্মোগক্ষে সেখানে থাকিলেন, 
কেশব বাড়ীতে ফিরিয়া আদিলেন। 

এ মংবাদ অল্নকার মধ্যেই সাঁতগড়ায় গ্রচার হইল। খা সাহেব অপমান 
বোধ করিয়া কষুন্ধ হইলেন। গোকুল সন্ত্ট হইইলেন। গৌকুল মনে করিলেন 
সান্যাল তাঁহার উপর কর্তৃত্ব করিত। এখন অপেক্ষাকৃত ছোট রাঁজার সরকারে 


সর্বমঙ্গলার বিরহ । ২৪৩ 


ছোট বেতনে চাকরী স্বীকার করিয়াছে। এখন তাহার সঙ্গে দেখ! হইলে 
আর সে উচ্চ মেজাজে কথা বলিতে সাহসী হইবে না। মন্ৃয্যের বুদ্ধি চালনা 
করিলে সকলি করা যায়। এই সকল মনে মনে আলোচন! করিয়৷ গোকুল 
ন্ট হইলেন একটু গর্বিতও হইলেন । গোপাল কিছুদিন চে ঠা 
সম্বরণ করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ দেওয়ান বাগছি সাহেব এবং রাণীরা এই 
অতিমাত্র ছুঃখিত হইয়! রোদন করিলেন। 

সর্বমক্গলা জাঁনিলেন স্বামী এখন তাহিরপুরে রাজকার্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। 
তৎকালে পরিবার সঙ্গে করিয়া কর্ণস্থানে থাকার রীতি ছিল না। পীড়া 
কিম্বা অন্ত কোন গুরুতর কারণ ব্যতীত কেহ বাড়ী হইতে পরিবার অন্থা্র 
নইয়া যাইত না। সুতরাং সর্বমঙ্গলা ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে স্বামী এখন 
একাকী আছেন। নিজ বাড়ীতে স্বামী যেমন পিতৃব্যের অধীন এখানে অবশ্যই 
তদপেক্ষা স্বাধীন ভাবে আছেন। স্বামী তাহার প্রতি কখন বিরূপ ছিলেন 
না। তিনিও বিরূপ হওয়ার যোগ্য কোন কাজ কখন করেন নাই। রূপে, 
গুণে, কুলে, শীলে তাহাকে তুচ্ছ করিবারও কোন কারণ ছিল না। স্বামী 
আর এক বিবাহ করিয়াছেন কিন্তু তাহা তিনি নিজে উদ্চোগী হইয়! করেন নাই,খুড়ার 
হুকুমে করিয়াছেন। কুলীন্তের ঘরে তাহা! হইয়াই থাকে । সকল দ্বিকে স্থখ 
হয়না। নদীর একপারে চড়! পড়ে আর এক পার ভাঙ্গে। একদিকে সখ 
বেশী হইতেই অন্ত দিকে ছুঃখ হয়। তাহার স্বামী রূপে ভাল, গুণে ভাল, 
একটু সঙ্গতিও আছে আবার কুলেত তুলনাই নাই। যখন এত দিকে সুখ 
আছে তখন সতীন হইল বলিয়। দুঃখ তাহাকে লইতেই হবে। কিন্ত 
এক্ষণে বাপের বাড়ী থাক। অপেক্ষা স্বামীর নিকট যাওয়াই তাঁহার অধিকতর 
সঙ্গত বোধ হইল। তিনি স্বামী সন্নিধানে যাইতে মনস্থ করিলেন। 

সংকল্প স্থির হইলে সর্বমন্্লা স্বামীর নিকট যাওয়ার উপায় চিন্তা করিতে 
নাঁগিলেন। নানা উপায় চিন্ত! করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কুল- 
বালা, কুলবধূর পক্ষে সাত নদী তর গ্রাম পার হইয়া আঠার ক্রোশ দূরে 
গুপ্তভাবে তাঁহিরপুর যাওয়া সহজ কথা নয়। অনেক চিন্তা করিয়া বুঝিলেন অন্তের 
সাহায্য ব্যতীত ইহা তীহার অসাধ্য | একজন মেয়ে লোক সঙ্গী ও সহাঁয় কর 
আবশ্তক। টাকা দিলেই সহাঁয় সঙ্গী যুটিতে পারে। টাকা তাহার হাতে 
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যথেষ্ট আছে তদ্ভিন্ন সোণা রূপা, মণি মুক্তার অবঙ্কার আছে। সঙ্গী মিলিবে 
কিন্ত বিশ্বাসী হইবে কিনা সেই ভয়। পাতানী নামে এক গোয়ালিনী খু! সাহেবের 
বাড়ীতে ছুধ দিত। তাহার সহ সর্বরলাঁর খুব আলাপ ছিল। সর্বমঙ্গলার 
বয়স বাইশ বৎসর গাতানীর বয়স চক্লিশের উপর। মঙ্গল! তাহাকে পাতানী 
দিদি বলিতেন; সর্বমঙ্গলা ব্রাহ্মণ কন্তা জন্য পাতাঁনীও তীহাকে ঠাকরুণদিদি 
বলিত। সেই ডাক সম্পর্কে পাঁতানী নৃসিংহের শীলী। নৃসিংহ সাঁতগড়ায় 
থাক! কালে পাতানীর সঙ্গে হাসি তামাস! চবিত। সাগ্ভাল তাহাকে তাহার 
পুজের নাম ধরিয়। “হরার মা” বপিতেন। অন্ত লোকেও “হরার মা” 
বলিত। সর্বমঙ্গলা তাহীকেই নিজের সঙ্গিনী করিতে মনস্থ করিলেন। 
মঙ্গলা কখন আধ ক্রোশও পদব্রজে যান নাই। এখন আঠার ক্রোশ জমি কোন্‌ 
বেশে কি উপায়ে যাইবেন তাহাই চিন্তা করিতে করিতে সে দিবস অতীত 
হইল। তাহার নিজ সেবার্থ দুই জন দাসী ছিল তাহাদের নিকট মনের 
অভিলাষ কিছুই প্রকাঁশ করিলেন না । কিন্ধু তাহার কপটতা৷ অভ্যাস ছিল 
মা, মনের ভাব গৌপন করিবার ক্ষমতা ছিল না। সুতরাং তাহার মনে 
যে গুরুতর চিন্ত। প্রবাহিত হইতেছে তাহা তাহার দাদীরা এবং অন্তঃপুরিকা- 
গণ সকলেই টের পাইল। আর সেই চি্তাঁযে তাহার পতিচিন্তা তাহাঁও 
সকলেই অনুমান করিতে পাঁরিল। | 

পরদিন হরার ম! ছুধ দিতে আসিলে, সর্বমঙ্গলা তাহাকে ডাকিয়া! হাত 
ধরিয়া এদিক ওদিক ঘুরাইয়৷ নিভৃতে লইয়া গেলেন। নিভৃতে গিয়! সর্ধ- 
মঙ্গল! কহিলেন, “পাতানী দিদি, আমার খুড়শ্বগ্ুর কর্তা, তিনি অনুরোধে পড়ে 
বিয়ে করতে বলেছেন সে তাই করেছে মামার উপর যে বিরূপ হয়ে আর 
এক বিয়ে করেছে ত| আমার মনে লয় না। সেই বিয়ে করাতে বাবার সঙ্গে 
খুড়্বগ্তরের ঝগড়াছিয়েছে, সেই জন্তই আমার ইচ্ছা! করে আমি নিজে গিয়ে 
কেঁদে তার পারের উপর পড়ি, মনের কথা খুলে বলি, দেখি কি বলে। 
ত। এখন তূমি যদি আমাকে সেইখানে তাহার নিকট লইয়া! যাও।” পাতানী 
গুনিয়। অতিশয় ভীত! হইল ও লইয়। যাইতে অন্বীকৃতা হইল। পরে কহিল, 
প্ৰরং এক কাজ কর, তুমি আমাঁকে একখানি চিঠি দেও আমি বৈরাগীণী 
নেজে তাই নিয়ে তাহিরপুর গিয়ে সান্তাল সাহেবকে চিঠি দেবো এবং যাতে 
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পারি ত'কে বশ কর বোঁ, তিনি নিজে এসে নিয়ে যাঁবেন কি নেবার অন্ত উপায় 
করবেন, তা হলে সব দিকেই ভাল হবে।” 

সর্ধমঙ্গলা ক্ষণকাল স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া বুঝিলেন হরার মার কথ 
ঠিক। তখন একখানি চিঠি লিখিয়া৷ বন্দ করিয়া তাহার হাতে দিলেন। 
গাতানীও রাণী পবিত্রার মনোভাব বুঝিবার জন্য পত্রথানি গোপনে রাখিয়া 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। 

পাতানী রাণী পবিত্রার মহলে গিয়! দেখিল রাণী সৌদামিনীও সেইখানে 
আছেন। পাতানী শুক্ষমুখে প্রণাম করিল। কহিল, “আজ রাজকুমারীর 
কাছে গিয়েছিলাম, দেখলাম সে চেহারাই নাই, সোঁণার বরণ কালি হয়ে 
গিয়েছে, গায় একখানি অস্কার নাই, আমি অনেক কথা জিজ্ঞানা কল্লীম 
লজ্জায় কিছু বল্লে না, তবু আমি মনের কথা বুঝলাম, তোমরা জামাইকে 
আনে না কেন?” 

পবিত্র! বলিলেন, “জামাই আর এক বিরে করেছে তাইতে রি ঠাকুরের 
সঙ্গে জামাইয়ের ও বিহাইর বিবাদ হয়েছে। সেই জন্ত জামাই এখানে আসে 
না, মেয়েও নেয় না) সর্ধার যে ছুঃখ তাঁ আমর! দেখি বুঝি কিছুই করতে 
পারি না। 

পাতানী। মেয়ে পাঠায়ে দেন না কেন? 

পবিভ্রা। আমি ছোট ঠাকুরকে সে কথা বলেছিলাম, তিনি বল্লেন, পাঠায়ে 
দিলে যদি তারা না রাখে কি যন্ত্রণা দেয় তবে কষ্ট আরো! বেশী হবে, সোহাগের 
মেয়ে সহা করতে না পেরে আত্মহত্যা করবে। 

পাতানী কহিল, “আর এক কাজ করা! যায়, আমি একবার গিয়ে বরং 
তোমার জামায়ের ভাবগতিক বুঝে আসি।” 

রাণী মৌদামিনী পাতানীর কথায় সায় দিলেন। রাণী পবিভ্রা! বলিলেন, “আগ 
গাছ না বুঝে কাজ করা ভাল নয়, বুড়ো দেওয়ানজীকে না জিজ্ঞাস! করে 
আমি এ কথায় সায় দিতে পারি না। তুই একটু থাক্‌ আমি বাগছি সাহেবকে 
ডাকি।” 

রাণীর! দাসীদ্বারা ডাকাইবা মাত্র বৃদ্ধ দেওয়ান উপস্থিত হইলেন। রাণী 
গবিত্রা সর্বমঙ্গলার অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া কোন লোঁকদ্বারা জামীতার ভাৰ 
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গতিক জানা'র ইচ্ছ! প্রকাশ করিলেন এবং ইহাঁও বলিলেন যে জামাতা সম্মত 
হইলে যে কোঁনরূপে হউক কন্ঠ তাহার নিকট পাঁঠাইবেন। বাগছি সাহেব 
কিছুকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, “আমি আগেই বলেছিলাম ভ্রাতৃহীন! কন্ঠা, তার 
বিয়ে কুলীনে দিয়ে কাজ নাই। খাঁ সাহেব তা শুনলেন না পরে যখন নৃদিংহের 
দ্বিতীয় বিবাহের সংবাদ পেয়ে রাগারাগি করতে উপক্রম করিলেন 
তখনও আমি নিষেধ করিলাম, অনেক বুঝালাম ত! না! গুনে বিবাদ করে 
সরল! বালিকার মাথায় হুঃখের বোঝা দিলেন। আমি এখন নামে দেওয়ান 
কিন্তু কাঁধ্যতঃ আমার কোন কর্তৃত্ব নাই। গোঁকুল খা সাহেবের 
একান্ত প্রিয়পাত্র এবং সর্ব বিষয়ের কর্তা। সে জান্তে! যে সর্বমঙ্গল! 
রাজত্ব পেলেই কার্ধ্যতঃ নৃসিংহ রাজা হবে। নৃসিংহ বিদ্বান, বুদ্ধিমান 
এবং অতিমাত্র তেজীয়ান লোক, তার কাছে গোকুলের কোন কর্তৃত্ব 
থাঁকৃবে না। সেই জন্ত সে চক্রান্ত করে বৃসিংহকে স্থানান্তর ও চিত্তাত্তর 
করাইয়াছে । এখনও সর্বা এখানে থাকায় আমাদের আশা আছে। 
সর্ব স্বামীর বাড়ী গেলেই বোধ হয় দত্তক রাখা হবে। তা! হলেই 
গোকুলের উদ্দেশ্ত সফল। জামাই সর্ধার উপর বোধ হয় বেশ রাজি 
আছে, ন! থাকলেও রাজি করাতে পারি। কিন্তু জামাই আর এখানে থাঁকৃবে 
না। সর্বার যেমন রূপ গুণ তাতে সে স্বামীর বাড়ী গেলে আবার আদরিণী হবে, 
কিন্তু রাঁজত্ব পাবে না। সেই জন্য আমি সর্ধাকে পাঠাইতে 'অভিগ্রান়্ দেই না।” 

পবিত্রা! পুরুষে যেমন রাজত্ব প্রতৃত্ব জন্ত পাগল হয়, মেয়েরা তেমন হয় 
না। যদি ভাত কাপড়ে ছুঃখ ন! হয়, জালা! যন্ত্র ন! থাকে, তবে স্বামী পুত্র 
নিয়ে সংসার করাই মেয়ে লোকের পরম স্থখ। ছোট. ঠাকুরের বয়স কিছু বড় 
বেশী হয় নাই। তিনি আরো! পধ্াশ বদর বাঁচিতে পারেন। মেয়ে যে বাপের 
মরণ গ্রতীক্ষা। করে স্বামী ছেড়ে বসে থাকৃবে তা কখন হবে না । 

দেওয়ানী । তাহা হইলে তাহারই কাছে আগে লোক পাঠানই ভাল কিন্ত 
আগে লৌক ঠিকান। করা চাই। নৃসিংহ এখন দীমনাশে নাই। তাহিরপুরে 
রাজার চাকরী কর্ছে। কখন তাহিরপুরে থাকে, কখন মফস্বলে থাকে, 
কখন বাড়ী যায়। তার কাছে কিন্বা কেশব সান্ঠারের কাছে লোক পাঠাতে 
হ'লে, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বিশ্বীসী, শান্ত, কার্যক্ষম, কষ্টমহ লোক ঠিকানা! করে 


উপরি-গ্রাপ্তি। ২৪৭ 


গোপনে পাঠাতে হবে। গোকুল যেন জান্তে ন| পারে। 

অনেক পরামর্শের পরে স্থির হইল পাতানী একজন পুরুষের সঙ্গে যাইয়া 
কার্ধ্যোদ্ধার করিবে। 

সেকালে জমিদারের কার্ধ্যকারকদের বেতন অতি অল্প ছিল কিন্তু তাহারা 
প্রজার নিকট অনেক টাক! পাইত। ইহার নাম উপরি-প্রাপ্তি। উপরি-প্রাপ্তিই 
তাহাদের প্রধান সম্বল ছিল। জমিদারের এক পরগণার নায়েবের মাসিক 
বেতন ৫২ পাঁচ টাকা । সেই কর্ম পাওয়ার জন্য প্রার্থী যে নজর দিত এবং 
দেওয়ান প্রভৃতি প্রধান কর্মমচারীগণকে উৎকোচ দ্দিত তাহার পরিমাণ ছুই 
তিনশত টাকা । জমিদার কিন্বা দেওয়ানের ঘরে সন্তান হইলে কিন্বা বিবাহ, 
অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ হইলে নায়েবগণ নজর দিতেন। ফলতঃ নায়েব যে বেতন 
পাঁইতেন তাহা! প্রায় নজর দিতেই যাইত। কেবল উপরি-প্রাপ্তি ঘারাই নায়েব- 
গণের সর্ব প্রকার ব্যয় বাহুল্য সংকুলন হইত এবং ঘরে প্রচুর তহবিল থাকিত। 
যেমন নায়েবের উপরি-প্রাপ্তি ছিল তেমনি সকল কর্মনচারীরই উপরি-প্রাপ্তি 
ছিল। দেই উপরি-প্রাপ্তি জমিদারের অজ্ঞাত ছিল না । জমিদারের 
নিজেরও উপরি-প্রাপ্তি ছিল তাহার নাম বাজে জমা । কেবল 
বেতনের উপর নির্ভর করিয়! চাকরী করা এবং কেবল খাজনা লইয়! 
জমিদারী করা ইংরেজ রাজত্বে অল্প দিন হইল প্রচলিত হইতেছে। এখনও 
উপরি-প্রাপ্তি এবং বাজে জম! সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই । অনভিজ্ঞ 
লোকে বিবেচনা করিতে পারে যে. ইংরেজাধিকারের পূর্বে বড় অত্যাচার 
ছিল। কিন্তু মেটি বড় ভুল । তখন খাজনার হার বড় কম ছিল। 
ইন্কম টেক্স ছিল না । বাজে জমা, মামুলি পার্বনী প্রভৃতি দিয়া 
তৎকাঁলে যে খাজন! দিতে হইত এখন তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী দিতে 
হয়। আধুনিক জমিদার মধ্যে এখনও ধাহার! কম খাজনা সহ বাজে জম 
প্রভৃতি আদায় করেন হারা অত্যাচারী বলিয়া প্রসিদ্ধ কিন্তু ধাহার! উক্ত 
জমার চতু্তর জমা খাজনা ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন তাঁহারা ভাল মানুষ৷ ফল 
কথা উপেন্ত্রের রাঁজ্যে কোঁন অত্যাচার ছিল নাঁ। তাঁহার আমলার! দস্তর 
মত যাহা পাইত তাহাতে তাহাদের সাংসারিক আবশ্তকীয় ব্যয় নির্বাহ হইয়! 
উদ্ধত হইত অথচ প্রজার কোঁন কষ্ট হইত না। গ্রোকুল মামুলি ও পার্বনী 


২৪৮ সামাজিক ইতিহীস। 


বাহা পাইত তাহা ঘার! তাহার সংসার নির্বাহ হইবার প্রচুর সংস্থা হইয়্াছিল। 
গোকুলের সমস্ত বাড়ী পাকা দালান কোঠাঘর। বাড়ীর মধ্য পাক! প্রাচীরে 
ঘেরা । বাড়ী প্রবেশের সড়কের ছুই পাশে .ছুইটি পুক্ধরিণী। তাহার 
পার্থ বাগান ও শিব মন্ির। কায়েতের৷ যেমন উপার্জন করিত তেমনি 
ব্যয় করিত। গোকুলের দাস দ্রাসী অনেক ছিল। তাহার অন্ে প্রতিপালিও 
আত্মীয় কুটুঘ অনেকে তাহার বাড়ীতেই বাস করিত। পুজা! ব্রত দান 
খয়রাত বিবাহ অরপ্রাশন এবং শ্রান্ধাদিতেও প্রচুর ব্যয় ছিল। তংকারে 
সঙ্গতিপন্ন সকল বোকেই উপপত্বী রাখিত। তাহাতে কোন নিন্দা বা 
লজ্জার কারণ হইত না । উপপত্বী মধ্যে মুসলমানী, মালিনী ও গোয়ালীনী 
তৎকালে সমধিক রমিকা বলিয়৷ বিশেষ আদৃতা ছিল। চৈতন্য প্রভুর 
উপদেশ মত উপপত্বীদিগকে “হরিনাম” কাণে দিয়। তুলসী মাল! গলায় দিয়া 
বৈষ্ণবী কর! হইত। মুসলমানীরা! প্ররূপে বৈষ্ণবী হইলে তাহাদের সঙ্গে 
বসিয়া পান খাওয়া! জল ভরা হুকায় তামাক খাওয়! দৃষ্য গণ্য হইত না। 
গোকুলেরও হুইটি মুসলমানী বৈষ্বী ছিল। তাহার! গোকুলের বাড়ীরই 
এক পার্থ থাকিত। কিন্তু তাহাদের বাঁপ ভাই মুসলমান বলিয়! গণ্য ছিল। 
গোকুল তাহাদিগকে প্রচুর নর্থ দ্বারা সাহায্য করিত বটে কিন্তু তাহারা 
তাতে মুপলমান পাড়ায় বাম করিত। তৎকালে উপপত্বীদিগরকে “জলপা্র” 
বলিত। গোকুলের জলগাত্রঘবরের নাম রমজানী ও গোলাপ ছিল। 
গোকুল তাহাদিগকে বৈষ্ণবী করিয়া! “সোণা” ও “রূপা” নাম রাখিয়াছিল। 
গোকুল তৎকালীন রীতি মত মধ্যাহ্নের আহারের পর সোণ! ও রূপাকে 
লইয়। বিহার করিত। রাত্রিতে নিজ পত্থীর নিকট থাকিত। জলপাত্র থাকা 
হেতু পতি পত্ধীতে কোন বিবাধ হইত না। বিশেষতঃ গোকুলের স্ত্রী দক্ষিণা 
ব্ড় সাধ্বী ছিল। স্বামীকে কদাচ,কোন বিষয়ে মনঃকষ্ট দিত না। োগা 
ও রূপা তাহাকে ঠাকুরাণী দিদি বলিয়! প্রণাম করিত। দক্ষিণ! তাহাদিগকে 
নিজ ভগ্গিনীর মত ব্যবহার করিত এবং সময় সময় উপকার করিত 

পরিবারস্থ অন্তান্ত লোক দাস দাসী ও আশ্রিত লোকের প্রতিও দক্ষিণার 
খুব সদ্ব্যবহার ছিল। গ্রোকু্ও নিজ পদ্ীকে প্রাণ তুল্য ভাল বাসিত 
এক দিন বৈকালে গোকুল সোণ! রূপার মন্দির হইতে বাড়ী আমিতে ছিলেন 
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সদর দরজায় পাঁতানীর সহ্‌ সাক্ষাৎ হইল। পাতানী মধ্যে মধ্যে গোকুলকে 
উপপত্বীর জন্ত রমণী আনিয়া 1দত। এক্ষণে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে 
গোকুল নূতন রমণীর জন্য প্রার্থনা করিল। পাতানীও সুবিধা বুঝিয়া 
পাছে তাহার গ্রামত্যাগের কারণ প্রকাশ হুইয়া পড়ে, এই বিবেচনায় নানা 
কথায় গোকুলকে ভুলাইয়া তাহার উপপদ্ী সন্ধানে শীঘ্রই অন্ত গ্রামে যাইবে 
বণিয়! প্রতিশ্রুত হইল এবং ছুই দিবস পরেই পুত্রসহ গ্রামের বাহির হইল। 

পাতানী পুঠিয়া পর্যন্ত গিয়া! কুটুত্ব বাড়ীতে উঠিল। সাতগড়া হইতে 
যে নৌকায় আসিয়। ছিল সে নৌক! বিদায় দিল। তথা হইতে অন্য 
নৌকা করিয়া! পুত্রসহ তাহিরপুরে উপস্থিত হইল। আধাঢ় মাদ মধ্যা 
সময় অতি উগ্র রৌদ্র। সেই সময়ে হরা নৌকা হইতে নামিয়া নৃসিংহের 
বাস! বাড়ী ঠিকানা করিয়া আদিণ। পাতানী নৌকা হইতে নামিল। হরা 
আঁগে চলিল পাতানী তাহার পাছে চলিল। নৌকার মাল্লা তলপী লইয়া 
তাহাদের পাছে পাছে নৃসিংহের বাসা! অত্রিমুখে চলিল। বাসার নিকট 
গথেই নৃপিংহের সহিত সাক্ষাৎ হইল। নৃপসিংহের এখন আমলা বেশ। 
মাথায় সাদা পাগড়ী, কাণে কলম, চাপকান গায়, ধুী পরা, পাঁয়ে নাগরা জুতা । 
রাজবাড়ী হইতে কাচারী করিয়৷ বাসায় যাইতে ছিলেন। পাতানী ও হ্রা 
গলবস্ত্র হইয়। প্রণাঁম করিল। সান্যাল হরাকে একখার মাত্র দেখিয়া ছিলেন, 
তাহাকে এখন চিনিতে পারিলেন না। পাতানীকে দেখিবামাত্র চিনিলেন 
এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি এখানে কোথায় থাক ? ভাল আছ? ছেলে পুলে 
ভাল তো?” পাতানী বলিল, “আপনার আশীর্বাদে প্রাণ গতিক মঙ্গল। 
বাসায় চলুন সেখানে সকল কথা হবে।” নৃসিংহ তাহাদিগকে লইয়া বাসায় 
গেলেন। চাঁকর তামাক দিল। সান্যাল হুকা হাতে করিয়াই পাতানীকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “হরার মা! এখন বল দেখি এখানে এসেছিস কেন ।” পাতানী উত্তর 
করিল, "ন্নান আহার করুন তার পর অবসর মত বলিব।” সান্যাল পাতানীর 
কথা অন্য ভাবে বুঝিলেন। তিনি অনুমান করিলেন সর্বমঙ্গলার মৃত্যু হইয়াছে ; 
শরাদ্ধাধিকারী, সেই জন্য তাঁহাকে সংবাদ দিতে আসিয়াছে। পাতানী সর্বদা 
হাস্ত মুখ এবং অত্যন্ত -বাচাল। তাহার আজ গাস্তীরধ্য দেখিয়া স্পষ্ট 
বোধ হয় কুসংবাদ দিবে। সংবাদ আগে দিলে অশৌচ হইবে, তাহার আহার 

৩২ 


২৫, সামাপ্িক ইতিহাঁস। 


হইবে না, এই অস্ত স্নান আহারের পরে সংবাদ প্রকাশ করিতে চাহে। গত 
পাঁচবসর তিনি সর্বমঙ্গলার সম্বন্ধে তত চিন্তা করেন নাই। এখন তাহার 
মৃত্যু অনুমান করিয়। ধর্পত্তীর সেই সুন্দর প্রেমময়ী মূর্তি হৃদয়ে প্রদীপ্ত অগ্নি- 
শিখার স্তায় আবিভূতিহইল। তাহার চক্ষে জল আসিল, তিনি একটি দীর্ঘ 
নিঃশ্বাস ' পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, “সংবাদ আর বলিতে হইবে না, 
তোমাদের চেহারাতেই জানিলাম সোণার প্রতিমা বিসর্জন হইয়াছে, এখন 
শ্রাদ্ধ করিতে বলিতে আপিয়াছ; আমার দ্বারা তো ইহকালে কোন উপকার 
হইল না, পরকালের যে টুকু হয় তাহা অবশ্য কর্তব্য।৮» আর তামাক 
খাওয়! হইল না, হুকাটী রাখিয়া পুনরায় দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া দণ্ডায়মান 
হইলেন। পাতানী বুঝিল সর্বমঙ্গলা যাহা! বলিয়াছিনেন তাহা ঠিক। 
সান্তাল যে আর এক বিবাহ করিয়াছেন সে ক্ষেবল কুলীনের দস্তর মত কাজ। 
তাহাতে পুর্বব পত্বীর প্রতি কোন বিরাগ হয় নাই। পাতানী অশ্রুপাঁত করিতে 
করিতে বলিল, “সে সোণার প্রতিমার কথা ফি আপনার মনে আছে, কুলীনের 
বিয়ে টাকা পাওয়ার জন্ঠ, শ্বশুরে টাকা দেওয়া বন্দ করলেই মেয়ের সহিত সম্পর্ক 
নাই, যদি স্ত্রীর সহিত সম্পর্ক থাকৃতো তবে কি শ্বশুরের উপর রাগ করে পাঁচ 
বর তার ফোন খবর না করে থাকৃতে পারতেন ? খা সাহেব সর্বস্ব তোমাকে 
দিতে মনস্থ করেছিলেন তাই তোমার আবার বিবাহ গুনে একটু রাগারাগি 
করেছেন। তা সে রাগারাগি ভৌমার কাঁকা'র প্রতি, তোমার প্রতি নয়; ছুই 
বিছায়ে রাগারাগি হলো তাতে তোমার কি? খুড়া মামা আর শ্বশুর তিনই 
সমান গুরুজন, তিনের সহিত সমান সম্পর্ক । তবে শ্বপ্তরের সঙ্গে তোমার 
বিবাদ কি? তার পর শ্বশুরের সঙ্গে বিবাদ হলেই বা আপনার স্ত্রী পুত্র দোষী 
কিসে? শ্বশ্তরে যে দিন কন্যা দান করেছে সেই দিনই তার দায় ফুরায়েছে। 
তোমার স্ত্রী তুমি রাখবে তুমি খেতে পর্তে দিবে। তোমার ভাল মন্দ তার, 
তার ভাল মন্দ তোমী'র। ঠাকৃরুণ দিদি তো কোন দোষ করে নাই, আর দে দোষ 
কর্বার মেয়েও না, দেখতে যেমন সোণার প্রতিমা, গুণে তার চেয়ে শত গুণে বেশী। 
যে অবধি তুমি সাঁতগড়া ছাড়লে সেই অবধি ঠাক্রুণ দিদি সর্ব ত্যাগী যোগিনী, 
সে হাঁসি নাই খুগি-নাই, গায় একথাঁনি অলঙ্কার নাই। যদ্দি তুমি কুলীন না 
হু'তে, মন পাঁধাণ না' হ'তো, তবে তাঁর মনের কথা তুমি বুঝতে পারতে (৮ 


গানানী মুসিং সংবাদ । ১৫১ 


নৃগিংহ | অনেক কুণীনের বিষ্বে ব্যবসায় বটে কিন্তু আমাদের গোষঠীর 
সে রীতি নাই। তবে যে পাঁচ বৎসর খবর করলাম না! সেটা দেশাচার দোষে । 
প্রাচীন সুনীতি এখন নাই। এখন দশজন লোকের সাক্ষাচে স্ত্রীর দহিত 
কথা বার্তা বল! বড় লঙ্জার বিষয়, ঘোর অপকর্ম, চুরি ডাকাতি চেয়েও বেশী 
দৃষ্য। স্ত্রীর ব্যারাম, স্বানী তাঁর কাছে গিয়। দেখলে নিন্দা হয়, স্বামী মরণাঁপন 
কাতর, অন্তে শুশ্রাষা করছে কিন্ত স্ত্রী তার কাছে গেলে নিলজ্জা বলে নিন্দিতা 
হয়। সেই জন্যই আমি তাকে আন্তে পারিলাম না, পেও আস্তে পারে নাই। 
'আমি তার মন জ(নিতাম সেও আমার মন জান্তো। আমি যে আর এক 
বিবাহ করেছি সেটি গুরুজনের অনুরোধে, আর কুলীন ও কুলভ্ঞদের অনুরোধে 
এবং কুলপতির বংশের কর্তব্য কর্ধ জ্ঞানে । শ্বশুরের সম্পত্তিতে লোভ আমাদের 
পূর্বেও ছিল না এখনও নাই। সে লোভ থাকলে আর দ্বিতীয় বিবাহ করবো 
কেন? আমি তাঁকে মনে ভাল বান্তাদ কিনা, আর কেনই বা পাঁচ বৎসর 
তাকে ছেড়ে আছি, তা এখন বেশী বলে তো কোন ফল নাই। 

পা। রাজকুমারী এখনও আছেন কিন্তু মরার মত হয়ে আছেন, সে রূপ নাই 
সে হাসি নাই, সে চেহারাও নাই ; আপনি দেখলে বোধ হয় চিন্তে পারবেন না। 

সা। তবে যে তুই বল্লি যে সে মরেছে! 

পা। কৈ আমি তো তা বনি নাই! আপনি নিজেই এরূপ অনুমান 
কর্ছিলেন; প্রকৃত অবস্থাও প্রায় তাই, কেবল "আমার ফিরে বাওয়ার অপেক্ষায় 
প্রাণ আছে। 

সা। তোকে পাঠায়েছে কে? 

পাঁ। রাজকুমারী পাঠায়েছেন কিন্বা তীর 'বস্থা দেখে আমি নিজে এসেছি। 

সা। কোন চিঠি পত্র আছে? 

পাতানি সর্বমঙ্গলার চিঠি দিল। লেখা দেখিগ্নাই সান্তাল তাহার পত্থীর 
হন্তাক্ষর চিনিলেন, মনস্থির হইল। পত্রখানির আগ্ঘোগান্ত পড়িয়। সমস্ত মর্ম 
অবগত হইলেন। 

সর্বমগ্লা পরমসুন্দরী স্ুশীলা এবং সম্পূর্ণ নির্দোষ হইবে বৃসিংহ উত্তমনরূপেই 
জাঁনিতেন। আন্তরিক ভালও বাসিতেন কিন্তু যে প্রেমে লোক: গলে যার 
মে প্রেম হয় নাই। সে প্রেম তংকাঁলে এদেশে প্রচলিত ছিল কি না গ্কানাও 


২৫২ সামাজিক ইতিছাগ। 


ৰ্লা যায় না। আজ কাল কাব্য নাটকাদিতে যেরূপ প্রেমের চলাঢলি বর্ণিত 
হয় তাদৃশ উত্নত্ব প্রেম তখন কাপুরুষের লক্ষণ বলিয়! গণ্য ছিল। দীর্ঘকাল 
' বিচ্ছেদে শিথিলতা প্রাপ্ত প্রেমভাব নৃসিংহের মনে উত্তেজিত হইল। তিনি 
গত্ীকে নিজের নিকট আনিতে প্রতিজ্ঞারঢ় হইলেন। তিনি পাতীনীকে 
বলিলেন,“হরার ম| | আমি হ্বপ্ুর বাড়ী যাব ন|। কিন্তু তোমার ঠাকরাণী দিদিকে 
অবশ্তই আন্তে হবে। কিন্তু কাকার কাছে কি মার কাছে কিছু বলা হবে না। 
যদি তাদের কাছে বলি আর তীরা নিষেধ করেন, আমি সে কথা না মেনে 
রাজকুমারীকে নিয়ে এলে অনৈক আপদ অনেক নিন্দা হবে কিন্তু যদি আমি 
না জানায়ে আপনার স্ত্রী আপনি নিয়ে আসি ভাতে বিশেষ কোন দোষ নাই। 
গুরুদ্বনের বিনা সম্মতিতে কাজ করা আর স্পষ্ট অসম্মতিতে কাঁজ করায় 
অনেক তফাৎ। যে কাঁজ আমি নিশ্চয়ই করবে৷ অথচ তাতে গুরুজনের 
সম্মতি হবে কিনা তাহার নিশ্চয় নাই সে কাজ নাজানাঁয়ে করাই কর্তব্য। 
সেই জন্ত নাকে কাকাকে কিছু জানাবো না| ওদিকে খা সাহেবকেও কিছু 
জানাব না। খা মাহেব জানলেই গোকুলও জান্বে। সে সেই সুযোগে 
বিবাদ ও গোলযোগ বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করবে। এই জন্ত খাঁ সাহেবকেও 
জানান হবে না। পরে জান্লে কোন দোষ নাই । জামাই নিজে এসে মেয়ে 
নিয়েছে, মেয়ে স্বেচ্ছাক্রমে স্বামীর সঙ্গে গেছে তাঁতে সন্তোষ ভির অসন্তোষের 
কথা নাই। যদি গোঁকুলের কুপরামর্শে তিনি তাতে নারাজ হন তবু কোন 
ক্ষতি নাই। আমি অর্থলোভী নই। শ্বশুরের সম্পত্তির জন্যও লালায়িত নহি। 
এত দিন কিছু বৃত্বান্ত না জানায় কিছু করিতে পারি নাই। এখন জানিলাম 
রাজকুমারী আমার কাছে আসিতে ব্যগ্র, রাীমাঁদের ইচ্ছা তাহার অনুকূল, 
তার পর বাগছি সাহেব ও তুমি সাহায্য কর্‌বে, এত সহায় হ'লে কান্গ অবগ্ঠই 
হবে। আমি গুপ্তভাবে নৌকায় সাতগড়া যাৰ। প্রাচীরের পূর্বদিকে বাহির 
হ'তে মই ফেলে কাঠাল গাছে উঠে আবার সেই মই প্রাচীরের ভিতরে ফেল্বো, 
ভিতরে নেমে রাজকুমারীর ঘরে যাব। তাকে লঙ্গে নিয়ে এঁ উপায়ে বাহির 
হয়ে নৌকায় আদ্ব, এখানে এসে চিঠিদ্বার! জানাব যে “সর্বমঙ্গল! কুলটা হয় 
নাই, অন্ের সঙ্গে যায় নাই আমার স্ত্রী আমি এনেছি। আমি তো এই 
উপাদ স্থির করেছি ।” 


নৃসিংহের পরামর্শ । ২৩ 


গাতানী ইহাতে অসম্মত হইল, সে কহিল, “আপনি চৈত্র মাসের যোগে গঙ্গা- 
শ্লান কর তে বালুচর বরনগর যাবেন। আমি, বুড়ো দেওয়ানজী, ঠাকরুণদিদি ও রাণী 
মাদের নিয়ে সেখানে যাব সেই খানে হাতে হাতে লক্ষমীনারায়ণ মিল করে দিব। 
টাক! কড়ী জিনিস পত্রও দিব। দাঁস দাসী লোকলস্কর সঙ্গে দিব কোন 
আপদ বিপদ কিছু হবে ন1। খাঁ! সাহেব শুন্বেন জামাই নিজে এসে মেয়ে 
নিয়ে গেছে, মেয়েও রাজি খুসী হয়ে স্বামীর সঙ্গে গেছে। তাতে তিনিও 
খুসী হবেন।” 

পাতানীর পরামর্শ ই স্থির হইল। নৃসিংহ সর্ধমঙ্গলার নামে এবং বাগছি 
সাহেবের নামে ছুই চিঠি দিলেন। পাতানীকে ও হরাকে পুরস্কার দিতে 
চাহিলেন, তাহারা অন্ত পুরস্কার কিছুই না লইয়া কেবল ধুতী ও কিছুদ্রব্য 
লইয়া গ্রণাম করিয়! বিদায় হইয়া গঙ্গান্নানে বরনগর বালুচর চলিল। 





সপ্তদশ অধ্যায়। 
সর্বমঙ্গলার স্বামীনহ মিলন। 


তখন গঙ্গার দক্ষিণ পারে বৈষ্ব মতের বড় বাড়াবাড়ি ছিল। আধুনিক 
রঙ্গ ধর্মের ন্যায় বৈষ্ণব ধর্দেও প্রায় জাতিভেদ ছিল না। ব্রাহ্মণ নৈধৰ 
হইলেও ব্রাহ্মণ থাকিত। তদ্ভিন্ন অপর সকল শ্রেণীর হিন্দুই বৈষ্ণব হইলে 
সমান হইত। বৈষবের! অসতী রমণীদিগকে বড় দ্বণা করিত না। নষ্টা ছটা 
সত্ীলোকে পালে পালে বৈষ্ণবী হইত। সেই বাবহার এত বেশী হইয়াছিল 
যে হিন্দু বেশ্তা সমন্তই “বৈষ্ঞবী” নামে অভিহিত হইত। পাঁতানী গল্গান্নান করিয়া 
আঁপনার গচ্ছন্দ মত একটি বৈষণবী খুজিয়া লঈল। তাহাকে পাঁতানী গোকুলের 
উপপত্থী হইবার প্রস্তাব করিল। গোকুল একটাকিয়৷ রাজার প্রধান অমাত্য, 
জাতীতে কায়স্থ, স্থ্দর যুবা পুরুষ, স্থৃতরাং সে প্রস্তাব বৈষবী শ্লাধা জ্ঞান করিল। 
পাতানী তাহার পালিকা মাতাকে পঞ্চাশটি টাক! দিয়া সম্মত করিয়া একবারে 
তাহাকে সঙ্গে করিয়া! নৌকা পথে সাতগড়া চলিল। গঙ্। মৃত্তিকা, গঙ্গাজল 
বালুচরে শাড়ী এবং ন্যান্ত গঙ্গাতীরের জিনিস সন্ধে লইল। তাঙ্গাকে 
নিজ ভগিনীর সমস্ত পরিচয় শিক্ষা দিয়া, পাতানী সাতগড়ায় পৌঁছিল। বাগছি 
সাহেব; রাজকুমারী ও রাণীর! দেখিলেন পাতানী তাহাদের কার্্যোন্ধার করিয়া 
আসিয়াছে । গোকুল দেখিলেন পাতানী তীহার মনোমত উপপত্ী যোটাইয়াছে। 
অন্ত লোক দেখিল পাঁতানী গল্গান্নান করিয়৷ নিজ ভগিনীকে সঙ্গে করিয়া 
লইয়৷ আঙিয়াছে। বিভিন্ন উদ্দেস্তে সকলেই পাতানীর প্রশংসা! করিল। 

গরদিন বৈকাঁলে পাতানী সেই কৃত্রিম প্যারীকে লইয়! গোকুলের প্রমোদ 
কানান উপস্থিত হইল। শিক্ষিত! প্যারী প্রথমে অত্যন্ত লজ্জা প্রকাশ করিল, 
কৃত্রিম পলায়নের চেষ্টা করিল, অনেক আপত্তি করিল, রাগ করিল, ধর্মের দোহাই 
দিল, সে যেন রজ্জাশীলা কুলবধূ ইহ! গোকুলের হ্ায়ঙ্ধম করিয়া আপনার মূল্য 
বৃদ্ধি করিল। পাঁতানী ও গোকুল অনেক সাধ্য সাধন! করিলেন, গোকুল তাছার 


রাণীদিগের গঙ্গান্নান যাত্রার পরামর্শ । ২৫৫ 


সর্ধাঙ্গে স্বর্ণরৌপ্যের অলঙ্কার দিতে, শরীর ওজনে টাকা দ্দিতে স্বীকার করিয়! 
পায়ে ধরিলেন, পাতাঁনীও অনেক বুঝাইল অনেক অনুরোধ করিল, তখন যেন 
নিতান্ত দায়ে পড়িয়া প্যারী গোকুলের বাসনা পূরণ করিতে অস্পষ্ট শ্বীকার 
করিল। নে সম্মত হইবা মাত্র, পাতানী 'নক্কান্ত হইয়া রাজবাড়ী গেল। 
পাতানী রাণীদের সহ সাক্ষাৎ করিল। বৃদ্ধ দেওয়ানজীকে ডাকা! 
হইল। তাহার নামীয় চিঠি স্তিনি পড়িলেন। সর্বমঙ্গলার প্রতি যে নৃসিংহের 
প্রগাঢ় অন্গুরাগ আছে পাতানী তাহার বর্ণনা করিল। নৃসিংহ যে উপাঁয়ে 
সর্ধমঙ্গলাকে লইয়! যাইতে উৎস্থুক হইয়াছিলেন আর সে যে উপায়ে মিলন 
করিবে প্রতিশ্রুত হইয়া আিয়াছে তাহাও বলিল। গোকুলকে যে উপায়ে 
বশীভূত করিয়া তাহারই খরচে তাহা মজ্ঞাতে সকল কার্ধ্য করিয়! আসিল 
তাহাও বলিল। রাণী সৌদামিনী পাভানীকে বক্সিস দিতে চাহিলেন, 
পাঁতানী হাসিয়া বলিল, “এখন কিছুই লইব না। যদি লক্ষী নারাঁ়ণ মিলন 
করিতে পারি তখন যেঘা তুষ্ট হনে ধিবেন তাহা কমহইলে চেয়ে 
লইব। আমি সান্তাল সাহেবকেও তাই ধলিয়াছি আপনাদের কাছেও তাই 
বলি।” সকলেই এক বাক্যে পাতানীর বুদ্ধ, কার্ধ্যদক্ষতা, নিলেভিতার 
প্রশংসা করিলেন। গাতানী তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া রাঁজকুমারীর 
নিকট চলিল। বাগছি সাহেব বলিলেন, “তবে গঙ্গান্নানে যাওয়ার একটা 
দিন স্থির করি।” রাণী পবিত্র! বলিলেন, “আমি মনে করিয়াছিলাম জামাই 
বিরূপ হইয়াছে, তাই কি করি স্থির করিতে পারি নাই। যদি জামাই রাজি 
থাকে তবে আর ভাবনা কি? গঙ্গান্নানেও ষেতে হবে না কোন কল কৌশলও 
করিতে হইবে না, আমি ছোট. ঠাকুরকে বলে কয়ে সম্মত করে গামাইয়ের 
কাছে মেয়ে পাঠাইব। তিনি না যান আপনি গিয়া রাখিয়া আসিবেন। 
জামাই রাঙ্জি আছে শুনে ছোট, ঠাকুর কোন আপত্তি করিবে না।” 
দেওয়ানজী বলিলেন, পর্থা সাহেব কিন্তু গোকুলের প্রবঞ্চনায় আপত্তি করিতে 
পারেন! যদি তিনি আপত্তি না করেন তবু গোকুল বিপত্তি উপস্থিত 
করিবে। সে জানে যে নৃসি'হের কাছে তার কোন কতৃত্ব খাটিবে না। 
সেই জন্য সর্বরমঙ্গলা কোন মতে রাজ্য না পায় তাই তার প্রতিজ্ঞা । শ্বশুর, 
জামাইয়ে- সাব হইতে দিবে না। নৃসিংহ গেছে, সর্বা এখান হইতে যায়' 


২৫৬ সামাজিক ইতিহান। 


ইহা! গোকুলের প্রার্থনীয়। যদি গঙ্গাতীরে আমর! জামাইয়ের হাতে মেয়ে 
দিয়ে আসি তাহাতে গোকুল খ! সাহেবকে বলিবে, কন্তা ও জামাতা! তোমার 
অবাধ্য, তাহাদের উত্তরাধিকারী কর! অনুচিত। কিন্তু যদি আমর! খা! সাহেবকে 
রাজি করে জামাইয়ের কাছে মেয়ে পাঠাই তবে গোকুলের ভয় হয়ে সে নৃসিংহ 
ও তার মা খুড়ার কাছে লোক পাঠায়ে জানাইবে মঙ্গলা'র চরিত্র মন্দ হইয়াছে, 
সেই জন্য এতদিন পর খা সাহেব মেয়ে পাঠাইয়াছেন। তখন বিষম বিপদ 
হইবে। যখন রাজ্যলোভ ত্যাগ করে সর্বমঙ্গলা স্বামীর কাছে যেতে উৎস্থৃক 
আমারও তাই স্বীকার। তখন আর গোল বাধায়ে কাজ কি? গোকুলের 
্বার্থের কোন বিদ্ন না হইলে মে সর্দার কোন অনিষ্ট করিবে না। তাই 
আমি বিবেচনা করি যে এখন কোন গোল করে কাজ নাই, সর্ব স্বামীর 
সঙ্গে যাউক, তথায় ছুই বৎসর থেকে সফলের প্রিয় হউক, তার পর আমরা 
চেষ্ট। করে খা! সাহেবকে যতদূর পারি রাজি করিব। একবারে সকল 
মিটাইতে চাহিলে কিছুই হইবে না বরং ঘিবাদ বেশী হইবে ।» 

সর্বমঙ্গল! পাতানীর সঙ্গে তথায় আসিয়! উপস্থিত হইলেন, সমুদায় শুনিলেন, 
তিনি লজ্জা ত্যাগ করিয়া! পাতানীর দ্বার বপিলেন, “আমি রাজ্য ধন কিছুই 
চাই না, বাব! দত্তক রাখেন বা সমস্ত রান গোকুল পাউক তাহাতে আমি 
ক্ষতি বোধ করি না, আমি স্বামীর ঘরে যাব, তিনি যেরূপ ভাত কাপড় দিবেন 
তাই আমার ভাল। তাহাতে কোন বাধা ন! হইলেই আমি সুখী হইব। 
বাবার সঙ্গে আমার শ্বশুর শ্বীশুড়ীর বিবাদ জন্য পীঁচ বৎসর তাহার] আমার কোন 
খবর করেন নাই। পাতানী দিদি গিয়া আমার একটা পথ করে আসিয়াছে। 
এখন যদি কেহ আমার একট, কলঙ্ক করে তবেই আর তাঁরা আমাকে 
লইবেন না। আমি দে কথা গুনিলেই আত্মহত্যা করিব, তখন কার রাজ্য 
কার ধন।” 

: ত্তাহার কথায় সকল তর্ক শেষ হইল। দেওয়ানজী পঞ্জিকা দেখিয়া গঙ্গা 
স্নানের দিন স্থির করিলেন। বুদ্ধ দেওয়ানজী উপেন্দ্বের নিকট প্রস্তাব করিলেন 
যে, “রাণীরা গঙ্গাক্নানে যেতে চান, আমাকে এবং পুরোহিত ঠাকুরকে সঙ্গে 
যাইতে বলেন, আপনকার হুকুম হলে দিনস্থির কর! যায়।” খ সাহেব নিজে 
তাহাদিগকে দক্গে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু তাহা দেওয়ানজীর 
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অভি প্রায় জন্য তিনি নানারূপ আপত্তি উপস্থিত করিলেন। : উপেন্ত্র গৌুলের 
সহিত পরামর্শ না করিয়া কোনই গুরুতর কার্ধা করিতেন না। তিনি গোকুলকে 
ডাকিয়া! তাহার পরামর্শ ভিজ্ঞাসা করিলেন। বাগছি সাহেব যতই অনুপস্থিত 
থাকেন ততই গোকুলের স্থবিধা হয়। কিন্তু খা! সাহেব যদি নিজেই তাহাদিগকে 
সঙ্গে লইয়া যান, তবে বাগছি সাহেব ও রাণীরা গোকুলের দ্মসাক্ষাতে 
তাহার অনিষ্টকর অনেক কথা বলিতে সুবিধা পাইবেন | এনন্ত গোরুল 
খঁ। সাহেবকে সাতগড়ায় রাখিয়া বাগছি সাহেব ও রাণীগণকে স্থানান্তর 
করিতে মনে করিলেন। দেওয়ানজীর এবং গোকুলের মতের একা হইল। 
লালা সাহেব বলিলেন, “এখন ওুরংজীব বাদশাহ হইয়াছেন। আপনি ষে 
শাহজাদা দারার প্রিয়পাত্র ছিলেন তাহা! বোধ হয় ওরংজীব জানেন। 
একট, গোলযোগ কিন্বা ক্রুট হইলে অনেক বিপদ হইতে পারে । এ সমক্ 
রাজকার্ধ্য ছাড়িয়া এক মুহূর্তের জন্ভও আপনার স্থানান্তর যাওয়া অনুচিত । 
ঘরে বিয়া ঈশ্বরের নাম করিলেই দকল তীর্থের ফল হয়। বিষরী লোকের 
যেমন ধর্ম দেখিতে হয় তেমনি কর্মও দেখিতে হয়। রাণী ম! যে বাগছি 
সাহেব ও বাঁচম্পতি ঠাকুরকে লইয়া গঙ্গান্নানে যাইতে চাহিয়াছেন আমি বিবেচনা 
করি তাহাই উত্তম 1৮ বাঁগছি সাহেবের ও লাল! সাহেবের মত এক হওয়ায় আর 
কোন আপত্তি হইল না । উপেন্দ্র যাত্রার দিন স্থির করিয়! আবপ্তক সামস্ত্রী 
ংগ্রেহের আদেশ দ্রিলেন। সর্বমঙ্গল! মাঁতাঁর সঙ্গে যাইতে অনুমতি প্রার্থনা করায় 
উপেন্্র তাঁহাও অন্থুমোদন করিলেন। সমস্ত আয়োজন হইতে লাগিল। 
বাগছি মাহেৰ গোপনে চিঠি লিখিয়া নৃসিংহকে যথা সময়ে বালুচরে উপস্থিত 
হইতে অনুরোধ করিলেন। 

পূর্বে আমাদের দেশের নদ নদীগুলি প্রবাহিত ছিল। ভূমি উর্বর! ছিল, 
লোক সরল দবল হুষ্কায় এবং দীর্ঘজীবী ছিল। লোকের আক্কৃতি অনেক 
বড় ছিল এবং আহার প্রচুর বেশী ছিল। লোকে অতি অল্পমাত্র জিনিষ 
প্রয়োজনীয় বৌধ করিত, সেই সকল জিনিষও সন্ত ছিল) অল্প টাকায় 
সংসার চবিত । লোকের মুখ প্রফুল্ল এবং চিত্ত সন্তষ্ট ছিল। তখন 
রঙ্গপুর দিনাজপুর প্রভৃতি উত্তর বাঙ্গালার অবস্থা! অতিশয় হীন ছিল। 
কলিকাতা ও তাহার দন্দিপবর্থী ছান নরক নামে খ্যাতি ছনু। 


৩৩ 


২৫৮ সামাজিক ইতিহাস। 


বরঙ্গপুত্রের পূর্বপারস্থ স্থানগুলিও তদ্রূপ অপকৃষ্ট ছিল। এ সকল স্থান তং- 
কালে বাঙ্গালা দেশ বলিয়াই গণ্য ছিল না। পক্ষান্তরে ভাগীরথীর 
ও ইচ্ছামতীর তীরবর্তী স্থান সমূহ স্বর্সতুল্য ছিল। ছুগ্বর ন্ভায় শুভ্র সুমিষ্ট 
্বাস্থাকর জলরাশি এই সকল নদীতে বারমান প্রবল বেগে প্রবাহিত 
হইত। ওলাউঠ| ম্যালেরিয়া ইনক্লুএঞ্জা গ্রত্ৃতি রোগের নামও ছিল না। 
নদ নদীর উভয় তীরে বছুদংখাক সমুদ্ধ গ্রাম নগর হাট বাজার ছিল। 
প্রতি গ্রামের সন্ুথে নদীর ধারে নানাবিধ দেবালয় ছিল। অগ্ল জমিতে 
কৃষি কার্য্য হইত তাহাতেই প্রচুর শস্য হইত। বিদেশে রপ্তানি গ্রায় ছিল 
না, স্থভরাং বেশী জমি কর্ষণ আবশ্তক হইত না। পশুচারণের জন্ বড় বড় 
মাঠ ছিল। ততিমন বিস্তীর্ণ জঙ্গণ ছিল। জাগানি কাঠ প্রায় কেহ্‌ মৃক্গা 
দিয়া কিনিত না। হস্তী, গণ্ডার, বনা মহিষ, বন্য শৃকর, বন্য গরু, হরিণ 
প্রভৃতি জন্ত সেই সকল জঙ্গলে বাস করিত। সেই সকল জঙ্গলে নানা 
প্রকার ব্যাত্র এবং বিষাক্ত সর্পও ছিল। জল জঙ্গল বেশী থাকায় 
দেশের শীত বেশী ছিল। লোকেরা সাহসী ও বলবান ছিল, রাজ- 
শীদন কম ছিল। অনতিদুরেই জঙ্গলে গোপনে থাকিবার সুবিধা ছিল, 
মেই জন্য দস্্য তঙ্কর অনেক বেশী ছিল। বিদ্যা ও শিল্পকার্ধযের চর্চা 
অনেক কম ছিল কিন্তু যাহ! ছিল তাহা সমগ্তই স্বদেশীয়। এক্ষণে যেমন 
বিদেশীয় বিদ্যা মুখস্থ করিয়৷ তাহাই উদ্‌গীরণকারী বিদ্বান নামে খ্যাত হয় 
' এবং বিদ্েশীয় শিল্পের অমুকরণকারী আপনাকে বিশ্বকর্মা! জ্ঞান করে, তখন, 
াহা ছিল না । তখন যে যাহা করিত তাহা তাহার নিজ বুদ্ধি পরিচালন দ্বারাই 
হইত। ফলতঃ একাল হইতে গে কালে কোন কোন বিষয়ে ভাল আবার 
কোন কোন বিষয়ে মন্দ ছিল। এখন কাশীবামে যেমন বহুসংখ্যক বাঙ্গালীর 
বসতি হইয়াছে তখন তাহা ছিল না। কদাচিৎ কেহ তত দুরে তীর্থ করিতে 
যাইত। ভাগীরথীর ধারেই নানা স্থানের লোক গিয়া গঙ্সাবাস করিত। 
তন্মধ্যে রাঁজসাহী,পাবনা, বগুড়া, ময়মনসিংহ এবং ঢ।কার উত্তর ভাগের লোকেরা 
ঈচরাচর বালুচর বরনগরেই গঙ্গাঙ্গানে বা গঙ্গাবামে যাঁইত। বরনগরে 
মন্তরাম বাঁবাজীর আখড়া অতি প্রদিদ্ধ পবিত্র আশ্রম। এখানে হিনুস্থানী 
জন্তাসীদদিগের একটি দেবাঁলয় আছে। আশ্রমের নিকট ছুইটি বড় বড় 


নর্বমঙ্গলার ম্বামী সম্মিলন | ২৫৯ 


বেগুণের গাছ ছে । অনেকেই দেবালয় দর্শন করিতে গিয়৷ গর বেগুণের 
গাছ ছুঈটি না দেখিয়া কৌতুহল নিবৃত্ি করিতে পারিত না। বাগছি 
সাহেব রাণীদিগকে মন্তরাম বাবাজীর আখড়া দেখাইতে যাইতে ছিলেন। 
ভীর্ঘস্থানে বিশেষ আড়ম্বর ছিল না । সকলের আগে ছুইজন পা, তার পশ্চাতে 
দুইজন সিপাহী, তার পর বাগছি সাহেব ও পুরোহিত ঠাকুর, তত্পশ্চাতে রাণী 
পৰিতরা, সর্বমঙ্গলা ও রাণী সৌদামিনী ও পাঁতানী, তপশ্চাতে কয়েকজন পুক্ভারী 
ব্রাহ্মণ, তার পরে কয়েকজন দাস দাসী, সর্ব পশ্চাতে আর ছুই জন 
সিপাহী | রাণীরা ও রাজকুমারী আখড়ার বাহিরে ডুলী রাখিয়া পদব্রজ্জেই 
যাইতে ছিলেন। হঠাৎ পাঁতানী সর্বমঙ্গলার প্রতি হীঙ্গত করিল। মঙ্গলা 
চকিত হইয়া পাতীনীর অঙ্গুলি নির্দেশ মত দক্ষিণ দিকে চাহিলেন। বৃহৎ 
বার্তীকুতরু তলে তীঁহীর হ্বদয়ের একমাত্র চিন্তার বিষয়ীভূত হৃসিংহকে 
দেখিতে পাইলেন। ঢৃষ্টিমাত্র মনে অদ্ভূত প্রেম ভাবের উদয় হইল | 
তাহার গতি রোধ হইল। ' গুরুজন নিকটে থাকায় তিনি একবার মাত্র 
স্বামীর দিকে দৃষ্টি করিয়াই মস্তক অবনত করিলেন। মনের ইচ্ছা সত্বেও 
লজ্জায় আর মাথা তুলিতে পারিলেন না । 

সর্বমঙ্গলাকে নিষ্পন্দ দেখিয়৷ রাণী সৌদামিনী তাহাকে কারণ জিজ্ঞাদা 
করিলেন। মঙ্গল! বাহ্ত্ঞানশূন্য, কোন উত্তর দিলেন না । পাতানী আবার অন্ধুলি 
নির্দেশ করিয়া নৃসিংহকে দেখাইলেন | বাঁগছি সাহেব জানিলেন নৃসিংহ 
তাহাঁরই পত্র অনুসারে তথায় আমিয়াছেন অতএব তাহাকে ডাকিয়া 
আনা তীহারই কর্তবা কর্শ। তৎক্ষণাৎ তিনি ও বাচম্পতি ঠাকুর 
নৃসিংহের নিকট উপস্থিত হইলেন। নৃপিংহ উভয়কে প্রণাম করিলেন। 
উভয়েই আশীর্বাদ করিলেন। পরম্পর মঙ্গল জিজ্ঞাসার পর বাচম্পতি 
ঠাকুর নৃ্িংহকে ধর্মপত্বীর প্রতি অবছেল! এবং চাকুরী ব্যবসায় অবলম্বন 
হেতু কিছু মিষ্ট তিরস্কার করিলেন। নৃসিংহ বিনীত ভাবে বলিলেন, 
“আমি কর্তা নহি, নিজ ইচ্ছামত কিছুই করিতে পারি না। আপনার! যদি 
খুড়া মহাশয়ের নিকট কোনরূপ অন্গরোধ করিতেন বোধ হয় তিনিও তাহা 
লঙ্ঘন করিতেন না। যাহা হউক, আমি চাঁকরী উপলক্ষে স্থানান্তরে থাকি 
বলিয় কতক স্বাধীন আছি; আমার হাতে টাক! আছে সেই অন্ত আমি 


২৬ মাগি ইভিয়। 


ঠাানদীর আলামত এধানে জমিতে গারি়াছি নত ছোট বর্ধন ঘন. 
ডি বাতীত কিছুই করিতে গারিতামনা। অধট আধুনিক দেশচার বি 
আামিাহার নিকট এবি জগ্যতি মাতে গারিতাম না। এন মোন 
আয়! বরিবেন জমি মীধামত তাহাই গান করিব ৮ দোানী ধা 
গণিতজী টাই তাঁহার বিনীত উত্তর মন হইছেন।তীতাঁরা নিতে 
মে রাতের নিকট উপ করিরেন| হৃদি তাঁহাকে গা 
করিঘেন। গণীরা বিতর রোদন ও অগৃযোগ করিবেন 

গর মধ অধিক বধা হইল না। মাম বাধাজীর আধ দেখ 
চা মানার, যাটপতি ও দেঞানমীর মধো থাকিদেন। বার্মা 
বাতি দাদির নৃমিকে গ্রতিজ| বরাইনান হে, “তিন মর্ষমলার 
রি গর্ব তরীতি রাধিবেন ওবং তাহার মাঘ নৌ করিবেন।” গর 
মরে বাঁ গরত্যাগান করিবেন। বছদিবা গরে স্বামী দই পর্মলার 
মিন হইল কিনব শাচার অন্ত এগ ঠাহাদের উমার কোন কথেগবধন 
মইন ন। নীরবে অবান মধো মর্মলা আনদাধীগাত করিনেন| 


অফ্টাদশ অধ্যায়। 


সরবমঙগলার স্বামীগৃহে গমন ।--উপেন্দ্রের দত্তক গ্রহণ। 


বাসায় উপস্থত হইলে দেওয়ানজী বলিলেন, “বাপুহে ! স্ত্রী দিয়া শ্বপুরের 
সহিত সম্পর্ক, শ্বশুর দিয়া স্ত্রীর সহিত সম্পর্ক নয়। শ্বগুরের উপর রাগ 
হয় আপনার স্ত্রী আর ছেড়ে দিও না তাতে পত্বীর প্রতি বিরাগ করতে 
নাই। তুমি বিদ্বান বুদ্ধিমান তোমাকে অধিক বলা অনাবশ্বক। তার 
হিতাহিত পাঁপ পুণ্যের ভাগী তুমি। তার বাপের কোন দাক্গ দাবী নাই। 
ও মেয়ে এখন তোমারি এই বুঝে তোমার যা কর্তব্য তাই কর্বে।" 
রাণীরাও কান্নাকাটি করিয্ন! বলিলেন, “পর্ধা তোমার জন্য সর্বত্যাগী, সে 
তোমার, তুমি তাকে দেখো, তুমি না দেখলে আর জগতে তাঁকে কে দেখ বে 1” 

নৃসিংহ বলিলেন, “আমি প্রথমেই পাতানীর কাঁছে আমার সমস্ত কথা বলেছি। 
'আঁমি কাহারও উপর রাগ করি নাই, বিরাগও করি নাই, বিবাদও করি 
নাই। খাঁ? সাহেব রাগ করেছেন জেনে মা খুড়া খুড়ী আমাকে সাতগড়াক়্ 
যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন সেই জন্ত আমি যাই নাই । আমি ইচ্ছামত নিয়ে 
যাইতে পারি নাই। আপনারা যদ্দি তাকে পাঠাতেন কি নিয়ে যেতে 
বল্তেন ছোট কর্তাও তা অস্বীকার করতেন না। পাছে অপমান হয় এই 
ভয়েই বোধ হয় কাক! তাকে নিতে চেষ্টা করেন নাই। আমি যা করেছি 
তা সমস্তই বাধ্য হয়ে করেছি। আমার অন্থরাঁগ বা মমতা তাতে কিছু 
মাত্র কম হয় নাই । আমি এবার নিয়ে যাচ্ছি, আমি তাঁকে কি ভাবে 
রাখি কেমন দেখি তা জানতে পারবেন” 

রাণী পবিত্র বলিলেন, “আমাদের আঁশা ছিল যে এ কুটুম্ব বিবাদ অল্প দিনে 
মিটিবে। আবার তোমাকে সাঁতগড়ায় নিয়ে যাব ক্রমে তোমাকে ভাছুড়ীচক্রের 
রাঁজা করবো। সর্কা। সাতগড়া ছাড়িলেই দত্তক রাখা হবে তখন আর তোমা- 
দের রাজপদের আশা নাই। আমাদের সে আশা! আর হ'লো ন1, তোমর! 


৩৪ 


২৬২ সামাজিক ইতিহাঁস। 


অভিমান করে থাঁকলে ছে'ট ঠাঁকুরও অভিমান করে থাঁকৃলো, মেয়ে এদিকে 
প্রতিজ্ঞা করে বসেছে যে সভীনের দাপী হবে হোগার কাছে থাক্‌বে তবু 
বাপের বাড়ী থাকৃবে না, সে রা্গ্য ধন কিছু চায় না কেবল তোমাকে চায়। 
ভোমার কাছে ন| থাকৃতে গাঁরলে সে আত্মদাতী হবে, কাজেই আমরা সকল 
আশা ছেড়ে তাঁকে তোম।র হাতে এনে দিলাম। সর্ধা আমাদের বড় আদরের 
মেয়ে এখন তুমি যদি আদরে রাখ তবেই তাঁর সুখ নতুবা সকল আদরঈ 
মিথ্যা 1৮ এই বলিয়া পবিত্র! সর্বমঙ্গলার হাত ধরিয়া নৃদিংহের হাতে 
দিয়া কান্দিতে লাগিলেন । রাণী সৌদামিনী কানিলেন। বাঁচম্পতি 
ঠাকুর অগ্রমর হইয়! বলিলেন, “বাপুগে, কলিকাল ধগবর্্ম দেখে মামার কিছু বলতে 
হচ্ছে নতুণা তোমার ধর্মনপত্থী তাঁকে তুমি ভাল বাঁসবে এ কথা বল| আবশ্তক কি? 
তুমি কুলপতির সন্তান, সকল ব্রাহ্মণের শিরোমণি, নিজে বিদ্বান বুদ্ধিমান জ্ঞান- 
বান ধার্মিক, আর এই সর্বমঙ্ধলা অতি সতী সাধবী সুশীল! সর্বগুণান্বিতা 
তুমি অন্য কামগত্থীর বশ হয়ে কদাচ ইহাকে অনহেল| করো! না। নিজ ধর্ম 
রাখ, কুলের গৌরব ঠিক রাখ ইীশ্বরকে সর্বদা সম্মুখে দেখে চল। আমার 
কথা এই যে যখন ছুই বিবাহ করেছ আর বিবাহ করো! না, উভয় পত্বীর প্রতি 
সমদৃষ্টি রেখো আর স্ববৃত্তি যে আরম্ভ করেছ ও চাকরীটি ছেড়ে দিও।” 
তাহার পর বাঁগছি সাহেব এবং পাঁতানীও যথাসাধ্য সর্ধমগ্গলা'র সচ্চরিত্র ব্যাখ্যা 
করিয়া তীহীর প্রতি সদ্বাবহারে অন্গরোধ করিলেন। 

নৃপিংচ অবনত শিরে বলিলেন, “আমি যে ভাহাঁকে বরাবর ভাল বাসি এবং 
বরাবর ভাল বামিব তাহাতে অন্তের অনুরোধ বাঁ প্রলোভনের কোন প্রয়োজন 
নাই। তবে আপনারা গুরুজন উপযুক্ত সময়ে ফাঁহ। বলিলেন তাহা আমার শ্শিরো ধার্ধ্য। 
আমি কিম্বা আমাদের গোষ্ঠী অর্থলোভী নয়। লোভী হইয়া কদাঁচ কুলমর্ধ্যাদা! 
অব্যাহত রাখিতে পারিতেন না। শ্বশুরের সম্পত্তিতে আমার কোন লোভ 
কখন ছিল না স্থতরাং তিনি দত্তক রাখিলে আমি কোন ক্ষতি বোধ করি. না। 
ধরং শ্বশ্তরের কুল বজায় থাকে সেই ভাল। আমার অনুরোধ যে আপনার 
তাহাতে কিছু মাত্র দুঃখিত হইবেন ন! কিন্বা গ্রতিবন্ধকতা করিবেন না, আমার 
পৈতৃক যাহা কিছু শীছে, তার পর যাহা বৃদ্ধি কর! হইয়াছে তাহাতে বাঁধিক হাজার 
টাকা আয় হয়। গরীব ব্রাহ্মণের পক্ষে.ইহাই আবশ্তকের অতিরিক্ত । তাঁর পর 


সর্বমন্গলার শ্বামীগৃহে যাত্রা । ২৬১ 


খুড়। মহাশয় উপাজ্জ্নশীল আমিও উপাজ্জনশীল। সকলেই রাজ! হয় মা 
আর রাজ! হইলেই ষে খুব সুখ হয় তাহা নহে । আমি দোল ছৃর্গোংসব, দীপা ছ্বিতা, 
আদ্ধ, শাস্তি ব্রত নির্ববাহ করিয়া, কাকার টোলের ছাত্রদিগকে এবং নিজ পরিবার- 
বর্গকে ভরণপোষণ করিতে পারি ইহাই যথেষ্ট। রাজকুমারী যে রাজা ধন 
ত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে কুটারে থাকিতে ইচ্ছক ইহাতে আমি পরম পয়িতৌষ 
লাভ করিলাম। আমি 'আর কিছুই চাহি না। আপনার! আঁশীর্ধাদ করুন যেন 
আমরা শাস্তি সুখে কাল কাটাইতে পারি” এই বলিয় শ্বাশুড়ীদ্বয়কে, দে ওয়াম- 
জীকে এবং বাঁচম্পতি ঠাকুরকে প্রণাম কঞ্জিলেন। 
রাণীর! নৃমিংহকে বাসাবাড়ীতে লইয়া যাইতে চাহিলেন। নৃগিংহ অস্বীকার 

করিয়া বলিলেন, “আমি ছোট কর্তার এবং মায়ের অনুমতি ভইরা আঁসি নাই । আমি 
আপনাদের বাগাঁয় গেলে যদি তীহারা কিছু বলেন সেটা ভাল হবে না। আমার 
স্ত্রী আমি নিয়ে যাব তাঁতে তাঁরা বোধ হয় কিছু বল্বেন না, যদি বলেন তবু 
আমি ধর্মতঃ নিজ কর্তৃবা কার্ধ্য করে কিছু মাত্র ছুঃখিত হব না। ইহাতে 
আপনারা ছুঃখিত বা অসন্তুষ্ট হবেন না। আমাদের গোীতে কেহ বাপ খুড়ার 
অবাধ্য হয় নাই আমিও হইতে ইচ্ছা করি না। আপনার! আমাকে সন্তান জানিয়া 
আশীর্বাদ করুন।” 

রাণীর! কিছু অর্থ দিতে চাহিলেন, নৃপিংহ তাহাও স্ব'কার করিলেন মা'। 
অবশেষে রাঁণীরা অনেক অন্থুরোধ করিয়া সর্বমঞ্গলাকে নগদ ও গিনিষে গ্রার 
পাচ হাজার টাকার দ্রব্য!দি দিলেন। তিনখানা পাঁলকী করিয়া সর্ধমঙ্গল! 
সহ রাণীর! নৃসিংহের নৌকার নিকট গেলেন। আর সকলেই গদরজে 
গ্রেল। সর্বমন্গল! মা ও জেহীমাঁকে, দেওয়ান ও পুরোহিতকে প্রণাম করিয়! 
কাদিতে কীদিতে নৌকায় উঠিলেন। নৃসিংহও বিদায় লষয়া নৌকায় উঠিলেন। 

মাল্লার৷ কালী কালী বলিয়া পাল উঠাইয়া নৌকা ছাড়িল। সর্ধমঙ্গলা 
নৌকার জানালা দিয়া মাতৃগ্রণকে দেখিতে লাগিলেন তাহারাও তাহার দিকে 
অনিমিষ দৃষ্টিতে থাকিলেন। পালের জোরে নৌকা দূরবর্তী হইল। দেওয়ানজী 
রাঁণীদদিগকে লইয়! বাসায় প্রত্যাগ্রমন করিলেন। 

পাল ভরে নৌক! বেগে উত্তর মুখে চলিল। ন্নান, পুজা, সন্ধ্যা, পাক, 
আহার নৌকাতেই হইল। নৃসিংহ একবারে দামমাঁশ যাইতে সাহস ধরিলেন 


২৬৪ সামাজিক ইতিহাস। 


ম1। পল্না পার হইয়া পূর্বামুখে নৌকা চালাইয়! গোঁচনগড়ে তাহার এক বিধবা! 
মাদী কমলমণির বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় দাসী দ্বারা মামীর নিকট 
সবিস্তার বিবরণ জানাইলেন এবং মাসীকে তীহাদের সহিত দামনাশে যাইতে 
অনুরোধ করিলেন! কমলমণিও তাঁহাঁতে সম্মত হইলেন। মাসীর অনুরোধে 
ছুই তিন দিন লোঁচনগড়ে থাকিয়া মাসীকে সঙ্গে লইয়া দামনাশে উপস্থিত হইলেন । 
পথিমধ্যে সর্বমঙ্গলা কমলমণির নাঁনাগ্রকার শুশ্র! করিয়! তীহাকে তুষ্ট 
করিলেন। হৃসিংহ যে ম| খুড়ার অনুমতি ব্যতীত সর্বমঙ্গলাকে লইয়া আসিয়া- 
ছেন তাহাতে তাহার! কি মনে করিষেন কি বলিবেন এই চিন্তায় হৃসিংহের 
মনে নানাবিধ ভাবের উদয় হইতে লাগিল। আনশেষে তিনি স্থির করিলেন, 
“আনি কোন অন্তায় কাজ করি নাই, যদি মা কাঁকা ইহাতে রাগ করেন তবে 
তাহিরপুরেই বাড়ী করিব। কাহার অসন্তোষ নিবারণে কি মস্তোষ সাধনে 
আমি সর্বমঙ্গলাকে পরিত্যাগ করিব না । দ্বিতীষ্ন পত্রী আছে আবন্তক হইলে 
ভাহাকেও তাহিরপুরের বাড়ীতে লইয়া আমিব। যদি সে না আগে তবে 
তাহার দোষ নৌকা দামনাশে উপস্থিত হইলে ফমলমণি একবারে সর্ববমঙ্গলাকে 
সঙ্গে লইয়া বাড়ীতে উঠিতে চাহিলেন কিন্তু নৃসিংহ বা সর্ববমঙ্গলা তাহাতে সাহসী 
হইলেন না। সর্বমঙ্গলা নৌকাতেই থাকিলেন নৃদিংহ মামীর সহিত বাঁড়ীতে 
গেলেন।. এখন অপেক্ষা তখন লোকের আত্মীয় কুটুম্বের উপর মায়া অনেক 
বেশী ছিল। ইন্দির! বহুকালের পর ভগ্গিনীকে পাইয়া অতিমাত্র আহ্লাদিতা 
হইলেন। কেশবের পরীরাও তাহাকে নিজ ভগ্রিনীর হ্যায় সমাদর করিলেন। 
কমলমণির অভ্যর্থনার জন্য কেশবও বাড়ীর মধ্যে আসিলেন। পরস্পর 
ংসারিক অবস্থা এবং শারীরিক মঙ্গল সমাচার জিজ্ঞাস! করিতে লাগিলেন। 

কমলমণি জিজ্ঞাসা করিলেন, “সান্তাল মহাশয় নরসিংহের বড় বৌ কোথায়?” 

কেশব কহিলেন, “নরসিংহের আর এক বিবাহ হওয়াতে খাঁ সাহেবের 
সঙ্গে মনান্তর হইয়াছে, তিন কন্তা! এখানে পাঠান ন1 1 

কমল। তিনিনা পাঠালে আপনি নিয়ে আমেন না কেন? 

কেশব। বৌধ হয় ছেড়ে দিবেন না! বরং যে আন্তে যাঁবে তাকে অপমান 
রবেন। 

কমল। হখন কন্তা বিয়ে দিয়েছেন তখন স্বামীর কাছে আস্তে দিবেন 
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না, একি হতে পারে? তোমার আন! উচিত ছিল। আপন মনে বিভীষিক! 
দেখে ঘরের বৌ পাঁচ ছ+ বছর না! আন! ভাল কথ নয়। যদি একটা ভাল মন্দ 
হয় তবে তোমার উচু মাথা হেট হৰে। তুমি এত বড় পণ্ডিত এই ফোজা 
কথাটা মনে কর না! 

কেশব। মনে ভেবে কি করি।. সমান অবস্থার লোক হয় তার সঙ্গে 
ঝগড়া করা যায়। আমর! গরীব ব্রাহ্মণ সে রাক্গাধিরাজ, তার সঙ্গে বিবাদ 
কর! কি আমার সাধ্য। আর খা সাহেবের কন্তার চরিত্র ভাল। সে বাড়ীতে 
কোন পুরুষ অন্দরে যেতে পারে না, সেখানে কোন চরিত্র দোষ হবে ন|। 

কমল। যদি কন্যার চরিত্র ভাল তবে তাকে না আনা কেন? আমি 
ছেলের মতও জানি রাণীদের মতও জানি, কেবল ছুপক্ষের কর্তাদেরই মেক্াজ 
জানি না। আমি কিন্তু বৌমাকে আনিয়াছি, তাহাতে কেহ কোনও ওজর করেন নাই 
বরং আহ্লাদই প্রকাশ কল্পেন। এখন যদি তোমরা বল, তবে বৌ ঘরে নিয়ে 
আসি, তাহাকে নৌকায় রেখে এসেছি। 

কমলার কথ! শুনিয়৷ সকলে আনন্দিত হইয়! সর্বমঙ্গলাকে সমাদর পূর্বক 
গৃছে আনয়ন করিল । সর্বমঙ্গলী৪ আহ্লাদিত চিত্ে শ্বশুরগৃহে প্রবেশ করিলেন। 
সমস্ত ভাঁবন! দুর হইল। 

সর্বমঙ্গল! যে সকল ভয় করিয়াছিলেন কাধ্যতঃ তাহ! কিছুই দেখিলেন ন|। 
তাহার পূর্বে ষেমন সমাদর ছিল এখনও তাহাই থাকিল। খা সাহেব কন্ঠা ও 
জামাতার জন্য যে দাখান প্রস্তুত করিয়! দিয়াছিলেন তাহার যে কুঠুরীতে 
সর্বমঙ্গলা পূর্বের থাকিতেন এখনও সেই স্থানেই তাঁহার শয়ন কুঠুরী হইল। 
সর্বমঙ্গলা সঙ্গে যে সমস্ত টাকা কাপড় গহণ! প্রভৃতি আনিয়াছিলেন তাহা 
তিনি শ্বীশুড়ীর নিকট দ্রিলেন। বুদ্ধি ইন্দিরা তাহা দেনরকে ডাকিয়া! 
দেখাইলেন। তাঁহারা উভয়ে পরামর্শ করিয়া সে সমস্ত সর্বমঙ্বলার হাতেই 
রাখিলেন। 

সর্বমঙ্গলা পূর্বে যখন আমিতেন তখন সঙ্গে দাস দাসী আমিত। কোন 
কাজ নিজে করা আবগ্তক না হইলেও মঙ্গলা' কখন আলম্ত করিতেন ন|। 
উপস্থিত মত সকল কাজই করিতেন। এবার কোন দাঁস দাসী সঙ্গে নাই। 
স্বামী গৃহে কেবল এক জন আচরদীয চাকর ও একজন দাসী ছিল আর 
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একটি চাঁড়াল চাঁকর ছিল। কাজ অনেক তাহ! প্রায় সমস্তই বৌ ঝির 
করিতে হইত। সর্বমঙ্গল! অন্তি প্রত্যুষে উঠি! মকলের আগে সাংসারিক 
কার্ধ্য প্রবৃত্ত হইতেন। কোনরূপ অহঙ্কার হিংসা দ্বেষ করিতেন ন|। হ্থতরাং 
সকলেরই প্রিয় হইবেন। 

সর্বমঙ্গলা পাঁচ বৎসর পিত্রালয়ে থাকা কালে তাহার সপত্বী ক্ষীর একটি 
পুত্র হইয়াছিল। সপত্বীর আগমনে লক্ষীর মনে বিদ্বেব হইল। তিনি শ্বীশুড়ীর 
কঠিন শাসনে প্রকান্তে ঝগড়৷ বিবাদ করিতে পারিতেন না কিন্তু গুপ্ত ভাঁবে 
সর্বমঙ্গলার অনিষ্ট চেষ্টা করিতেন। ইন্দিরা স্থযোগা গৃহিনী ছিলেন। লেগ! 
পড়া জানিতেন না! কিন্তু দার কিরূপে চাঁলাইতে হয় তাহা খুব ভাল বুঝিতেন। 
তিনি কুলীন কন্তা, কুলীন পত্রী, পিত্রালয়ে শ্বশুঞ্ীলয়ে আজন্ম সতীন দেখিয়াছেন। 
সতীনে গতীনে যাহাতে বিবাদ না হয় তাহার সছুপায় তাহার জানা! ছিল। 
তিনি প্রতি রাত্রে এক বৌ নিজের কাছে রাখিতেন অন্য বৌ পুত্রের নিকট 
পাঠাইতেন। পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণ মধ্যে বিশেষ মেয়ে মেয়েতে কি দের 
পুরুষে কোন বিবাদের কারণ হইলে গিন্নির নিকট নালিশ হইত) তিনি বৃত্তান্ত 
গুনিয়া বিচার মীমাংস! ও প্রয়োজনীয় দণ্ড করিতেন। পরস্পর ঝগড়া বিধাদ 
করিতে কাহারও ক্ষমতা ছিল না। তখন গুরুজনের মান্ত বেশী 
ছিল। বর্তা বা গিন্লি অসন্থষ্ট হইবেন বলিয়া! সকলে ভয় করিত। সেই জন্তই 
তাহাদের শাসন তখন কার্য্যকারী হইত। 

লক্ষী নৃসিংহের নিকট সর্বমঙ্গলার নানারূপ নিন্দা করিতেন এনং 
নিজের ও নিজ পুন্রের প্রতি সর্বমঙ্গলীর বিদ্েষ আছে বলিয়! প্রকাশ করিতেন। 
হৃসিংহ সেই কথার সতাতা পরীক্ষার জন্ত সর্বমঙ্গলার মন বুঝিবার অভিপ্রায় 
তাঁহার সহিত নানারূপ কপট আলাপ করিতেন। তিনি লক্ষমীর নিন্দা ও 
ততপ্রতি কৃত্রিম অশ্রদ্ধা গ্রকাশ করিতেন। কিন্তু সর্বামঙ্গলা! তাহাতে সীয় না 
দিয়া বরং প্রতিবাদ করিতেন এবং সমদৃষ্টি করিতেই অন্থুরোধ করিতেন। 
সর্বমঙ্গলা নিজ বায়ে সপড়ী পুত্রের অলঙ্কার প্রস্তত করাইয়! দিলেন, নিজের শাড়ী 
ও অলঙ্কার কতক সপত্বীকে দিলেন। তীহার সদ্ধ্বহারে লক্ষ্মীর বিদ্বেষ ভাব 
দূর হইন। নৃদিংহও লক্ষমীকে বুঝাইলেন, “তুমিই মঙ্্লার সপরী, মে আগে একা 
আমার ছিল তুমিই পরে তাহার ঘরে ভাগ বসাইয়াছ তবু দে তোমার কোন 
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অনিষ্ট চেষ্টা করে না। তাঁর মন্দ করিলে তোমার মহাঁপাঁপ হইবে। সে 
'এক মহাঁরাজার কন্যা, সে চেষ্টা করিলে তোমার অনেক অনিষ্ট করিতে পারে 
কিন্তু তাহার চরিত্র অতি পণিত্র দেব তুল্য। আমি যদি তাহার মন বুঝিবার 
দন্ত তোমার প্রতি বিরাগ দেখাই তাঠাতে সে তুষ্ট না হইয়! বরং তোমার স্বপক্ষতা 
করে। সে বলে, 'দতীন না গয় ইহা সকল স্ত্রীলোকেই ইচ্ছা করে, কিন্তু যখন 
হয়েছে, তুম ধর্ম মাক্ষী করে তাঁকেও বিবাহ করেছ তখন দুই জনের প্রতি 
সমান দৃষ্টি থাকাই উচিত। কিন্তু জার সতীন বাঁড়াইও না। যে সপত্বী ও 
তাহার সন্ত/নদিগকে হিংসা করে সে একক্রপ স্বানীকেই হিংসা করে, আমি 
কুলপতির সন্তান আমাদের গোষ্ঠীতে কেহ স্ত্বৈণ কাপুরুষ নাই। তুমি যদি সর্ব 
নঙ্গলার অনিষ্ট চেষ্টা কর তাহাতে তাহার প্রতি আমার বিরাগ হইবে না বরং 
ভোঁমার প্রতি বিরাগ হইবে ।” স্বামীর শাসন ও সর্বামঙ্গলার চরিত্র গুণে লক্ষ্মীরও 
চরিত্র শোধিত হইল। অতঃপর লক্ষ্মী আর কখনও জর্বমঙ্গলার কোন অনিষ্ট 
চেষ্টা করিতেন না। হিংসাই হিগশ্রকের কষ্টের কারণ। লক্ষী যখন হিংস! 
তাগ করিলেন তখন তিনি দেখিলেন সদর তাহার কোনই কষ্ট বা অনিষ্টের 
কারণ নহে বরং সমস্ত নাংসারিক কার্য্যের সহায় এবং আমোদ প্রমোদের সঙ্গী। 
তংকালে স্বার্থপরতা দূষিত বিলাতী প্রেদ এদেশে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল । ভাগ্যবান 
হিন্দু মুঘলমান সকলেই বহু বিবাহ করিত। তাহার পরও 'জনেকের উপপত্ধী 
থাকিত। ন্বামী আর এক বিবাঁহ করিবে শুনিলেই 'ঘমনি আত্মহত্যা কর! 
আনশ্বুক বপিনা কেবল রমণীর মনে ধারণা হইত না। বিশেষতঃ লক্ষী কুলীনের 
কন্তা, কুলীন পত্রী । ভীহার সপত্বী বিদ্বেষ তত বেশীও ছিল না। মুত্রাং 
তিনি সহজেই হিংসা তাঁগ করিতে পারিলেন। তাহাতে তাহার মন উন্নত ও 
গ্রদু্ হইল। তিনি সর্বমঙ্গলাকে জোষ্ঠা! ভগিনী জ্ঞানে মাগ্ত করিয়া চণিতে 
লাগিলেন, তাহাতে উভয়েরই সুখ হইল এবং তীহাদের স্বামীও সী হইলেন। 

নৃসিংহ তাহিরপুর যাইতে উদ্যোগ করিলেন কিন্তু সর্বামঙ্্লাঁ তাহাকে 
টাকরী ত্যাগ করিতে শঙ্ুরোধ করিলেন। নৃগিংহের তখন বাচম্পতি ঠাকুরের 
কথ! ম্মরণ হইল। তিনি বুঝিলেন চাকরী ব্যবসায় তাহার সম্মানের হানি 
জনক।, বাঁচম্পতি ঠাকুর স্পষ্ট নিষেধ করিয়াছেন, পর্ধীও চাকরী ত্যাগ অনুরোধ 
করেন। খুড়া চাকরী করা ভাল বোধ করেন না। তবে আর চাকরী 


২৬৮ সামাজিক ইতিহাঁস। 


করা হইবে না। তিনি তাহিরপুর গিয়! কর্মে এস্তাফা! করিলেন এবং নিকাশী 
কাগঞাণি দিয়া রাদার নিকট বিদায় হইয়৷ আঙমিলেন। 

এদিকে বাগছি সাহেব ও রাণীর! সাতগড়ায় ফিরিয়া আঁসিলেন। তাহারা 
যে জামাতাকে নিমন্ত্রণ করিয়। আনিয়াছিলেন তাহা না বলিয়া খা সাহেবের 
নিকট প্রকাশ করিলেন যে জামাত! জিদ করিয়া সর্বমঙ্গলাকে লইয়া গিয়াছে 
এবং সর্বমঙ্জলাও উৎস্ৃক ভাঁবে তাহার সঙ্গে গিয়াছে। উপেন্ত্র হান্ত করিয় 
বলিলেন, “তার গঙ্গাতীরে গিয়া জিদ করার তো! কোন আবশ্তক ছিল না। তার 
স্্রী সে লইবে তাতে কাঁরো কোন অরুচিও নাই আপত্বিও নাই। বরং দে 
পাছে না লয় এই ভয়ে আমি পাঠাই নাই। যদ্ধি নিতে ইচ্ছা ছিল তা আমাকে 
জানালে আমিই পাঠইতাম। যাহা হউক জামাই যে নিজে এসে নিয়েছে আর 
মেয়েও থে রাজী খুসিতে তার সঙ্গে গিয়াছে সেটা বেশ হয়েছে।” বাঁচম্পতি 
ঠাকুর বণিলেন, “মঙ্গলার যাওয়! কালে রাণী মা”রা সঙ্গে টাকা কড়ি দিয়ে 
দিয়েছিণ। আপনিও আর কিছু সাহাধ্য করুন মঙ্গলার কোন কষ্ট হবে না। 
স্বামী সহবাদে পরম স্ুবে থাঁকবে। যদি অন্ন বন্ধের কষ্ট না থাকে, স্বামী 
গুণবান হয় এবং ভালবাসে, যদি যথা সমগে সস্তানাদি হয় এবং পারীরিক ভাল 
থাকে তবেই রমণীর জীবন সার্থক। তাহার সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা। বাগের 
বাড়ীতে ঘরজামাইর'পত্থী হয়ে থাকা এবং নির্বংশ পিঠার উত্তরাধিকারিণী 
হওয়া সৌভাগ্যবতীর লক্ষণ নহে। তোমার কণ্া ধগ্তা, সে যে তোমার গৃহ 
ত্যাগ করে স্বামীর বাড়ী গিয়াছে সেটা তুমি শ্লাঘ্য জ্ঞান কর। মঙ্গলার সুখে ভরণ- 
পোষণের উপায় কবেদেও। তার পর নিজ বংশরক্ষার উপায় কর।৮ 

গোকুল সুযোগ পাইয়া বাঁচম্পতি ঠাকুরের সমর্থন করিল। কিন্তু কন্যা ও 
জামাতার কোন সাহাধ্য করিতে ন! দিয়া বরং তাহাদের প্রতি বিনূপ করিতেই 
অশ্পষ্ট ভাবে চেষ্টা করিল। দেওয়ানী পূর্বববৎ গ্রাতিবাদ করিলেন কিন্তু এবার 
আত ফিরাইতে পারিলেন না। দত্তক রাখাই ধার্য হইল। ভাওলীর 
ভাঁছুড়ী বংশীয় আড়াই বৎসর বয়স্ক একটি শিশু জ্ঞাতি পুত্রকে দত্তক গ্রহণ 
করিয়া রূপেন্্র নারায়ণ খাঁ নামকরণ করা হইল। গ্োকুলের মনগ্কামন1 এত 
দিনে প্রিদ্ধ হইল। বাঁগছি সাহেব অতিমাত্র মনঃক্ষোভে নানাবিধ চত্রান্ত 
করিতে লাগিলেন কিন্তু গোকুলের কৌশলে সকলই বিফল হন গেল। 


উনবিংশ অধ্যায়। 


গ্রোকুলের কর্মচ্যুতি।-_জামাতার মহ উপেন্ের সভা ।-_রামায়ালেয় 
কর্মপ্রাপ্তি।--গোকুলের দাতোড় গমন। 

পাতানী বাদুচর হইতে প্যারীকে লইয়া ফিরিয়া আমিলে গোকুল খুব সন্ত 
হইলেন। সর্বমঙ্গল। স্বামীর সহ দামনাশে গিয়াছে ইহাও দে গোকুলের নিকট 
গ্রকাশ করিল। গোকুল কহিলেন, “আমি সব জানি। আমার অজ্ঞাতে কিছুই 
হইতে পারে ন!। বুড়ে! দেওয়ান যে নৃসিংহকে চিঠি পাঠাইয়াছিল এই দেখ 
স্ভাহার নকল আমার কাছে আছে। বাগছি পাহেব ধখন যা করে আমি 
তাহা সমস্তই ধবর রাখি। রাজকুমারী এখানে থাকিলে খা সাহেব দত্তক 
রাখিতে পারিবেন না, এজন্য আমারও ইচ্ছ। ছিল যে তিনি স্বামীর বাড়ী যাঁন। 
সেই জন্য.আমি বাধ! দিলাম না। আর আমি ভয় করিতাম যে মঙ্গলা 
এখানে এ ভাবে থাকিলে হয় তো আত্মহত্যা করিবে নতুবা নষ্টা দুষ্ট হইবে। 
্রাঙ্মণ মনিব, তাহাতে চিরকাণের প্রতিপালক; তাহার গুরুতর অনিষ্ট হইলে 
আমারও পাঁপ হইবে। এইজন্য বাগছি সাহেবের এ ইচ্ছা সফল হইতে দিলাম, 
নহিলে সাধ্য কি যে আমার অনভিমতে কেহ কোন কাঁজ করে।” 

পাঁতানী বুঝিল গোকুলকে ফাঁকি দেওয়৷ সহজ নহে। সে কহিল, 
“লাল! সাহেব! বাগছি পাহেব বোধ হয় একাজ এক! কর্তে পারে নাই, 
আরে! অনেক সঙ্গী থাকা সম্ভব” 

গোকুল। রাণীদের সঙ্গে তার মাজন আছে। অপর সামান্ত লোকের 
সন্ধে কোন অনুসন্ধান রাখিন1। যে আমার অনিষ্ট করতে পারে আমি কেবল 
তাহার বিষয়েই সতর্ক থাকি। যাহাদের চেষ্টায় আমার কোন রূপে অনিষ্ট 
হবে না তাহাদের প্রতি আমি তত দৃষ্টি রাখি না। 

গাতানী জানিল লালা সাহেব তাহাকে তুচ্ছ বিবেচনা করেন। তজ্জন্য 
তিনি তাহার কোন কাজ টের পান নাই। পাতানী মনে মনে বলিল, “আমিই 
তোমাকে ধর্ব করিব।' 


৩৫ 
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পাতানী গোপনে দেওরাননীর নহিত সাক্ষাং করিল এবং গোকুল যে 
তাহার সমস্ত কার্য ভান গতিক পর্যবেক্ষণ করে তাহা! তাহাকে জানাইল। 
বাগছি সাহেব বলিলেন, “আমি তা পূর্বেই বলিয়াছি, গোকুল বড় ধূর্ত তার 
কাছে গোপন করিয়া কোন কাঞ্জ করা অপাধ্য। আমি আর সাক্ষী-গোপাল 
হয়ে থাকুতে ইচ্ছা করি না, আমি শীঘ্রই কার্ধ্য ত্যাগ কর্বো ।” পাতানী বলিল, 
“মাপনি আরকিছু দিন থাকুন, আঁমি গোকুলকে ধর্ব করে দিচ্ছি। আপনি 
যখন যে কাজ করেন গোকুল অমনি তাঁর অনুসন্ধান লয়। কিন্তু সে আমাকে 
তুচ্ছ করে, আমার কোন বিষয়ে খবর করে না। দেখুন আমি তাঁকে জব 
কর্ছি।” পাভানীর কারা নৃষ্টে পূর্বেই বাগছি সাহেবের বিশ্বাস জন্িয়াছিল 
যে পাতানী কাঙ্জের লোক বটে। স্বৃতরাং পাঁতানীর কথায় উপহাঁন না করিয়া 
সেকি উপায়েকি করিবে তাহার তদন্ত করিলে্। পাত।নী বগিল, “আমি 
একটা বেশ্তাকে আমার ভগিনী পরিচয় দিয়া গোঁচুলের উপপত্ধী করে দিয়েছি, 
এখন তার স্বানী যোটাউয়া আন্বো, তাহাদ্বারা গোঁকুলের নামে নালিশ করিব। 
আপনি সময় মত কয়েকজন সাক্ষী যোটাইয়! দিবেন। কিন্তু আপনি গ্রমাণাবধি 
নিজে কোন কথা বল্বেন না কিংবা কোন কাজে যাবেন না। আপনার 
প্রত্যেক কাজের অনুসন্ধান গোকুল রাবে। আমাকে অত্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করে 
রলিয়া আমার কোন কাজের অনুযঙ্কীন লয় না। আমার ভগিনী তার 
উপপত্বী এই বিশ্বাসে বরং আমাকে বিশ্বাস করে। কতক গুপ্ত খবরও বলে। 
আপনি গুগুভাবে সহায়তা কর্ুবেন। আমি গোকুলকে দমন করে দ্রিব।” 
দেওয়ানদ্রী অতিমাত্র আপাত হইয্বা পাতানীকে ধন্তবাদ দিলেন এবং খরচের 
জন্ত এক শত টাকা দিলেন। 

গোপাল মুখের ঘরে জন্মিয়াছিলেন। যদিও বাঁলাকালে তাহার পিত 
উপেন্ত্রের দলভুক্ত হইয়! বিদ্রোহী হওয়ায় কিছু দিন কষ্টে পড়িয়াছিলেন কিন্তু 
সে কষ্ট বড় বেশী হয় নাই বেশী দিনও থাকে নাই। তাহার উপর বিধাতার 
অসাধারণ অন্ুগ্রহথ। গোকুল যে কাজে প্রবৃত্ত হন ভাহাক্ষেই কৃতকার্য হইতে 
লাগিলেন। পদ মর্যাদা, বিগ্া বুদ্ধি, ধন জন সকল বিষয়েই গৌরবলাভ করিলেন। 
গোকুলের পত্থী সাধবী ও ুন্দরী। তাহার তিন পুত্র ছুই কন্ঠ! সকলেই 
প্রশংসনীয় । একাদিক্রমে ত্রিশ বৎসর কাল এমন সর্ধ্ঘ বিষয়ে সখ সৌভাগ্য 


গোকুলের নামে মিথ্যা অভিযোগ । ২৭১ 


একটাকিয়া রাঁজ! কিম্বা কোন নবাব বাদশাহেরও ভাগ্যে ঘটে নাই। কিন্ত 
কাহারও চিরদিন সমান যায় না। গোকুল অনেক প্রাজ্ঞ মন্ত্রীকে বুদ্ধি 
কৌশলে পরাজয় করিয়া অবশেষে এক সানান্ত গোপরমণীর নিকট পরাস্ত ও 
অপাস্থ হইলেন। 

থা সাহেব একদিন ঠাকুর বাড়ী হইতে নিজ প্রাসাদে ফিরিয়! আসিতে- 
ছিলেন, পথিমধ্যে ছুই ব্যক্তি আদিয়া তাহার পা জড়াইয়া ধরিল। উপেক্্র 
জিজ্ঞাসা করিলেন, «তোমরা কে? বৃত্তান্ত কি? তাহার! উত্তরে বলিল, 
“ছিজুর মহাবাল ধর্ম্মাবতার, গরীবের বিচার করুন|” অনেক গৌরচন্ত্রিকার 
পর উহ্থার! নিভৃতে আপনাদের প্রার্থিত বিষয় জানাইতে চাহিল। খা সাহেব 
ভূত্যদিগকে কিঞ্িং সরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। ভূত্যগণ সরিয়া গেলে 
তাহাদের একজন কহিল, “পাতা নীর ভগিনী প্যারী, এই নিধিরাম তাহার স্বমী। 
আপনার নায়েব দেওয়ান লালাপাহেব তাহাকে বলপূর্বব্চ হরণ করি আনিয়া 
তার বাগান বাঁড়ীতে রেখেছেন। প্রকাণ্তে নালিশ করিলে তিনি প্যারীকে 
স্থানান্তর করিবেন তখন ঘটন! প্রমাণ করিতে আমাদের সাধা হইবে না। 
লালাদাহেব প্রত্যহ মধ্যান্কে আহারের পর বাগান বাড়ীতে যান সেই পময়ে 
হঠাৎ তথায় গেলে লালাদ।হেব ও প্যারী একত্রে ধর! পড়িবে এবং সমুদায় কথা 
একবারে প্রমাণ হইবে। আপনি রাজা, তরাদ্ণ নারায়ণ, আপনি দয়া করিয়া 
হুবিচার না করিলে আমর! আপনার সম্মুখে আত্মঘাতী হইব ।” 

উপেন্দ্রের দয়া হইল, সন্দেহও হইল। তিনি স্থির করিলেন ঘটন! সত্য 
হইলে গোকুলকে দণ্ড করিতে হইবে। কিন্তু দেওয়ানজী অনেকবার বলেন 
গোকুলের দৌরাস্তো গ্রজাগণের সুন্দরী বি নৌর সতীত্ব রক্ষা করা কঠিন। 
কিন্তআমি তদন্ত করিয়া! তাহ! মিথ্যা জানিয়াছি। গোকুল অতিশয় চতুর, 
সম্ভবতঃ তাহার কৌশলেই সমস্ত গ্রক্কত ঘটন| প্রমাণ হয় অথবা দেওয়ানজীর সহ 
তাহার মনোৌবাদ থাকায় অপবাদই মিথ্যা । এরপ স্থলে সত্য অবধারণ কর! 
বড় কঠিন। এ নালিশের তদন্ত আমি স্বয়ং সগৌপনে করিব। লোক ছুই- 
টিকে আঙাস দিয়! নালিশের বৃত্তান্ত গোপন রাখিতে বলিলেন। এবং তাহা- 
দিগকে কোন নির্দিষ্ট স্থানে থাকিতে উপদেশ করিয়া গোপনে বলিয়৷ দিলেন, 
কল্য মপরাহ্কে তোমাঁদিগকে ডাকাইয়া তোমাদের নাঁলিপের তদস্ত করা যাইবে । 


২৭২ সামাজিক ইতিহান। 


গোঁকুল সংবাঁদ পাইলেন খাঁ সাহেবের নিকট ছুইজন লোক কোন গুপ্ত 
নালিশ করিয়াছে, অমনি রহস্ত ভেদের চেষ্টা করিলেন। লোক ছুইটি অনেক 
ইততস্ততঃ রুরিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল, “বাগছি সাছেব তাহাদিগকে 'একটি জলকরে 
পত্তন করিবার আশ! দিয়া একশত টাঁক। লইয়াছেন কিন্তু এখন জলকরেও 
পত্তন করেন ন! টাকাও ফেরত দেন ন1।৮ নালিশ দেওয়ানজীর বিরুদ্ধে 
জানিয়৷ গোকুল আশ্বস্ত হইলেন এবং তাহাদের সাহায্য করিতে মনম্থ করিলেন, 
.কিন্তু গ্রকান্তে সে কথা না বলিয়া! বলিলেন, “বদ্ধ ব্রাহ্মণ বড়লোক তাহার সহিত 
বিবাদ করা ভাল নয়।” লোঁক ছুইটি বলিল, “আমাদের আবার বিবাদ কি? 
আমরা ছুঃংখী লোক, জলকর কি টকা! একটা! পেলেই হয়?” গোকুল প্রকাশ্তে 
দেওয়ানজীর সহিত কোন বিবাদ করিতেন না! অন্যের দ্বারা তাহার চেষ্টা 
বিফল করিতেন ও তাহাকে অপ্রস্তুত করিতেন। : এই উপলক্ষে দেওয়ানজীর 
গ্রতি রাজার ও সর্ব সাধারণ লোকের অধিশ্বা্ জন্জাইতে মনে মনে নানা- 
রূপ সংকল্প করিতে লাগিলেন। 

পর দিন বেলা! তৃতীয় গ্রহরের সময় খাঁ সাহেব সেই ছুই জন লোককে 
ডাকাইয়৷ আনিলেন এবং আঁট জন অশ্বারোহী সহ বেড়াইতে বাহির হইলেন। 
তিনি কি উদ্দেশ্তে কোথায় যাইতেছেন, কেহ জানিতে পারিল না। তিনি হঠাৎ গিয়! 
গোকুলের বাগান বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। গোকুল গ্যারীকে বক্ষে লইয়া 
নিদ্রা যাইতে ছিলেন। ধণ সাহেবের হঠাৎ আগমন গুনিয়া শষা। হইতে 
উঠিলেন কিন্তু প্যারীকে স্থানাত্তর করিতে অবসর পাইলেন না। রাজ ষে 
গ]ারীকে ধরিতে আসিয়াছেন ইহা তাহার মনেও উদয় হইল না। রাজা 
তাহাকে উপপত্ধী সহকারে দেখিলে লজ্জার বিষয় হইবে কেবল এই জন্যই 
তিনি প্যারীকে স্থানাস্তর করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন, তাহার চেষ্টা ফল হইল 
না। উপেন্ত্র গৃহে প্রবেশ মাত্র গোকুল গলবন্ত দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন । 
প্যারী ঘোমটা দিয়া গাঁলস্কের আড়ালে দীড়াইল। ফরিয়াদীত্বয় অঙ্থুলি নির্দেশ 
করিয়! বলিল, “মহারাজ ! ধর্মীবতার! এই সেই প্যারী।” তখন গোকুল 
বুঝিলেন আগন্তক লোঁকদিগের অভিযোগ তাহারই বিরুদ্ধে। তাহারা প্যারীর 
স্বামীকুলের লোক। তাহার! বাঁগছি সাহেবের যোগে আসিক্বাছে। নতৃবা 
ভাহার নিকট উদ্দেস্ত গোপন করিয়া বাগছি সাহেবের নামে নালিশ করার কথ! 


উপেন্দ্রের তদন্ত। ২৭৩ 


বলিত না। এবার বিপদ শক্ত । গোকুল চতুর কিন্তু সাহসী ছিলেন না। কখনও 
বিপদে পড়েন নাই সুতরাং বিপদ স্বরণ করা অভ্যাস ছিল না। গোকুলের মুখ 
শুখাইল শরীর কীঁপিতে লাগিল। উপেন্্র নিজে গোকুলের হাত ধরিয়া 
বাহিরে লইয়া গেলেন। 

উপেন্ত্র জিজ্ঞাপা করিলেন, “প্যারী কে? তাহাকে তুমি কোথায় পেলে ?” 

গোকুল। ( নতশিরে) সে এখাঁনে বেশ্ঠাগিরি করতে এনেছিল, আমি 
চাঁকরের কাঁছে খবর পেয়ে নিয়ে এসেছি। 

উপেন্ত্র। সে কোন জাত? কোথায় বাড়ী? পরিচয় জান কি না? 

গোঁকুল। আমি তাহারই কাছে শুনিয়াছি দে গোয়ালার মেয়ে, স্বামীর 
অত্যাচারে বেশ্তা হয়েছে। বাড়ী পদ্মার ওপাঁর। আর কোন পরিচয় 
জানিনা । 

উপেন্্র। তোমার কোন্‌ চাকর তোমাকে প্যারীর খবর দিয়াছিল? 

গোকু। তনু কৈবর্ত। 

উপেন্্র তৎক্ষণাৎ তন্থ কৈবর্ভকে তথায় আনাইয্া। তাহাকে কহিলেন, 
“আমি ব্রাহ্মণ, আনাকে ছুয়ে বল্‌ দেখি, তুই প্যারীর কোন সংবাদ লাল! 
সাহেবকে দিয়'ছিলি কি না?” 

তন্থ। না, আমি লালা সাহেবকে প্যারীর সম্বন্ধে কিছুই বলি মাঁই। 

উপেন্দ্র প্যারীকে ডাকাইয়া বণিলেন, “তুই কে? কেমন করিয়া লাল! 
সাহেবের নিকট এসেছিলি ?” 

প্যারী। আমি তাঁতীর মেয়ে, শৈশব কালে আদার পিতার মৃত্যু হয় 
আমার মা আমাকে প্রতিপালন করিতে না পারি বাপুচরের এক বৈষষীর 
নিকট দেয়। সেখান হইতে লাল! সাহেব আমাকে আনাইয়াছেন।  * 

উপেন্ত্র। তোকে আন্তে গিয়েছিল কে ? 

প্যারী। চিনি না। 

উপেন্ত্র। তুই পাঁতানীর ভগিনীকি না? 

প্যারী। না। 

উপেন্ত্র। তুই পাতানীর বাড়ীতে কখনও ছিলি কিন? এবং তার 
সঙ্গে রাজবাড়ী গিয়াছিলি কি না? 


২৭৪ সামাঞ্জিক ইতিহাস 


প্যারী কোন উত্তর দিতে না পারিয়৷ মুর্ছিত! হইয়া পড়িল। 

উপেন্ত্র তখন পাতানীকে ডাকাইয়! জিজ্ঞানা করিলেন, প্প্যারী কে? 
কাহার স্ত্রী? লাল! সাহেব ইহাকে কোথায় গেলেন ? 

পাঁতানী। প্যারী আমার ভগিনী । নিধিরাম গোপের স্ত্রী। আমি ইহাকে 
নিজ বাড়ীতে আনিয়াছিপাম। সে আমার সঙ্গে রাজবাড়ীতে ও লা 
সাহেবের বাড়ীতে গিয।ছিল। লাল! সাহেব তাহাকে দেখিয়া তাহার পরিচয় 
লইয়াছিলেন। এনং তাহার স্বামীর নাম ও বাড়ীর ঠিকানা আমার নিকট 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। প্যারী আমার বার়্ী হইতে শ্বশুর বাড়ী যাওয়ার 
ছুই মাস পরে গুনিলাম ষে প্যারী মন্ধ্যার পর জঙধ আঁনিতে নদীর ঘাটে গিয়াছিল 
আর ফিরে আসে নাই। কেহ বলে প্যারীক্কে কুমীরে খাইয়াছে, কেহ বলে 
বাধে মারিয়াছে, আবাঁর কেন বলে প্যারী কুলট! হয়ে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু 
ঠিক করিয়! কেহই কিছু বলিতে পারে নাঁ। আজ ১৪। ১৫ দিন হলে! 
আমার বেট। হরা এক দিন বণ্সিল প্যারী মাসীর মত একটি মেয়ে লাল৷ 
সাহেবের বাগান বাড়ীতে দেখিলাম । 'আমি ধমক দিয়ে বলিলাম না৷ বুঝে 
নুজে হঠাৎ কোন কথা বলিস্‌ না। তাঁর পর আঁর কিছুই জানি না। 

হরা, নিধি গোপ ও ভাহার সঙ্গীর এজাহার লইয়া খা মাহেব বুঝিলেন 
এই প্যারী প্রকৃতই এই নিধি গোঁপের গত্তী। গোকুল পাঁভানীর সঙ্গে তাহাকে 
দ্নেখিগ! তাহাকে হরণ করিবাঁর জন্য তাঁহার সমস্ত ঠিকাঁন! লইয়াছিল। পরে 
তাহাই করিয়াছে। তখন উপেন্্র গোকুল ও প্যারীকে বন্দী করিয়! কাচারীতে 
লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। গোৌঁকুলকে সকলেই ভয় ও সম্মান করিত 
কিন্তু রাজা! বলবন্তর! জন্ত অনুচরেরা গোকুল ও প্যারীকে বন্দী করিয়! 
কাচারীতে লইয়৷ আসিল। 

সকলেই ভাগ্যের সেবক, নিজের লোক কেহই নাই। . গোকুল এখন তাহ! 
প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। এত দিন যাহারা গোকুলের আজ্তাকারী ছিল 
এখন তাহারাই গোকুলের প্রতি নানারূপ দোষারোপ করিতে লাঁগিল। 
দেওয়ানজী মনের সন্তোষ গোপন করিয়৷ কৃত্রিম সদয় ভাব প্রকাশ পূর্বক 
বলিলেন, “মহারাজ, আঁপনকার কৌশলে গোকুল এবার ধরা পড়িয়াছে। এরূপ 
অপরাধ গৌকুলের আরও অনেক আছে, কিন্তু গোকুল আমার যোগ্য। 
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গোকুল এবং তাহার পিতা পিতামহ চিরকাল আপনার বিশ্বাসী 
ভৃত্য ও সর্বাবস্থায় সঙ্গী ছিল।”” বাচম্পতি ঠাকুর কহিলেন, “গোকুলের 
অপরাধ নিশ্চিত হইয়াছে কিন্তু আজকাল ধনবান্‌ লোকের এ অপরাধ সচরাচর 
সকলেরই হয়। আমার বিবেচনায় গোকুল নিধিরামকে প্রচুর অর্থ দিয়া হাত 
ঘোড় করিয়া! ক্ষমা গ্রার্থনা করুক। তাঁর পরী যদি সেনিয়্ে যেতে চায় তবে 
প্ারীকেও ফেরত দ্িউক। নিধিরাম খা সাহেবের প্রজা নয় তার স্ত্রী হরণ 
জন্য এতদপেক্ষা গুরুতর দণ্ড অনাবশ্তক |” দেওয়।নজী বলিলেন, “আপনি যাঁহ! 
বলেন সেটি বড় পক্ষপাঁতের কথ, আপনার পড়্ীকে কেহ হরণ করিয়া কিছু 
টাকা দিয়! ক্ষম! প্রার্থনা করিলে আপনি মনত হন কি না?” 

উপেন্দ্র গোকুলকে অনেক ভর্খমনা করিলেন। গোকুল তাহার পায়ে পড়িল। 
নিধিরামও পাঁর়ে পড়িল। উপেন্ত্র নিধিরামকে জিজ্ঞানা! করিলেন, “তুমি 
প্যারীকে নিয়ে যেতে চাও কি না?” প্যারী বলিয়া উঠিল, “ও কে? মামি 
ওর কাছে যাব না।” নিধিরামও বিবেচন! করিল প্যারীকে লইলে গুপ্ত কথ! 
বান্ত হইবে ম্ৃতরাং কপটে কহিল, “আর উহাকে নিয়ে কি হবে? 
যেনষ্টা জাতের বাহির হইয়াছে তাহাকে ঘরে নিয়ে একবরিয়! হইতে হইবে। 
আর তাকে হাতে পাইলে মনের রাগে খুন করেও ফেলিতে পারি তাতে 
গ্রাণের দায়ে ঠেকৃতে হবে। আমি তাহাকে চাই না। মহারাজ ধর্মাবতার, 
এ নষ্টা মাগীর নাক কাণ কেটে দিন। আর দুষ্ট লালাকে এমত দণ্ড দিন 
যেন আর কখনও এমন কাঙ্গ না করে। আমি টাক! নিয়ে কি করিব, 
আমি টাক! চাই না। আপনি যেমন সুবিচার করে কম্গুর আকার! করিলেন 
তেমনই উচিত দণ্ড করুন” 

থণ নাহেব অনেক চিন্তা করিলেন। গোকুল অতিশয় প্রিয়পাত্র অথচ 
বিচার কার্ধ্ে কাহারও কোন খাতির কর! মংগত বোধ করিলেন না। তিনি 
গোকুলকে কর্মী হইতে বরখাস্ত করিলেন এবং ভাহার তিন হাজার টাকা 
জরিমানা করিয়া তাহা সমন্তই নিধিরামকে দিলেন, প্যারীর মাথা মুড়া ইয়া 
তাহাকে রাজবাড়ীতে দাদী করিলেন। গৌকুল জানিতেন তিনি প্রকৃত 
দোষী। সুতরাং এই দণ্ড রাজানুগ্রহ জনিত লঘু মনে করিলেন। ফরিয়াদীর! 
জানিত সকলই মিথ্যা সুতরাং যাহা হইল সেই ভাল। গোকুলকে বরখাস্ত 
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করানই দেওয়ানজীর মনগ্কামনা ছিল তাহা সিদ্ধ হওয়াতে তিনি তুষ্ট হইলেন। 
পুরোহিত ঠাকুরও গোকুলের এই সামান্ত দণ্ড উচিত বোঁধ করিলেন । স্মৃতরাং 
এ বিষয়ে সকলেই তুষ্ট হইল। কেবল পাতানী ও প্যারী কাঁদিয়! দিগেশ 
পূর্ণ করিল। প্যারী কীদিল প্রকৃত মনের ছুঃখে, গাতানী কীদিল মনের 
আনন্দে। আপন কৃতিত্ব জন্ত পাতানীর মন আনন্দে উদ্বেলিত। সে মনে 
করিল জগতে আমিই অদ্বিতীয় কৃতী। যে গ্রোকুল অসাধারণ চতুর ও 
কার্ধ্যদক্ষ, রাজার একান্ত প্রিয়পাত্র, স্বয়ং রাণীর! এবং অতি অভিজ্ঞ রাজমন্ত্রীগণ 
চেষ্টা করিয়াও যে গোকুলের কিছুমাত্র ব্যাঘাত করিতে পারেন নাই, আমি 
পাতানী দেই গ্োকুলকে জব্দ করিাম, এবং আমার যড়যন্ত্ 
কিছু মাত্র প্রকাশ হয় নাই। এখনও আমি গোকুলের প্রিয় ও 
বিশ্বাসী আছি। দেওয়ান ঠাকুরতে! এখন আমাকে সাত জন্মের 
মা বলিয়। শ্বীকার করিবেন। গোকুলের সাঙ্গেও খাতিরটা রাখিতে হইনে। 
রাণী, রাক্সকুমারী ও সান্তাঁলজীর নিকটও বাহদুরী লইতে হইবে। এখন তয়, 
পাছে ব৷ এই প্যারী আমার ষড়বন্ধ প্রকাশ কয়ে। এই ভাবিয়া পাতানী কীদিতে 
কাঁদিতে গিয়া প্যারীর গলা ধরিল এবং চুপে চুপে বলিল, “তোমায় ভয় নাই। 
আমি তোমাকে উদ্ধার করিব। ” 

_বাগছি সাহেবের প্রাধান্ত আবার বাড়িল। সর্বমঙ্গলার সন্তান সম্ভাবনা 
হইল। বাগছি সাহেব সংবাদ পাইয়া! খা সাহেবের অনুমতি লইয়া নিজেই দামনাশে 
গেলেন। কুটুত্ব বিচ্ছেদের যাবতীয় দোষ গোকুলের উপর দিয়! দেওয়ানজী 
ঘূকল বিবাদ মিটাইলেন। সর্বমঙ্গলা ও নৃসিংহকে সাতগড়ায় লইয়া! আসিলেন। 
রাণীদের আহ্লাদের সীমা থাকিল না। পুনরায় শ্বশুর জামাতায় পূর্ববণং 
সন্তাব হুইল। তখন দত্তক রাখা হইয়াছে । ন্ুতরাং সর্বমঙ্গলার 
উত্তরাধিকারিণী হইবার সম্ভাবন! ছিল না। তথাপি রাঁণীরা এবং দেওয়ানজী 
সর্বমঙ্গলাকে রাজ্যের কতক অংশ দিতে অন্থরৌধ করিলেন। বাঁচম্পতি ঠাকুর 
পুনরায় আপত্তি করিলেন যে শাস্ত্রমতে রাজ্য অবিভাজ্য বিশেষতঃ পৈতৃক স্থাবর 
সম্পত্তি দান করিতে উপেন্ত্রের অধিকার নাই। উগেন্ত্র নানারপ ইতস্ততঃ 
করিম! অবশেষে স্থির করিলেন যে ভাহুড়ীচক্রই আমার গ্রন্কৃত পৈতৃক রাজত্ব 
তাহা আমার দত্তকের থাকিবে। আর পরগণ! গ্রতাঁপবান্ধু পৃথক জমিদারী 
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মান াহাই কন্তাকে দান করিব। এ পরগণার বার্ষিক মুনাফা! ২০,*০*২ টাকা 
মাত্র। পৈত্রিক সম্পত্তির কষুপ্রাংশ দান করা শাস্্রমতে দৃষ্য নহে। অতএব তাহাই 
কর্তব্য । 

এখন যেমন ইংরেজের অনুকরণে উইল করা প্রচলিত হইতেছে পূর্বে তাহা 
ছিল না। উইলনামার ঠিক প্রতিশব্দ সংস্ক ভাষায় নাই। শান্্মত যে 
উত্তরাধিকারী সম্পত্তি সেই গাইত। ভালবাণ! মন্দ বাণার সহিত দাঁমাধিবারের 
কোন সম্বন্ধ ছিলনা । উইলনামা ছারা শাস্ত্র লঙ্ঘন করিয়। প্রকত দায়াদকে 
বঞ্চিত করিয়া অন্ত ব্যক্তিকে সম্পত্তি ব৷ তাহার কোন অংশ দিলে তাহা নিন্দনীয় 
পাপকর্মণ বলিয়! গণ্য হই হ। তজ্জন্য উপেন্ত্র ইচ্ছ। সত্বেও ভাছুড়ীচক্রের কোন অংশ 
কন্তাকে দিতে পারিলেন না] । কেবল দানপত্র দ্বার! প্রতাপবাজুর অর্ধ।ংশ কন্তাকে 
দিলেন। . | 

এদিকে সর্বমঙ্গলার একটি পুত্রপন্তান হইল। সেই উপলক্ষে রাজবাড়ীতে 
আনন্দোংসবের আ্োত বহিপ। দান খয়রাতও বিস্তর হইল। পাঁতানী এই 
উপনক্ষে সুযোগ বুঝির! প্যারীকে উদ্ধার করিতে মনস্থ করিল। সে বাঁগছি 
সাহেবকে বুঝাইন প্যারী রাজবাড়ীতে থাকায় আমার খড় ভয় হয়। সে 
গুপ্তকথা ব্যক্ত করিলে আমার অনেক বিপদের সম্ভাবনা । আর প্যারী 
গ্োক্ধুলের কাছে না! থাকিলে আমি তাহার গুপ্ত খবর পাই না এজন্ত রাজ- 
কুঘারীর পুন্র হ32| উপগক্ষে যদি তাহাকে মুক্ত করিরা গেকুলের কাছে দিতে 
পারি তবে সর্দথ। মঙ্গল । দেওয়ানজী পাহানীর প্রস্তাবে সম্মত হইয়! সাহাধ্য 
করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। গাঁতানী দেওয়ানদীর আঙান পাইয়! রাণীমাতা- 
দিগের নিকট যাইয়! বলিল, “আনার বোন প্যারী রাজবাড়ীতে দাশী হট্য়। 
আছে। হদি.আপনার! তাকে এই আমোদের সময় মুক্তি দেন তবে আনি 
পরম স্থুবী হই।” রাণীগাও তাহাকে আশ্বাস দিয়া গ্নাঁ সাহেবের নিকট প্যারীকে 
মুক্তি দিতে অনুরোধ করিলেন। দেওয়ানগী তাহাদের পোষকতা করিলেন। 
উপেন্্র অন্ুনতি দিলেন। পাঁতানীও প্যারীকে লইয়া! গোকুলের নিকট দিল। 

গোকুল কর্মটাত হই কিরদ্দিবস বিষণ মনে কাল কাটাইলেন। তাহার 
সুমনা পরী দক্ষিণ। তাহাকে সাস্ন! করিয়া বলিণেন, “তামার প্রতি রাজার 
চুর অনুগ্রহ ছিল বণিগ তোমার কোন শারীরিক দও করেন নাই। কোন 


একি, ৩৬ 
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গুরুতর অর্থদণ্ডও করেন। তোমার সোহাগের উপপত্বী রাঁজবাঁড়ীতে দাসী 
হয়েছে তাত ভালই হয়েছে, ভবিষ্যৎ পাপের শ্রোত রুদ্ধ হয়েছে। চাকরী গিয়াছে 
তাতেই ব! ক্ষতি কি? ত্রিশ বমর চাকরী করিয়া সম্পত্তি প্রতিপত্তি যথেষ্ট 
হইয়াছে। এখন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে বসে ধর্মে মন দাও কিন্বা যদি তোমার 
চাকরী করাই কর্তব্য হয় তবে দিনান্গপুরের রাজ সরকারে তোমার মামা 
প্রধান কাধ্যকারক সেই খানে যাঁও।» 

গোকুল। যদি ব্রাঞ্ণণের ঘরে চাঁকরী পাই তবে অন্ত জাতির চাকরী 
করবোন)। আমরা একটাঁকিয়! রাজার ক্রীতদাসের সন্তান, বল্‌তে গেলে 
এখনও ক্রীতদাীস। কিন্ত তাতে আমার জাত কুল মান কিছুই কম হয় নাই। 
্রাহ্মণের সেব! কর! আর শালগ্রামের সেবা করা আমাদের পক্ষে ছুই-ই সমান। 
অন্ত জাতির চাকরী করতে গেলে সম্পূর্ণ ই চাকর হতে হয়। যদি অন্ত জাতের 
চাকরী করি তবে নবাব সরকারেই চাকরী করবো, নবাবের কোন কর্মচারী 
হ'তে আমার বিদ্বাবুদ্ধি বড় কম হবে না। গুণ থাকৃলে মকল স্থানেই আদর 
হয়। নদে, পুঠে, গুণ তাহিরপুর, সণতোড় সকল রাক্গঘরেই আমি পরিচিত 
আছি। এই দকল ব্রাহ্মণ রাজাদের কাছে গেলে আমাকে একটা কাঁজ অবশ্যই 
দিবে। তবে কি না এ সকল রাজার! সাধারণ জমিদার মাত্র। একটাকিয়। 
রাঁজারাই আঁসল রাজা এবং আমার সাত পুরুষের মনিব। এ ঘর একবারে 
ছেড়ে যেতে কষ্ট হয়। আমার উপর খ! সাহেবের দয়াও আছে। আমার 
ছেলে পিলের মধ্যে কোন এক জনকে এ ঘরে কোন একট! কাজে বহাল 
না করে আমার অন্যত্র যাওয়া ভাল হয় না। আমার এখনই রাজার কাছে 
যেতে লজ্জা হয়। তাই মনে কর.ছি কয়েক দিন পরে যাঁব। 

দক্ষিণা। তুমি এখন যেতে না পার আমি যাঁব। কান্নাকাটি করে 
ধরে রামদয়ালকে একট! কর্ম নিয়ে দেবো । তাঁর পর তুমি নদের রাজার 
চাকরী লও । নদে গঙ্গাতীরে মহা প্রভুর জন্মস্থান। সে খানে তুমি চাকরী 
পেলে আমিও সেখানে গিয়ে থাকৃবে। 
'., গোকুল। নদের রাজার চাকরী করা আমারও ইচ্ছা। এখন তুমি যদি 
রাজবাড়ী যেতে চাও তবে যাও দেখ কি হয়। আর রাণী পবিত্রাকে হাত 
করিতে চেষ্ট। করিও। খা সাহেবের দয়! আছে, তার পর রাণী তোমার 


উপেন্জ্রের নিকট দক্ষিণাঁর গমন। ২৭৯ 


সাপক্ষতা করিলে উদ্দেশ সফল হবে। 

পরামর্শ মত কার্ধ্য হইল। গুভদিনে দক্ষিণা রামদয়ালকে লইয়! পালকী- 
যোগে রাজ অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলেন। রাণী পবিত্র ও রাণী সৌদামিনীকে 
যথারীতি প্রণামী দিয়া প্রণত ভাবে তাঁহাদের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলেন। 
সন্ধ্যার পর উপেক্্র মন্ধ্যা-বন্দন! ও ঠাকুর আরতি করিয়া জল খাইবার জন্ত 
অন্তঃপুরে আসিলেন। দক্ষিণাঁর আগমন সংবাদ পাইয়া দেওয়ানজী গ্রতিবাদ 
করিবার জন্ত খ। সাহেবের নিকট উপস্থিত থাঁকিলেন। রাণী পবিত্রা দক্ষিণাকে 
সঙ্গে করিয়া উপেন্দ্রের নিকট গিয়া বলিলেন, “ছোট ঠাঁকুর ! গোকুলের বৌ 
তোমাকে প্রণাম করিতে আিয়াছে।” উপেন্ত্র কহিলেন, “আচ্ছা, তাকে আসতে 
বলুন ।” দক্ষিণা লম্বা! ঘোম্টা দিয়া গিয়া আগে দেওয়ানজীকে প্রণাম করিলেন, 
তারপর উপেন্দ্রের পা ধরিয়৷ কীদিতে লাঁগিলেন। 

উপেন্ত্র কহিলেন, “গোকুলকে আমি সন্তানের মত দেখতাম কিন্তু তার 
অপরাধের দণ্ড না কল্পে ধর্ম থাকে না। তবু আমি তার কোন কঠিন দও 
করি নাই। তার পর আর কি করতে বল।” 

দক্ষিণ উত্তর করিলেন, “উচিত দণ্ড পরমেশ্বর করেন রাঁজাও করেন, 
তা না করাই দোষ। তবেকিন! এক জনের দোষে সকলের দণ্ড হ'তে 
পারে না। যে দোষ করেছে তার দণ্ড হয়েছে। এখন আমাদের প্রতিপালনের 
একটা উপায় করে দ্িন। আমর! দান দাপী। পুরুযানুক্রমে এই চরণ সেব! 
করে গুজরাঁণ করছি.। এখন'আমরা বঞ্চিত হ'লে যাব কোথা ? তাঁই আমার 
রামদয়ালকে নিয়ে এসেছি। তাকে কোন একট! কর্ম দিয়ে আমাদের 
অন্ন বন্ত্রের সংস্থান করে দিন।” 

উপেন্ত্র কহিলেন, “রামদয়াল বালক, সে তাহার বাপ পিতামহের চাকরী 
করতে পারবে না। অথচ তাকে কোন ছেটি কর্্মও দেওয়! যায় না। সে 
আমার নিজ সেরেন্তায় ১৫২ টাক! বেতনে তাইঘনবিশী করুক। কাজকর্ম 
শিখলে কোন ভাল কাজ দেওয়া যাবে।” 

দেওয়ানজী মনে করিয়াছিলেন দক্ষিণা গোকুলের পুনরায়, চাকরী পাওয়ার 
প্রার্থনা করিতে আসিয়াছে । তজ্ঞন্তই তিনি প্রতিবাদ করিতে প্রস্তুত হইয়া 
আসিয়াছিলেন। কিন্তু এখন তিনি দেখিলেন দক্ষিণার সে প্রার্থন! নয়। 
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ফেবল রামদয়ালের জন্য কোন কর ঢায়। রাদদয়াল বালক নিরপরাধ, সে 
কোন কর্ম পাইলে তাহাতে তাহার কোন ক্ষতি নাই। তাহার বিপক্ষতা 
করিলে সকলেই নিন্দা করিবে। আর তিনি মিথ্যা চক্রান্ত করিয়৷ গোকুলকে 
দর্ডিত করিয়াছেন, রামদয়ালের আন্কুল্য করিলে সে পাপ থণ্ডন হইবে। 
স্থুতরাং তিনি চতুরতা পুর্বক কোন বাধ! না দিয় বরং তাহার সাপক্ষত! করিয়া 
বলিলেন, “রামদয়াল নাবালক হইলেও বেশ বুদ্ধিমান, ভাল ছেলে, অল্প দিনেই 
ফাজ কর্ম শিখতে পার্বে। আর এখন এই রামদয়ালের রোজগারই যখন 
তাদের একমাত্র জীবন উপায় তখন তার বেতন কিছু বেশী দেওয়াই উচিত। 
তাইজনবিশীতে বেশী কোন উপরি-প্রাপ্তি নাই। টাক! পাঁচেক উপরি 
পাবে আর পচিশ টাঁকা বেতন হ'লে ত্রিশ টাকায় এক রকম চলে যাবে 1» 

দক্ষিণা এবং অপর সকলেই মনে করিয়াছিলেন বাগজি সাহেব বিপক্ষতা 
করিবেন) এক্ষণে তাহার অনুকূল কথা শুনিষ্কা সকলেই বিশ্মিত হইলেন। 
খন সাহেব সম্মতি দিলেন। দেওয়ানভী অমনি সনন্দ লিখিলেন। উপেন্দ্রও 
সহাস্য ব্দনে সনদখানি দক্ষিণার হস্তে দিলেন। 

দক্ষেণা ও রামদয়াল যথারীতি প্রণাম করিয়। বিদায় চাহিলেন। রাণী 
পবিত্র! বলিলেন, “এদের খেলা?” উপেন্ত্র বলিলেন, “বৌকে একখান! 
বালুচরে শাড়ী আর রামদয়ালকে গরদের এক ধুতি চাঁদর দিন।” দক্ষিণা খেলাত 
ও নন্দ লইয়। পালকীতে উঠিলেন। থণ সাহেব যে দয় করিবেন 
গোকুল পূর্বেই তাহা! অনুমান করিয়াছিলেন কিন্তু দেওয়ানজীর সদয় ব্যবহার 
তিনি আশা করেন নাই। এখন স্ত্রী পুত্রের মুখে তাহার ব্যবহার শুনিয়া 
গোকুল কুঠ্টিত হইলেন। 

গোকুল প্যারীকে পুনরায় পাইলেন, পুর রামদয়ালকেও রাজ সরকারের 
কর্মে ভন্তি করিলেন সুতরাং এখন আর সাতগড়ায় থাক আবশ্তক বোঁ 
করিলেন না। গুভদিন দেখিয়। তিনি সাঁতোড়ের রাণী সর্বানীর সহিত 
সাক্ষাং করিরেন। গোকুল সাতগড়ায় চাকলে ভাছুড়িয়ার প্রধান কার্ধা- 
কারক ছিলেন বলিয়! তৎকালীয় বাঙ্গীলার সকল জমিদারের ঘরেই তিনি 
গ্ুপরিচিত ছিরেন। তিনি কর্ম গ্রার্থন৷ করিলে রাণী সর্বানী তাহাকে বিন! 
জামিনে ৫*২ টাকা বেতনে পল্নার দক্ষিণ পারে আলমপুর পরগণার নায়েব 


গোকুলের প্রত্যাবর্তন । ২৮১ 


লেজ 

দিলেন। গোকুল ক্রমাগত একাদশ বৎসর সেই পরগণার নায়েবী কর্ম করিয়া 
প্রচুর প্রশংসা লীত করিলেন । যদিও তৎকালে কর্মস্থলে বিদেশে পরিবার লইয়! 
যাওয়ার রীতি ছিল না তথাপি দক্ষিণা মধ্যে মধ্যে আলমপ্ুর যাইয়া তথা 
হইতে নবদ্বীপ যাইতেন। তাহাতে তাঁহার স্বামী সহ সাক্ষাংও হইত এবং 
গঙ্গান্গান ও চৈতন্ত মহাগ্রভূর জন্নস্থান দর্শন করাও হইত। 


বিৎশ অধ্যায়। 


উপেগ্ুনারায়ণের মৃত্যু ।_গৌকুলের প্রত্যাবর্তন ।--রূপেন্্রনারায়ণের রা প্রাপ্ডি।- 
রাণী সৌদামিনীর কাশী নির্বান।-_নৃসিংহের সহ বিবাদ ।-_রূপেম্ের 
বিবাহ ।--গোপীনাথের মৃত্যু।-_রূগেন্রের ব্যয়বাছুল্য। 

গোঁকুলের এই একাদশ বর্ষ অনুপস্থিতি কাল মধ্যে রামদয়াণ ক্রমে 
জমাঁনবিশী কর্ম পাইল। বৃদ্ধ রাজ! উপেন্ত্র নারায়ণ খা এবং রাদী পবিভ্রার 
গঙ্গ প্রাপ্তি হইল। কাজেই নাবালক রূপেন্ত্রনারায়ণ সম্পূর্ণ নিঃসহায় 
হুইরেন। রাণী সৌদামিনী দৃত্তককে কণ্টক ভ্তান করিতে লাঁগিলেন। 
বাগছি সাহেব র(ণীর মতাবলম্বী। রূপেন্ত্র কেবল নাম মাত্র রাগ কার্ধাতঃ 
কিন্তু কিছুই নহে। যদি খাজাঞ্চি গৌরচন্ত্র খা, নাবালক রাজার সহায় ন! 
হইতেন তাহ! হইলে রূপেন্ত্রকে নির্বাসিত হইতে হইত। রামদয়াল রাঙ্জ- 
ংসারের এই সকল অবস্থা গোঁকুলকে জানাইলেন। গোকুল অমনি তাহার 
হৃুতপদ পুনরুদ্ধারের এই প্রশস্ত সুযোগ বুঝিয়া৷ কর্ম হইতে ব্দার লইয়া 
সাতগড়ায় আসিলেন। 

গোকুলের দ্বিতীয় পুত্রের বিবাঁহ উপলক্ষে গোকুল রূপেন্্রকে নিজ বাড়ীতে 
আনিলেন। রানী সৌদামিনী এবং বাগছি সাহেবকেও নিমন্ত্রণ করিয়া 
আন! হইল। এদিকে গুণ ষড়যন্ত্রের সাধন জন্য তিন শত সিপাহী গোপণে 
আনাইয়! বিবাহের আম্যাত্রিকরূপে রাখা হইয়াছিল। রামদয়ালের সংগৃহীত 


২৮২ সামাজিক ইতিহাস। 


ছুই শত দিপাহী আসিয়! তাহাদের সহিত মিলিত হইল। অতি সমারোহ ব্যাপার 
জন্য কেহ তাদৃশ সম্মিলিত সেনা দেখিয়া কোন সন্দেহ করিল না। গোকুল 
বিনীত ভাবে দেওয়ানজীকে বলিলেন, “আপনি বাঁড়ীর মধ্যে গিয়া নবদম্পতিকে 
আশীর্বাদ করিয়া আন্থন।» দেওয়াঁনজী গোকুলের চক্রান্ত বুঝিতে না পারিয়া 
একজন মাত্র লোক সহ বাড়ীর ভিতরে গেলেন। গোঁকুল একটি গৃহে 
তাহাকে বদিতে দিয়া তামাক দেওয়াইধেন। এবং পুর ও পুভ্রবধূকে 
আনাইবার উপলক্ষে গৃহের বাহির হইযনা৷ অর্মনি মেই প্রকোষ্ঠের কপাট 
বন্ধ করিলেন। রাণী সৌদামিনীকেও প্ররূপে অন্ত প্রকোষ্ঠে আটক কর! 
হইল। তখন গোকুল রূপেন্্রকে লইয়া! লোক লম্কর সহ রাজবাড়ীতে উপস্থিত 
হইলেন। 

রূপেন্ত্রকে বেদখল করিয়া সর্বমঙ্গ নাকে রাজত্ব দিতে রাণী 'ও দেওয়ানজীর 
ইচ্ছ। ছিল কিন্ত সর্বমঙ্গল| তাহাতে সম্মত ছিলেন না। তাহার স্বামীরও 
তাহাতে বিশেষ ইচ্ছা ছিল না । সুতরাং দেওয়াঁনজী এপর্যন্ত স্পষ্টতঃ তথ্বিষয়ে 
কোন প্রকার চক্রান্ত করেন নাই। রূপেন্্রই শাস্ত্রমত উত্তরাধিকারী গ্ৃতরাং 
রূপেন্দ্ের কার্যত: কোন ক্ষমতা না থাকিলেও প্রকান্ত নামতঃ তিনিই রাজা 
ছিলেন। রূপেন্ত্র লোক লস্কর লইয়া রাজ বাঁড়ীতে উপস্থিত হইলে কেহই 
তাঁহাকে কোন বাধ! দিল না। সেনাপতি কামতার খাঁকে ও খাজাঞ্চি 
গোৌরচন্দ্র খীকে গ্রোকুল পূর্বেই হস্তগত করিয়াছিলেন। সুতরাং বাঁধা! দিবার 
কোন লোকও ছিল না। রাজকোষ তীহার হস্তগত হইল, সৈন্ সামস্তের! 
বশ্তত স্বীকার করিল। গৌঁকুল দেওয়ান ও সর্কসর্ধা হইলেন। বাগছি 
সাহেবের অনুগ্নত কর্মচারীর! পদচ্যুত হইম এবং গোকুলের পক্ষের লোকেরা 
নেই সকল কার্যে বহাঁল হইল। এতদ্বারা গোকুল যে কেবল তাহার পূর্ব্পদ 
প্রাপ্ত হইলেন তাহ! হে পূর্ববাপেক্ষ! প্রচুর প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। 
রাণী সৌদামিনী ও বাঁগছি সাহেবকে তদবস্থায় দাতগড়ায় রাখায় অনেক 
ভাবী বিপদের আশঙ্কা ছিল এজন্য তাহাদিগকে সম্মানে নির্বাসন 
করা ধার্ধ্য হইল। রাঁণী সৌদামিনীকে বার্ষিক ৬০০*২ টাঁক! ও বাগছি সাহেবকে 
বাধিক ১২০০২ টাক! তন্থা নির্দিষ্ট করিয়া! তাহাদিগকে কাঁশীধামে পাঠান 
হইল। - 


নৃসিংছের পরাজয়। ও ২৮৩ 


নাবালক রাজার শিক্ষার জন্ত গোকুল শিক্ষক নিযুক্ত করিপ্নেন। অন্তর 
ও ব্যায়াম শিক্ষা দিবার ভার কামতার খাঁর উপর অগিত হইল। রূপেন্দ্ের 
আহারীয় প্রন্ততের অন্ত পাঁচ জন স্বদক্ষপাঁচক নিযুক্ত হইল। পাক গোকুলের 
বাড়ীতেই হইত। খাদ্যে কোন বিষাক্ত পদার্থ আছে কিনা পরীক্ষার জন্ 
& সকল থাগ্ের কতকাংশ অগ্রে পাঁচককে এবং আরও ছুই চারিজন লোককে 
খাওয়ান হইত পরে উহা শিশু রাজাকে আহারার্থ দেওয়া! হইত। পূর্বে 
অন্ত লোক দ্বার! না চাখাইয়! বা উত্তণরূপে পরীক্ষা না করিয়া কোন দ্রব্য 
খাইতে রূপেন্ত্রফে নিষেধ করিয়া দিলেন। নাবালক রাজার শরীররক্ষার্থে আট জন 
বিশ্বাসী দিপাহী নিযুক্ত হইল। তাহারা শিশু রাজাকে সর্বরা ঘিরিয় থাকিত। 
রাঁজার শয়ন গৃহও গেোকুলের বাড়ীতে নির্দিষ্ট হইল। তাহাতে গোঁকুলের 
বাড়ীই প্রর্কত রাজবাড়ী হইল। স্বর্গীয় রাঁজা পরগণা প্রতাপবাজুর অর্ধাংশ 
তাহার কন্তা। সর্বমঙ্গলাকে দিয়াছিলেন গোকুল বল পূর্বক তাহ! পুনরায় 
দখল করিয়া লইলেন। সর্ধমঙ্গল! তাহীতেও বিবাদ করিতে ইচ্ছা করিলেন 
না, কিন্তু নৃমিংহ রাঁজা মহেশ্বর রায়ের প্রবর্তনায় নবাবের দরবারে নালিস 
করিলেন । এই মোঁকদ্মার বিচার জগ্ঠ নবাব চারি জন কাশী ও এক 
জন পণ্ডিতের উপর ভার দ্িলেন। তাহাদের তলব মত গোকুল গিয়া 
জানাইলেন যে রাজা অবিভাজা হেতু স্বর্ণা রাঁগার দন্ধক থাকিতে কন্তা 
কিছুই পাইতে পারে না। আর গরগণ| প্রতা পৰাজু স্বর্গীয় মহারাজার 
স্বোপার্জিহও নহে। পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তি দান করিতে ভাহার কোন 
অধিকার ছিল না সুতরাং দান অসিদ্ধ। 

এই মোঁকদমাঁর বাদী বিবাদী উভয়েই হিন্দু, কিস্য একটাকিয়া রাজার! মুদল- 
মান বাদসাহের প্রদত্ত জাগীর ও জমিদারী ভোগকারী গরভা। তাহাদের 
উত্তরাধিকারে হিন্দু শাস্ত্র কি মহম্মদীয় মত প্রযোদ্য ইহা লইয়া কাজীদের 
মধ্যে মহা! চিন্ত। উপস্থিত হইল। চারি দিন তর্ক ও বিবাদের পর ছ্থির হইল 
যে দিল্লী হইতে এ বিষয়ে বাদনাহী কতো অনাইয়া৷ এ তর্ক মীমাংদা করা 
উচিত। তদনুদারে উপস্থিত প্রশ্ন ও তৎ সন্ধে পঞ্চ বিচারকের স্বতন্ত্র রায় 
লিখিয়া কতোয়! পাইবার জন্য দিল্লীতে পাঠান হইল। উত্তর সাপেক্ষে 
উভয় পক্ষ তৎকালীন রাজধানী ঢাকায় থাকিলেন। 
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দিল্লী হইতে কতোয়! আসিতে বহু বিলম্ব হইবে জানিয়া রাজা মহেশ্বর ও 
মৃসিংহ বাড়ী আদিলেন। তীহাঁদের পক্ষে তদ্বিরাদির জন্য এক জন মাত্র 
কারপরদাজ ঢাকায় থাকিল। গোকুল অমনি স্থুযোগ বুঝিয়া কারীদের সঙ্গে 
ঘুষ বন্দোবস্ত করিলেন। তখন আর দিল্লী হইতে কাতোৌয়৷ আদার আবশ্তক 
হইল না। কাজীর! নিশ্ত্তি করিলেন যখন উভয় পক্ষই হিন্দু তখন হিন্দু শাস্ত্র 
মতেই দায়ভাগ হইবে। হিন্ুশান্ত্র মতে দত্তক পুত্র থাকিতে কন্যা! কিছুই 
পাইতে পারে না এবং পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তির দান অসিদ্ধ। সুতরাং বাদীনীর 
দাবী অগ্রাহ। গোঁকুল জয়ী হইয়া! ধূমধামে ফিরিয়! আদিলেন কিন্তু সর্বমঙ্গলার 
নিকট খরচ! আদায়ের কোন চেষ্টা করিলেন না। 

রূপেন্্রনারায়ণ বয়:গ্রাপ্ত হইলেন। নানা স্থান হইতে তাহার বিবাহের 
প্রস্তাব আপিতে লাগিল। গোকুল ও গৌরচন্ত্র পরামর্শ করিলেন যে রূপেন্দ্রে 
এরূপ পাত্রী দেখিয়! বিবাহ দেওয়া! আবশ্যক 'যে তদ্বার৷ রাজার নানাপ্রকার 
উপকার হর। সেই উদ্দেগ্ঠে নানারপ নষ্টা করিয়! তাহারা কেশব সান্যালের 
কণিষ্ঠা কন্যা জগদথথার সহিত রূপেন্দের প্রথম বিবাহ দ্রিলেন। দেই বিবাহের 
সঙ্গে সঙ্গেই রূপেন্দের রাঙ্গাতিযেক মহা ধূমধামে হইল। জগদম্বার পাঁটরাদী 
হওয়ায় সান্তালদিগের বৈরভাব তিরোহিত হইল। তাহার পর তাহির- 
পুরের রাজকুমারী পুর্ণিমার, সহিত রূপেন্দ্রের বিবাঁহ হইল। এই ছুই বিবাহ 
ঘবারা রূপেন্ত্রের রাঁজপদ দূরীভূত হইল। তাহার রাজ্য নাশ প্রাণ নাশ জন 
ষড়যন্ত্র হওয়ার যে সকল আশঙ্কা ছিল এই ছুই বিবাহে নে 'ভয় রহিত হইয়! 
রূপেনর নির্ভয় ও নিরাপদ হইলেন। 

রূপেন্্র রাজ হইয়। গোকুল, গৌরচন্্র ও কামতার খর প্রচুর সম্মান ও 
সম্পত্তি বৃদ্ধি,করিয়া দিলেন। রাঁজকাধ্য করিতে তাহার অবসরও ছিল ন! 
ইচ্ছাও ছিল না। তিনি অতি প্রত্যুষে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়াই 
লন্করে যাইতেন। সেখানে অশ্বচালন1, অন্ত্রচালনা, কুস্তি করিতে করিতেই 
স্মানের বেলা হইত। কধন বা শিকারে যাইঠ্েন, ফিরিয় আদিতে অপরাহ্ন 
হইত। যখন তিনি স্নানের উদ্যোগে বদিয়! কুরদী টানিতেন তৃত্যের! গানে 
তৈল মাথাইত, সেই সময়ে তিনি গোকুল ও গৌরচন্্ের প্রেরিত কাগজ দন্তখত, 
ও মোহর করিয়৷ দিতেন। সেই সকল কাগজে কি লেখা আছে তাহা প্রায়ই 
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গড়িয়! শুনিয়া দেখিতেন না । গৌর, গোঁকুল ও কাঁমভাঁর খশীকে ভিনি অতিশয় 
শিশ্বীন ও সম্মান করিতেন। তীহাদের সাক্ষীতে তামাক খাইতেন না। 
গোঁকুল ও কাঁমতার খাঁকে তিনি দাদা বণিয়। ডাঁকিতেন। গৌর সম্পর্কে 
রাজার ত্রাতৃপুত্র, কিন্তু বয়সে অনেক বড় ছিলেন। রাঞ্জা তাহাকে গৌর খুড়! 
বলিয়া ডাকিতেন। 

যশোহর অঞ্চলে তারপাশী! গ্রাম নিবাী রামরদ্ব মুখোপাধ্যায় নামক 
একজন রাচীয় কুলীন ত্রাঙ্গণ ভূতপূর্বব দেওয়ান বাঁগছি সাহেবের ধর্মপুত্র ছিল। 
দেওয়ানের অনুরোধে রাজা উপেন্্নারারণ তাহাকে মাসিক ছুই টাক! বেতনে 
থাসনবিশী কর দিয়াছিলেন। রতন মুখোপাধ্যায় সাধারণ বাঙ্গাল! লেখা পড়া 
মাত্র জানিত কিন্তু অভিশনন চালাক চতুর ছিল। তাহার আকুতি হুন্দর ছিল 
এবং গীত-বাদ্ ও পাশা-দাবা খেলায় মোটাদুট পট, ছিল। সর্বদা 
রাজার নিকট থাক! খাঁসনধিশের কাছ । রাজাকে যাহার যে কোন এব্াল! 
দিবার প্রয়োজন তাহা খাসনবিশের মারফত দিতে হইত। ন্তরাং বেতন 
দুই টাকা হইলে ও খাননবিশের বেশ উপরি-গ্রাপ্তি ছিল। তাহার পর রতন 
রূপেন্দের ইয়ার হইয়া ছিল তঙ্গণ্ত রতনের উপার্্মন ও আধিপন্তয প্রচুর পরিগাণে 
বৃদ্ধি হয়। থিঙ্নত আপি নানক দি্লীনিপাঁণী জনৈক কালোরাত রূপেন্্রকে ছুই 
গন অতি সুন্দণী নৃ্তাগীতে সুশিক্ষিত বাই আনিন| দিয়াছিল। রাজ! 
মধ্যান্ছে আহারের গর রঙ্গনছলে উপপন্বীদের নিকট বাইতেন এবং মন্ধ্যা পর্যান্ত 
সেখাঁনেই থাঁকিতেন । তাহার পর ঠ'কুর বাঁদ়ী যাইর| বৈকাণিক মন্ধ্যা করিতেন, 
ঠাকুর আরতি দর্শন করিতেন এবং প্রসাদ লইর| জলদোগ করিতেন। পরে 
পুনরান্ন রঙ্গমহলে গিয়া! খেলা ও আমোদ গ্রমোদ করিতেন। রাত্রিতে আহারীয় 
্রস্তত হইলে নকীব গিথা এত্তালা দ্িত তখন রূপ খা! অন্দরধহলে থাইতেন। 
তথায় রাণীর! তাহাঁকে সহযা গৃছে প্রবেশ করিতে দিতেন না। বস্ত্র গরিবর্তন, 
গঙ্গাজল স্পর্শ ও খিঞু শ্মরণ করিয়া গণিত হইলে রাণীর ভাাকে গৃহে যাইতে 
বিতেন। সেই খানে আহার বিহার ও নিদ্রায় রাত্রি অতিবাহিত হইত। 
সুতরাং রাগকার্ধ্য করিবার বা দেখিবার জন্ত রূপেন্দ্রের অবসর ছিল না। 

খিজমত আলি ও রতন মুখোপাব্যার রূপেন্দ্রের অতীব প্রিযপান্র হইয়াছিল। 
খিজমত মাসিক ৬০২ টাকা বেতন পাইত তিন প্রচুর পুরস্কার পাইত। তাহার 
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বাঁিক আয় ছুই হাঁছার টাকারও অধিক ছিল। রতন আবার তদগেক্গ। 
অধিকতর প্রিয়পাত্র। থিজমত কেবল মাত্র রঙ্গমহলে রাজার সহচর ছিল। 
রতন কেবল অন্দর মহলে যাইত ন! তত্তিম্ সর্বত্রই রাজার সঙ্গে থাকিত। 
রাঁজার সঙ্গে সঙ্গে ব্যায়াম করিত, অম্থগালনা ও অন্ত্রটালন! করিত, শিকারে 
যাইত, এক সঙ্গে সান সন্ধ্যা পূজা এবং মধ্যান্কে আহার করিত। রঙ্গমহলে 
এবং ঠাকুর বাড়ীতেও সে রাজার সঙ্গে থাকিত। কেবল রাত্রিতে রাজা যখন 
অন্তঃপুরে যাইতেন তখন রতন বিদায় লইয়! বাসায় যাইত। রতনের বেতন 
মাঁসিক ২২ টাকাই ছিল। কোষাধ্যক্ষ গৌরচনত্র খা সম্মত না হওয়ায় রাজ! 
রতনের বেতন বৃদ্ধি করিতে পারেন নাই। কিন্তু রাজা তাঁহার খাদ খরচ হইতে 
রতনকে প্রচুর পুরস্কার দিতেন, তাহাতে এবং উপরি-প্রাপ্তিতে রতন বৎসরে 
নুনাধিক ছয় সহস্র টাকা পাঁইত। গৌর, গোকুল ও কামতার খা ভিন্ন আর 
কেহই তাঁছুড়ীরাজ্যে রতনের তুল্য পদস্থ থাঁকিল না। অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে 
রতনের শারীরিক ও মানসিক উন্নতিও হইল ।গ্রতন রুশ, দুর্বল ও কৃপণ ছিল। 
এখন প্রত্যহ ব্যায়াম, রাজভোগ আহার এবং প্রচুর অর্থ ও প্রতিপত্তি 
হওয়ায় রতন বিলক্ষণ হষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ এবং দন বিতরণ পরায়ণ হইল | 

রাজা এক দিন রতনকে জিজ্ঞাদা! করিলেন, “ওহে মুখুটি তুমি বিয়ে করেছ 
কয়টি?” রতন বলিল, “তেরটি।% 

রাজ।। তুমি এখানে কতক পরিবার আন। তৌমাঁর এত স্ত্রী থাকিতে 
তুমি বেশ্তা সেবা কর, তোমার পত্বীরাও তো কুপথে যেতে পাঁরে? 

রতন। বিদেশে পরিবার আনিতে নাই। বিশেষতঃ রাজধানীতে পরিবার 
আনা আ'র বাঁজারে বেশ্া করে দেওয়৷ ছুই-ই তুল্য। হজজুর কিনব হুজুরের 
জাতি কুট কি প্রধান অমাত্যগণ আমার ঘরে চুক্ষিলে নিবারণ করিবার 
আমার কি সাধ্য আছে? 
.. রাজ।। এখানে যদি তৌমাকে বাড়ী করিয়া দেই তবে তো আর এস্থান 
বিদেশ হইল না সুতরাং বিদেশে পরিবার আনা! বলিয়া! আপত্তিও হইতে 
পারিবে না। রাজধানীতে পরিবাঁর আন দৃষ্য, কিন্ত সকল রাজধানীতে নহে। 
আমরা ছাগ লা* রাজা নহি এবং আমাদের বিচারেও পক্ষপাঁত নাই। প্যারীকে 

ঈদ তোড়, ভাদুড়ি। ও তা'হরপুরের রাজ, গুদিবাড়ীর রায়, দিনাজপুরের রাজ! এবং 
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হরণ করার অপরাধে গোকুল দাদার কি দশা হয়েছিল তা অবগ্ই শুনেছ। 
তবে আর এখানে পরিবার আনায় বাঁধা কি? বরংন! আনাই দৃষ্য। 
রতন। মহারাজ! আমাকে সাতগড়ায় বাঁড়ী করিয়া দিলেও ইহা আমার 

স্বদেশ হইতে পারে না। আমি রাটী ব্রাহ্গণ, নৈকষা কুলীন। এই সকল স্থানে 
রাটীয় ব্রাহ্মণের বসতি প্রায় নাই। যে ছুই চারি ঘর আছে তাঁহারা নিকষ 
প্রোতরিয় কিন্বা বংশ ব্রাহ্মণ । আমার পুত্র কণ্তার বিবাহ দিতে বহুদুরে 
ঘাইতে হইবে। হুস্কুর ষদি অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে কিছু সম্পত্তি দেন তবে 
আমি এদেশে বাঁড়ী করিতে পারি। 

রাজ! “তথাস্ত' বলিয়া বানাইখাঁড়া গ্রামে রতনকে চারিখাঁদা (৩৪ বিঘা) 
ভূমি ব্রহ্গত্র* দিলেন এবং বাড়ী করিবার জগ্ এক হাজার টাকা দিলেন। রতন 
সাতগড়ায় বাড়ী করিল। তাঁহার তের পত্বীর মধ্যে চারিটি বয়সে তাঁহার অপেক্ষা 
বড় ছিল, তাহারা পিত্রালয়ে থাকিত, সেখানেই থাকিয়া! গেল। অবশি্ই 
গত্বীদিগকে ও জননীকে লইয়! রতন সাঁতগড়াঁর বাড়ীতে আমিল। 

এই সময়ে পদচাত দেওয়ান গোপীনাথ বাগছির কাশীপ্রান্তি সংবাদ 
আসিল। গোপীনাথের পুত্র রাঁমনাথ বাগছি একটাকিয়।র জমিদারী বাজু- 
ঘয়ের নায়েব ছিলেন। তিনি রাঁজ সরকারে পিতৃশ্রাদ্ধের সাহাব্য প্রার্থন! 
করিলেন। গোঁকুল এক শত টাঁক! মাত্র সাহায্য দেওয়া ধার্য করিলেন। 
তাহাতে রামনাথ কুদ্ধ হইয়! রাজার নিকট অধিবাদ করিতে গেলেন। রাজার 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে অগ্রে রতনের নিকট বাইতে হইল। রতনের পিতার 
নাম গোপীনাথ মুখোপাধ্যায় সেই নামের মিতালি হেতু বাগছি সাহেব রতনের 
ধর্ম বাপ ছিলেন। রামনাঁথ 'ও রামরত্ব এ ছুই নামেও কতক প্রক্য ছিল। 
উভয়ের বয়সও প্রায় সমান। রামনাথ বারেন্্র কুলীন, রতন রাড়ী কুণীন। 


নাটোরের মহারাজা ইহার! কখনও তৃত্য, প্রজাবর্গের স্ত্রী কন্ঠার প্রতি কুদৃষ্টি করিতেন ন!। 
উহাদের অনেকেরই উপপর্থী ছিল বটে কিন্তু তাহা! বিদেশ হইতে সাংগৃহীতত হইত। তজ্জন্ত 
তাহাদের লাম্পট্য দৃষ্য বা নিন্দনীয় ছিল না। পক্ষান্তরে, অন্তান্ অনেক স্থানের রাজারা! প্রজা, 
ভৃস্, জ্ঞাতি কুট্বদিগের পরিবারবর্গের উপর অত্যাচার করিতেন। ভীঁহাদিগের তাদৃশ ছাগধৎ 
অবিচাঁরিত কামুকতা হেতু লোকে তীহাদ্িগকে ছাগল! রাঁজ। বলিত। 

* সেই ব্র্গত্রের কিযদংশ এখনও তত্বংশীয়দিশের 'আছে। 


২৮৮ সামাজিক ইতিহান। 


চেহারা বরং রতনেরই. অধিক সুন্দর । কিন্তু রামনাঁথ দেওয়ানের পুত্র এবং 
সম্পত্তিশালী বড় লোক এবং পারসী ভাষায় বিদ্বান, তজ্জন্ তিনি দরিদ্র ও 
ক্র চাকুরিয়া রভনকে মিতা বলিতে অপমাঁন বৌধ করিতেন। এখন 
রতন রাজার প্রিয়পাত্র এবং স্গতিপন্ন হওয়াঁয় রাঁমনাথ প্রথমেই গিয়া রতনকে 
মিত৷ বলিয়া সন্বোধন করত তাহার সহিত কোল।কুলি করিলেন। কাজেই 
এখন ছুই জনে খুব মিতালি হইল। এ মিতাঁলি উভ্তরেরই উপকার জনক। 
রতনের মাতা ও পত্বীরা রাঁণীদের নিকট বক্তৃতা করিয়া রামনাঁথ ও রতনের 
উন্নতির টেষ্ট করিতে লাগিল। তাহাতে বাঁগছি সাহেবের দলনল 
পুনরায় উজ্জীবিত হইল। 

রাঁজা কুমার গৌরচন্ত্র খাকে ডাকিগ! মৃত দেওয়ানের শ্রাদ্ধের সাহা'যা 
সম্ব্ধে গ্রশ্ন করিলেন। গৌর গোকুলের দলের লোঁক অথচ তীহার সহিত 
কাহারও বিবাদ বা শত্রুতা ছিল না। তিনি কহিবেন, ্বরগীয় দেওয়ানজীর 
শ্রাদ্ধে কেবল এক শত টাকা মাত্র সাহীযা কর! রাঁজ সরকারের অযোগা, 
কিন্তু মহারাজের অপব্যয় বৃদ্ধি হওয়ায় অন্ান্ঠ ব্যয় সংক্ষেপ কর! আবশ্তক 
হইয়! পড়িয়াছে। গোকুল কাক! অবিবেচক লোক নন। তবে কিন! রাঁজ- 
কোষের অবস্থা দৃষ্টে তিনি হাত ছোট করিয়াছেন। অপব্যয় এইরূপ থ|কিলে 
'আপনকার পিতৃশ্াদ্ধের বায়ও কমাইতে হইবে।” গৌরচন্দ্রের উত্তর শুনিয়া 
রাজা অনেকক্ষণ লজ্জায় মাথা নামাইয়া থাকিলেন। পরে কহিলেন, “বাঁবাজী ৃ 
আমি আর একটা শুন্ত বসান কর্তব্য বোধ করি।” গোৌরচন্্র কহিলেন, পশষ্টাই 
যোগা বটে কিন্তু তহবিল শুন্য জন্য কম করুন।” রাজ ইতস্ততঃ করিয়া ৫০০২ 
টাকা মঞ্জুর করিলেন। 

ইহার অল্পকাল পরেই পেস্কারী কর্ণ খালি হইল। রাজা রামনাথকে 
ওঁ কর্ম দিতে চাহিলেন। কিন্তু রামনাথ গোকুলের নিকাটস্থ অধীন কর্মচারী 
হইতে সম্মত হইলেন না। যদিও রাজাস্থ সকল কর্মচারীই দেওয়ানের 
অধীন ছিল তথাপি কামতার খা ও গৌরচন্ত্রে উপর গোঁকুল কোন প্রকাঁর 
কর্তৃত্ব প্রকাশ করিতে সাহস করিতেন না। রামনাথ গৌরচন্্রের অধীনে 
ছানাস্তরে কর্ণ করিতেন তজ্জন্য তাহার উপর গোকুলের বিশেষ কোন 
প্রকার কতৃত্ধ ছিল না। সদরের গে্কানী উচ্চতর কর্ম বটে কিন্তু তাহাতে 


বূপেন্দের প্রজারঞ্জন। ২৮৯ 


গোকুলের সম্মুখে স্পষ্ট অধীনে থাকিতে হয় বলিয়া রামনাথ তাহ! স্বীকার 
করিশেন না। তিনি কুমার সাহেবের অধীনে জমিদাঁরীর নায়েবী করাই 
শ্রেয়ঃ বোধ করিলেন। রাণী জগদম্বা ও রতনের অনুরোধে তাহার বেতন 
বৃদ্ধি হইল। লালা রাঁমদয়াল পেক্কার হইলেন। জমানবিশী খালি হওয়ায় 
রতন তাহাই প্রার্থনা করিলেন। রাজ! কহিলেন, «কেন, তোমার তো উপার্জন 
কম হচ্ছেনা অথচ রাজভোগ খাঁও আর ইয়াফি দিয়ে বেড়াও, কোন কষ্ট 
নাই। জমাঁনবিশী করিতে হাঁড়ভাঙ্গা মেহনত করিতে হইবে আর আমার 
মঙ্গে দেখা করিতে অবসরও পাইবে না।% রামনাঁথ কহিল, “জম[নবিশীতে 
মিতা! য! পাঁবে সেটি হবে তাঁর সছুপার্জন আর এখন এখানে যা পাচ্ছে তা 
সদুপার্জন নয়। লালা এবং কুমার সাহেব তাহা মহারাজের অপন্যয় বলে 
জ্বীন করেন। আর হুজুরের সঙ্গে ইয়ারকি দিয়ে রাক্গপুলের মত থাঁকা 
গরীবের পক্ষে ভাল নগ়। এই জমানবিশী কর্ম মিতাঁকে দিন। যদি 
হু্ুরের ইচ্ছা হয় তবে সন্ধ্যাকালে ডেকে নিবেন আর রাত্রিতে আহারের 
পূর্ব পর্যন্ত সে আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে।” রামনাঁথের চেষ্টায় কুমার 
গৌরচন্দ্র এবং রাঁণী জগদম্বাও রতনকে জমানবিশী দিতে অন্থরোধ কারিলেন। 
ইচ্ছা না থাকিলে9 অন্থরোধে বাধ্য হইয়৷ রাঁজা রতনকে জমাননিশী কার্যে 
নিযুক্ত করিলেন। রতন জমাঁনবিশী কর্ম পাওয়ায় রাজার একটি মস্ত 
অপব্যয় কমিল, রতনের মন্্রান্ত পদ হইল এবং রামনাথেরও বল বৃদ্ধি পাইল। 

রূপ খা! রাজকাধ্য করিতেন না বটে কিন্ত গোকুল অতিগাত্র যোগ্যতা 
ও পরিশ্রম পুর্ধ্বক সমস্ত কাঁজ চাঁলাইতেন বলিয়া কোন গোলযোগ হইত না। 
ফলতঃরূপ খাঁর উপর কেহ অনন্ষ্ট ছিল না। তিনি উদ্ধত হইলেও 
অত্যাচারী ছিলেন না। তিনি কাঁমুক ছিলেন কিন্ত লম্পট ছিলেন না। তিনি 
বিদ্বান বা কার্ধ্যদক্ষ ছিলেন না! বটে কিন্ত প্রভা, ভৃত্য এবং আম্বীয় স্বজনের 
একান্ত হিভীর্থা ছিলেন। তিনি অনেক দরিদ্র প্রজার জীবিকার সছুপার করিয়া 
দিয়াছিলেন। তাহার গ্রজ! কিনা ভৃত্যবর্গ মধ্যে অর্থাভাঁবে যাহাদের বিবাহ 
হইত না তিনি নিজ ব্যয়ে তাহাদের বিবাহ দিয়া দিতেন। তিনি অতিশয় 
দয়ালু ছিলেন। একদিন তিনি শিকার করিতে যাইতেছিলেন, পণের ধারে 
একটি দরিদ্র বৃদ্ধাকে রোদন করিতে দেখিয়া ভাঁধীর দুঃখের কারণ অনুসন্ধান 


২৯০ সামাজিক ইতিহাঁস। 


করিলেন। প্রচ্িবাঁদী লোকের নিকট শুনিলেন যে ্ বৃদ্ধার একটি মাত্র 
পুত্র ছিল তাহার মৃত্যু হইগনাছে। বৃদ্ধার প্রতিপালনের আর কোন উপায় নাই। সে 
শোকে ছুঃখে কান্দিতেছে। রাজ! হাতী হইতে নামিয়! গিয়! বৃদ্ধার কোলে 
বদিলেন এবং তাহাকে ম| বলিয়৷ নিজের চাঁদর দ্বারা তাহাঁর চক্ষের জল 
মুছিলেন। বৃদ্ধা যখন জানিতে গারিল যে তাহার সেই সাত্বনাকারী স্বয়ং 
মহারাজ! রূপেন্্রনারায়ণ খ! সাহেব, তখন মে কীপিতে কীপিতে পদতলে পড়িল। 
রাজ! তাহাকে নানারূপ প্রবোধ দিয়া শীস্ত করিলেন এবং তাহার মাদিক ৩২ 
টাক! বৃত্তি নির্ধারণ করিয়া দ্িলেন। এইক্্‌প তিনি যাহার দুঃখ দেখিতেন 
তাহারই ছঃখ মোচনের চেষ্ট| করিতেন। সৈষ্ঠ সামন্তদিগের সহিত তীহাঁর 
বন্ধু ব্যবহার ছিল এবং যোগ্যতান্ুসারে তাহার! পুরস্কার পাইত। লোঁক 
বশীকরণ শক্তি একটাকিয়৷ রাজবংশের পুর্যান্থক্রমিক। রূপেন্্র সে গুণে 
তাহার পূর্বপুরুষগণের অপেক্ষ! কোন অংশে ন্যন ছিলেন না। তীহার 
সৈল্ত, ফেনাপতি, অমাত্য, ভূতা, প্রজা, কুটুতব, পদ্ধী, উপপত্ধী সকলেই তাহার 
অনুগত ও হিতার্থী ছিল। দোষের মধ্যে তাহার ব্যয়বাছল্যে ধনাগার শূন্য হইয়া- 
ছিল। তাহাই তাহার সর্বনাশের হেতু হইল। 
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টা ০ 
একবিংশ অধ্যায়। 
মোগল সমাঁট কর্তৃক রূপেন্্রকে মুসলমান করিতে চেষ্ট! ।__রূপেন্রের মুক্তি ও পুত্রলাভ। 
- সর্ববমঙ্গলার সাতগড়ায় আগমন ও সনন্দ প্রাপ্তি।-নৃসিংহের মৃত্যু ও 
লক্ষ্মীর সহমরণ।-_সর্ববমঙ্গলার সতীত্ব রক্ষা। 

দিল্লীর মোঁগল সম্রাটের পাঠানদের অপেক্ষা বেশী কুলাঁভিমানী 
ছিলেন। তাহাদের পুভ্রেরাও কোন ছোট লোকের কন্তা বিবাহ করিত না। 
মোগলেরা সৈয়দ ভক্ত ছিল না এবং কোন দরিদ্র সৈয়দের সহিত কন্তার 
বিবাহ দিত না। মোঁগলের! ভ্রাতৃঘাতক ছিল। যখন যে বাঁদশাহ হইত 
অমনি নিজ ভ্রাতাদিগকে সবংশে বিনাশ করিত, তজ্জন্ ভ্রাতৃপুত্র সহ কন্ঠ 
বিবাহ দিতে পাঁরিত না। তাহার! কোন ব্রাহ্মণকে মুসলমান করিতে পারিলে 
বড়ই গৌরব এবং পুণ্যকর্ম জ্ঞান করিত। মোগল সম্তাটগণ কোন রূপবান্‌ 
গুণবান্‌ সঙ্গতিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ যুবক দেখিলে কখন কখন তাহাকে প্রলোভনে 
বা বল পুর্ব্বক মুসলমান করিয়! তাহার সহিত কন্ঠ বিখাহ দিতেন। তাহারা 
ক্ষত্রিয় রাজাঁদিগের কণ্ঠা বিবাহ করিতেন বটে কিন্তু ক্ষত্রিয়ের সহিত কন্াঁ 
বিবাহ দিতেন না। ভারতবাঁদী কোন মুসলমানের সহিত.কন্ঠ! বিবাহ দেওয়া 
অপমানজনক বোধ করিতেন। মোগল সম্রাটের! দীন-ছুনিয়ার মালিক অর্থাৎ 
ধর্ম ও রাঁজ্য উভয়েরই কর্তা বলিয়া! খ্যাত ছিলেন এবং আপনাঁদিগকে অতীৰ 
কুলীন বলিয়া জ্ঞান করিতেন, এজন্ত কোন উচ্চ কুলাদুত ব্রাক্মণকে মুসলমান 
করিয়া তৎসহ কন্তা বিবাহ দিতে না পারিলে তীহাদিগের কন্তার বিবাহ হইত 
না। সুতরাং অধিকাংশ কন্তাই যাবজ্জীবন অবিবাহিত! থাঁকিত। আকবর 
শাহ একটাকিয়! রাজকুমার চন্দ্রনারায়ণের সহ এক কন্ার বিবাহ দিয়াছিলেন, 
আর সঙ্গীত শান্ত্রবিৎ বিখ্যাত কাশ্ীরী পণ্ডিত তানসেনের সহিত আর এক 
কন্ার বিবাহ হয়। সআট আলমগীর নিজ ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্ুত্রদিগকে বিনাঁশ 
করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাদের কন্তাগণকে নষ্ট করেন নাই। তিনি দেখিলেন 
বাদশাহী বংশীয়! বহুকন্তা অবিবাহিত! রহিয়াছে । তিনি তাহাদের বিবাহ 
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দিবার জন্ত ইরাণ, তুরাণ এবং আরবের রাজবংশে মুসলমান পাত্র এবং 
ভারতবর্ষে ব্রা্ণ পাত্র সংগ্রহ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন কিন্তু ছুইটির 
অধিক কন্ঠা বিবাহ দিতে পারেন নাই। কাঁশ্মীরী পণ্ডিত কৃষ্ণনারা়ণ তাহার 
প্রথম জামাতা এবং বোঁথারার দি আস্কর খা তাহার দ্বিতীয় জামাত । 
আলমগীর তৎকালীন বাঙ্গালাঁর সুবেদার শায়স্তা খাকে আদেশ করিয়াছিলেন 
যে, একটাঁকিয়া ঠাকুর বংশে স্ুপাত্র থাকিলে তাহাদিগকে আটক করিয়া 
মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করণাস্তর প্রহরী বেষ্টিতাৰস্থায় দিল্লীতে পাঠাইরা দেন । 
কিন্তু সেই পাত্র যে পর্যন্ত ভক্ত মুসলমান ন! হয় সে পর্য্যন্ত যেন তাহাকে দিশ্লীন্ে 
পাঠান না হয়। কেন ন| তীহার কন্ঠার বর দ্ব্ণত কাফের স্বভাবে তাহার 
সম্মুখে উপস্থিত হওয়া তিনি ইচ্ছা করিতেন মা। নবাব শীযস্তা খা অতিশয় 
সদ।শয় লৌক ছিলেন কিন্তু বাদশাহের হুকুম অমান্য করিতে তাঁহার সাধ্য ছিল 
না। তিনি সম্রাটের আদেশমত বিবন্মীর উপ্ধ গিজিয়র অর্থাৎ মাথাগন্তি 
শুক আদায়ের ছকুম দিয়াছিলেন বটে কিন্তু কাঁ্ধ্যতঃ অতি অল্পই আদায় 
করিতেন। তিনি সম্রাটের গে আদেশ পত্র তীহার প্রধান সচীব খাঁনিৰ 
আলীকে দেখাইলেন। সচীৰ কহিলেন, “একটাকিয়ার। প্রধান কুলীন এবং 
অতি সম্পত্তিশালী লোঁক। তাহারা সুন্দরী কন্তা বাছিয়৷ বিবাহ করে। 
তাহাদের সন্তান অধিকাংশই সুদ্দর হয় এবং মেই দকল মন্তান অতি যত্রে 
পালিত ও শিক্ষিত হয়। তাহাদের পুরুষের! প্রায় মকলেই পারসী ভাষা 
জানে। একটাকিয়া বংশে এত গাত্র জুটিতে পারে যে তাহাতে বাদশীহের 
ননস্ত কন্ঠার ও পৌত্রীর বিবাহ হইতে পারে ।» নবান কহিলেন, “আলাউদ্দীন 
বাদশাহ অতিশয় স্বেচ্ছাঁচারী ছিলেন। তিনি একদিন একটি কয়েটীকে হত্যা! 
করিয়া তাহার মাংস আহার করিনার অভিগ্রায়ে বাঁবুচিকে ( পাঁচক ) সেই 
গাংস উত্তমরূপে পাক করিতে হুকুম দিলেন। উজির গোপনে বাবুঠিকে 
কহিলেন, এই মাংস পাঁক হইলে আগগে আঁমাকে ন! জানাইয়! বাদশাহকে.দিবে না 
তদনুসারে বাবুর্ঠি মাংস পাক করিয়া! উজজিরকে সংবাদ দিল। উজির সেই 

ংসের যংকিঞ্িং মুখে দিয়! দেখিলেন তিনি বত প্রকার মাংস খাইয্জাছেন 
তদদপেক্ষ। মনুষ্য মাংল স্থুখাগ্ভ | তখন উঞ্জির পাঁচককে কহিলেন, 
এই মাংস যেরূপ সুখাগ্ত যদ্দি বাঁদশাহ ইহার আশ্বাদ পান তবে প্রত্যহ 


রূপেন্দ্রের ঢাকায় আটক। ২৯৩ 


নরহত্যা! করিয়! মাংস খাইবেন | অতএব তুমি এই মাংসে প্রচুর পরিমাণে 
লবণ চালিয়! দিয়া ইহ! অথাগ্ বিশ্বাদ করিয়া ফেল। বাদশাহ জিজ্ঞাসা 
করিলে বলিও যে এই মাংসে একেবারেই লবণ দেওয়া হয় নাই। আমি 
তীহাকে বুঝাইয়া দিব যে পণ্ড পক্ষীরা লবণ খায় ন! তাহাদের মাংস 
লবণ দিয়! পাঁক করিতে হয়। মন্ুষ্যেরা লবণ খায় বলিয়া তাহাদের মাংস 
স্বভাবতঃ লোঁণ!। তাহা অথা্ঘ জন্ভই কোন সভ্জাতি মন্থষ্য-মাংস খায় ন1। 
উদ্জির এই উপায়ে বাঁদশাের তাদৃশ কুপ্রবৃত্তি নিবারণ করিয়াছিলেন। 
আমাদের তাদৃশ কোন উপাঁয় করিতে হইবে নতুবা এতদ্বারা হি মুসলমান 
সকলের অনিষ্ট ঘটিবে। ওরংজেব এদেশীয় কোঁন মুসলমানকে কন্া দিষে 
না কেবল ব্রাঙ্মণের জাতি মারিতে উৎম্গুক | সৈয়দ হোঁসেন শাহ যেমন একটা কিয়! 
বংশে এক অন্ধ ব্যতীত সমস্ত যুবককেই মুসলমান করিয়াছিল গুরংজেবও 
সেইরূপ করিতে হুকুম দিবে। তাহাতে হিন্দুদের উপর অনেক অত্যাচার হইবে 
অথচ মুসলমানেরও বিপদ হইবে। বিগ্ভা বুদ্ধিতে মুসলমানের কখনও হিন্দুর 
তুল্য হইতে পারিবে না । যে সকল মুসলমান উচ্চ কর্মচারী আছে তাহার! 
খারিজ হইবে। আর বাদশাছের নৃক্ধন জামাতাগণ এবং তাহাদের আত্মীয়ের! 
সেই সকল কর্মে নিযুক্ত হইবে। ম্মৃতরাং সেই ভবিষ্যৎ আপদ নিবারণ জন্ 
বাছিয়া বাছিয়৷ ছুই একটি পাত্র বাঁদশাহের নিকট পাঠাইয়৷ লিখিবে যে হিন্দুর 
মধ্যে আর কোন সুপাত্র দেখিতে পাওয়া! গেল না। 'রংজেব বড় সন্ধানী 
শোক । তাহাকে একবারে ফাকি দেওয়া যাইবে না। তুমি একটাকিয়াদের মধ্যে 
ছুই একটি ভাল পাত্রঠিককর। আমি তাশা্দিগকে তলপ দিয়া এখানে 
আনিয়৷ তাহার পর বিবাহে প্রস্তাব করিব। সাবধান যেন কেহ আগে কিছু 
টের না পায়।” খানিব আলি ন্ুসন্ধান করিয়া রূপেন্্র ও ভাজনীর অমল 
টাদ রায় এই ছুইজনকে মনোনীত করিল। নবাব তাহাদিগকে ঢাঁকায় আনিয়! 
আঁটক করিলেন। সেই সংবাদ সান্তগড়ায় পৌছিলে রাণীরা শোকে ছুঃখে 
নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। পকলেই অত্যন্ত ব্যস্ত হইল। গৌরচন্্ 
যামনাঁথ বাঁগছির উপর এবং গোঁকুল রামদয়ালের উপর নিজ নিজ কার্যভার 
অর্পণ করিয়া রাজার উদ্ধারার্থে টাকাভিমুখে যাত্রা! করিলেন। রূপেন্ত্র কর্ণে 
কম শোনেন বলিয়া ভাগ করিতেছিলেন। গৌর ও গোকুল গোপনে থাকিয়া 
৩৮ 
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গ্রচুর উংকোটে বশীভূত নবাবের পারিষদবর্গের দ্বার! রূপ খাঁর ধাতুর পীঁড়া 
থাকা প্রকাঁশ করিতে লাঁগিলেন। নবাঁৰ হাকিম ও কবিরাজ দ্বারা পরীক্ষা 
করাইলেন। চিকিৎসকেরাও ঘুষের বশবর্তী হইয়৷ রূপ খাঁর শরীর পরীক্ষা 
করিয়! বলিলেন, “রূপ খাঁর ধাতুর পীড়া আছে গরমীর পীড়াও ছিল কিন্ত 
তাহা এখন বাহিরে আরাঁম হইলেও রক্ত নির্দোষ হয় নাই |” তখন নবাব 
রূপ থাকে ছাড়িয়া দিলেন। রূপ খা মুক্তি পাইলেন বটে কিন্তু এই মুক্তি 
লাভ করিতে তাহার বনু অর্থ ব্যয় হইল। অমল টাদকে মুসলমান করা জন্য 
অনেক ভয় ও গ্রলৌভন দেখান হইল কিন্তুতিনি কিছুতেই মুসলমান হইতে 
স্বীকার করিলেন না তজ্জন্ভ বাঁদশাহের হুকুম মতে নবাব তীহার প্রাণদ 
কফরিলেন। ইহার পর একটাকিয়া বংশে আঁর কেহই মুপলমান হর নাই। 

রাণী জগদণার সন্তান সম্ভাবনা ছিল। তীহার একটি পুত্র হইল। 
তাহার কিছুকাল পরেই রূপেন্্র মুক্তিলাঁভ করিয়া! সাঁতগড়ায় পৌছিলেন। 
এই উভয় আনন্দে মহা! ধূমধানে কালী পূজা ও মহোঁৎসবের আয়োঞ্গন হইল। 
জগদঘ্থার বিবাহ অবধি নৃসিংহের সহ উপেন্দ্রের কতক প্তাব হইয়াছিল। 
এই মহোৎসব উপলক্ষে সমস্ত কুটুষদিগের নিমন্ত্রণ হইল। নৃসিংহ আঁদিলেন 
না বটে কিন্তু কেশব সর্বমঙ্গলাকে লইয়া সাঁতগড়ায় আঁসিলেন। অশৌচের 
গরেই পুঙ্গা ও উৎদব হইল। ব্যাপার সমাধা হইলে কেশব বিদায় প্রার্থন! 
করিলেন। রূপ খাঁ শ্বশুরকে আরও কিছুদিন রাখিবাঁর জন্ত আকিঞ্চন 
করিলেন। কিন্তু কেশব সম্মত না হওয়ায় রাজ তীহাকে ষথোচিত 
লৌকিকত। দিয়া বিদায় দিলেন। কিন্তু সর্বরমপ্গলাকে আর কিছু দিন সাতগড়ায় 
থাকিতে একান্ত অনুরোধ করিলেন। 

সর্বঙ্গল কহিলেন, “মামি গৃহে না যাইলে আমাদের সংসার অচল 
হইবে, অতএব আঁমাকে যাইতে দাও ।” তখন রূপেন্ত্র একজন মুছরীকে এবং 
গৌরচন্ত্র ও গোকুলকে ডাঁকিয়৷ পাঠাইলেন, তাহার! উপস্থিত হইলে রূগেন্্ 
কহিলেন, “আমি দিদিকে একটী তালুক সনদ দিবার ইচ্ছা করি। ডিহি 
খাজুরিয়া৷ একপত টাক! জমায় দিতে ইচ্ছ। করি।” ইহাতে গৌর চন্দ্র কম 
জম! বলিয়া আপত্তি করিলেন, শেষে অনেক তর্ক বিতর্কের পর জমার টাকা! আরও 
কিছু বাড়াইতে হইবে স্থির হইল। গোৌরচন্দ্র মুহুদীকে তিন অঙ্গুলি দেখাইয়া 


সর্ধমঙ্গলার ভালুক গ্রাপ্তি। ২৯৫ 


সঙ্কেত করিলেন । তদনুপাঁরে মুহুরী অমনি তিনশত টাকা জমা ধার্ষ্যে মকররী 
মৌরধী তালুকের পাটা কবুলিয়ত লিথিয়! ফেলিল। গৌর ও হ1কুল পাটা 
কবুলিয়ত পাঠ করিয়া পাটা দত্তখত করিলেন। মুহুরী পাটা রাঙ্গার হাতে 
এবং কবুলিয়ত সর্বমন্গলার হাতে দিল। পাটা পড়িয়া রাজা কহিলেন, 
“জমাটা আর কিছু কম হলে ভাঁল হয়।” গৌর বলিলেন, «ছোট পিনী 
তে আমার পর নয় তবে কি ন! এর চেয়ে জম! আর কমান যাক্স না বলেই 
এই জমা ধার্য করিলাম।” রাজ! কিছু ইতস্ততঃ করিয়া পারা দস্তখত মোহর 
করিলেন। পরে তালুকের পাট্টাখানি সর্বমগ্গলাঁর গায়ের উপর রাখিয়! প্রণাম 
করিলেন। সর্বমঙ্গল! কবুলিয়ত দস্তখত করিয়৷ ১০৮২ টাকা নজর সহ রূপ 
খার হাতে দিলেন | রূপ খা রাঁজব্যবহারে সেই নজরের টাঁকা গ্রহণ 
করিলেন। আবার ভাগিনা ও ভাগিনীর ছুধ মিষ্ট খাইবার খরচা বলিয়! সেই 
টাকা! প্রত্যর্পণ করিলেন । গৌর ও গোকুল এক এক মোহর দিয়া 
মঙ্গলাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। রাণীর! প্রত্যেকে পাচ মোহর 
প্রণামী দিয়া বিদায় স্থচক রোদন করিলেন। স্ত্রীলোকের চক্ষের জল আজ্ঞাবহ, 
মনে ছুঃখ হউক বা না হউক সর্বমঙ্গল! কাদির! বিদায় লইলেন। 

এই ঘটনার কয়েক মাস পরেই কেশবের মৃত্যু হইল। তাহার তিন 
গ্দী মধ্যে ছুই জন তাহার সহ চিতারোহণ করিলেন। তাহাদিগের আদ্ধোপনক্ষে 
রূপেন্ত্র নিজেই জগদন্বাকে দঙ্গে লইয়া! দ1মদাঁশে গেলেন। তাহার সাহায্যে 
বহু ব্যয় বিধানে শ্রাদ্ধ নির্বাহ হইল। এই সময়ে রাঁণী সৌদামিনীর কাশী- 
প্রাপ্তির সংবাদ আমিল। নৃিংহ ও সর্বমন্গলা মেই শ্রাদ্ধোপলক্ষে সাতগড়ায় 
গেলেন। বহুদিবস পরে নৃসিংহ পুনরায় সাঁতগড়ায় আগিলেন। সাতগড়ার পরিবর্তিত 
'নৃতন অবস্থা নৃদিংহের মনে পূর্বক্মততি জাগরিত করিয়া দিল। তিনি এক 
হাজার টাক! শ্রাদ্ধের সাহায্য করিলেন এবং সকলের সহিত সদ্বাবহার 
করিলেন । গোকুল এবার নৃদিংহকে খুব ভক্তি করিলেন। গোকুল আড়ম্বরে 
জ্বল খাওয়ার আয়োজন করিলেন। নৃপিংহ, সর্বমঙ্গলা, রাজা, রাণী সকলেই 
গোঁকুলের বাড়ী গিয়া জলযোগ করিয়া আদিলেন। নগরবাসী মনত্রাস্ত লোক্ক 
গ্রায় সকলেই নৃসিংহকে ভোঙ্গন, ফলাহার বা জলযোগের নিমন্ত্রণ করিতে 
রাঁগিল। নৃসিংহ কাহারও নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিলেন না। সপ্তদশ দিব্স 


২৯ সামাদিক ইতিহাস। 


এইরূপ নিমন্ত্রণ রক্ষা! করিয়া সর্মঙ্গল! সহ নৃপিংহ দামনাশে ফিরিয়া আদিলেন। 
ইহাই তাঁহাদের শেষাত্রা! সাতগড়া দর্শন। 

ইহার পর নৃসিংহ ছুই বংদর জীবিত ছিলেন। সেই ছুই বৎসর মঙ্গলার 
সর্বসূখময়। স্বামীর মৃত্যু হইলে লক্ষ্মী সর্বমন্গলার উপর তীহার সন্তান- 
পালনের ভার অর্পণ করিয়৷ পতির সহমৃতা হইলেন। সর্বমঙ্গলারও তদ্দপ 
অভিপ্রায় ছিল কিন্তু নান! কারণে ইচ্ছা সব্বেও তিনি পতি সহ চিতারোহণ 
করিতে পারেন নাই। নৃসিংহ মৃত্যু-শধ্যা্ন তাহার তাদৃশ অভিপ্রায় জানিতে 
পারিয়৷ তাহাকে নিষেধ করিয়| বলিয়াছিলেন, “বিধবার পক্ষে ্রহ্ষচর্য্যই 
সর্ধোদ্ধম, সহমরণ মধ্যম এবং পত্যন্তর গ্রহণ অধম পথ। ব্রহ্মচারিণী পত্রী 
ধর্মসাধন দ্বারা নিজের ও পরলোক গত স্বাদ উপকার করিতে পারে এজন্য 
শান্ত্রকারের! তাহাই শ্রেষ্ঠতম পথ বলিয়! নির্ধাচন করিয়াছেন। সহমরণ 
কেবল পাঁপ হইতে পলায়ন মাত্র। যে নারীর ইন্দ্রিয় প্রবল থাকে অথ! 
জীবিকানির্বাহের সছ্পায় থাকে না, সহনরধ কেবল তাদৃশ রমণীর জন্তই 
গ্রীশ্ত । তোমার যৌবনান্ত হইয়াছে, জীবিকানির্ববাহের সংগভিও প্রচুর 
আছে এ অবস্থায় সহমরণ তোমার আত্মহত্যার পাঁপ হইবে। অধিকন্ত 
আমার কতকগুলি শিশু সস্তান আছে, স্বর্গীয় কাঁকা মহাশয়েরও কতকগুলি 
বালক বালিকা আছে। তাঁহাদেরও লালন পালনের ভার তোমার উপর 
দিয়া খুড়ীমারা কাঁকা মহাশয়ের সহমৃতা হইয়াছেন। সংসারে পুরুষ অভি- 
ভাবক কেহই থাকিল না। তাহাদের পিতা! মাতা উভয়ের কাজই তৌমাকেই 
করিতে হইবে। তুমি ন| থাঁকিলে তাহার! মার! যাইবে। তাঁহাতেও 
তোমার গুরুতর পাঁপ হইবে। তৃতীরতঃ পুরুষান্ুক্রমিক আমাদের যে 
সকল নিত্য নৈমিত্তিক সংকার্ধ্য আছে তোমার অভাবে তাহা চলিবে না। 
তাহাতে তোমার আমার উভগবেরই মহাপাপ হইবে। এবং তাহাতে কুলের 
অখ্যাতি হইবে। অতএব তুমি সহগমন ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া আমার 
প্রতিভূরূপে সংসার চালাও এবং তত্বারা পুণ্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ কর।” 
প্রজা, ভূতা, আত্মীয়, গুরু, পুরোহিত সকলের অন্থরোধ এবং অসহায় বালক 
বালিকাদিগের রক্ষার উপান় না থাকায় সর্বমন্গল! অগত্যা গতির সহমরণাভি- 
প্রীয় পরিত্যাগ করিলেন। 


সর্বমঙ্গলার বর্তৃত্ব। ২৯৭ 


শান্রকারেরা বলিয়াছেন স্ত্রীলোক কখনই স্বাভন্ত্র অবলম্বন করিবেন না। 
পিতার অধীনে বাল্যে, যৌবনে স্বানীর অধীনে এবং বার্ধকো পুত্র পৌত্রাদির অধীনে 
থাঁকিবে। রমণী স্াধীনাবস্থায় থাকিলে রষ্টা হয় অথব! বহু কষ্টে পতিত 
হয়। এই জন্ত স্ত্রী জাতি কোন অবস্থায়ই স্বাধীন হইবার যোগ্য নহে। 
সর্বমঙ্গ! এখন শান্তর সেই উপদেশের সাঁরবন্তা! অনুন্ভব করিতে লাগিলেন। 
কর্তৃত্ব ও প্রীধান্থ স্থখকর বলিয়া বোধ হয় বটে কিন্তু সকল সময় সকল 
অবস্থায় নহে। কিঞ্চিৎ পরিমাণে কর্তৃত্ব ও প্রাধান্ত সকলের পক্ষেই সুখগ্রদ 
হইলেও কেবল মাত্র মিষ্ট যেমন কাহারও থাইতে ভাল লাগে না বরং মিষ্টতার 
পরিমাণ বেশী হইলে তাহা খাওয়! কষ্টকর বা অসাধ্য হইয়া উঠে, সেইরূপ 
নিরবচ্ছিন্ন স্বর বিষয়ে কর্তৃত্ব সুখকর না হইয়া কষ্টকর এমন কি অনেক 
সময়ে অসহনীয় হ়। যে লেখা পড়া জানে সে একটু স্বাধীনতা প্রিয় এবং 
গ্রাধান্ত লিগ্প,হয়। সর্ধমঙ্গল। রাজার কন্তা লেখা পড়ায় সুশিক্ষিত জন্ 
কর্তৃত্ব করিবার লাঁলদ। তাঁহার খুব প্রবল ছিল। শ্বাশুড়ী বর্তমানে যখন 
তিনি গ্রপন্ন ও প্রধান ছিলেন ন! ততদিন তিনি কর্তৃত্ব বড়ই সুখকর বণিয়া 
বিশ্বীদা করিতেন এবং তজ্জন্ত তাহা লাভের জন্য লালায়িত৷ ছিলেন। 
পরে যখন গৃহিণী হই! তিনি প্রথমে অস্তঃপুরের কর্তৃত্ব পাইলেন তখন 
ভাগডার ঘর তাঁহার নিজ জিম্মীয় ছিল, তজ্জন্য তাহাকে বহু পরিশ্রম করিতে 
হইত তথাপি তাহাতে তাহার সখ বোধ হইত। তাঁহার পর যখন 
তাঁলুক পাইলেন, মুহুরী, ভাগারী চাকর রাখিলেন, তখন তীহার পরিশ্রম 
কমিল প্রাধাস্ত বেশী হইল। সুতরাং এই দময়ই তাঁহার জীবন সর্বাপেক্ষ! 
সুখময় ছিল। এখন বিধবা! হওয়ার পর তিনি সর্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন! । 
যোল আনা কর্ৃত্বই তাহার নিজের হাতে। কিন্ত সে স্বাদীনতা! সে কর্তৃত্ব 
সর্কমঙ্গলার নিকট আর সুখকর বলিয়। বোধ হইল না। ঘরে সধবা সত্রীলোক 
কেহই নাই। এক ুডস্াশুড়ী ও নিজে, সমস্ত বালক বাণিক! প্রতিপালন 
করিতে হয়। চাঁকর চাকরাণী দার! ্রাক্মণের বিধবার বিশেষ কোন সাহায্য 
হয়না। পাকের ঘরে শৃদ্রের জল অব্যবহার্্য, পূজার ঘরেও তাই। ন্ৃতরাং বালক 
বালিকা ও চাঁকরদের জন্ত পাক করিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইয়! পুনরায় স্নান 
করিতে হয়। তাহার পর শিবপুজা, ইষটম্ত্র জপ সমাপনাস্তে হবিষ্য ঘরে পাঁক 


২৯৮ সামাজিক ইতিছাঁস। 


করিয়! শালগ্রাম ঠাকুরের ভোগ হইলে বেলা তৃতীয় প্রহরে সর্বমঙ্গলার আহার 
হয়। আহারান্তেও এক মুহুর্ত বিশ্রাম করিবার যো নাই। সাংসারিক 
আয় ব্যয় দেখিতে হর, টাকার শুধ আসল আদায়ের চেষ্টা করিতে হয়, 
রাইয়তের নিকট খাঁজানা আঁদার ও তাহার সরঞ্জাম খরচা দেখিতে হয়, 
খামার জমিতে বর্গাদার পত্তন করিয়া বিছল দিতে হয়, বর্গীদারী শস্তের ভাঁগ 
বুঝিয্া লইতে হয়,বাঁড়ী ঘর মেরামত, দোল ছুর্গোৎসব, দীপান্বিতা, শ্রাদ্ধ, শাস্তি, 
ব্রত, নিয়ম, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, গ্রভৃতি ব্যাপারের আয়োজন হইতে শেষ 
পর্য্যন্ত মকলই নিজেরই দেখিতে হয়; অতীথি অভ্যাগত কুলজ্ঞদিগের যখোঁচিত 
অভ্যর্থনা নিজে না করিলে চলে না। নিজের সন্তান, সপতীর সন্তান, 
দেবর ও ননদী মোট তেরটি বালক বালিকা! তাহার গ্রতিপাঁলা। তাহাদের 
মধ্যে কেহ কাতর হইলে কবিরাজ ডাঁকাইতে, ওষধ খাঁওয়াইতে, অন্ুপান, 
পথ্য যোটাইতে হয়। গুরুতর পরিশ্রমে ও চিন্তায় সর্ববমগ্গলার শরীর দিন দিন 
গুদ ও ক্ষীণ হইতে আরম্ভ হইল। তিনি স্বাধীন কর্রী হওয়া! অপেক্ষা পরাধীন 
নববধূর অবস্থা শত গুণে সুখকর বলিয়! বিবেচনা করিতে লাগিলেন। তথাপি 
তাহার সহায় সম্পদ ছিল। তিনি একটাকিয়ার ভগিনী জন্য তীহার কোন 
অনিষ্ট করিতে কাহারও সাহস হইত না। তাহার হাতে প্রচুর টাকা ছিল, 
আর্থিক কোন অনাটন ছিল না। এই ছুই কারণে তিনি একবারে অবসন্ন হইয়া 
পড়েন নাই। নতুবা তাহার বে কন ছুরবন্থা হইত তাহ। অনুধাবন করা কঠিন। 
সর্বমঙ্গলা দেখিলেন কর্তা ও গৃহিণী উভয়ের কার্ধ্য একাকী কর! তাহার অসাধ্য। 
এজন্য তিনি একজন সুযোগ্য কর্মচাঁদী রাখ! মনস্থ করিলেন। তিনি সোঁণা- 
পাতিল নিবাদী হূর্গানাথ শর্খ্য চৌধুরীকে মাঁিক ১৫২ টাকা বেতনে ও থোরাকী 
স্বীকারে মুচ্ছদ্দি নিযুক্ত করিলেন। ছূর্গানাথ অতি ন্ুশৃঙ্খলা পূর্বক সমস্ত কার্ধা 
চালাইতে লাগিলে্নে। কিন্তু অল্প দিন মাত্র কাঁজ করার পরই সর্বমঙ্গলার 
প্রতি কুদৃষ্টি পড়িল। তিনি মর্বমঙ্গলাকে নিজের উপপত্থী করিতে চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন। 

এক দিন সন্ধ্যার পর ঠাকুর আরতি করিয়া ছুর্গানাথ জল খাইতে 
বসিলেন | সর্বমঙ্গল। তীহাকে পরিবেশন করিতে লাঁগিলেন। তখন ঘরে 
আর অন্ত লোক ছিল না। সুযোগ বুঝিয়! ছূর্গীনাথ হঠাৎ সর্বমঙ্গলার হাত 


ছুর্গীনাথ। ২৯৯ 


ধরিয়া হাঁসিতে হাসিতে বলিলেন, “ও স্বস্তি ।” মঙ্গলা বলপূর্বক হাত ছাড়া- 
ইয়া লইলেন। লোককে কটু কথা বল! তাহার একবারেই অভ্যান ছিল ন! 
তথাপি কিঞ্চিং উগ্রভাবে বলিলেন, “নিনকহাঁরাম! তোমার কি প্রাণের 
ভয় নাই? তুমি জান আমি কে?” ছূর্গানাথ ভয়ে কীপিতে কীপিতে হাত 
যোড় করিয়া কহিল, “মা ! আমাকে রক্ষ। কর” 

মঙ্ঈলা। তোমার এ দুর্বদ্ধি কে দিল? 

ছুর্গানাথ। বিধাতার ইচ্ছা । তিনি ভিন্ন আর কে দিবে। সুন্দরী দেখি- 
লেই পুরুষের কাম ভাব হয়। কামাক্গ লোকের ন্যায় অন্তায় জ্ঞান থাকে ন|। 
প্রাণের ভয়ও থাকে না। 

মঙ্গলা। তোমাঙ্কে আর আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। 

ছুর্গীনাথ। আমিও তাহ! চাই না। যদিও বিপদ্দে পড়ে আমি তোমাকে 
মা বল্লীম বটে কিন্তু মুখে মা বন্নেই মন শুদ্ধ হয় না। ভোঁনার অপেক্ষা আমার 
বদ কিছু বেশী হইলেও তোমার আমার যৌবন সম্পূর্ণ যায় নাই। এক স্থানে 
থাকিলে আবার মন খারাপ হ'তে পারে। সেই জন্ত আমিও আর এখানে 
থাকৃবো না । যখন কয়েক দিন তোমার চাঁকরী কল্লাম, তখন তোমাকে 
একটি সছুপদেশ দিয়ে যাই যাতে তোমার উপকার হবে। 

মন্গলা। কি উপদেশ? 

ছুর্দানাথ। যেখানে মেয়ে লোঁক কর্তা অন্ত অভিভাবিক নাই সেখানে 
যে প্রধান কার্ধাকারক থাকে সে কর্রীর পুক্র, স্বামী বা গিতৃবৎ খাকিয়া কার্ধা- 
নির্বাহ করিতে বাঁধ্য হয় নতুবা ভালরূপে কার্ধ্য চলে না। মনিবের পুর 
তুল্য থাকিয়া কাজ করাই প্রশংসনীয়। তাহাতে চাকর মনিব উভয়েরই তাল। 
কিন্ত তোমার যে বয়স তাহাতে সন্তানের মত হইতে হইলে বয়স কম হওয়া 
আবশ্তক তাদৃশ অপরিপক বয়স্ক লোকদ্ারা ঘুচ্ছদ্দির কাজ চলিনে না। যদি 
যুবা পুরুষ চাকর রাখ তবে হয়তো সে তোমার সতীত্বনাশের চেষ্টা করিবে 
অথবা তোমার ক্ষতি করিয়া স্বার্থ সাধনের চেষ্টা করিবে কিম্বা উভয় চেষ্টাও 
করিতে পারে। যদি তুমি সম্পত্তি ও ধর্ম উভয়ই রক্ষা করিতে চাঁও তবে এখন 
একজন সুযোগ্য বৃদ্ধ লোক চাঁকর রাখ যে তোমার বাঁগের মত থাকিয়া সমস্ত 
কার্য সুচারুনধপে চালাইতে পারিবে । 


৩৪৪ সামাজিক ইতিহাঁদ। 


সর্বমঙ্গলা। এমন প্রাজ্জ লোক কোথায় পাব? 

ছর্গানাথ। আমার জ্ঞাতি জেঠা রাধামোহন চৌধুরী, বদ আশী বৎসরের 
উপর, তিনি পার্সী গ্ানেন না বটে কিন্তু তোমার চাঁকরীতে পাঁরসীর আবশ্তকও 
নাই। তাঁহাকে নিযুক্ত কর তীহাদ্/রা তোমার কাজ ঝেঞ্্ট চলিবে । তিনি 
রোগ! মানুষ সকাল সকাল আহার করেন বলিয়া ঠাকুর সেবা ঠাকুর ভোগ 
করিতে পারিবেন না । সে কাজের জন্য পৃজারী রাখিও। 

মঙ্গল! । বারেন্দর ব্রাহ্মণের! কোন ছোট কাক করেন না, এ বারেন্ত্র দেশে 
পাঁচক পুজ্ারী মিল্‌্বে না । | 

ছুর্গানাথ। তোমার ভাইএর বাড়ীতে যে.সকল পাচক পুজ্জারি আছে 
তাদের বল্লে তারাই তোমাকে পাচক পুঙ্জারী ব্রাঙ্গণ এনে দিবে । 

সেই রাত্রিতেই ছুর্গানাথ প্রস্থান করিলেন। মুল ঘটন! সর্বমঙ্গলা বাক্ত 
না করায় ছুর্গানাথের তাদৃশ অকশ্মাৎ গ্রস্থানের ক্কীরণ কেহই জানিতে পারি 
না। ছুর্গীনাথের সেই ছুশ্চেষ্টা সর্বমঙ্গল। কখনও প্রকাঁশ করেন নাই। 
ঘটনার বহুদিন পর ভাছুড়ী রাজ্য ধ্বংশ হইলে সর্বমঙ্গলার বিশুদ্ধ চরিত্রের 

ংসা প্রসঙ্গে হুর্গানাথ নিজেই এক নময়ে তাদৃশ দুশ্চে্টার কথা প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। 

দুর্গানাথের উপদেশ বাক্য সারবাঁন বিবেচিত হওয়ায় সর্বমঙ্গলা উদ্ত 
রাধামোহন চৌধুরীকেই মুচ্ছন্দি রাখিলেন। এবং জটাধর নামীয় একজন অলপ 
ব্যস্ক রাটী ব্রন্মগ্রকে পৃজারি রাখিলেন। জটাঁধর তাহার সন্তানের সায় এবং 
রাধামোহন তীহার পিতার ন্তাঁয় থাঁকিয়! কার্য করিতে থাকিলেন। এই 
কর্মে নিযুক্ত হইবার পর রাধামোহন এগার বৎসর জীবিত ছিলেন, মঙ্গলা 
তাঁহাকে পিতৃবৎ স্ুশ্রষা করিতেন এবং রাধামোহনও বিশ্বস্ত ভাবে যথাসাধ্য 
বন্ধ সহকারে নিজ কর্তব্য কর্ম সম্পীদন করিতেন । 





দ্বাবিৎশ অধ্যায়। 
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নৃসিংহ সান্তাল ও রাণী সৌদামিনীর মৃত্যু হওয়ায় রূপেন্ত্রের শত্রু মধ্যে 
মার কেহ অনিষ্ট থাকিল না কিন্তু গোকুলের শক্র শেষ হইল না। রামনাথ 
কাগছি ও রাঁমরতন মুখোপাধ্যাক্স সর্বদাই গোকুলের একাধিপত্য বিনাশে 
মচেষ্ট ছিলেন। যদিও গোকুলের বুদ্ধি কৌশলে তীহারা গোকুলের কোঁন 
অনিষ্ট করিয়া উঠিতে পারেন নাই তথাপি তাহাদের ভয়ে গোকুলকে সর্বদা 
সশঙ্কিত থাকিতে হইত। রাজার অপবায় নিবারণার্থ গৌর ও গোকুল 
নান! প্রকার উপায় করিতে লাগিলেন। রাজ যাহাকে যত টাক! দিবাঁর 
হুকুম দেন গৌর তাহাকে তাহা সম্পূর্ণ দেন না। গোকুলের সহিত পরামর্শ 
কবিয়া যথাসম্ভব কম করেন। নিতীন্ত অপবায় বলিয়া বোধ হইলে কোন 
কোন স্থলে তহবি্রে টাকা নাই বলিয়! কাঁ্থাকে বা কিছুই না দিয়া হাকাইয়! 
দেন। এই সকল কাজ গোকুলের পরামর্শমতে হইলেও গোকুল, গ্রকাস্তে 
কোনন্ধপ রাঙগাঙ্ছ! লঙ্ঘনের মধ্যে যাইছেন না। রূপেন্্র তাহার উপপরী- 
বর্সের আত্মীয়গণচ্ধে যত টাকা দিবার আদেশ করিতেন, গৌরচন্ত্র কখনও 
ভাহার্দিগকে সম্পূর্ণ টাকা! দিতেন না, কখন বা একেবারেই শূগ্ঠহস্তে বিদায় 
করিতেন। ইহাতে খ। সাহেব মনে মনে রুট হইলেও গৌরকে সম্মুখে কিছুই 
বলিতেন না। তিনি গোকুলকে একদিন বপিলেন, “দেখ, গোকুল দা, গোর খুড়া 
দর্বদাই আমার হুকুম অমান্ত করে। একি তার উচিত? আমি অনেক সহ্য 
করি বটে কিন্তু মানুষের সহিষুণত! কত দিন থাকে ।” গোঁকুল গম্ভীর ভাবে 
উত্তর করিলেন, “কুমার সাহেব বয়সে বড় হইলেও সম্পর্কে হুচুরের ভ্রানপুত্র, 
নি ঘরের ছেলে হলেও মহারাজের চাকর। তিনি যদ রাজান্ত। লঙ্ঘন 
করেন তবে ভার গুরুতর 'মপরাধ। কিন্কু আমি যতদুর জানি তিনি তেমন 

৩৯ ্ 
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আবাধা লোক নন। তিনি সাধ্য পক্ষে হুজুরের হুকুম অমান্য 
কর্বেন এমন আমার বোঁধ হয় না। তবে কিনা রাঁজকোধের অনাঁটনে তিনি 
অনেক হুকুম পালন করে উঠতে পারেন না। রাণী রিপার আমল হ'তে 
এ সংসারে কখনও অর্থের অনাটন ছিল ন|। তাহার পর স্বর্গার মহারাজ 
উপেন্ত্রনারায়ণ মাঁলবের নবাবী করে প্রচুর রোকড় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। 
হুজুরের বায় বাুলো সমস্ত সঞ্চিত ধন রাশি নিঃশেষ হইয়াছে । এখন রাজোর 
আয় তিন লক্ষ টাকা । তাহার মধ্যে ষাট হাজার টাঁকা মালগুজারী ও নর 
দিতে হয়। রা্গ সরকারের বন্োজী ব্যয় ছুই লক্ষ যোল হাঁজার। স্বতরাং 
দান খয়রাত ও নৈমিত্তিক বারের জণ্ভ কেবল চব্বিশ হাজার টাকা মাত্র থাকে। 
তাহাতে না কুলাইলে কুমার বাঁবাত্ী নাচার হয়ে হুজুরের হুকুমানুঘাঁয়ী কাছ 
করিতে পারেন না । ইহাতে তাহার দোষ কিদিব। তিনি বীর, ধীর, অতি 
সদাশয় এবং মহারাজের একাস্ত হিতৈধী। তাঁহার প্রতি যাহারা দোষারোপ 
করে তাহার! গংলোক নহে 1” 

রূপেন্ধ। আমার আনশ্ঠকীর ব্যয় অবস্তই চালাইতে হইবে। বহুদিন 
যাবৎ গ্রজার জমা বৃদ্ধি করা! হয় নাই। এখন তাহা! কতক বাঁড়াইরা এবং 
বনেজী রচা কতক কমাইয়| খয়রাতী তহবিলে নব্বই হাজার টাঁকা করিতে 
হইবে। আমিবায় কম করিলেও নিতান্ত পঞ্ষে মাসিক সাড়ে সাত হাঁজার 
ট।কা আমারধ্ধাপ খরচ হইবে। ইহার কমে আমি কোন মতেই চালাইভে 
পারিব ন!। 

গোকুল। শত্তের মূলা বৃদ্ধি না হইলে জমা বৃদ্ধি করিয়! কোন ফল না্ট। 
জম! বৃদ্ধি করিলেই হয় না তাহ! আদায়ের উপাঁগ কি? স্বর্গীয় মহারাঁঞ্জ মহেন্ত 
নারায়ণের সময় হইতে এ পর্যাস্ত শস্তের মূলা বৃদ্ধি হয় নাই কাজেই জমা বৃদ্ধি 
হয় নাই। মংস্যের মূল্য কিছু কিছু বৃদ্ধি হওয়ায় জলকর' কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে। 
আর পতিত জমি আবাদ হওয়ায় রাজন্ব কিঞ্চিং বৃদ্ধি পাইাছে। বনকর 
ফলকর কিছু কমহুইয়াছে। জরা বৃদ্ধি করিলে গ্রজাগণ সেই বর্ধিত জগা 
দিতে পারিবে না। বন্দেজী খরচাও কম কয়া কঠিন। যাহার লাভের হা 
হইবে মেই হুঙুরের নিকট নালিশ করিবে। হৃুরের যেরূপ চক্ষুলজ্জা তাহাতে 
আপনিও তাহার নালিশ ঘগ্রাহ্হ করিতে পারিবেন না। আপনি নিজ ব্যঃ 
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কম করুন। সকল লোকের প্রার্থন! পূরণ করা! স্বয়ং পরমেশ্বরেহ9 'অসাঁধা। 
এই জন্যই রাজা, ব্ড় মানুষেরা সকলের মহিত সাক্ষাৎ করেন না। আপনি 
সাধারণের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না, যাহার যে কিছু প্রার্থনা হয় আমাদের 
নিকট দরখাস্ত দিক্টে। আমরা তাহা পেশের উপযুক্ত বৌধ করিলে মন্তব্য সহ 
পেশ করিব। হুজুর অবস্থান্ুসারে স্তায় অন্যায় বিবেচন! করিয়া প্রার্থীর অসাক্ষাতে 
হুকুম দিবেন। তাছাঁতে চক্ষুলজ্জায় ঠেকয়! অনর্থক ব্যয় বাহুল্য নিবারিত 
হইবে। 

খিজমত দেই স্থানে উপস্থিত ছিল। সে দেখিল রাঁজা গোকুলের কথা 
মতে চলিলে তাহার লান্ের পথ বন্ধ হয়। এজন্ত মে গোকুলের কথায় ক্দ্ধ 
হইয়া কহিল) “ম(পনারা সমস্ত রাজ্য লুটে থাচ্ছেম তাতে দোষ নাই, গরীব লোক 
মহারাজের কাছে যে ছুই চারি টাকা পায় তাতেই আপনকার মনে বড় কষ্ট হয়। 
আপনি একাকী যা পান তা৷ দিয়ে এক হাঁজার গরীব প্রতিপালিত হইতে পারে।” 

গোকুল। (হাগিতে হাসিতে ) তুমি উজির হইলে বোধ হয় খুব অল্প 
টাকাঁয় বেশ কাঁজ চালাতে পার? 

বক্তিয়ার খা কামতার খীর ভ্রাতুপ্পুত্র। এই সময়ে সে তথায় উপস্থি 
ছিল। দে কহিল, “লালা সাহেবের উপর সমন্ত রাজ্যের ভার। ত্তিনি রাজ- 
কার্ধ্য সম্বন্ধে যা জানেন তুমি সে কথার কিজান? কি বোঝ? তোমার মে 
কথায় সওয়াল জবাব কেন?” 

রাজার আদরে খিজমতের ওদ্ধত্য বাঁড়িয়। গিয়াছিল; দে অমনি বলিল, “আাঁমি 
মহারাজের কাছে য| খুষি তাই বলি তাঁতে তোমার কি-তুমি ফে?” 

পাঠান সেই কথা শুনিবামাত্র চৌঁক মুখ রক্তবর্ণ করিগ্ন। লপ্ক দিয়! উঠিল 
এবং কোমরবন্ধে লঘমান তরবারি খুলিল। রাজা বেগতিক দেখিয়া! অতি তর্ত- 
ভাবে বক্তিয়ারের কোমর ধরিয়া! কহিলেন, প্বাঁবাজী একি ?” আবার খিজমতের 
দিকে মুখ ফিরাইয়াঁ পলাইতে ইঙ্গিত করিলেন। 

বক্তিয়ার ক্রোধে বলিল, “মহারাদ্ধের অনুচিত আদরে এ হারাম- 
জাঁদার বড়ই আম্পর্থা হইয়াছে। হুজুর, কোমর ছাঁড়,ন, আমি ওকে পরিচয় দেই 
যে আমি কে?” খিজমত পলাইতে চেষ্টা করিল কিন্তু পাঁরিল না। খিজমত 
ভয়ে অজ্ঞান হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। রাজ ভ্বতোরা তাহাকে ধরাধরি 
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করিয়া কক্ষান্তরে লইয়! গিয়া কপাট বদ্ধ করিল। রাঁজা ও সভাসদগণ নাঁনা 
প্রকার মিষ্ট বাক্যে বক্তিয়ারকে শান্ত করিয়া বিদায় করিলেন। 

থিজমত সে যাত্রায় রক্ষা পাইল বটে কিন্তু দিন হইতেই তাহার সৌভাগ্য, 
নাশের হত্রপাত হইল। গোকুল অনেক দিন হইতেই খিজমত্ত ও রতনকে 
দৃধীভূত করিতে ইচ্ছক ছিলেন কিন্তু রামনাথ বাগছি ও রাণী জগদশ্বা রতনের 
সহায় থাকায় তাহাকে দূর কর! সহজ ছিল না। আবার রহনও প্রথমাবস্থান 
রাজার উপপত্ধী যোটাইয়৷ নিজের উন্নতি করিয়াছিল বটে কিন্তু জমানবিশী 
কর্ম ও নিষ্কর সম্পত্তি পাওয়। অবধি সে পূর্বভান ত্যাগ করিয়াছিল। রতন 
লেখাপড়া কম জাঁনলেও অতিশয় চতুর ছিল। সে রাজার উপপত্বীদিগের 
সহিত সষ্ভাৰ রাখিত বটে কিন্তু তাহাদের দলে মিশিত না। রন অসছুপাঞ্জন 
ত্যাগ করা অবধি রাঞ্জাকে স্ুবুদ্ধি ভিন্ন কখনও কুবুদ্ধি দিত না। কাজ কর্মও 
অতি যত্রসহকাঁরে করিত। তজ্জন্ত রতন কুমার গৌরচন্দ্রেওও প্রিয়পানর 
হইয়াছিল। উপরি উল্ত কাঁরণে রনকে উৎাঁঠ করা বড় সহজ ছিল না এবং 
বিশেষ আবশ্তকও ছিল না। থিজ্মতের দণকে দূরীভূত করা গৌর ও গোকুল 
উভয়েরই ইচ্ছা, রাণীদেরও সেই অভি প্রায় ছিল; এখন সেনাপতি কামভাঁর খাঁ 
দেই ইচ্ছায় যোগদান করিঝেন। স্থ্তরাঁং “দশের চক্রে ভগবান ভূতের” 
উপক্রম হইল। রাজার বিশেষ অনুগ্রহ সত্বেও থিজমত আত্মরক্ষ! করিতে 
পারিল না। | 

সেই দিন সন্ধ্যার সময় রূপেন্দ্র ঠাকুরবাড়ী হইতে অশ্বারোহণে' থিজমতের বাসাঁর 
দিকে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে সহসা কামার খ। আসিয়া তাহার ঘোড়ার 
লাগাম ধরিলেন। রাজ! ব্যস্ত ভাবে কহিলেন, “ওস্তাদ, সেলাম ।”' কামতার খা 
কহিলেন, “মেলাম, রাজা সাহেব ! দেলাম। আপনি যাচ্ছেন কোথ| ?” 

রাজ! ইতস্ততঃ দৃষ্টি রিয়া দেখিলেন অদূরে গৌর, গোৃকুগ, বক্তিয়ার খী, 
রামনাথ বাগছি এবং রাণী পূর্ণিমার দাসী দীড়াইয়া আছে। তখন 
তাহাদের অভিপ্রীয় বুঝিতে পাঁরিয়! মৃদ্ভাঁবে কামতাঁর খঁ'কে কহিলেন, “আমি 
হাওয়। খেতে যাঁচ্ছি।”” 

কামতার। চলনবিলের উপর দিয়া তোমার ইমারতের ছাদের উপর 
'সতি ঠাণ্ডা পরিষ্কৃত হাওয়া! আনছে, ড1 ফেলে সহরের ময়ল! হাঁওয়! খাও কেন? 


রূগেন্দ্রকে বলপূর্বক অন্তঃপুরে প্রেরণ। ৩০৫ 


রাজ।। সন্ধ্যার পর বেড়াইয় হাঁওয়! খাওয়া আমার অভাঁন। 

কামভার। তোমার অভ্যাস আমি জানি। কিন্তু তুমি যখন বাহিবে 
হাওয়া খাও তখন যদি কেহ তোমার ঘরে হাওয়া খায়, তবে একটাকিয়ার এত 
বড় ইজ্জত কোথায় থাকৃবে ? 

রূপ খা অপ্রতিভ হইয়! কোন উত্তর দিলেন না, লঙ্জাঁয় মাথা হেট করিয়! 
থাঁকিলেন। পাঠান তাহাকে ধরিয়া ঘোড়া হইতে নামাইল এবং আপনি কোলে 
করিয়া রাজবাড়ীর পথে লইয়া চলিল। তদর্শনে দর্শকবৃন্দ মুখ দিরাই 
হাদিতে লাগিল। থিজমত রাজার সঙ্গে ছিল কিন্তু পাঠানের উগ্র স্বভাবের 
পরিচয় সে পাইয়াছিল, সেজন্য কিছুই বলিতে সাহস করিল না। কামতার খা 
রাজাকে অন্তঃপুরে পাঠাইয়া নিষ্ধে দ্বারদেশে এক চৌকীতে বসিয়া কুরসী 
টানিতে লাগিল। অন্তঃপুরের সেই এক মার দ্বার ভিন্ন শন্ত দ্বার ছিল 
না। সুতরাং রূপ্ন্জর আর বাহির হইতে না পাঁবিয়! ধীরে ধীরে রাণীদের মন্দিরে 
চলিলেন। তিনি রাণী জগদম্বার মন্দিরে গিয়া জাম! জোড়া ত্যাগ করিলেন। 
পা ধুইয়! খড়ম পায়ে দিয়! গন্গাজল স্পর্শ করত: খাটের উপর গিয়া বপিলেন। 
দাসীর! ব্যস্ত হইয়া কেহ তামাক দিল, কেহ বাতাস দিল, কেহ তাঁহার আহারের 
ঠখই করিল। বড় রাণী নিজে রাজার আহারের আয়োজন করিতে লাগিজেন। 
এদিকে রাণী পূর্ণিমা দাসীর নিকট সংবাদ পাইয়া খড় রাণীর ঘরে 
উপস্থিত হইলেন এবং ব্যঙ্গ ভাবে রাজাকে কহিলেন, “মন্দ যে মহারাজের 
বড়ই অনুগ্রহ দেখ ছি।” রূপ খা কখন রাণীদিগকে কটু কথা বলিতেন না 
কিন্ত সে দিন ছোট রাণীর উপহাস তাহার মহ হইল না। হিনি ক্রুদ্ধভাবে 
কহিলেন, “আমি তোমাদের অভিপ্রার সব বুঝেছি-_তোনাদের যড়যন্ত্রে আমার 
এই অপমান হলো ত| বুঝ তে পেরেছি। কিন্তু এটা কি ভোদাদের উচিত হলো ? 
তোমরা আমার অধীন, আমি তোমাদের অধীনে নয়। আদি ইচ্ছা! কল্পে 
এর প্রতিফল দিতে পারি।” 

পুর্ণিম| কহিলেন,“দেখ, তোমার 'অপব্যয়ে ভাঁছুড়ী রাজ্য 'মাজ ছারখার হুচ্ছে। 
রাজভাগার অর্থশন্ত ॥ ছুই পরগণার জদিদারী নিলাম হয়েছে। এখনও যদি 
তোমার চৈতন্ত হয় মঙ্গল, নতুব! সর্বস্বান্ত হতে হবে। এখনও ধীহারা তোমার 
প্রকৃত হিতার্থী তাঁহাদের কথা শোনা উচিত।” 


৩৯৬ সামাজিক ইতিহাস। 


রাজা। (সক্রোধে ) আমার সম্পত্তি, আমি যা ইচ্ছা তাই কর্বো। 
আমার বন্ত আমি নষ্ট করি তাতে অন্তের কি? ন! খেয়ে না গ'রে টাক! মজুদ 
কর! আমার সাধ্য নাই। যদি পেট ভরে ভাত খেতে লক্ষী ছেড়ে যায় তবে 
ছাড়ক। 

পূর্ণিমা । ঈথর না করুন, যদি তৌমাঁর লক্ষ্মী ছাড়ে তবে তোমার রণড় ভীড় 
প্রভৃতি অলক্মীর দল কি তোমার সঙ্গে থাকবে ? যদি তাঁদের ছাড়তে হয় তবে 
আগেই ছাড়। সম্পত্তি নাশ করে কাজ কি? 

রাজা । আমি মর্লে তে। সম্পত্তি সঙ্গে যাবে না । তবে যত দিন সম্পত্তি 
আছে ততদিন স্বেচ্ছামত স্থখে ভোগ করি, তার পর য1 হয় হবে। 

পূর্ণিমা । এ সম্পত্তি তে! তুমি নিজে উপার্ন কর নাই। ইহ! তোমাৰ 
নিজেরও নয়। বহুকালের পৈতৃক সম্পত্তি। তাতে তুমি নামে মাত্র রাজা, 
শরীক অনেক। রাঁজোর আমদানী হ'তে আগে নবাঁবের মালগুজারী, নর্মা, 
সেলামী দিতেই হবে। তাঁর পর যে সকল নিক্ত্য নৈমিত্তিক দেবকর্মম, ধর্মকর্ম 
পুরুষানুক্রমে হয়ে আন্ছে তা তোমার করতেই ছবে। তোমার যে সকল জ্ঞাতি 
আয়ম! বা তন্থা পাচ্ছে তাদের তা দিতেই হবে। রাঁজার এক ছেলেমান্র 
রাজা হয় অন্য সকলে জাগীর, আয়ম! বা তন্থা পায়। তাঁরা প্রকৃত পক্ষে তোমার 
শরীক। তারপর দিদি এক শরীক, আমি এক শরীক, ছেলে পিলেরাও 
শরীক। যে সকল মৌরণী চাঁকর আছে পুরুষান্ুক্রমে এই রাঁজ্য বৃদ্ধি করেছে, 
রক্ষা করেছে, এই রাজোর আয় হ'তে তাদের প্রতিপালন করতেই হবে। 
ফল কথা পৈতৃক সম্পত্তির তুমি একাঁকী মাঁণিক নও, কর্তা মাত্র। সকল 
শরীকের হিন্ত। বজাঘ রেখে তোমার নিজ হিন্তা যা থাকে তা তুমি যা খুবি 
তাই কর। তুমি নির্কোধ নও, একবার স্থিরচিত্তে বুঝে দেখ, যাঁদের তুমি 
শত্র জ্ঞান কর্ছ তাহার! তোমার ভাল বই মন্দ চেষ্টা করে না। 

রূপেন্ত্র মুখ "ভার করিয়! থাকিলেন, কোন উত্তর প্ররত্যুত্বর করিলেন না। 
ইতিমধ্যে রাণী জগদঘা! পরিবেশন করিয়া রাজাকে আহার করিতে বলিলেন। 
রূগেম্ত্ে আর সে হান্ত মুখ নাই। মৌতাতের সময় নেশ না যুটিলে নেশা- 
খোর যেমন ছট্ফট্‌ করে রূপ খাঁর মনও তেমনই উদ্যমভঙ্গ হেতু ছটফট করিতে- 
ছিল। ছোট রাণীর কর্কশ কথায় তাহার রাগ হইয়াছিল অথচ তাহার 


রূপেন্দ্রের স্বভাব সংশোধনের মন্ত্রণা। ৩৭৭ 


মকল কথাই যে ঠিক তাহাও তিনি বুঝিতে পারিয়াছিশেন। দাহ বস্তর 
অভাবে অগ্রি যেমন আপনি নির্বাণ হয় কেহ গ্রাতিবাদ না কারিলে ক্রোবীর 
ক্রোধও তেমনি আপনা হইতেই নিস্তেজ হইয়। উপশমিত হয়। কেহ কোন 
উত্তর না করায় রূপ খার ক্রোধ নিস্তেজ হইল। তিনি উঠিয়া আহার করিতে 
ব্িলেন। অন্তাগ্ঠ দিন অপেক্ষা আহার কম হইল। আচমন করিয়৷ পাঁন 
তামাক পেবনান্ত্রে শন করিলেন। কোন আঁমোঁদ প্রমোদ করিলেন না, 
কাহাকেও কিছু বপিলেন নাঁ। অন্ত কেহও তাঁহাকে কোন কথা বলিতে 
সাহদ করিণ না। রাত্রে নিদ্রা হইল না, শদ্যার ছট ফট. করিয়া রাত্রি অতিবাহিত 
করিলেন। 

এদিকে সেই রাতে গোকুলের বাগাঁন-বাঁড়ীতে একট ক্ষু্র্নভা হইল। বাচস্পতি 
ঠাকুরের জোষ্ঠ পুন্ন হরি দিদ্ধান্ত এখন রাজপুরোহিত এবং বরিয়া পাকুড়িয়া 
নিবাসী কাশীনাঁখ ঠাকুর রাজগ্ুরু হইরাছিলেশ। তাহারা রাণী জগদথার 
গরার্থনা মতে রাঙ্গার মতি গতি ফিরাইনাঁর জগ্ত এ মভায় আহুত হইয়াছিলেন। 
রাণী পূর্ণিমার প্রার্ঘন৷ মতে তাহেরপুরের রাজার দেওয়ান রামানন্দ মৈত্র৪ গেই 
সভায় উপস্থিত হন। গৌর, গোকুল, কামত।র খঁ! রাঁজোর মঙ্গলার্থে মভাদীন 
হইনেন। লাল! রামদয়াল তদ্িবকারক স্বরূপ থকিলেন। অন্য কেহই 
নিকট থাকিতে পারিল না। মন্ত্রণা আর্ত হইল । 

রামানন্দ কহিলেন, “আমাদের রাজকুমারী বড়ই মনংক্ষুণ হয়ে পিতার নিকট 
লিখিরাছেন_-আপনি মাপিগ্র। সহ্পার না করিলে রাজত্ব থাকে না।* মহাঁ- 
রাজ স্বয়ং আসতে ন| পেরে আমাকে পাঠারেছেন। ভছুড়ীর ঘর বাদশাহী ঘর, 
এতে সুযোগ্য লোকের অভাঁব নাই। এই ঘে গুরুদেব, পুরোহিত ঠাকুর, 
কুমার সাহেব, লাল! সাহেব, সর্দার সাহেব আছেন ইহাদের এক এক জনের 
তুলনায় আমি অতি ক্ষুদ্র কীট। আপনাদিগকে পরামর্শ দেই এমন সাধ্য 
আমার কিছুই নাই। আঁপনারা বিগ্রদানে যদি ভাছুড়ী রাজা নষ্ট হয় তৰে 


বড়ই কলঙ্কের কথা ।” 


কাণীনাথ। যদি কেহ নিজের অনিষ্ট নিজে করে অন্তের চেষ্টায় তাহ! 
নিবারণ অসস্ভব | রাজ পারিষদগণের মধ্যে যেমন অযোগ্য লোক কেহই 


৩৮৮ সামাজিক ইত্িহাস। 


নাই তেমনি কাহার কোন দোষও নাই। বড় রাণী জগদখথা৷ অতিশয় সাঁধী 
ও সুশীল । আপনাদের রাজকুমারী পুর্ণিমা দেবী বেমন রূপে পূর্ণিমার চান 
তেণনি শনাধারণ বুদ্ধিঘতী। কুমার গৌবচন্্র ঘেমন বীর তেমনি ধার্মিক এবং 
রা প্রপ্জা উভয়েরই হিতার্থা। লাল! গোকুপ যেমন বিছ্ধা বুদ্ধিতে বৃহস্পতি 
তেমনি সদাশর। রূপেন্ছের নাবালকী আমলে এই গোকুল সাহেবের এক 
কলমে সমস্ত রাঁগত্ব চলেছে কেহ কোন বিষয়ে একটিও ত্রুটি ধরিতে পারে 
নাই। কৌক্গদার কামতার খা সাহেব যেমন বীরশ্রে্ঠ তেমনি সদাশয়। 
পুরোহিত সিদ্ধান্ত মহাণয় যেমন পণ্ডিত ও ধার্মিক তেমনি নিঃস্বার্থ রাজহিতৈষী। 
রাঙজ্জার ও রাঁজোর হিত চেষ্টায় কাহারও ক্রট নাই কিন্তু চেষ্টা করিয়া! কি 
করিবেন, রাঁজা নিগ্ধের অনিষ্ট নিজে করিতেছেন, মে অপব্যয়ের বাঁধা দেওয়া 
অগ্নের অনাধা, কাজেই অন্ুপায় হয়েছে । 

গৌরচন্্র। এখন কিছু সছুপাঁয় হরেছে। খিজমত গোকুল কাকা ও 
বক্িয়ার খাকে অপমান করায় সকলেই তাঁহার উপর খড়গহস্ত। পুর্বে রাঁম- 
নাথ বাঁগছি ও রতনের সঙ্গে তার খুব সহাপ হিল এখন তাহারা ও পিরূপ হয়েছে। 
এখন তাহার সাপক্ষ আর কেহই নাই। আমাদের ফৌজদ।র 
চাঁচা মহারাজের সঙ্গে থিঙ্জমতের সাক্ষাৎ হওয়। বন্ধ করেছেন। তার আর 
মঙ্গল নাই। রন মুখুবো ঠিক দে ভাবের লোক নন । দে প্রথমে রাঙ্গার 
উপপত্রী যোঁটাে গ্রিন হয়েছিল বটে কিন্তু মাপনার কাঙ্গ গোছায়ে নিয়ে সে 
এখন ভাগ মানুষ হয়েছে । মুদলমান উপপত্ীদের আাম্মীয় স্বজন যেমন তাদের 
উপপতির কাছে সম্পর্ক প্রকাশ করিয়া পুরস্কার চায় হিন্দুরা তা পারে না। 
হিন্দু উপপত্থীদের আত্মীয়গণ তাদের সহ সম্পর্ক থাঁকা প্রকাশ করিতে লজ্জা ও 
দ্বন। বোধ করে স্থ তরাং তাঁদের উপপতির নিকট সহসা! কোঁন উপকার প্রার্থী 
হয়না। রতন মহারাজের জন্য যে সকল জপলপাত্র যোটাইয়াছিল তাহারা 
মকলেই হিন্দু। তাহাদের আত্মীয় কুটুৰ রাজার কাছে অধিক আসে না 
সুতরাং রতনের দল দ্বারা তন বেশী অনিষ্ট হবে না। এ জন্য আমার বিশ্বাস 
রাণী মাতার! ষে ভয় পাচ্ছেন অল্প কাল মধ্যেই সে ভয় দূর হবে। অতি 
শীঘ্রই থিজমতের দল তাড়িত হবে) তা দেখে রন্তনের দলও সাবধান হবে। 
আমাদের মহারাজা মৌটের উপর মন্দ লোক নন। তিনি সকলের সঙ্গেই 


রূপেন্ছের নৈশ-বিহার বন্ধ । ৩০৯ 


লগাব.করেন, সকলেরই ছুঃখ দুর করিতে চান। চক্ষুলজ্জাঁর নিজ ব্যয়ের দিকে 
দৃষ্টি করিতে পারেন না। ইহাই তাহার দোষ। তিনি দুষ্ট লোককে প্রশ্রয় 
দেন না, সং লোকের বশীভূতও হন না। তিনি ভাল লোঁক মন্দ লোক 
চেনেন এবং লোকের উদ্দেশ্তও বুঝিতে পারেন। আপনারা যত দুর আশঙ্। 
করিয়াছেন প্রকৃত পক্ষে তা কিছুই নয়, তবে কিনা খিজমতকে দূর কর! 
খআবশ্তক বটে। * 

কামতার খাঁ। দুর করা কেমন? খিআ্মত ও রতনকে ছুনিয়া হইতে দুর 
করা চাই। 

কামতাঁরের যে কথা সেই কাজ । এজন্ত রতনের সমন্ধে নান! প্রকার তক 
উপস্থিত হইল । হিন্দু রাজো ব্রন্গহত্যা, গো-হত্যা হইলে মহাপাপ হয় বলিয়া 
অবশেষে রতনকে হত্যা ন! করিয়া দূরীভূত করাই স্থির হইল। এবং তৎসঙ্গে 
ইহা ধার্য হইল যে খিজমহ ও তাঁহার দলকে কেবল নির্বাসিত করিবার 
চেষ্টা করা হইবে। যদি সহজে তাহাদিগকে নির্বাসিত করিতে পারা না যান 
তবে আবশ্যক হইলে হত্যাকাঁও করিতে হইবে। 

গোকুল সমস্তই শুনিধেন কিন্ধ নিজের মভাঁদত কিছুই প্রকাশ করিলেন 
না। গুরুঠাকুর ও কামনার খা তাহা লক্ষ্য করিলেন না কিন্তু আর সকলেই 
বুঝলেন লালা সাহেব তীহাদের মতে সম্পূর্ণ সম্মত নহেন। তিনি অবশ্যই 
কোনরূপ পরিবর্তন করিবেন; কিন্তুকি পরিবর্তন করিবেন তাহা কেহই অনুমান 
করিয়া উঠিনটে পারিলেন না। 

রূপেন্দ্বের নৈশ-বিহার বন্ধ হইল | ঠিনি কৌিক নিয়ধান্ুসারে সন্ধ্যাকালে 
ঠাকুর-বাড়ীতে হাত দুখ ধুইগ সন্ধা-বন্দনাদি করিতেন। আরতির পর ঠাকুর- 
বাড়ীতে জলযোগ করি! গ্রকোষ্ঠের দ্বারে আগিলে হথায় গুরু, পুরোহিত, 
মন্ত্রীবর্গ ও কানতার খ| মহ তাহার সাক্ষাং হইত। ভাহার| রাজাকে সসম্মানে 
আটক করিতেন এবং নানারূপ সদালাপে ব্যাপৃত রাখিয়া! তাহাকে স্থানান্তরে 
যাইতে দ্রিতেন না। পাক প্রস্তত হইলে রূপ খা অস্তঃপুরে যাইতেন, কখন কখন 
গৌরচন্দ্রও তাহার সঙ্গে যাইভেন। আহারাস্তে গৌরচন্্র সদর দরজার সম্মুখে 
ব্সিয়। পান তামাক খাইতেন। কামতার খাও সেই স্থানে জলপানি ও পান 
তাঁমাক থাইতেন। তাহার পর ফটক বন্ধ করিয়! বাসায় যাইতেন। জগেন্ত 

৪০ 


। ৬১৪ সামা্ধিক ইতিহাম। 


তাহাদের অভিপ্রায় জানিতেন কিন্তু কোনরপ প্রতিবাদ করিতে সাহস 
গাইতেন না। 

মধ্যান্কের আহারের পর রূপ খা একবার উপপত্ধীগণ সহ আমোদ প্রমোদ 
জন্ত বাহির হইতেন এবং ন্ধ্যার পূর্ব পর্য্যন্ত গেই আমোদেই থাকিতেন। রাণীরা 
কি মন্ত্রীগণ তাহাকে সে সময়ে প্রতিবন্ধকতা করা সঙ্গত বোধ করেন নাই। 
পূর্ব রাজা এই সময় কেবল হিন্দু উপগদ্ধীদের মহলেই অতিবাহিত করিতেন। 
এখন রাত্রি বিহার বন্ধ হওয়ায় তিনি এক দিন প্রমগোদোগ্ঠানে হিন্দু উপপত্বীদিগের 
নিকট, অন্য দিন বাজ্জারে খিজমতের আড্ডায় বাইজীদের নিকট যাইতেন। 
উভয় শ্রেণীর উপগত্বী একত্র করিবার সুবিধা ছিল না। একত্র করিলেই 
তাহাদের মধ্যে পরম্পর ঝগড়া বেশী হইবে বুঝির! রূপ খা তাহাদিগকে 
একত্র করা সঙ্গত বৌধ করেন নাই। বহু চেষ্টায় রাণী ও মন্ত্রীগণ রাজার 
রাত্রি বিহার বন করিলেন বটে কিন্তু যে উদ্দেস্ত্ে তাহারা এত কষ্ট স্বীকার 
করিলেন তাহ! কিছুই সফল হইল না। রাজার অপবায় পূর্ব্বে যেরূপ ছিল 
এখনও তাহাই থাকিয়! গেল। অধিকস্ত রূপ খ" তদনধি কোপন স্বভাব 
হইয়। উঠিলেন। পূর্বে তিনি কাহাকেও সহদা কোন কটু কথা বলিতেন ন! 
কিন্তু এখন অতি সহজেই ক্রুদ্ধ হন। বেশী কথা গুনিলেই বিরক্তি প্রকাশ 
করেন। 

গ্োকুল চিন্তা! করিলেন যে, 'রাঁজ| মুর্খ হইলেও একটাকিয়ার বংশধর । 
রাজগুণ তাহাতে ষোল আনাই আছে। কেবল খিজমত ও রতনই রাজার 
সর্ধানাশের মূল। ইহাদের দূর করিতে সকলেই ইচ্ছক। কিন্তু কেহই কৃতকার্য 
হইতে পারিতেছে না । কেবল নান। জনে নান! উপায় কল্পনা করিয়াছে মাত্র। 
নে যা হউক আমি এমনই উপায় করবে! যা'তে এক গুলিতে তিন বাঘ মরে 
অথচ এ চক্রান্তের ভিতর যে আমি আছি তাহ! কেহই বুঝিতে না পাঁরে। খিজ- 
মত পাঠান সর্দীরদের অবিশ্বাসী প্রমাণ কর তে চায়, সেই পরীক্ষাতেই তার দফ। 
শেষ করবো। সেই সঙ্গে রতনকেও নিরস্ত কর.বো।, 

গোকুলের চর গুপ্তভাবে থিজমতকে উৎসাহ দিয়া তাহা দ্বারা কামতার 
খাঁর নামে এই মর্মে চিঠি লেখাইল যে,_“রাজ। রূপনারায়ণ খা কাওজ্ঞান শূন্য 
্বাযোগ্য 'লৌক। তাহার রাজত্ব থাকিবেক না। তীহাকে সংপথে 


খিজমতের হত্যা । ৩১১ 


আিবার চেষ্টা বৃথা। আপনি যে তীহার অপবায় বন্ধ করিতে চেষ্টা 
করিতেছেন তাহাতে তিনি ভয় প্রযুক্ত আপনাকে প্রকাশ্তর্ূগে কিছু 
বলেন নাই বটে কিন্তু গুপ্তভাবে আপনাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। 
আপনাকে আহায়ের নিমন্ত্রণ করিয়া বিষ প্রয়োগে নষ্ট করিবার পরন্ত 
রাজা আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু আপনিও মুসলমান আমিও 
মুসলমান, আমাদার| আপনার ভাঁদুশ কোন অনিষ্ট কদাচ হইবে না। 
বরং আমরা উভয়ে একা ভাবে পরস্পরের হিত চেষ্টা করিলেই উভয়ের মঙ্গল। 
রাজীর যেরূপ ইচ্ছা তাহাতে আপনার বিপদ অতি নিকট। আপনি সাবধান 
হুউন। এই সময়ে তণহার যে কিছু ধনসম্পত্তি হাত করিতে পারেন তাহা লইয়! 
স্থানান্তর যাওয়াই যুক্তি সিদ্ধ। আমি আপনার অন্ুগত। আপনি আমাকে 
যে হুকুম করিবেন আমি যথাসাধ্য তাহ! পালন করিতে চেষ্ট! করিব” 

এই সময়ে একদিন গোকুল অতিশয় ধুমধামে শ্বশান-কালীর পুজ1 আয়োজন 
করিলেন। খিজমত এবং তাহার দলম্থ প্রধান আটজন লোঁক গান, বাগ্চ ও 
আহারের জন্য নিমন্ত্রিত হইল। মুসলমানের! দেবতার প্রসাদ খায় না বলিয়া 
খিজমতের দলের জন্য তফাতে স্বতন্ত্র গৃহ নির্দিষ্ট হইল এবং তথায় মুসলমান- 
দিগের আহারের জন্য কয়েকটা ছাগ ও মেষ জবাই করা হইল। খিজমত 
যথা সময়ে বাইজীদের আত্মীয়গণ সহ সেই স্থানে উপস্থিত হইলে পূর্বব নিয়োজিত 
ঘাতকগণ তাহাদিগকে হত্য। করিয়া তাহাদের মৃতদেহ খণ্ড খও করিয়া 
কয়েকটা মাঁটর হাঁড়িতে ভরিল, এবং সেই সকল হাঁড়ির উপর আম্রপল্লব, 
ফুল, বেলের পাতা! এভূতি আনিয়া দিয়া তাহা পূজার ঘটরূপে স্থাপন করিল। 
তাহাদের রক্ত নিহত পণ্ু-রক্ত সহ মিশিয়া গেল। কেহ কিছুই টের পাইল না। 
খুব বাগ্ঘভাও করিয়! ধুমধাঁমে কালী পুজা হইতেছিল এমন সময়ে গোকুলের 
এক গ্রপ্রঃর করত গিয়া! কুমার গৌরচন্্রকে সংবাদ দিল যে খিজমত আলি 
ইর্শানী খাজনা লুট করিয়া সদলে নৌকাপথে পলাইতেছে। গৌরচন্্র অতিশয় 
ব্স্ত হইয়। তাহাদিগকে ধরিবার চে! করিলেন। সিপাহীগণ অস্ত্রে 
শন্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া নৌকারোহণে চারিদিকে ছুটিল। রাজবাড়ীতে 
ও গোকুলের নিকট সংবাদ দিবার ভন্ত দ্রুতগামী অশ্বারোহী প্রেরিত হইল। 
ফৌজদার কাঁমতাঁর খণার নিকটও সমাচার পাঠান হইল। এদিকে পিজমতের 


৩১২ সামাজিক ইতিহাস। 


লিখিত চিঠি পাইয়া কামতাঁর খা! খিজদতকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য দিপাহী সর্দার 
গাঠাইয়া স্বয়ং গৌরচন্দ্রের বাসায় যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে কুমার সাহেবের 
দূত সহ তাহার সাক্ষাৎ হইল। সহরে মহা হুলুস্থল পড়িয়া গেল। সংবাদ 
পাইয়া রূপেন্্রও মেই আড়াই প্রহর রাত্রির সময় অনার হইতে বাহির হইয়া 
দ্বারে বদিলেন। গৌর, কামতার ও অপরাপর প্রধান অগ্রধান লোকেরা 
দৌড়িয়! দর্বারে আদিলেন। গৌরের প্রেরিত দূত মুখে সংবাদ পাইয়। গোকুল 
যেন কিছুই জানেন না এই ভাবে বিশ্বয় গ্রকাশ করিলেন। পৃজা নির্ববাহের 
ভার অন্ঠের উপর গ্যন্ত করিয়া গোকুল দ্রতপদে রাজ দর্বারে চলিলেন এবং 
পথে তাহার জন্য হাতী পাঙ্থী প্রস্তুত দেখিয়া! পান্ধীযোগে সেই তৃতীয় প্রহর 
রাত্রে দর্বারে উপস্থিত হইলেন। 

গোকুল যের্ূগে খিজমতকে বিনাশ করিয়াছেন তাহা রা, গৌর, কামতার 
থ, গুরু, পুরোহিত কেহই জানিতেন না। তাহাদের সকলেরই বিশ্বাস ইর্শানী 
থাজানা লুট করিয়৷ খিজমত পলাইয়াছে। কামতার খ! খিজমতের চিঠি 
বাহির করিয়! দিলেন। তাহা দেখিয়া সকলেই থিজমতের নানা প্রকার নিন্দা 
করিতে লাগিলেন। গোঁকুল যেন দর্বারে আসিয়াই এই বৃত্তান্ত প্রথম জাঁনিলেন 
সেই ভাবে রতনের উপর ঠেস দিয়া কথ! বার্ভা কহিলেন। 

পর দিন লকালে কালী প্রতিমা সহ ঘটাদি বিসর্জন কর! হইল। থিজমত ও 
ভৎসঙ্গীগণের মৃতদেহপূর্ণ কলসীগুলি ঞইরূপে বিসঙ্জিত হওয়ায় এই হত্যা- 
কাণ্ডের বিষয় কেহই জানিতে পারিল না । কোথাও থিজমতের অনুসন্ধান 
মা পাইয় অনুসন্ধানকাঁরী দিপাহীগণ ক্রমে সকলেই নিগ্ষল গ্রযত্র হইয়া ফিরিয়া 
আদিল। থিজমতের সম্প্কাঁয় সমস্ত লোক রাজীজ্ঞায় ভাদুড়ীরাজ্য হইতে 
নির্বামিত হইল। তৎসক্ষে রতনের উপরও রাজার অবিশ্বাস জন্মিল। ভাঁচুড়ী- 
রাজ্যে গোকুলের একাধিপত্া পুনরায় সংস্থাপিত হইল। রাঁজনীতিজ্ঞদিগের 
ধর্মজান স্বার্থপরতার অধীন। গোকুল কৃতকার্য হইয়া পরমানন্দ লাভ 
করিলেন। তিনি যে বিশ্বাথাতকতাপূর্বক নিমন্ত্রিত থিজ্রমতকে বিনাশ 
করিলেন দে পাপ হেতু তাহার মনে কিছুমাত্র অনুতাপ হই না । 
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দে. ানজ কৈফিয়তে জানাইলেন যে_্নপাঁব নাজিমের বাদশাহী 
হাত। তীহার ব্যয় বাঁছুল্যে রাজস্ব সমন্তই ব্যয় হয় । আঁমি অধীন চাকর। 
শাহজাদার ব্যয় কম করা আঁম।র নাধ্য নয়। সুতরাং অতি অল্লাংশ মাল- 
গুজারী হুজুরে প্রেরিত হয়।”» 


* আজিম ওশ্বান এত আঙোদ এমোদ লিপ্ত হইয়া অপব্যর করিতেন যে তাহ! সংবাদ-পত্রে 
গাঠ করিয়া উরংজীব বিশেষে বিরক্ত হইয়। ঠাহাকে পত্র লেখেন,_ 
“চিরা এ জাফরাণি বারসর ও হোল! এ এর 
গীওয়ানি দারবর সেলে সরিফ চেহেল ও শাস 
আফরি রেস ও ফস।" 
অর্থাৎ গীত ও গোলাপী পরিচ্ছদ ছ-চলিশ বৎমরের শশুর সহিত শোভা পায় না। 
আজিম ওশ্বানের সওদা খাস ও সওদ। আম নামক ক্রয় বিক্রয় প্রথা প্রবর্তন অর্থাৎ, বিদেশীয় 
বাণিজাদ্রব্য বঙ্গদেশে আনীত হইলে তিনি সে নমুদয়ের একমাত্র মওদাগর হওয়াতেই তিনি 
ওরংজীবের বিশেষ বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। 


১৬ ৪৭ লেন। 
মোগল রাজত্বকালে স্ুরাট ভারতবানীর একট প্রধান বন্দর ছিল। ভারত- 
বামী মুদলমানেরা হজ, অর্থাৎ মক! মদিনা তীর্থ দর্শন জন্য এই বন্দরে আগিয়া 
জাহাজে উঠিত। এই স্থানে বাদশ্মুহী রণতরীর আড্ডা ছিল। দিল্লী, আগর! 
ও গ্োলকুণ্ডা ভিন্ন স্ুরাটের তুল্য সমৃদ্ধ নগর ভারতবর্ষে আর ছিল না। 
মুণিদকুলী স্ুরাটের কাজীর অনুগ্রহে বাদশাহী রণতরীসমূহের জমানবিশী 
কর্ণ পাইলেন। তিন বৎসর কাল স্ুুচারুরূপে ও স্বল্পব্যয়ে সেই কার্ধ্য নির্বাহ 
করায় তাহার প্রতি সম্রাটের প্রচুর অনুগ্রহ হইল। 

।  ওরংজীব সম্রাট শাহজাহানের তৃতীয় পুর ছিলেন। সরলভাবে চলিলে 
তিনি সম্রাট হইতে পারিতেন না । শাহজাহান ও তাহার জোষ্ঠ পুত্র দারা 
শেকো মুসলমান ধর্ম মানিতেন না, এবং মুসলমানদিগকে বিশ্বী₹ও করিতেন 
না। তীহাঁদিগের অধিকাংশ পত্ধীই হিন্দু রাজকুমারী ছিল। কর্মচাঁরীগণেরও 
অধিকাংশ হিন্দু ছিল। হিন্দু বেগমদিগের নামে বাদশাহী ব্যয়ে হিন্দু পৃ! 
পর্ববাদি চলিতে ছিল। শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুজা মুসলমান ধর্ম মানিতেন 


গুরংভীবের মুসলমান-প্রীতি। ৩১৫ 


ধটে কিন্তু মুসলমান ধর্ম বিরুদ্ধ স্থুরাপান করিতেন । ধর্থে তাহার গৌড়ামী ছিল না, 
এবং হিন্দু মুসলমান উভয় জাতীয় কর্পচারীদিগকেই সমান জ্ঞান করিতেন। 
সমাটের চতুর্থ কুমার মোরাদ সর্বাপেক্ষ! বলবান, সাহসী, অহঙ্কারী এবং নির্বোধ 
ছিলেন । মোরাদের কোন ধর্মে আন্তরিক খিশ্বাম ছিল না, ভিনি প্রায় নাস্তিক 
ছিলেন, কোন ধর্মই মানিতেন না। ইশ্বর ও পরকালের অস্তিত্ব স্বীকার 
করিতেন না। হিন্দু মুদলমান.উভয়ের প্রতি তাহার সমদৃষ্টি ছিল। সম্রাটের 
তৃতীয় পুত্র গুরংজীব সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ও দূর্বল ছিলেন। তিনি মনে 
করিয়াছিগেন যে তিনি মুসলমান ধর্মে একান্ত ভক্তি দেখাইয়। মুপলমানদিগকে 
দ্বপক্ষ করিবেন এনং তাহাদের সাহায্যে সম্রাট হইবেন। তদ্বিন্ন সাম্রাজ্যলাভের 
আর অন্য কোন উপায় নাই। মুসলমান ধর্মে তাহার আন্তরিক ভক্তি 
বিশ্বীও ছিল বিস্ত স্বার্থলাভ উদ্দেশ্তে ভদপেক্গা সমধিক গৌঁড়ামী দেখাইতেন 
এবং নিজ গিতা ও ভ্রাতাদ্দিগকে কাফের অর্থাৎ বিধন্মী বলিয়া প্রকাশ করিতেন। 
তাহার সাস়াজালাত কালে এই উপায় গ্রচুর উপকারী হইয়াছিল। কিন্ত 
অবশেষে সেই উপায়ই মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংণের হেতু হইল। পাঠান ও ভারত- 
বীর মুলমানেরা প্রায় মমস্তই মোগলদিগের বিপক্ষ ছিল। তুরাণী মুসলমান- 
দিগের মধ্যেও উজ বক ও মেলজাক জাতি মোগল বিদ্বেষী ছিল। মোগলেরাও 
পরম্পর বিদ্বেধী এবং বিলাঁদী হইয়াছিল। মোগল সাম্রাজ্য প্রধানতঃ রাজপুত 
কষত্রিয়দিগের বুদ্ধি বিক্রমেই উন্নত ও বর্দিত হয়। ওুরংজীব বহু চেষ্টা করিয়াও 
সমস্ত মুপদমানদিগকে স্বপক্ষ করিতে পারেন নাই অথচ তাহার অনুচিত 
গৌঁড়ামী দৃষ্টে রাজপুত, মহারাষ্ট্র, শিখ, জাঠ প্রস্থৃতি নান! জাতীয় হিন্দুগণ 
বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, তক্জন্ত অরকাল মধ্যেই পরাক্রাস্ত মোগল সা'ম্রাঙ্গ্য নিশ্রাভ 
হইয়। গেল। 

ওরংজীব হিন্দু কর্মচারী ছাড়ায়! তৎপরিবর্তে মুসলমান নিযুক্ত করিতে 
সর্বদাই ইচ্ছ! করিতেন কিন্ত তিনি জানিতেন থে মুদলমানের! অতিশগ অপবায়ী 
ও বিলাঁনী। তাহাদের হাতে টাক] পড়িলে তাহারা অমনি খরচ করিয়! ফেলে, 
আর আদায় হয় না। এজন্য তিনি দায় ঠেকিয়া অর্থ সম্বন্ধীয় কার্যে অধিকাংশ 
হিন্দু কর্মচারী রাখিতেন। দেওয়ান অর্থাৎ অর্থ-সচীবগণ সমন্তই হিন্দু ছিল। 
এক্ষণে ত্রংঘীব দেখিলেন মুর্শিদকুলী খ! গৌঁড়া মুসলমান হইয়াছে অথচ 


কন 


৩১৬ সামাঞ্জিক ইতিহান। 


হিন্দুস্তান জন্ মায় বায় বেশ বোধ আছে। এমপ্ত সমাট মুগিদকুলী খীকে 
প্রথমতঃ মালব দেশের দেওয়ানী পদে নিষুক্ত করিলেন । তাহার পর উড়িষ্যায় 
এবং 'অবশেষে ১৭০১ গ্ী্াৰে বাঙ্গাায় নবাব দেওয়ান করিয়! পাঠাইলেন। 

মুর্দিদকুলী বাঙ্গালার স্থমার জমা! প্রন্ৃতি কাগজপত্র পরীক্ষা করি! 
কোনরূপ জরীপ বন্দোনস্ত ব্যতীত জমিদারগণের জম বৃদ্ধি করিলেন । তাহাতে 
বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িয্যার মালগুজারী এক কোটা টাক! বৃদ্ধি হইল এন' 
দেই টাকা! আদায় জন্য প্রতি বৎসর সমান চাঁরি কিন্তী ধার্য হইল। 
কিস্তীর শেষ তারিখে কোন জমিদারের মালগুজারী বাকি থাকিলে অমনি 
তাহার জমিদারী নিলাম করিবার নিরম হইল। জমিদারী নিলাদ 
দ্বারা সমস্ত বাকি শেষ না হইলে দণগুক দ্বারা জনিদারগণকে গ্রেপ্তার 
করিয়া বাকি আদায় করা হঈত এবং নাকি শোধ না করিতে পারিলে সেই 
জনিদ্বারকে মলমূত্র পুর্ণ কুণ্ডের মধ্যে কোমর পর্য্যন্ত ডুপাইর়া দাড় 
করিয়া রাখা হইত। নূতন দেওয়ান নিজ কার্ধাদক্ষতা দেখাইবার জন্য এইনপ 
কঠোর উপায়ে সেই বদ্ধিত মালগুজারী আদায় করিতে লাগিলেন। পুর্বে 
ব্রাঙ্মণ, ক্ষত্রির, নৈগ্ঘ, কারস্থ এবং মুসপম|ন ভিন্ন অন্য কোন জাতীয় লোক 
জমিদার হইতে পারিত না। এক্ষণে নিপামে খরিদ করিয়া যে কোন লোক 
জমিদার হইতে লাগিল। তাহাতে পুরাতন ভূইয়াদিগের মহা কষ্ট ও বিপদ 
উপস্থিত হইল। অনেকে মান সম্ত্রম রক্ষার্থে একবারে সর্বস্বান্ত হইল। 
অনেক জমিদার চুরি ভাঁকাতি প্রস্থীতি অসছপায় মবলম্বনে অর্থ সংগ্রহ করিয়া 
মালগুজারী চালাইতন বাধ্য হইলেন। তাহাতে জমিদার শব্দ ঘৃণিত হইয়া 
উঠিল। 

নুতন দেওয়ান যেমন আয় বৃদ্ধি করিলেন ব্যয় তেদনি কমাইলেন। তিনি 
বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষার সমস্ত ব্যয় কেবল মার ৪২,০০*০*২ টাকা বরা 
করিলেন। আর নবাব নাঁজিমের নিজ ব্যয় জগত মাসিক কেবল মাত্র ১০,০০০২ 
টাক বরাদ্দ করিরা শাহজাদা অ।জিম ওশ্ানকে জানাইলেন। তাহাতে 
শাহজাদা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে, “তোমার মাসিক পাঁচ টাকায় চলে, আমার 
পাচ হাজার টাকার কমে দ্বিন চলে না।৮ উভয়েই সমাটের নিকট নাপিশ 
করিলেন। 


'রামজীবন রায়। ৩১৭ 


সম্রাট নাজিমের প্রত্যহ ১০০০২ টাকা! খরচা বরাদ করিয়া দিলেন। 
তাহাতেও কিন্তু তাহার ব্যয় পৌধাইত না। তজ্জন্থ তিনি নানারূপ মিথা! 
থরচ লিখিয়! নিজের আঁ় বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেন। কিন্তু দেওয়ান তাহ! মঞ্জুর 
করিতেন না। সেই হেতু নাজিম ও দেওয়ানের মধ্যে সম্ভাব ছিল না। 
রাজা দর্পনারায়ণ উভয়েরই সহিত সম্ভব রাখিতেন এবং উভয়ের বিবাদ. মিটাইতে 
চেষ্টা করিতেন। 


চতুর্বিৎশতি অধ্যায়। 


রামজীবন ও রথুনদ্দন।__কাননগু দর্পনারায়ণ। 


যে দেশে জাতিভেদ নাই তথায় যাহার ধন বেশী তাহারই মান বেশী। 
হিন্দু সমাজে কেবল ধন বেশী হইলেই মান-মর্যযাদা বেশী হয় না বটে কিন্ত 
ধনের ক্ষমতী হিন্দুৎ সমাঁজেও নিতান্ত কম নহে। ধন দ্বার নান! প্রকার 
সংকার্ধ্য করিয়া হিন্দু সমাজেও সম্মান বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। আবার 
ধনাভাবে হিন্দু সমাজেও মর্ধ্যাদা রক্ষা করা যায় না। ভাগ্য পরিবর্তনে 
ব্রাঙ্মণেরও যে সম্মানের কতদূর হাঁ বৃদ্ধি হতে পারে মহারাজ রামজীবনের 
বংশাবলী তাহার উৎরুষ্ট উদাহরণ । রামজীবন দৈত্রগাই প্রিদ্ কুলীনের 
বংশধর। কিন্তু লক্ষীর অককপার তাহার পূর্ব পুরুষগণ নি কোলীন্ত মরধ্যাদা 
রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাহারা ক্রমে কষ্ট শ্রোত্রিয় হইয়াছিলেন। 
এই গোষ্ঠীর কেহ কেহ অপরষ্ট শুদ্রাদির দান গ্রহণ করিয়! শুদ্র যাক বর্ণ 
ব্রাহ্মণ হইয়া! গিয়াছে। আবার যখন ভাগ্য পরিবর্তনে তীছাদিগের প্রতি 
লক্ষ্মীর সৃষ্টি হইল তখন তাহারা শোত্রির কুলের শিরোমণি এবং সমাজের 
নেহ। হইলেন। কিন্তু যে কুল মর্যাদা হারাইয়াছেন বিপুল ধনশালী হইয়া 
মে কুলীনত্ব পুনলগীভ করিতে পারিলেন নাঁ। হিন্দু সদাজে ত্রান্মণ সর্ব 
শ্রেষ্ঠ। ধনাভাবে ব্রাহ্ছণ অপদগ্থ ইন বটে কিন্থু তখনও ব্রাক্ষণের জাতিগত 


৪১ 


৩১৮ সামাজিক ইতিহাস। - 


শ্রেষ্ঠতা একবারে বিনুপ্ত হয় না।  ব্রাঙ্ষণ দরিদ্র হইলেও অপর বর্ণের 
নিকট ত্রাক্ষণ বলিয়া পুজ্য। আবার ধন বৃদ্ধি দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি হইলেও 
জাতিগত মান-মর্ধ্যাদা একবারে অতিক্রম কাঁরতে পার! যায় না। এমন 
কি ত্রান্মণের মধ্যেও যে কুল-মর্ধাঁদার ইতর বিশেষ্ব আছে ধনাধিক্যে তাঁহার 
অন্যথ! হইতে পারে না। অর্থাভাবে কুলীন অবনত হইয়া শ্রো্রয় বা কাপ 
হইতে পারেন কিন্তু যে কুল-মর্ধ্যাদাী একধার নষ্ট হষ্টযাছে বহু অর্থ ব্যয়েও 
তাহার পুনরুদ্ধার হয় না। ধন বৃদ্ধি হেতু সম্মান বৃদ্ধি হয় বটে কিন্তু তদ্দারা 
কোন শ্রোত্রিয় পুনরায় কুলীন বা কাপ হইতে পারেন ন1। ফলতঃ অন্ান্ঠ 
জাতি 'অপেক্গা আধ্যজাতি মধো ধনের ক্ষমতা কিদৎ পরিমাণে কম 
বটে। ৃ 

বর্তমান নাটোরের ন্যনাধিক এক ক্রোশ পুর্ব দিকে আমহাটী গ্রামে কাঁম- 
দেক পাঠক নামে এক দরিগ্র ত্রা্গণের বাদ ছিল! একটাকিয়ার গ্রদত্ত ৮/ 
বিঘা ব্রঙ্গত্র এবং তিন খানি খড়ের ঘর ভিন্ন ঠাহার অন্ত কোন সম্পত্তি 
ছিল না । ভিনি যাজনিক ব্যনপায় কঞ্ধিতেণ কিন্তু পণ্ডিত ছিগ্গেন না। তিনি 
খণগ্রস্ত ছিলেন কিন্তু খণ পরিশোদের তাহার কোন উপাঁর ছিল না। 
রামজীবন ও রবুবন্দন দেই দরিদ্র ব্রা্দণের পুত্র। অতি সামান্ত কারণে পিতা 
কর্তৃক তিরঙ্কৃত হইয়া অর্থোপার্জন কামনায় রামগীবন ও রদুনন্দন পৃঠিযা় 
তাহাদের ভগিনীপতি রক্ধেশ্বর চক্রবর্তীর নিকট গেলেন। রত্রেশ্বর পু'ঠিার 
রাজ দর্পনারায়ণের পৃজারী ছিলেশ। কাব্যবশতঃ ভিনি কয়েক মাসের 
জন্য ছুটির প্রার্থী হওয়ার রাগী তাকে প্রতিনিধি দিলে ছুটি দিতে স্বীকার 
করিলেন। তজ্জন্ত রত্বেশ্বর তাহার অনুপস্থিতি সময়ে কার্যানির্বাহের 
প্রতিনিধি যোটাইবার জন্য চেষ্টিত ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে রামজীবন ও 
রঘুনন্দন তাহার নিকট উপস্থিত হওয়ায় রক্রেশ্বপ অতিশয় আগ্রহ পূর্বক 
শ্ালকঘবয়কে সহর্দনাঁ করিলেন এবং ভাহাদিগকে গ্রতিভূ রাখিয়া নিজ গৃহে 
গমন করিলেন। ৃ 

যাহাদিগের উন্নতি না মবনতি হইবে তাহাদিগের সেই দশা উপস্থিত 
হইবার পূর্ববর্তী ঘটনাধলীর অধিকাংশ স্থান যেন অনালোচিত পূর্ব ভাঁবে 
আপনাপনি শ্রেণীবদ্ধ সোপানের স্তায় ঘটিতে থাকিয়া পরবন্ী অবস্থার 


রামজীবনের পু'টিয়ার কশ্মপ্রাপ্তি। ৩১৯ 


অনুকুলহা করিতে থাকে । তাদুশ সুযোগ ব্যতীত কেবল মাত্র নিজ চেষ্টার 
কেহই মহোন্নতি লাভ করিতে পারে না। এই নন্তই লোকে “ভাগা বা 
প্রারদ্ধ” স্বীকার করিতে বাঁধ্য হয়। রাঁমজীব্ন ও রথুননন যা-ই মাত্র পুঠিয়া 
গেলেন অমনি চাঁকরী পাঈলেন তজ্জন্ত তাঞনের কোন উমেদারী করিতে 
হইল না। তীঙ্থার। তিন দিন মাত্র কর্মী করিবার পর তাহাদের মস্তকে মিত্র 
দেখিয়া রাঁছা! দর্পনারায়ণ জানিতে পারিলেন যে তাহারা মহারাজ! হইবেন। 
' দর্পনারায়ণ অমনি সেই ভ্রাতৃদ্বকে তংকাঁপীন রান্সভাঁষা পড়াইতে লাগিলেন 
এবং তীহা'দগকে রাজপুলের সকার সমাদরে রাখিলেন। 
রাঁমজীবন নিজ সাংসারিক দ্বরবস্থ। ও পিতামাতার কষ্ট স্মরণ করিয়া সর্বদা! 
দুশ্চি্ায় মগ্ন থাঁকিতেন। তজ্জগ্ঠ তিনি বেশী দিন পড়া শুন! করিতে পারিলেন 
না। রাজা দর্পনারার়ণের নিকট কর্ম প্রার্থী হঈলেন। রাজা কহিলেন, 
“তুমিকিছু দিন কষ্ট স্বীকার করির! পড়া শুনা কর তাহাতে তুমি মহারাজ! হইতে 
পারিবে ।'? রামভীবন কগিলেন, “আনি ততদুর আশা করি না। যদি হুজুরের 
অনুগ্রহে আমি পিতা মাতাঁর কষ্ট দূর করিতে পারি ভাহাই 'আমার মহারাজ! 
ভ'দয়া অপেন্ছা অধিকতর সুখ প্রদ।” রাগ তাহার কথায় তুষ্ট হইয়া তাহাকে 
নিজ জমিদারী সেরেস্তার জমার মুন্ুরীগিরি কর্ষ্বে মাপিক ৭২ টাকা বেতনে 
নিষুক্ত করিলেন। 
পু'ঠিরার জমিদারী ণন্করপুর পরগণার ছনি ভাল অগচ থাকার খানার 
পরিমাণ অতি কণ সুতরাং প্রজাগণ সুখী ছিল। এএং তথায় জধ্দারের আমল1- 
গণের বেশ উপরি-প্র(প্থি হিণ। রামগীবন কোনরূপ অদছৃপায়ে প্রজাগণের 
অর্থ-শোষণের চেষ্টা করিতেন না ॥ তথাপি তীহার মানিক প্রায় ত্রিণ টাক! 


ককথিত আছে, একদা! মধ্যা নদয়ে রাজ! দর্পনারায়ণ ঠাকুর-দর্শনার্থে দেখমন্দিরে খাইয়া 
দেখিলেন তীহার পুজারী রামজীবন ও রঘুনন্দন গভীর নিদ্রায় অভিভূত আছে এবং দুইটি 
গোক্ষুর সর্প ফণা বিস্তার করিয়া! মন্দিরের জনালার ভিতর দিয়া মাসিয়। তাহাদিগের কপালে 
পতিত কৃয্যরশ্শি ছত্ররূপে নিবারণ করিতেছে। তদ্দর্শনে তিনি বুঝিতে গারিলেন যে কালে এই 
ছুইটি যুবক মহারাজ চ্রবন্ত হইবে । তখন ভিনি তাহাদিগকে ডাঁকাইয়। প্রতিত্ঞা। করাইলেন 
যে, কালে তাহার। রাজ। হইলে পঁঠিয়ার কোন সম্পত্তি গ্রহণ করিবে না। যুষকন্ধয় সেইরূপ 
প্রতিজ্ঞা করিলে রাগ তাহাদিগকে তৎকালীন দীক্রভা! গারদী শিক্ষ| দেওয়াইতে লাগিলেন | 


ত২৪ সামন্জক ইতিহাস। 


উপরি-যাপ্তি হইত। তন্তান্ত আমলাদিগের প্রাপ্তি মপেক্ষাককত অনেক বেশী 
হইলেও তাহাদের অনেকেই অতিশয় অপব্যয়ী 'ও অনদ্ধায়ী ছিল। সেই জন্য 
তাহার! প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াও ধনবান হইতে পারে নাই। রামজীবনের 
যেমন কোন অসুপার্জন ছিল না তেমনি কোন অসধ্যয়ও ছিল না। তিনি 
দয়ারাম নামক * একটি তিলী বালককে মাসিক ॥* আঁন| বেতনে চাকর রাখিরা- 
ছিলেন। তিনি নিজে পাক করিয়! খাইতেন এবং অতি সামান্ত ধুতী চাদর 
বাবহার করিতেন। অথচ ক্কপণাঁশয়ও ছিলেন না। তীহার বাঁদায় কোন 
অতিথি ব| ভিক্ষার্থী গেলে তিনি তাহাকে বিমুখ করিতেন না। এই ভাবে 
ছুই বৎনর চাকরী করিয়া তিনি পিতার সমস্ত খপ শোধ করিলেন। নিজ বাড়ী 
ঘর ভাল করিলেন। নিজে বিবাহ করিলেন এবং রঘুনন্দনেরও বিবাহ দিলেন। 
তাহার পিতা মাতার আহলাদের সীম! থাকিল না। এদিকে রাজা দর্পনারায়ণও 
তাহার কাজ কর্মে মনোযোগ ও সচ্চরিত্রতা দৃষ্টে অতিশয় তুষ্ট হইলেন। 
রামনীবন সাংসারিক ছুরবস্থা অপনয়ন করাতৈ রধুনন্দনের কোন দুশ্চিন্তা 
থাকিল না। তিনি বুদ্ধিমান ও মেধাবী ছিলেন তৎকালে পারসী বিদেশীয় 
ভাষ! বলিয়! গণ্য ছিল না। বাঙ্গালা ভাষার মধো এক চতুর্থাংশ শব পারসী 
মূলক ছিল। রঘুনন্দন চারি বসর কাল দৃঢ় মনোযোগ পূর্বক পাঠ করিয়া 
পারণী ভাষায় সম্পূর্ণ বাৎপন্ন হইলেন। তখন রাজা! দর্পনারারণ সুপারি 
করিয়া তাহাকে মামিক ৫০২ টাঁকা বেতনে মীর মুনপী পদে নিযুক্ত করিয়া 
বাঙ্গালার তাৎকালীক রাজধানী ঢাকায় পাঠাইলেন। 
রামজীবন ও রঘুনন্দন উভয়েই স্ুন্দরাক্কৃতি ছিলেন। রামজীবন দীর্ঘকায়, 
বলবান ও ধর্মশীল ছিলেন। তীহার বিতাবুদ্ধি কম ছিল। পক্ষান্তরে রঘুনন্দন 
মধ্ামাঁকৃতি, বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং সম্পূর্ণ বৈষয়িক লোক ছিলেন। যাহাতে 
ধন বা গ্রতিপত্তি লাভ হয় রথুনন্দন তাহাই করিতেন) তাহাতে ন্ভায় অন্তায় 





* কথিড আছে, রামজীবন একদা। চলনবিলে ভ্রমণ করিতে ছিলেন, এমন সময় সহনী 
কমল গ্রামের একটা বালকের দিকে তাহার দৃষ্টি আৰৃষ্ট হয়। বালকটা রূপবান ছিলেন। 
রামজীবন ছুইটি কথায় বুঝিতে গাঁরিলেন, সে যেমন রাপবান, সেইরপ প্রতিভাশালীও বটে। 
গগগ্রাহী রামজীবন যখন জানিতে পাঁরিলেন, বালকটা পিতৃমাতৃহীন, তখন ঠাহাকে নৌকায় 
ছুলিয়। নাটোরের রাঁজতবনে আনিয়া! পুক্রনির্ব্িশেষে প্রতিগালন করেন। 


কামনগড দর্পনারায়ণ। ৩২১ 


কিছুই দেখিতেন না। চরিত্রগত এরূপ বৈষম্য সত্বেও উভয় ভ্রাতার মধ্যে 
বিলক্ষণ সন্ভাব ছিল। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে দৈনিক একহাজার টাকার বাদশাহজাদার 
ব্যয় কুলাইত না । এজন্য তিনি নানা প্রকার মিথ্যা! খরচ লিখিয়া আয় বৃদ্ধির 
চেষ্টা করিতেন। দেওয়ান মুর্শিদকুলী তাদৃশ বায় মুর করিতেন না। ভজ্জপ্ঠ 
আঁজীম ওশ্মান প্রচুর খণগ্রস্ত হইগলাছিলেন। রুনদান মীর মুন্দী হইয়া রায় দর্প- 
নারায়ণের আদেশ মত বারংবার নাঁজিমের নিকট যাতায়াত করিতেন। দেই 
সুযোগে তিনি নাজিমের কতক প্রিয় হইয়াছিলেন। দেওয়ানের মোহর হস্তগত 
করিতে কাননগু দর্পনারায়ণ* ও রথুননদনের বিলক্ষণ সুযোগ ছিল। রঘুননদন 
নাজিমের অনুরোধে দেওয়ানের ও কাননগুর মোহর চুরি করিয়া নাজিমের জমা 
খরচে ছাঁপ দিয় দিলেন এবং পুনরায় মোহর আনিয়া যথাস্থানে রাখিয়া 
দিলেন। দেওয়ান এই বিষয় কিছুই জানিতে পাঁরিলেন না। নাছিম দেই 
সুযোগে সম্রাটের নিকট সাড়ে চৌদ্দ লক্ষ টাক! অতিরিক্ত খরচ মঞ্জুর করাইয়। 
্টলেন। তত্দীরা ভিনি খণদায় হইতে মুক্ত হইয়া রঘুনন্দনকে রায়-রাইয় 
পদে নিধুক্ত করিলেন। 

সমাট উুরংজেব পৌব্রের জমা খরচ ম্জর করিলেন বটে কিন্তু খরচ 

বেণী বেশী দেখিয়া সেই সকল স্থান চিহ্নিত করিয়া কৈফিয়ত জন্য দেওয়ানের 
নিকট দেই জম! খরচ পাঠাইয়া দিলেন। দেওয়ান সেই জমা থরচে নিজ 
মোহর দৃষ্টে নিজ কর্মচারীগণের গ্রুতি বিশেষতঃ দর্পনীরায়ণের প্রতি সন্দিহান 
হইলেন। তীহার অজ্ঞাতসারে তাহার মোহর মিথা| হিসাবে ছেগ্ত হইয়াছে, 
এ কথ! প্রকাশ হইলে সমাট তাহাকে অসাবধান ও 'ধোগ্য লোক বলিয়া 
বিবেচনা করিবেন এই ভয়ে ুর্শিদকুলী প্রকৃত ঘটনা! প্রকাশ করিলেন না। 
যোহর অঞ্চলে ও উ্ভিষ্যার বিদ্রোহ হেতু খরচ বেশী হইয়াছে প্রকাশ করিয়া 
দেওয়ান বাদশীহের নিকট কৈফিয়ত দিলেন। কাননগ দর্পনারার়ণ নিজের 
প্রতি দেওয়ানের আসস্তোষ বুঝিয়। কর্ম ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিলেন কিস্ক 

* পঠিযার রাঁজ। দর্ণনারায়ণ ব্রাহ্মণ আর কাননগ্ত দ দনারারণ কার। একই সমক্ষে 
এক নামের ছুই ব্াক্তিকে একজন বলিয়া ভ্রম হয়। দেওয়ানের অধীন রাজস্ব বিভাগের কর্মচারী- 
গণ কাননগুনামে পরিচিত িলেন। কাননগু শৰের প্রনৃত অর্থ নিয়মপদ্ধতির ব্যাখ্যাকাদী। 


৩২৯ সাগান্গক ইতিহাস। 


দেওয়ান তাহাকে সুকৌশলে অপহত্যা* করির! নিগের কুটু্ঘ এবং একান্ত 
নরাধম রেজ| খাঁ নানক এক ব্যক্তিকে নায়েব দেওয়ানন্ধপে নিযুক্ত করিলেন। 
এই নায়েব দেওয়ানের মালগুজারী আদায় স্বন্ধে কঠোরতা৷ ইতিহাসে চির- 
প্রসিদ্ধ। 


এই সময়ে রামজীবন পু'ঠিয়াতে জমানবিপী করিতেছিলেন। একদিন 
পৃঁঠিয়ার দেওয়ান চণ্ডী রায় রামঞ্জীবনের ঠিসাবে একটি ভূল দেখিয়া কহিলেন, 
“বাঁপু হে! তোমার মুহুরী দেখ এই একটা তুল করেছে, এমব তোমার দেখা! 
এবং সারিয়। লওয়! উচিত।” রামজীবন বিনীত ভাবে কহিলেন, “কর্তা ! 
আমার অপরাধ মাফ করিবেন, এ ভুলটি মুহুরীর নয়, আমি নিজেই ভুলিয়াছি। 
ভবিষ্যতে আমি সাবধান হইব ।৮ তীহার কথা দেওয়ানজী হাপিলেন এবং 
অগন্তান্ত পোকেরাঁও হাঁপিল। একজন 'আমল] শিদ্রপ করিয়া কহিল, “ওহে 
রামজীবন ! ভোমার মত বেকুফ (নির্বোধ) আমি কোথাও দেখি নাই। 
লোকে নিজের দোষ অন্তের উপর দিতে চেষ্টা করে আর তুমি এমন নির্বোধ 
যে আপন হইতে দোষ স্বীকার কর।” রামন্ীৰন কহিলেন, “আমি মিথা। 
প্রতারণ| করিয়া নিজের দোষ অন্যের উপর চাঁপাইতে চাহি না| বিশেষতঃ 
যাহারা আমার অধীন তাঙ্গাদের উপর খবথা দোষ আরোপ করা ধন্ম 
বিরুদ্ধ ।” সেই আমলাঁটি আবার কহিল, “ওহে রামজীবন, তুমি তে! তীর্থ 


* গোলাম হোঁদেন ও ইয়ার, সাহেব এভৃতি ইতিহাসিকগণ উল্লেখ করিয়াছেন যে, 
এক সময়ে কাননগু দর্পনীরাযণ কাগজে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় মুখিদকুলী খ 
ডাহার উপর অমন্থষ্ট হইয়াছিলেন এবং গাহীর প্রতিশোধ লইবার জন্য চেষ্টিত ছিলেন । 
তিনি দর্পনারার়ণকে অধিক কাধ্যতার দিয় দুর্ণমগ্রন্ত করতে মনন করিলেন, কিন্তু তাহাতে 
দর্পনারায়ণের কাঁ্যতংগরত। দেখিয়। পরে ক্রমশঃ তীহার ক্ষমত! হীপ করিয়া রাজন্য সঙন্ধীয় 
হিনাব তলব পূর্বক তাহাকে কাঁরারুদ্ধ করিয়! তদবস্থায় বছু ক্লেশ দিয়া বধ করেন! 
[১৬৯৭ খষ্টাব] 

+ সৈয়দ রেজা খার সহিত মুর্শিদকুলী খাঁর দৌহিত্রীর (উড়িষ্যার নায়েব নাজিন হ্জাউদ্দিন 
মোহাম্মদ খীর কন্তা। নাফিনীর খানম) বিবাহ হয়। ইনি বাঙ্গালার দেওয়ান সৈয়দ ইক্রাম 
খীর মৃতার পর দেওয়ান হন। 'রিয়াজ-উস-সালাতিন' নামক গ্রস্থে ইহার নাম সৈয়দ 
বর্জিউদ্দিন খ। বলিয়। উপ্লিখিত হইয়াছে। 


রামজীবনের হাঁওজদারী কর্মপ্রাপ্তি। ৩২৩ 


করিতে পু'ঠে এস নাই, রোদ্রগার করিতে আদিয়াছ। এমন সাধু হইলে রোস্রগাঁর 
হয় না। প্রতান্তরে রামজীবন কহিলেন, “আমি ধর্ম বিক্রয় করিয়া রোজগার 
করিতে চাই না, আমি গরীৰ ব্রাহ্মণের ছেলে, ধরা ঠিক রাখিয়! যংকিঞ্চিৎ 
যাহা উপার্জন হয় তাহাই ভাল।” দেওয়ানদী তাহার হৃদয়ের মহত্ব 
বৃনিতে পারিস কহিলেন, “বাপু হে! আমি রাজার কাছে গুনিয়াছি যে তুমি 
মহারাজা হইবে। তোমার চরিত্র তদ্রপই বটে। ঈশ্বর করুন শীঘ্ঘই তোমার 
রাজ্যলাদ হউক।” তিনি ঘার কিছু না বলিয়া নিজেই রামজীবনের তুল 
চুক সাঁরিয় লইলেন। ক্ষুদ্র আমলার উহার ভ্দয়ের উচ্চতা বুঝিতে পারিল 
না। ভাভারা ভীহীকে “মহারাজা মভারাজ।” থলিয়া নানাক্ূপ বিদ্ধপ 
করিত কিন্তু মেই বিদ্রুপ রামদ্ীবনের দর্ঘকাল সহা করিতে হয় 
নাই। একমাঁদ মধোই তিনি রঘুনন্দানের চিটিঘহ নবাঁন নাঁজিমের প্রদত্ত 
চাঁকরীর মনন্দ গাইলেন । তখন নিকাশ দিয়! বিদায় হইয়া রামভীবন পুঠিয়া 
হতে ঢাক! চলিলেন। 

রামগ্রীবন জন্মানধি দীর্ঘকার়, গৌরবর্ণ এবং সুনরারুতি ছিলেন। কিন্ত 
দাতিদ্রা হেত বাল্যকালে কৃশ ও দুর্বল ছিলেন। পুঠিয়ার ফলাহার চির 
গ্রসিদ্ধ। পু'ঠিয়াতে ব্রা্মণেরা গ্রতিমাসে ৮৯৭ দিন মাত্র নি গৃহে আহার 
পরে। মাসের অপ্রিকাংণ দিণইঈ রাঞবাঁড়ীর ফলাহারে কাটির! যায়। রাম- 
ভীনন পাঁচ বংসর কাল পুঠিার ফলাহার নেনে বিলক্ষণ পুষ্ট ও বলিষ্ট 
হট্াঁছিলেন। তৎকালে লাঠী, তলোয়ার, ভর, গুলি চাঁলাইতে গ্রায় সকল 
লোৌকেই জানিত, রাঁমজীবনও তাহা জাঁনিতেন। পুঠিয়াতে চাকরী কর! 
কালে রামজীবন ঘোড়ার চড়িতে এবং বন্দুক ছুড়িহেও শ্িখিরাছিলেন। 
এিকে রদুনন্দন রায়-রাইগ। হইয়াই জোঠ্ের জন্ত নান সরকারে একটি 
উচ্চ কর্মের যোগাড় করিতেছিলেন। কিন্ত সিজের অনীনে গোষ্ঠ ভ্রাতাকে 
চাকরী দিতে তীহার ইচ্ছা ছিল না। এজন্ত সৈনিক বিভাগে একটি 
হাওয়ালদারী কর্ণ রামগ্লীবনকে দিতে রঘুনন্দন শীহজাদার নিকট প্রার্থনা 
করিলেন। অমনি নুগ্রহগ্রনণ নবাৰ সমন দিলেন। রাঁমজীবন বাঁদশাহ- 
জাদার নিকট উপস্থিত হইলে, নবাব তাহার চেষ্ারা দেখেয়াই তুষ্ট হইলেন 
এবং তাহার মাসিক ১০১২ টাকা বেতন ধার্য করিলেন। 


৩২৪ সামাজিক ইন্ডিহান। 


রামজীবন ও রথুনন্দন যেমন বাদণাঁজাদার প্রিয় ছিলেন তেমনি নিজ নিজ 
কার্যেও সুদক্ষ ছিলেন। নবাবের প্রিরপাত্রগণ নানীরূপ অনুচিত উপায়ে 
প্রচুর অর্থ লাভের চেষ্টা করিত। রাঁমভীবনের মেই দৌষ কিছুমাত্র ছিল না। 
কিন্তু- রদুনন্দনের সেই দোষ অন্ন মাত্রায় ছিল। রামজীবন দীর্ঘকায়, 
বলপান্‌, সাহদী, সরল এবং আনোদপ্রিয় ছিলেন। তাহার বিষ্াবুদ্ধি 
অধিক ছিল ন| কিন্তু ধর্মজ্ঞান এবং ভক্তি প্রবল ছিল। রঘুনন্দন মধ্যমা- 
কৃতি, দুর্বল, ভীরু, মিষ্টভাবী এবং গম্ভীর প্ররুতির লোক ছিেন। 
তাহার বিশ্াবুদধি প্রচুর ছিল কিন্তু ধর্মজ্ঞান তত বেশী ছিব না। আকৃতি 
প্রকৃতির অনেক বিভিন্নতা সত্বেও উভয় ভ্রাতার মধ্যে অতিশয় প্রণয় 
ছিল এবং পরম্পরের উপর বিশ্বাদ সম্পূর্ণ ছিল। তাহারা পরম্পরের 
সাহায্যেই উন্নতি দাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহার! যেমন নবাবের প্রিয় 
ছিলেন তেমনি দেওয়ানেরও প্রথম প্রথম প্রিয় ছিলেন। ভজ্ন্ত শাহজাদার 
অনুগ্রহ ক্রমেই বদ্ধিত হইতেছিল। তাহার! যখন রাঙা দর্পনারায়ণের নিকট 
শুনিয়াছিলেন যে তাহারা মহারাজা হইখেন তখন তীহারা সেই কথা অণীক 
্প্রবৎ বোধ করিয়াছিলেন । এখন নবাঁবের অনুগ্রহ দৃষ্টে রাজ্যলাভ অতি 
নিকটবর্তী বণিয়া বুঝিতে পাঁরিলেন। কেনন! আজিম ওখান নিজে বাঙ্গালা, 
বেহার ও উড়িষ্যার নবাব এবং দিল্লীর সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্রের জ্যেষ্ঠ পুন্র। 
তাহার অনুগ্রহে মহারাঙ্গ! হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে। তাহারা স্থযোগ 
গরতীক্ষ। করিতে লাগিলেন এবং স্বন্নকাল মধোই স্থযোগও উপস্থিত হইল। 
রাঁজসাহী গরগণা লালা উদয়নারায়ণ রায়ের জমিদারী ছিল। মুর্শিদকুলী খা 
তাঁহাকে বিচ্যুত করিয়৷ নদীয়ার রাজাকে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন কিন্তু নাজিম তাহ 
রামজীবনকে দিলেন। 

যখন যাহার উন্নতি বা অবনতি হইবে তাহার গার্শবর্তী ঘটনাবলী শ্রেণীবদ্ধ 
সোপানের স্তায় উপস্থিত হইতে থাকে। যে স্থুযৌগমালাঁয় রামজীবন সমস্ত 
বাঙ্গালা দেশের তৃতীয়াংশের অধীশ্বর হইয়াছিলেন তাহার বর্ণনা আরস্তের পূর্বে 
আর ছৃইটি বড়লোকের বিবরণ বলা আবস্তক। ই'হাদের নাম দয়ারাম রায় 


ও সীতারাম রায়। রঃ 


পঞ্চবিংশ অধ্যায়। 
দয়ারাম রায়।--সীতারাম রায়। 

দয়ারাম রায় নরসিংহ নামক এক দরিদ্র তিলীর জোষ্ঠ পুত্র | রামজীবন 
যখন ৭২ টাকা বেতনে মুস্রীগিরি কর্ণ নিযুক্ত হইয়াছিলেন সেই সময়ে তিনি 
দয়ারামকে মাসিক ॥* আট আনা বেতনে পরিচারক রাখিয়াছিলেন। তখন 
দয়ারামের বয়স চতুর্দশ বৎসর মাত্র এবং লেখা পড় কিছুই জানিত না। রাম- 
জীবন হাওয়ালদার হইলে দয়ারাম সাধারণ পরিচারক পদ হইতে উন্নত হইয় 
ভাগারী হইলেন এবং শেখা পড়া শিখিতে আরস্ত করিলেন। বাঙ্গাণাঁভাষা 
জমা খরচ লিখিবার ক্ষমত| হইলে দয়ারাম ভাগ্ারনবিস এবং বাজার-মরকার 
হইলেন। তার মাসিক বেতন তখন ৫২ টাকা হইল। তাহার পর দয়ারাম 
পারসী পড়িতে লাগিলেন। ক্রমে রামজীবনের যখন উন্নতি হইতে লাগিল 
তিনি অমনি দয়ারামকেও উন্নত করিতে লাগিলেন। অবশেষে দয়ারাম ৫৯১ 
পাঁচশত টাকা বেতনে নাটোরের মহারাক্ষের দেওয়ান এবং সর্ব বিষয়ের কর্তা 
হষ্ইয়াছিলেন। তাঁহারই বংশধরেরা এখন দিঘাপাতিয়ার রাজা । 

দয়ারামের নায় অবিচ্ছিন্ন ভাগ্যবান লোক পৃথিবীর ইতিহাসে আর দেখ! 
যায় না। পৃথিবীতে যত লোক উন্নতিলাভ করিয়াছে সকলেরই সময়ে সময়ে 
ভাগ্য বিপর্যয় হইয়াছে। দগ্লারাম অপেক্ষা! অপরষ্ট অবস্থা হইতে শতগুণ 
্রে্টতর অবস্থা অনেকে লাত করিয়াছে বটে কিন্তু কেহই অবিচ্ছিন্ন সৌভাগ্যে 
জীবন কর্তন করিতে পাঁরে নাই। দয়ারামের সুদীর্ঘ জীবন, পরিবর্তনশীল 
জগতের একমাত্র বর্ষিত উদাহরণ। সুযোগ ও সৌভাগ্য চিরদিন দয়ারামের 
অনুচর ছিল। দয়ারাম মহারাজা রামজীবনের একান্ত বিশ্বাস পাত্র এবং দক্ষিণহস্ত 
স্বরূপ ছিলেন। দয়ারাম যখন বে কার্ধ্যে ধাইতেন তাহাতেই কৃতকার্ধ্য হইতেন। 
প্রতিদিনই তাহার কিছু কিছু উন্নতি লাভ হইয়াছে। তাহার কখন কোন বিপদ বা. 

৪২ 


৩২৬ সামাজিক ইতিহাস। 


বিভ্রাট উপস্থিত হয় নাই। অথচ তিনি সেই উন্নতিলাভের জন্য কদাঁচ কোন 
গুরুতর পাপ কার্ষ্যে লিপ্ত হন নাই। 
সক রঙ চি 

সীতারাম রায়ের পূর্বপুরুষগণ গেলা মুখিবাবাদের গিধ না গ্রামে বাদ করিত। 
তাহুর্ল! কি জাতি তাহ! ঠিক জান! যার না। তাহাদের অবস্থা অতি মন্দ ছিল। 
তাহার! পরিচরয্যা, মজুরী এনং কৃষিকার্ধ্য করিয়! কষ্টে জীবিকানির্ব্বাহ করিত। সৃতা- 
রামের পিতামহ হিম! দাঁপ লেখা পড়া শিখিয়। এক জমিদারের পক্ষে থাঁস-বিশ্বাস” 
পদে নবাঁথ দর্ধারে নিযুক্ত হইস্নাছিল। পূর্বে সঙ্গতিপন্ন তালুকদার ও 
মহাজনের! আপনাদের বিশ্বাসী কোন ব্যক্তিকে প্রতিনিধিরূপে রাজ! জমিদার- 
দিগের দরবারে রাখিত। তাহাকে বিশ্বান বা স্ুক্তার বলিত। তেমনি আবার 
জমিদার ও রাজার! নবাব দর্ধারে নিজ নিজ প্রতিনিধি রাখিতেন তাহাদিগকে 
খান-বিশ্বাস ঝা সদর গায়েন বধ! সদর ঘুক্তার ঝলিত। কখনবা৷ একাধিক 
ব্যক্তির পক্ষে একজন মাত্র বিশ্বাস বা খাঁদ-বিশ্বীস থাকিত। আবার কখন 
কখন একই ব্যক্তির পক্ষে একাধিক খাস-িশ্বাস নিযুক্ত হইত । মেই বিশ্বাসের 
নিজ নিযোক্তাদিগের পক্ষে সদরে প্রয়োজনীয় কার্ধ্য সকল সম্পাদন করিত 
এবং দরবারের নূতন পরিবর্তনাদি নিযোক্তাদ্িগকে জানাইত। বিশ্বাসের! অল 
বেতন পাইত। তছিন্ন তাহারা যে কাজে যত টাক! খরচ করিত তদপেক্ষা অনেক 
বেশী খরচ লিখি! নিযো্তাগণের নিকট আদায় করিত। ইহাই তাহাদের উপরি- 
প্রাপ্তি ছিল। বিশ্বাপগণ সুবিধা পাইলে অন্তান্ত চাকরী বা ব্যবপায়ও করিতে 
পারিত। খাস-বিশ্বাসদিগের পারসী জান! নিতাস্ত আবশ্তক ছিল। 

(পূর্বে ষে কোন জাতীয় শূদ্র হউক লেখা পড়া শিখিলেই সে কায়স্থ বলিয়! 
পরিচিত হইতে চেষ্টা করিত । সে কিছু অর্থবায় করিয়া প্রসিদ্ধ কায়স্থ বংশে 
ছুই চারিটি বিবাহ আদান প্রদান করিলেই কায়স্থ বণিয়া গণ্য হইত। এখন যে 
সকল লৌক মৌলিক কাযস্থ বলিয়া পরিচিত তাহাদের অর্ধিকাংশই এইরূপ 
কৃত্রিম কাঁযস্থ । অধিকাংশ ধনবান্‌ ও গুণবান্‌ শূদ্র কাযস্থ-জাতিতে প্রবিষ্ট হওয়ায় 
কায়স্থ জাতির ধনবল, জনবল, এবং বিগ্তাবল অন্যান্ত শূদ্র অপেক্ষা সমধিক 
হইয়াছে । হিম! দাস লেখা পড়া শিথিয়া খাস-বিশ্বাম হইয়াছিল। এ কর্শে 
থাকিয়৷ ধনবান হইলেই সে কায়স্থ হইয়া উঠিল। তখন তাহার নাম “হিমাকর 


ভীমা দাঁদা। ৩২৭ 


বিনা” হইল। ঘটকদ্দিগকে কিছু মোটা হাতে অর্থ দিবামাত্র হিমাকরের 
পূর্ব পুরুষদিগের নাম এবং সৎকীন্তি সমূহ কলিত হইল।* সুতরাং বিদ্য| ও 
সম্পত্তি লাত হইবামাত্র হিম! দাস মান্য গণ্য কাযস্থ হইলেন। হিমার পুত্র 
ভীম দাসও তদববি “উদররাম বিশ্বাস” নামে আখ্যাত হইলেন। ত্রাহারা হইলেন 
উত্তর রাট়ী কারস্থ। কোন কৃত্রিম কারস্থকে কুণীন কায়স্থ হইতে দেখা যায় 
না। ও 

উদয়র[ম দধাকৃতি, স্ুলকাণ ছিলেন। তাহাকে দেখিতে খুব বীর পুরুষ 
বলিয়া বোধ হইত । কার্যত তিনি বীর পুরুষ ছিলেন কি না| তাহা কিছুই 
জানা যায় না। কিন্তু তাহার আকৃতি দেখিয়াই লোঁকে তাহাকে “ভীমা দাঁদা” 
বলিত। সেই নামই প্রসিদ্ধ ছিল। তাহার “উদয়রাঁম” নাম কেবল জেখা গড়ায় 
ব্যবন্ধত হইত। উদয্বরাম এক কুলীন কারগ্থের কন্ঠাকে বিবাহ করিয়াছিপেন। 
যশৌহর অঞ্চলে চাঁকল! ভূণার জমীদার নিজ পক্ষে হিমীকরকে খাস-শিশ্বাস 
নিবুক্ত করিয়াছিলেন এবং হিঘাকরের পুল উদয়রামকে নিজের দেওয়ান নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন । হিমাকরের শষ্ান্ত পুত্রের! পৈত্রিক সম্পত্তি পাইয়৷ সেখানেই 
বাদ করিত। ভীম! দান পৈতৃক সম্পত্তির কোন অংশ পান নাই এবং তিনি 
স্বীয় দেশেও যাইতেন ন|। প্রথম পত্থীর পীড়া হওয়ার ভীম! দাদা মিত্র! নায়ী 
একটি দক্ষিণ রী কুলীন_ কায়স্থ ক] ত্রিবাহ. করেন! ভীমা দাদা তা্গে খার 
দেওয়ানী করিয়া তাহার প্রভুর অনুগ্রহে মহম্মদাবাদ, গোপালপুর এবং সৃর্যকুণ্ডা 
এই তিন খানি গ্রাম ৩০*২টাক| জমায় তাঁলুক ধা আয়দা পাইয়াছিলেন। 


মাঁতলামি_অপুরুযুধে হিনি কর্মভ্যত হইয়। হুরধ্যাকুগাতে_ রি গিয়া বাধ, করিয়]ু- 


ছিলেন। সেই স্থানে তিনি 'এক এক কালীমুন্তি_ স্থাপন করিয়াছিবেন। 
তিনি প্রত্যহ কালী পুজা দিতেন এবং প্রচুর স্থরাপাম | করিতেন। ভীমা 
দাঁদা নিজের ন্তাঁয় বলবান, বৃহদাকার লোক ভাল বাঁসিতেন। তাহার দুই পরীই 
র্ল, কৃশ এবং খর্নাকৃতি ছিলেন । এজন্য তিনি তাহ|দিগকে ভাল বাপিতেন 
না। লঙ্জানীল! কুলবালারা প্রায়ণঃ লম্পট মাতালের প্রেরমী হইতে পারে না। 


* প্রচলিত প্রবাদ--“হাল বয়, তাল খার, গিধনায় বাদ। 
তার বেট। কায়েত হ'ল! বিশ্বীস খাস।” 


+ কেহ কেহ উদয়রামকে উদয়নারায়ণ বলিত। 


৩২৮ সামা্িক ইতিহাস। 


সেইজন্য কুলীন কায়স্থের কন্তাদয সুন্দরী, স্থশীল, হইয়াও স্বামীর প্রিয়পাত্রী 
হইতে পারেন নাই। কালুটা নায়ী এক চণ্ডালিনী ভীমার পরম বহলভা ছিল। 
কালুটীর বর্ণ উজ্জল কাল, আকৃতি স্থগঠিত এবং শরীর দীর্ঘ, পুষ্ট ও সবল ছিল। 
মে উপঙ্গ হইয়া ভীমার হাত ধরিয়া নাচিত এবং একত্র স্থুরাপান করিত। সেই 
জন্ত সে উপপতির প্রাণ তুল্য ছিল। 
তখনকার সমাজের রীতি অস্গদারে মকলেরই চলিতে হইত । কেহ কোন- 
রূপ স্বেচ্ছাচার করিতে পারিত না। ভীম! উপপত্বীর বশীভূত হইলেও তাহার 
নিষ্ধ গৃহে তাহার পত্বীরাই কর্রী ছিল। তিনি পদ্ধী ঝ! সথজাত পুত্র-কন্তার প্রতি 
কোন উৎপীড়ন করেন নাই অথবা পৈত্রিক বা স্বোঁপার্জিত কোন স্থাবর সম্পত্তিও 
উপপত্থীকে দেন নাই। তিনি কেবল নগদ টাক্ষা ও অস্থাবর সম্পঞ্তি প্রচুর 
পরিমাণে কালুটাকে দিতেন এবং তাহাই মাত্র দিতে পারিতেন। পক্ষান্তরে, 
তাহার পত্বীরাও স্বামীকে অন্তাস্ত দেখিয়া আত্মহত্যা করে নাই, স্বাণী হ্যা 
বা তাহার উপগত্ধীও হত্যা করে নাই। আবার উপপত্ীও বৈধপত্বী এবং 
তৎন্তানদিগকে স্পষ্ট হিংসা করিতে সাহম করে নাই। ভীমা দাদার প্রথম 
পত্ধীর একমাত্র পুত্রেরই নাম সীতারাম রায়। দ্বিতীয়! পত্থীর গর্ভে এক কন্যা ও 
জক্ষমীনারায়ণ নামক এক পুজ্র এবং উপপত্ঠীর গর্ভে সাত পু্র ও চারি কনা 
হইয়াছিল। ভীমা তাহার এক মাত্র স্থলাত! কন্যাকে নিজ পুরোহিত ভৈরব 
চক্রবর্তীর দেবাদা বাদাসী করিয়া দিযাছিখেন। 
-তধানে সেবাদাসী শখের অর্থ ও তাৎপর্য প্রকাশ করা কর্তবা। পর্ব 
বহদংখ্যক শৃদ্র-কন্য। ব্রাহ্মণের সেবাদাসী হইত। সেবাদানী হইবার পূর্বে তাহার! 
তেক লইয়া বৈষ্বী বা বৈরাগিনী হইত। ধর্মরশাস্তান্রসার যে কোন 
জাতীয় যে কোন 'পদস্থ লোক হউক ব্রাক্ষণের সেবা করিলে কাহার 
কোন মানহানি বা পাতিতা হয় না। বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয় বৈ 
এবং শৃদ্র রাজগণ ছুঃসময়ে ব্রাপ্গণের পরিচর্ধ্যা করিয়াছেন, তাহাতে 
তাহাদের কিছুমাত্র নিন্দা বা মানহানি হয় নাই। শৃদ্র কন্তার! প্রথমে 
বৈধাবী হইয়া! তাহার পর কোন ব্রাহ্মণের উপপত্ী হইত। তাহাদিগকে 
সেবাদাদী বণিত। ব্রাহ্মণ না যুটিলে বৈষ্ণবীর! অন্য বৈষ্ণবের সহ মালা! ঘদল 
করিয়। বিবাহিতা হইত। কখন বা সমজাতীয় বা উচ্চতর জাতীয় অন্ত পুরুষের 


ভোরাব খ!। ৩৩১ 


ছিল তাহা জানা যাঁর না। হরম্বন্দর, শ্তামনুন্দরের বুদ্ধি এবং মেনা ধনার 
বিক্রম দ্বারাই সীতারামের উন্নতি হইয়াছিল। 

পূর্বে দঙ্গয ভন খুব বেশী ছিল। হুভুখী তালুকদার অর্থাং গাইয়া 
ভূইয়াগণ তাহাদের মালগুঙগারা সৌজানুজি নবাব সরকারে পাঠাইলে তাহ! 
পথিমধ্যে প্রায়ই লুঠ হইত। যদি দেই মালগুজারীর রক্ষার্থ প্রচুর সৈনা 
পাঁগাইত তাহাতে বায় বাভণ্য হইত। এজন্য তাহারা নিজ নিজ মালগুগারী 
পরগণা-পতি জমিদারকে দিত। জমিদার নিজ মালগুজারী সহ তানুকদার- 
দের মালগুজারীও ইর্শাল করিতেন।  জদিদারেরা ইর্শাল খরচ ধণিয়। 
তালুকদারদের নিকট দশোন্তরা অর্থাৎ শতকরা ১০২ দশ টাকা হারে ল্য 
অর্থাৎ মালীকানা মুনফা 'পাইতেন। তন্ত্র জমিদারের! নান! উপলক্ষ করিয়া 
তালুকদারদের নিকট মাঝোগাব বাছে জনা প্রভৃতি নামে অতিরিক্ত টাকা 
আদায় করিতেন। ভূষণা পরগণার জমিদার তাঁজে খাঁর পূল্র তোরাৰ খার 
সহ বাজে জমা লইয়া! সীতারামের প্রথম বিবাদ উপস্থিত হইল। মেনা 
ধন! এক দল চণ্ডাল সৈন্য প্রস্তুত করিন। সেই সেনার সাভায্যে সমস্ত 
ভূষণ! চাক্লা সীতারামের অধিকৃত হঈল। তেরাৰ খা পলাইয়। ঢাকায় 
নবাবের নিকট নালিশ করিল। নবাবও নীতারামকে তলব করিলেন । 
মীতারান নালিশের জবান দিতে হরনুন্দরকে পাঠাইলেন । 

তখন কোন উকিলের বন্তত্তা হইত নাঁ। নবাবী দব্ণরের 
আমলা'দিগকে অর্থ দির! স্বপক্ষ করা, নিজ সাঁ্ষীদিগরকে শিখান এবং বিপক্ষের 
সাক্ষী দিগকে বশীন্ৃত করা! এবং অতি বিনীত ভাবে সদ্যুক্তিপূর্ণ জবাব দেওয়া 
তখনকার মোকদ্দগার সার তদ্বির ছিল। হরছুন্দর নবাবকে জানাইলেন যে, 
«“তোরাৰ অতি অপব্যয়ী, দে সন্ত প্রজা ও গাইনা ভূঁইয়ার নিকট রাঙজন্ব 
আদায় করিয়! বার্থ বার করিয়াছে। আর অতিরিক্ত আবোয়াব না দিলে 
পীতারামকে “গোড়ায় বাধিয় ধান খাওয়াইবে বলিয়া ভয় দেখাইয়াছে। 
মীতারাম তত টাকা দিতে অপারগ হওয়ায় ভোরাব তাহাকে আক্রমণ 
করিয়াছে, সীতারাম অগত্যা আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়াছেন। সীতারাম 
তোরাবকে বেবখল করেন নাই। তোরাব ছঙ্ুর সরকারের বকেয়া! মাল- 
গুজারী ফণকি দিতে এবং ততৎদরুণ অগরাধ সীতাঁরামের উপরে চাপাইভে 
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মন্থ করিয়া এই মিথা! নালিশ করিয়াছে।” এই কথার প্রমাপার্থ হরনুন্দর 
তোর।বের এক তাগিদ পরোয়াণ! দাথিপ করিলেন। ঘুষের বশে আমলাগণ 
হরনুন্দরের কথাই সমর্থন করিল। নবাঁৰ তোরাবকে কহিলেন, “তুমি যদি 
এক মাস মধো সমস্ত বকেয়! মালগুজারী পরিক্ষার করিয়া. দিতে পার, তবে 
তোমাকে জমিদ্বারীতে দখল দিব নতুবা তোমার কোন কথ! শুনিব ন1।” 
তোরাৰ বকেয়া! মালগুজারী দিতে পারিলেন না।* ভূষণ! পরগণা! প্রক্কত 
পক্ষে সীতারামের দখলে ছিল। শ্্যামস্থন্দর সমস্ত পরগণার থাজান! আদান্ব 
করিয়া মজুদ রাখিয়াছিলেন। হরবন্দর সেই টাকা আনাইয়৷ সমস্ত বকেয়। 
রাজস্ব শোধ করিলেন এবং এক হাঁজ।র টাকা. নজর দিলেন। নবাব অমনি 
নীতারামকে ভূধণা পরগণার জমিদার স্বীকার করিয়৷ সনদ দিলেন। 

ভূষণ! পরগণার পারে ডমরাই ও নখিল! পরগণায় কুতুব খ| পাঠানের জমিদাদী 
ছিল। তিনি বার ভূঁইয়ার মধ্যে এক ভূইয়া এবং পুরাতন খিলজী' বংশ 
সভূত অন্্ান্ত সর্দার। তাহার জমিদারীমধ্যে মৃত্যজয় মৈত্র নামে এক 
কুণীন ব্রাক্মণ বাদ করিতেন। তিনি কড়া নিবাসী মধুরানাথ চৌধুরীর পরম 
ুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিয়্াছিলেন। মৈত্রপত্ীর সৌন্দর্যের প্রশংসা 
শুনিয়। কুতব তাঁহাকে হরণ করিতে একশত সৈন্য পাঠাইলেন। মৃত্যু তাহার 
সন্ধান পাইয়! দীতারামের এলাকায় পলায়ন করিলেন। কুতুবের সেনাগণ 
তৃষণায় প্রবেশ করিয়া মৈত্রপভ্ীকে হরণ করিল। মৈত্র গিয়! সীতারামের 
নিকট ধর্না দিলেন। সীতারাম আগ্বার করিতে যাইতেছিলেন, তিনি অমনি 
প্রতিজ্ঞ! করিলেন যে, মৈত্রপন্থী উদ্ধার না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি অন্নজল গ্রহণ 
করিবেন না। তীহার আহার না হওয়ায় তাঁহার বাড়ীর সকলেই অনাহারে 
থাঁকিল। মেন ধন! অতি ত্রস্ত দৈস্ত লইয়া গরিয়া পথিমধ্যেই অপহারকগণকে 
বিনাশ করিল। নিহত পামরদিগের মুড দ্বার! মুণমাল! গীথিয়া মেনারাম 
ও ধনারাম গলায় পরিল। রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় মৈত্রপত্থীকে লইয়া 
মেন ধন! মহন্মদবাদে প্রত্যাগমন করিল। সীতারাম তূষণা পরগণার জমিদারী 


সপ পাপে শী 

* য়, প্রভৃতি ইতিহাঁসিকগণ বলেন যে, নবাব কর্তৃক কোন সাহাষ্য না গাইয়। 
তৌরাৰ (আবুতো াৰ ) মীতারামকে গোপনে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিয়া সীতারামের 
অনুচরগণ কর্তৃক নিহত হন। 
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পাইয়া ক্য্যকুণ্| হইতে মহম্মদীবাদে বড়ী করিয়াছিলেন। মেনা ধনা মুগডমালা 
পরিয়া সনৈন্তে “ছয় লীতারাম” বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। মৃত্যুঞ্জয় জানিলেন 
যে তাহার পত্বীর সতীত্ব নষ্ট হয় নাই, শত্রগণ নিহত হইয়াছে। তিনি 
অননি মেন! ধনার হাত ধরিয়া “জয় সীতারাম” বলিয়া নাঁচিতে লাগিলেন। 
মীতারাম এবং দর্শকগণ পুষ্পবৃষ্ট কখিলেন। রাত্রি প্রভাত হইল, কাহারও 
আহার হইল না। পরদিন কাণীপুজা অন্তে সকলে ধুমধামে প্রসাদ ভক্ষণ 
করিল। এই মৃতষ্জয় মৈত্র হইতেই কুতুবখানি পঠীর কুলীন সৃষ্টি হয়। 
এই অবধি কুতুব খণার সহ সীতারামের যুদ্ধ আরস্ত হইল। কুতুব ছুই 
পরগণার জমিদার এবং পাঠান সদ্ণার। পক্ষান্তরে, সীতারাম বাঙ্গালী 
কায়েত এবং এক পরগণাঁধ নূতন জদিদার। স্থতরাং কুতুব অতি সহজে 
জয় লাঁভ করবার আশা করিয়াছিলেন। কিঞ্তু কার্য কালে দেখিলেন যে 
তাহার গব্বাঁ পাঠান যোদ্ধাগণ দেনা ধনার বাহুবলে পদে পদে পরাজিত হইতে 
লাগিল। ছুই বংসর ঘোব ঘুদ্ধের পর কুক্ুব রণশারী হইলেন। তাহার 
জদিদারী ছুই পরগণা সীতারামের অবীন হইল। কুতুবের ওয়ারিসগণ জানিত 
থে নবাঁণের দর্ণারে ধনীর বিরুদ্ধে নালিশ কবিয়া গরীবের কোন সুফল 
হওয়া 'অসম্ভব। এজন্য তাহার! কোন নালিশ না করিয়া! উড়িষ্যায় প্রস্থান 
করিল। হরনুন্দর ও শ্ঠামস্ন্দর সহকারে সীতারাম এবার শ্বয়ং ঢাঁকায় 
গিয়া নবাক্ষিত ছুই পরগণার বাকি মালগুগাণী শোধ করিয়া তিন পরগণার 
জনিদার হইলেন। এইনারে তিনি বহু ব্য করিয়া “রাঁজা” উপাধি লাভ. 
করিলেন। এই অবধি “সীতারাম নিশ্বাস” নামের পরিবর্তে “রাজা সীতারাম 
রায়” বলিয়া নাম হইল। ইহার পরতের বৎসর কাল শান্তভাবে দীতারাঁম 
তিন পরগণাঁর রাজত্ব করিয়াছিলেন। * এই ভের বৎসর মধ্যে তিনি অনেক- 
গুলি দশা দমন করিয়াছিলেন। তিনি কতকগুলি দণ্্াকে নি সৈনিক দলে 
গ্রহণ করিয়াছিলেন ; অবশিষ্ট দন্তাদিগকে নষ্ট বা'ভাড়িত করিয়াছিলেন। 


* দীতারামের প্রতিষ্ঠত দশভূজার মন্দিরের ঘালকলিশি পাঠে জান! যায়, উদ্ মন্দির 
১৬১১ শক অর্থাং ১৭০« হ্রী্ান্ধে নির্থিত হয়। ১৭১৪ ত্রীষ্ান্দে ই'রেদ অধাক্ষ সীহারামের 
পুর্কম্া।প্রস্থতিকে ভগলীর ফৌন্গদারের হস্তে সমর্পণ করেন। হ্থতরাং সীতারাদের প্রতুসব 
অন্ততঃ তের বংসর কাল অনুঃ ছিল। 
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নবাঁৰ আজিম ওমানের শাসনকালে যখন মুর্ির্কুলী খা দেওয়ান হইয়া 
বাঙ্গালার নূতন বন্দোবস্ত করিলেন তখন বাঙ্গালাদেশে ঘোর উপপ্নব উপস্থিত 
হইল। জমিদারদিগের মালগুঞ্জারী বৃদ্ধি হইল। আবার সেই মালগুজারী 
দিবার চারি কিন্তী ধার্ধ্য হইল। কিস্তীনত টাক! ন! দিলে জমিদারী তৎক্ষণাৎ 
নিলাম হইত। দ্বারা বাকি শোধ না হইলে জমিদারকে ধৃত করিয়! 
নানারূপ কষ্ট দিয়া বাকি আদীয় করা হইত। সৈয়দ রেজা খা নামে 
একজন মহাঁপাপী নায়েব দেওয়ান ছিল। সে একটা কুণ্ড তৈয়ারী করিয়া 
তাঁহ। মল মুত্রাদ্দি দ্বণিত পদার্থে পরিপূর্ণ করিয়া রাথিত। সেই নরক 
কুগকে সে বৈকুঠ্ঠ বলিত। সে বাঁকিদার জদ্দিদারগ্ণকে সেই নরকে 
কটিদেশ পর্যন্ত ডুবাইয়া রাখিত। যাবৎ ঝাকি আদায় না হইত তাবৎ 
বাঁকিদার জমিদারকে সেই অবস্থাতেই থাকিতে হইত। এই নিষ্ঠুর উপায়ে 
রাজন্ব বৃদ্ধি করিয়! মুর্শি্িকুলী বাদশীহের প্রিয়পাত্র হইলেন। এদিকে 
জমিদার ও প্রজাগণের ছুর্দশীর পরিসীমা থাকিলনা। অনেক জমিদার 
ডাকাতী করিরা রাজন্ব সংগ্রহ করিত, প্রজার উপর ঘোঁর অত্যাচার করিত। 
কোন জমিদারের রাজন্ব বাকি পড়িলে দে নরকে পতন ভয়ে দেশত্যাগী 
হইত অথবা আত্মহতা। করিত। পূর্বে জমিদারেরা করদাযী রাজার ন্যায় 
অতি সম্মানিত ছিলেন। এখন জগ্িদার উপাধি ঘ্বণিত হইল। অনেক 
পুরাতন জমিদারের জমিদারী গেন। ঘুসলমান জমিদার প্রায় নিঃশেষ হইল। 
পূর্বে ত্রা্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈগ্য, কায়স্থ এবং সন্তান্ত মুলমান ভিন্ন কেহ জমিদার 
হইতে পারিত না। এখন যে কোন ব্যক্তি নিলাম থরিদ করিয়া জমিদার 
হইতে লাগিল। জমিদারদিগের অন্যাচীর ভয়ে ধনীগণধন গোপন করিয়া 
দরিদ্র ভাবে থাকিত। সমস্ত দেশ হাহাকারে পরিপূর্ণ হইল। অনেক কৃষক 
খাজনা চালাইতে না পারিয়া যোত ত্যাগ করিয়া জঙ্গলে আশ্রর লইল এবং 
মূগয়! ও দদ্থাবৃত্তি করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিল। 

সীতারামের এক পরগণা বাঁকি মাল গুজারীর জন্য নিলাম হইল। একজন 
গু'ড়ী তাহ। ১০ পাঁচ দিকা মুল্যে খরিদ করিল। হ্রম্বন্দর বহু চেষ্টা করিয়াও 
নিলাম রদ করিতে পাঁরিলেন না। শু'ড়ী ক্রীত সম্পত্তি দখল করিতে গেলে মেন 
ঘন! ভাহাকে বিলক্ষণ মারিপিট করিয়া তাড়াইয়। দিল। ক্রেতা নালিশ করিলে, 


সীতারামের বিড্রোহ। ৩৩৫. 


নবাব দেওয়ান তাহাকে খরিদ জঙ্গিতে দখল দিতে এবং সীতারামকে ধরিয়া 
আনিতে ৬** ছয়শত সৈন্য পাঠাইলেন। সীগারাম তাহাদিগকে পরায় 
করিলেন এবং তাহাদের বন্দিগণকে কাঁণীম্তির নিকট বলিদান করিলেন। 
ইহাতে সীতারামের খুব নাম হইল। সম্পত্তি শিচাত জমিদারের দলে দলে 
মীতারামের শরণাগত হইল। সীন্তারাম তাহাদিগের জমিদারী নিজে দখল 
করিয়া পূর্বব জগ্দারকে সছাবে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন এবং মাল- 
গুজারী দেওয়! একবারেই বন্ধ করিলেন। ক্রমে মাট জন মুসলমান, পাঁচজন 
ব্রাহ্মণ এবং চারিজন কাদশ্থ জনিদার সীতারামের 'মাশয় লইল। নবাৰ 
নাজিম দীতারামকে দমন না! করিয়া বরং গোপনে উৎসাহ দিতে লাঁগিলেন। 

এই মময়ে পীতারামের মনে স্বাধীন ভইবার ইচ্ছা হইল। দেশ মধ্যে 
মুপলমানেরা অত্যন্ত প্রবল। ঘর হিন্দুদিগের একা নাই। ছুই কারণে 
সীতারাম পূর্ব্ণে কখন স্বাধীন হইবার কথ। মনেও চিম্ব! করেন নাই। যখন 
তিনি নিলানী জমিদারী ক্রেতাকে দখল দিলেন না এবং নবাব দেওয়ানের 
প্রেরিত সেন! প্রায় করিলেন তখন নবাঁন নাদিম তীঁচাকে উৎসাহ দিয়া- 
ছিলেন। শুবাদারের সহ দেওয়ানের সমান ছিল না। সুতরাং দেওয়ান যাহাতে 
অপ্রতিভ হন শুবাদার তাহারই চেষ্টা করিতেন । দেওয়ান নাঁজিমের মিকট 
লীতাঁরামকে দমনের জন্য দেন৷ চাহিলেন। নাজিম নানারপ গোলম।ল 
করিয়! সাহায্য করিলেন না। দেওয়ান নিজে সীভারামকে দমনে সক্ষম হইলেন 
না। তদ্র্শনে বহুসংখ্যক উৎপীড়িত ছিন্দু মুললগান জমিদার তাহার সহ যোগ 
দিলেন। এই সুযোগে সীতারাঁম আঠার পরগণার রাঙ্গা হইয়া! উঠিলেন। 
পঁচিশ হাজার হিন্দু সৈন্ত এবং 'আট হাজার মুসলমান সৈন্য সুশিক্ষিত হইল। 
ইংরেজেরা বিবেচন! করেন যে, নবাবী আমলে এদেশের মুসলমানের! রাজার 
জাতি ছিল এবং বিশেষ সন্তরান্ত ও উচ্চপাস্থ ছিল। বান্তণিক তাহ! নহে । বাঙ্গাল! 
দেশের মুপলমান মধ্যে প্রায় সাঁড়ে পনের আনা অনি নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু 
সন্তান। অতি অল্প সংখাক সদ্বংশ জাত হিন্দু সম্ঠান। তাহারা কোন কারণে 
জাতি ভ্র্ট হইয়! মুসলমান হইয়াছে । বিদেখ হইতে সমাগত মুসলমান শতকর! 
একজন হইবে কিনা দনেহ। মোগলেরা এদেশের মুসলমানদিগকে স্বজাতি 
বলিয়। জ্ঞান করিত না। এ দেশীয় মুসলমানদিগকে লোকে “পাতি নেক” 


৩৩৬ সামাজিক ইতিহাস। 


বলিত। ব্রাঙ্মণ ক্ষতরিয়েরা হাড়ী মুচিদিগকে যেরূপ জ্ঞান করে সৈয়দ ও মোগলের! 
পাতি নেড়েঘিগকে তন্দরপ জ্ঞান করিত। মুসলমান রাজপুরুষের! হিন্দুদিগকে 
যতদুর সন্ত্রম করিত পাতি নেড়েদিগকে কদাচ তত মন্ত্রম করিত না। অথব! 
তাহাদিগকে কোন উচ্চপদ কখন দ্রিত না । ফলতঃ ইংরেজ রাজত্বে বাঙ্গালী- 
মুসলমানদিগের মান মর্ধ্যাদা ও অবস্থ। মের্প আছে মোগল রাক্গত্ব কালে 
তদপেক্ষা সর্বাংশেই অপকৃষ্ট ছিল। যাবতীয় উচ্চপদ সৈয়দ, মোগল এবং উচ্চ 
শ্রেণীর হিন্দুরা ভোগ করিত। নেড়ে মুদলমানের! কখনও আপনা্দিগকে হিন্দু- 
দের তুল্য জ্ঞান করিতে সাহদী হইত না । হিন্দুর! নেড়েদিগকে “নন্ত” অর্থাৎ 
জাতিভ্র্ট বিত। তাহারাও আপনাদিগকে তদ্ধপ পতিত জাতি বলিয়া 
জানিত। সীতারাম বিদ্রোহী হইলে পাঠান 'ও নম্তগণ পাপেপালে আসিয়া 
নিরাপত্তে সীতারানের দহ যোগ দিয়াছিল। ' লানাগ্ত পদাতিক সামন্তই চণ্ডাল 
এবং নম্ত ছিল। উচ্চতর কর্মে নানা জাতীয় লোক ছিল। মেনারা'ম দিংহ, 
ধনারাঁম সিংহ এবং তকী খা! ও আমিন বেগ তাহার প্রধান দেনাপতি ছিল। 
মহারাষ্ট্রের শিবজী এবং বাঁঙ্গালাদেশের সীতারাম রার প্রা সমকালীন 
লোক। প্রত্যকেই তিন খানি গ্রাম পৈত্রিক সম্পন্তুরূপে প্রাপ্ত হইরা নিজ 
চেষ্টায় রাজ। হইয়াছিলেন। শিবজীর কতকগুপি মাওলী যোদ্ধা! একান্ত 
সহায় ছিল। সীতারামেরও কতকগুলি চণ্ডাল যোদ্ধা তদ্রুপ অনুগত ছিল। 
মহাঁরাই্র্দেশে পর্বত ও জঙ্গলে বিদেশী লোকের পক্ষে পথ-ঘাট ছু্গম ছিল। 
বাঙ্গাল। দেশে পর্বত নাই বটে কিন্তু ভয়ানক সপ্ব্যাপ্রসঙ্কুল বীশবেতকণ্টকাকীর্ণ 
দর্ভেন্ভ জঙ্গল, ছু্পার হুদ নদী অনেক ছিল। ফলতঃ বিদেশী আস্বন্দীর 
পক্ষে বাঙ্গালাদেশ মহারাষ্ট অপেক্ষা স্থগম ছিল না। শিবজী নিজে বীর পুরুষ 
ছিলেন, সীতারাম নিজে বীর ছিলেন কি না জান! যায় না। কিন্তু শিবজীর 
সেনাঁপতিগণ অপেক্ষ! সীতারামের সেনানীগণ বীরত্বে শ্রেষ্ঠতর ছিলেন। 
গিবজীর যেমন রামদাস বাবাজী ও আত্মারাম বাবাজী উপদেশক ছিলেন, 
সীতারামের রামনুন্দর শ্যামন্ুন্দর, হর্ন্দর ও কৃষ্ঝম্থন্দর তদপেক্ষা! মুদক্ষ 
মন্ত্রী ছিলেন। শিবজী চুরি ডাকাতী বিশ্বীসবাঁতকতা প্রভৃতি বহু প্রকার 
পাঁপ কার্ধ্য দ্বারা নি অবস্থা উন্নত করিরাছিলেন। সীতারাম তাদৃশ 
কোন কুকর্ম করেন নাই বরং অতি ধর্মশীল বলিয়! তাহার সর্বত্র স্থযশ 


গুরংজীবের পঙ্জ। ৩৩৭ 


ছিল। হিন্দু মুসলমান স্বপক্ষ বিপক্ষ কেহই সীঠারামের কোন দুশ্চরিত্র বা 
.পাঁপ কার্ধ্য কোথাও উল্লেখ করেন নাই। শিবভী মুর্খ, লীতারাম বিদ্বান্‌ 
ছিলেন। তনূপ-পক্তি অর্থাং লোক বশীকরণ শক্তি বোধ ই শিবজী অপেক্ষা 
পীতারামের বেশী ছিল। কেননা শিবজীর কোন মুসলমান স্বপক্ষ ছিল 
না। পক্ষান্তরে, সীতারামের বছু সংখ্যক মৃণমান সৈগ্ভ ও সেনাপতি একান্ত 
বাধ্য ছিল। শিবভীর আর একটি প্রধান স্থবিধ| ছিল, সীতীরামের তাহ! ছিল 
না। শিবজীর সমকালে মহারাষ্ট্রের চতুষপার্খবে মোগল সাম্রাজা, বিজয়পুর রাজা, 
গোলকুণড! রাজা, মহীস্ুর গ্রতৃতি হিন্দুরাজ্য এখং গোয়া প্রন্থৃতি ফিরিঙঈগী 
রাজ্য ছিল। ভিনি একজন কতৃক উপদ্রত হইয়া! অপরের আশ্রয় লইতে 
পারিতেন। সীন্ভারামের চতুর্দিকেই মোগল লাআাজা ছিল স্্তরাং তিনি 
কাহারও সাহায্য পান নাই। তঙ্জন্ত সীতারাম শেষে আত্মরক্ষা! করিতে 
পারেন নাই। 

এদিকে দেওয়ান মুর্শিদকুলী সম্রাটকে জানাইলেন যে, “পল্ম।র দক্গিণে 
একটা শরতান কায়েত বিদ্রোহী হইয়াছে। তাঁগাকে দমন ভগ্ত আমি পাদশা- 
জাদা নবান না্জিমের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করাম্ন তিনি আমার সাহায্য কর! 
দুরে থাকুক বরং আমাকে অপাস্থ করিধার জন্য গোপনে দেঈ হারামজাদা 
বিদ্রোহী কাফেরের সাহ্থাষ্য করিতেছেন । পদ্মার দক্ষিণে দক্ষিণ-বাঙগালার 
মাঁলগুঞারী কিছুই আদার হইতেছে না। এগন্ত গ্রাস যে হুর আলি 
সদর হইতে খাস দশ হাজার জঙ্গী ফৌজ এ দাসের কার্ধাসাধন জন্ত পাঠাইবেন।” 
সম্মাট উরংজীব নিকটবর্তী রাজপুত, জাঠ ও শিখদিগের সহ সমরে এবং 
মহারা্্ীর ও পাঠানদের সহ যুদ্ধে অতিগাত্র ব্যস্ত 'ছিলেন। তাহার নিজ 
পুত্রেরাও তাহাকে রা্াচ্যুত করিতে ফন করিতেছিঞ। বাদশাহজাদ! 
আকবর শ্পষ্টই বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। সুতরাং বাঙ্গাল! দেশে দেন| পাঠাইতে 
তাঁহার অবসর ছিল না। তিনি তপন করি পুত্রকে চিঠি লিখিলেন যে, 
“তোমার দেওয়ানের পত্রে জানা বাগ থে সীতারাম কায়েত নামে একটা! 
কাফের বিদ্রোহী হইয়া নিঙ্গে মালগুগারী দেয় না এবং অন্যান্ত জমিদারগণকেও 
মালগুজারী দিতে দেয় না। তাঁহাকে দমন জন্য দেওয়ান প্রার্থনা করায় 
তুমি তথিয়ে কিছুমাত্র তথির না করিয়া বরং হারামজাদা কাফেরকে উৎসাহ 


৩৩৮ সামাজিক ইতিহাস। 


দিতেছ। এই সংবাদ কতদুব সত্য আমি তাহ! জানি না। সাত্রাজ্য 
এখন আমার এনং ভবিষ্যতে তোমার, দেওয়ান কেবল অস্থারী চাকর মাত্র। 
তুমি ঘে দেওয়ানকে অপ্রস্তত করিবার জন্য নিঙ্গ সম্পত্তি নষ্ট করিতেছ, 
আমি ভাগ নিশ্বাস করি না। যাহা হউক, তোমার শাদনাধীন স্থানে 
বিদ্রোহী দমন হইতেছে না,ইহা তমার দোব। তুমি অবিলম্বে বিদ্রোহ দমন করিয়া 
বিস্তারিত কৈফিরত দিবে। নতুবা তোমার শুবাদারী এনং ভাবী সামাঙ্জা লাভের 
আশা একেবারে নিঃশেষ হইবে । আমি আমার সন্তানগণ মধ্যে ভোমীকে 
সর্বাপেক্ষা লুমোগ্য বলিয়! বিশ্বান করি সেই জন্য হধিক লিখিলাম না। 
দেখিও যেন তোমার কার্য দৃষ্টে আমার সেই বিশ্বাগ না উলে ৮ 

আজিম ওমান নিন পিতামচ্গের উগ্রন্বভাব অবগত ছিলেন। স্ুহরাং 
ততপ্রেরিত পত্র দৃষ্টে অতিমান্র ভীত হইলেন। তিনি অবিলম্বে বিদ্রোহ 
দমন জন্য বিশ হাঁজার সৈন্য পাঠাইঝেন এবং সেনাপন্তিকে বলিয়! দ্রিলেন যে, 
“তুমি প্রথমে সীতারামকে আপোবে বশীভূত করিতে চেষ্টা করিও এবং ভাহাকে 
জানাইও যে, যদি সে বিনাধুদ্ধে বশ্ন্া শ্বীক!র করে তবে তাহার সমস্ত অপরাধ 
ক্ষমা করিয়! স্বপনে স্থায়ী রাখিব, নতুবা তাহার কিছুতেই মঙ্গল নাই 1৮ 

বাদশাহজাদা বরাবরই দেওয়ানের উপর রুষ্ট ছিলেন এক্ষণে পিতামহের 
'চিঠি দেখি! তাহার ক্রোধের ইয়ন্ত। থাকিল না। তিনি যথাসাধ্য দেওয়ানের 
উপর দোষারোপ করিয়া কৈফিয়ত পাঁঠাইলেন গে, 

“মুসলমানের! হিন্দুদের অপেক্ষা বলবান্‌, সাহপী, বীর পুরুষ এবং আরো 
কোন কোন গুণে শ্রেষ্ঠ বটে কিন্তু আয় ব্যয় বিবেচনায় হিন্দু মুসলমান 
অপেক্ষা সর্বাংশেই স্থুদক্ষ। এজন্য হুজুরের পূর্ব পুরুষের! সর্বদই দেওয়ানী 
ও অপরাপর অর্থনচীবী কার্যে কেখগ হিন্দুিগকেই নিযুক্ত করিতেন। তাহাতে 
সম্রাটের এবং প্রজা জমিদারগণের সকলেরই সুখ এবং মঙ্গল হইত। হ্জুরালি 
কাফের বিদ্বেষ বশতঃ মুসলমান দেওয়ান নিযুক্ত করিয়াছেন। তজ্জন্ই ঘোরতর 
প্রজাগীড়ন হইতেছে এবং বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। সুযোগ দেওয়ান 
সাহেব মালগুজারী আদায় জন্য চারি কিন্তী ধার্ধ্য করিয়াছেন। সেই কিস্তীর 
তাঁরিখে সম্পূর্ণ কিস্তীর টাক! এবং নিজের নজর সেলামী আদায় না হইলে 
'তিনি জমিদ্বারদিগের গ্রৃতি অতি নিষ্ঠুর দণ্ড করেন। সুযোগা নায়েব দেওয়ান 


রামজীবনের যুদ্ধযাঁত্রা ৪১ 


সশূর ভরা! না হওয়ায় হাইরর খা! নাদক একট মুপলমাঁন ফৌজনারকে 
* রামজীবনের সাহাধ্যার্থ পাঠাইলে | * দয়ারামও এই সঙ্গে চলিলেন। 1 
রামীৰন বিশ গাজার সৈঠ সহ চন্দন! নদীর উত্তর তীরে ছাউনী করিলেন। 
দেই স্থানে তিনি কৌডকদির ভট্টাচার্যদিগের নিকট শুনিলেন মেনা ধন।কে 
বিনাশ করিতে না পারিলে কোন মতেই তাহার জয়ের আশা! নাই। তিনি 
মেন! ধনাকে কৌণলে বিনাশ করিয়! কার্ষ্যোন্ধারে উতনুক হইলেন । দ়ারাম 
রামগ্গীবনের দক্ষিণ হস্ত শ্বন্নপ ছিল। তাহার সহ পরামর্শ না করিয়া! তিনি 
কোন কার্ধ্যই করিতেন ন|। হিনি হাইদরের উপর শিবিরের ভার দিয়! কালী 
পুঙ্গার উপলক্ষে ব্রদদচারীবেশে শিধির হতে বাহির হইয়া মহন্মদপুর চণিলেন। 
দনারাম তাহার চেল! দাগিয়া সঙ্গে চলিল। মেনারাম ও ধনারাঁমের কি ব্যসন 


* গোলাম হোসেন, যা প্রস্তি ইতিহাপিকগণ ও কালীপ্রসন্ন বাবু য।হ। গিখিয়।ছেন যে দুরশিদকুলী 

খ। ঠাহার গ্ঘলীপতি বক্ম্‌।হা দন, আলী থা দ্বারা মীতারামকে ধত করিয়া ছিলেন, তাহা ভরমপূর্ণ। 
কেনন| রাদজীবন সীতারামকে ধরিয়। নাটোরে আ।নয়। যে থরে রাখিয়াছিলেন তাহ! এখনও 
বিদ্যমান আছে। মুশিরকুলী বা উহার অনুগর মধ্যে কেহ বাঘ ছিল ন|। তিনি বাগ।ল। দেশের 
সর্বনাণ করিয়। বাদণাহকে বেশী টাক। পাঠাইতেন; এই জন্য বাদশার দর্বরে ঠাহার খুন প্রশংসা! 
ছিল। টাহার চাটুকারদের লিখিত কাগঞ্-পত্রষ্টে ইঁহার। ত্রান হইয়াছেন। সীঠারাম অতি 
প্রবল ও সংলোক ভিলেন। পার্থান্তী জমিবারের| তাহার হিতার্প ছিল। তাহাকে বন্দী কর! 
মুরশিকুলীর সাধ্য ছিব না। আরও এক কথ, পাছে নীগারান পনাইয়| যান এই জগ্ত দুর্শিদ- 
কুলীথ। চতুপপারথবাঁ জমিদারবর্গের সাহীময প্রার্থন। করেন। জদিদারেরাও ছয়ে ভয়ে সাহার 
মাহাধো শ্বীকৃতহন। হৃতরাং বক্ষ্‌ আালী খ। প্রেরিত হইলেও র।মঈীবনের সাহাযো মীহারামকে 
ধত কর! অসঙ্গত হয় না, বরং তাহাই সম্ভবগর। 

+ এই অভিযানের ফলে সীতারাম পরাভৃত ও বন্দী হইয়। নাটোরে নীত হইয়াছিলেন। 
নীতারামের রাঙ্গধাণীর পুঠিত দ্ববাজাতের মধো নাটোর-র।ছের লভা।ংশ লইয়া! আসিয়। দয়ারাম 
নাটোরের রাঙ্গভবনে পহছিয়। দ্য়ছিলেন। কিন্তু তিনি একটা জিনিদ দেন নাই। 
যেখানে এখন দীঘাণতিয়ার রাজবাড়ী, সেই খানে জঙ্গলের দধ্যে দয়া'রাম একটা জিনিম লুকাইয়| 
রাখিয়াছিলেন। একথা ঘখন নাটোর-রাঙ্গের কাঁনে উঠিল, তখন অনুসন্ধানে জীন গেল, 
দয়ারামের লুকান ধন আর কিছু নহে, রাজ! সীতারাদের আরাধা দেবতা! “কৃষজী”। 
মহারাজ রানঙীবন দযামামের ভক্তির পুরষ্কার স্নপ কৃষ্ীর মেবার দন্ত একখানি তালুকের 
মকররী মৌরসী স্বত্প্রদান করেন। 


৩৪২ সামাজিক ইতিহাস। 


'মাছে, কি উপায়ে তাহাদিগকে কলে কৌশলে নষ্ট করা! যাঁয়, তীহারা গপুভাবে 
সেই উপায় আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিলেন। 

রামজীবন সীতাঁরামের রাজা মধ্যে সখ ও সমৃদ্ধি দৃষ্টে চমংরূত হইলেন । 
নবাবের দরখলী স্থানের জমিদার তাঁদুকদ।রগণ দেওয়ানের উংপীড়নে অস্থির, 
আবার জমিদারের উৎপীড়নে প্রজাগণ অস্থির--সকলেই বিমর্ষ ও বিষগ্ন; 
সুখী লোক প্রীয় কেহই নাই। পক্ষান্তরে, বিদ্রোহী * সীতারামের প্রজা 
সকলেই ম্ুখী। হিন্দু মুসলমান সকলেই সীতারামের একান্ত ভক্ত। প্রজাদের 
পরম্পর বেশ সন্ভাব। মেন ধন| নীচ জাতীয় হইলেও তাহাদের আকৃতি 
প্রকৃতি ও বাবহার অতি ভদ্র। সীতারাম নিজ্জে মতি ধার্শিক এবং দাতা । 
তাহার কাধ্যাধ্যক্ষ ভাগিনেয়গণ অতি স্ুুবিচারক, কার্ধ্যদর্শী এবং সদাঁশয়। 
সীতারামের সৈন্য ও সেনানীগণ সকলেই সাহসী, বীর, অন্ত্শস্ত্ে সুশিক্ষিত 
এবং সদাশয় গ্রতুর একাস্ত ভক্ত । স্থানে স্থানেই দেঁবালয়; তথায় পুজা, 
অর্চনা অতি ধুমধামে সম্পন্ন হয়। চিকিৎসা বিদ্যার ও শান্ত্র শিক্ষার উন্নতি 
জন্তও সীতারামের বেশ ফদ্র ও ব্যয়'আছে। ফলতঃ সীতারাঁম দেশের রাঁজা 
হইলে যে নবাবী শাদন অপেক্ষা সর্ববাংশে মঙ্গলজনক হয়, ইহা রামগ্ীবনের 
সর্বতোভাবে উপলব্ধি হইল। তিনি দয়ারাঁমকে কহিলেন, প্দরারাম ! আঁমি 
সীতারামকে নষ্ট না করিয়। বরং তাহার সহ ষোগ দিয়! রাজ! হইবার চেষ্টা 
করিলেই ভাল হয়। বোধ হয় আমার মন্তকে যে সর্পন্ত্র হইয়াছিল; গণেশ খার 
তার স্বাবীন বাদশাহ হওয়াই তাহার অভিপ্রায়। ধর্মশীল সীতারামের এই 
স্থুখের রাজ্য নষ্ট করিয়া স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা কর! কি উচিত 1” 

দয়ারাম কহিলেন, “ঠাকুব কর্তা [ আপন কি আত্মহত্যার পথ খুঁজিতেছেন ! 
নবাঁ নাঁজিম বাদশার পৌব্র। কালক্রমে তিনি বাদশাহ হইবেন। আপনাদের 
ছুই ভ্রাতার উপর তাহার একান্ত অন্ুগ্রহ। তাঁহার কৃপায় আপনি বিনাকষ্টে 
রাজাধিরাঞ্জ হইতে পারিবেন। কিন্তু আপনি বিদ্রোহী হইলে ছোটকর্ভার 
(রঘুনন্দনের ) এবং আপনার পরিবারবর্গের ভাগো যে কি ঘটিবে তাহা 
সহজেই বুবিতে পারেন। আবার জয়লাভেরও কোন আশী নাই। আপনার 
সঙ্গে যে ফৌজ্জ আছে তাহার আপনার চাকর নে, ত্তাহারা! নবাবের চাকর । 
তাহারা আপনকার হুকুমে বিদ্রোহীর সহ যোগ দিবে না। আর আপনি ও 


ধনারামের মৃত্য। ০৪৩ 


মীতারাম মিলিত হইয়াই বাকি করিঠে পারেন। গণেশ খা ষখন বাদশাহ 
হইয়াছিল তখন বাঙ্গাল! স্বতন্ব স্বাধীন রাঙ্গা ছিল। এখন দিল্লীর বাদশাহের 
এলাকা। আপনি একশত সীতারামকে সহায় পাইলেও দিল্লীর বাদশীহকে পরাজয় 
করিতে পারিবেন না। তাই আমি বলি আপনি নবাবের বিশ্বীসঘাঁতী হইবেন 
না। আপনি নবাবের চাকর, সীভারাম নবাবের বিদ্রোহী । সে ভাল লোক 
হউকবা মন্দলোক হউক সে কথায় আগনার কোন কার্জ নাই। আপনি 
বিদ্রোহ দমন জন্য আপিয়াছেন, যাহাতে মেই কার্ধ্য উদ্ধার করিতে পারেন তাহাই 
করুন|” দর়ারামের কথায় রামজীবনের মতি ফিরিল। তিনি মেন! ধনার 
বিনাঁশের উপায় চেষ্টা করিলেন। 

মহম্মদপুরে আস্কন্দী নিবারণ জন্য রণসজ্জা হঈতেছিল। রাঁমজীবন সাক্ষাতে 
মেনা ধনার বিক্রম দেখিয়া কৌড়কদির ভট্টাচার্ধযদের কথার যথার্থতা বুঝিতে 
পারিলেন। তাহার! জানিলেন যে মেনারামের নিদ্রা অতি গভীর, আর ধনারাঁম 
লোকালয় হইতে বহুদূরে গির়! মলত্যাগ করে। ইহ1 ভিন্ন আর কোন ব্যদন 
নাই। রামজীবন সেই ব্যদন উপলক্ষেই বীরদ্য়কে বিনাশ করিবার জন্ত 
দয়ারাম সহ পরামর্শ করিলেন। সন্ধার কিঞ্চিৎ পূর্বে ধূর্ত দয়ারাম সংবাদ দি 
যে ধনারাম ঝারী হস্তে করিয়া! মাঠে যাইতেছে । রামজীবন অমনি ধনু" 
ও বিষাক্ত তীর নিজ পৃষ্ঠদেশে গেরুয়! বসনের নীচে সংগোপন করিয়! অলক্ষিণ, 
ভাবে ধনারামের অনুসরণ করিলেন। স্থযোগ মতে ধনারামের পৃষ্ঠটদেশ শরবিদ্ধ 
করিয়া রামজীবন দ্রভবেগে বাসায় গিয়া! তুলসী তলায় হরিনাম জপ করিতে 
লাগিলেন। তীহাঁর প্রতি কেহ কোন সন্দেহ করিল না। ধদারাঁমের 
অপমৃত্যু হেতু রণথাত্র/ তিন দিন স্থগিত থাকিল। রামঞীবন এই সময় 
মধ্যে শিবিরে গৌছিলেন। 

চতুর্থ দিবদে মেনারাম ও তকী থা সেনাগহ রণধাত্রা করিলেন। অমনি 
দিবাভাগে শৃগালধবনি হইল। সীততারাম এবং শ্াঙার হিন্দু, সেনাগণ সেই 
সুচনা দৃষ্টে অত্যন্ত ভীত হইল। কিন্তু মুসলমানেরা কিছুমাত্র নিরুৎলাহ হইল 
না। তাহাদের সেন! চন্দনা নদীর দক্ষিণ পারে ছাউনী করিল। তখন বর্ারস্ত 
হইয়াছিল। উভয় পক্ষ মধ্য কোন পক্ষই চন্দনা পার হইয়া অন্তপন্ষকে আক্রমণ 
করিতে সাহস করিল না । এই ভাঁবে পাঁচ দিন অভিবাহিত হইল। বষ্ঠদিবস 


১৪৪ সাণাদিক ইতিহাস। 


অমাবন্তা_ঘোর অন্ধকার রাত্রি। তাহাতে বৃষ্টি হইতেছিল। শীতল বাতাসে 
মেনাঁর।ম গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল। তাহার সৈন্য সামস্তগণও অনেকেই 
নিপ্রিত। যাহারা জাগ্রত ছিল তাহারাও শিবিরের মধ্যে গরিয়াছিল। বৃষ্টির 
জন্ বাহিরে কোন লোক ছিল ন1। দয়ারাম অমনি মেই মংবাঁদ নিজ প্রভুর 
নিকট জানাইলেন। রামজীবন সেই রান্রিতে বিপক্ষ বিনাশ জন্য পুরধ্ব হইতেই 
দেনা তৈয়ারী রাখিয়াছিলেন। তিনি দয়ারামের প্রেরিত সমাচার পাইবামাত্র 
সসৈষ্তে নদী পার হইলেন। পাছে বিজলীর আঁঝোঁকে তীহাদের আগমন 
প্রকাশ হয়, এই ভয়ে তিনি সেনাপহ সকলেই কাল কাপড়ে আচ্ছাদিত 
হইয়াছিলেন। তাহারা হামাগুড়ি দরিয়া মেনারামের শিবিরের নিকট পৌছিলেন। 
মেনারামের তাম্বুর রশি কাঁটিয়৷ দিলে যখন তান্ু গড়িয়া গেল তখন লোকে 
আক্রমণ টের পাইল। রক্ষীগণ অন্ধকারে বিপক্ষগণকে নিবারণ করিতে পারিল 
না। তাঁঘুর নীচে বর্শাার| খোঁচাইয়! মেনার।ম ও তাঁহার তিন ভ্রাতাকে হতা| করা 
হইল। তৎসঙ্গে বহু সেন! নষ্ট হইল। অবশিষ্ট সেনারা পলাঁ়ন করিতে পারিত। 
সেই সেন! লইয়। সীতাঁরাম জঙ্গল আশ্রয়ে বনুদিন আত্মরক্ষাও করিতে পারিতেন। 
কিন্তু তকী খ। ও মেনারামের জীবিত ভ্রাতৃত্রয় দুঃসাহনে নির্ভর করিয়। পরদিন 
যুদ্ধ করিল। তাহাতে প্রায় সমন্ত সেন! নষ্ট হইল। সীতারাম বন্দীভাবে 
নবাবের নিকট প্রেরিত হইলেন। তথায় তাহার গ্রাণদণ্ড হইল। সীতারামের 
গরিবারবর্গও বন্দী হুইয়াছিল। রানজীবন তাহাদিগকে সসম্মানে ছাড়িয়া 
দিলেন।* সীতারামের রাজত্ব শেষ হইল কিন্তু তাহার চরিত্র ও মেনা ধনার 
বিক্রম বাঙ্গাল! দেশে চিরম্মরণীয় হইয় থাঁকিল। 


%* কথিত আছে, সীতারামের কতিপয় পুত্রকন্া পলায়নপূর্র্বক কলিকাতায় জনৈক 
আম্মীয়েন্ন আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংরেঞ্জ বণিকগণ নবাবের আদেশে তাহাদিগকে হুগলির 
ফৌজদারের হস্তে সমর্পণ করেন। নবাব তাহাদিগকে যাবজ্জীবন কারাবাদের আদেশ প্রদান 
করেন। সীতীরাম আনুমানিক ১৭১৪ থ্‌্টাবে নিহত হন। আজিম ওষন স্বীয় পুর ফরক শিযরকে 
গ্রতিনিধি গ্বরাপ রাখিয়া যান। তিনিই রামজীবনকে ১৭১৬ খ্টাব্ে সীতারামের জধিদারীর 
সন প্রদান করেন । ইংরেজী কাগজ-পত্রে দেখ। যায়, ১৭১৪ থষ্টাযে ইংরেজ অধ্যক্ষ 
ীতীযামের পুত্রবপ্তা গ্রভৃতিকে হুগল'র ফৌলদারের হস্তে সমর্পণ করেন। 


ষড়বিংশ অধ্যায় 


রাণী মর্ধাণী।_ রামঙ্গীবনের মাতোড় আক্রমণ ।-_বাদশাছের নিকট রাণী নত্যাবতীর 
অতিবাদ।--গুণাকর রায়। 


নবাব সীতাঁরামের দখলী ১৮ পরগণা| রাঁমজীবনকে দিলেন এবং তাহাকে 
মহারাজ! উপাধি দিতে সমাটের নিকট পত্র লিখিলেন। রামজীবন মহম্মদপুরে বাড়ী 
করিতে ইচ্ছুক ছিলেন কিন্তু তীহাঁর মাতা ও ভ্রাতা তাহাতে মম্মত ন| হওয়ায় 
তিনি স্বদেশে বাড়ী করিবার জন্য কিঞ্চিৎ স্থান নবাঁবের নিকট গ্রার্থনা করিলেন। 
শাহজাদা তাহাকে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত রাজমাহী পরগণা সহ পূর্বেই 
রাজ! উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। দেই পরগণার নাম হইতেই নাটোবের 
রাজাদের রাঁজাহীর রাজ! বলিয়া খ্যাতি হইয়াছে।' রাঙ্গাহী জেলা ও 
রাজসাহী বিভাগের নাঁমও সেই পরগণার নামান্ুদারেই হইয়াছে। কিন্তু এখন 
দেই রাছমাহী পরগণার কতকাঁংশ মুর্শিদাাদ ও কতক বীরভূম জেলার অন্তর্গত 
হইয়াছে। রামজীবন রাজসাহীর রাঁজা হইয়া গঙ্গাতীরে বরনগরে বাড়ী করিয়া- 
ছিলেন। মেই বাঁড়ীতে নাটোরের রাজবংশীয় এক শরীক এখনও বাঁদ করেন। 
রামদ্রীবনের জননী তাঁহাকে আমহাটাতে কিনা তৎপার্থে বাঁড়ী করিতে একান্ত 
অনুরোধ করার তিনি আবার জন্মন্মিতে নৃত্রন বাড়ী করিতে কৃতনিশ্চয় 
হলেন। 

রামজীবন ও রঘুনদনের প্রতি নবাব না্জিমের অনুগ্রহ ক্রমেই বর্ধিত হইতে 
ছিল। যেস্থানে যেকোন পরগণা জন্য হইত নবাব অমনি তাহা তাহাদিগকে 
দিতেন। আবার দেওয়ানের এজলাসে যে সকল জমিদারী বাকি মাণগুজারী 
জন্য নিলামে উঠিত, রঘুননন তন্মধ্যে ভাল ভাল গরগণা। সমস্তই জোটের 
নাঁমে খরিদ করিতেন। মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, যশোহর, বীরভূম, মালদহ, ফরিদপুর, 
মেদিনীপুর ও মৈমনদিংহ জেলায় তাহার! বছত্র পরগণার অধিপতি হইয়া- 
ছিলেন। কিন্তু নিজ গৈত্রিক বাসস্থানের নিকট আট বিঘা ব্রহ্গত্র ভিন্ন তাহাদের 
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ফোন ভূমি ছিল না। এই অবস্থায় তীহারা জননীর অনুরোধে স্বদেশে বাড়ী 
করিতে চলিলেন। নবাব তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে তাহার যে স্থান 
নিজ বাড়ীর জন্ত মমোনীত করিবেন তাহাই তীহাদিগের জমিদারী করিয়া 
দিবেন। সেই আশ্বাসে নির্ভর করিয়া উভয় ভ্রাতা জ্যোতির্বদ পঙ্ডিতগণ সহ 
স্থুলক্ষণযুক্ত স্থান নির্ণয়ে বহির্গত হইলেন। তখন ঘোর বর্ষাকাল, এজন্য 
তাহারা নৌকারোহণে আমহাটা ও তংপার্খব্ী স্থানে নিজ বাড়ীর স্থান 
নিরূপণার্থ বিচরণ করিতে করিতে ভাতঝাড়ার বিলমধ্যে উপস্থিত হইলেন। 
এই স্থানে তাহার! দেখিলেন ছুইটি নকুল সীতরাইয়! বিল পার হইল। তাহার 
পর দেখিণেন একটি বৃহৎ ভেক একটি ক্ষুদ্র সর্পকে গ্রাদ করিতেছে। তদ্টে 
ভুইটি বণিক! হাঙতালি দিয়া নৃত্য করিতেছে। পঞ্ডতেরা সেই স্থানটি 
অতি স্থুলক্ষণযুক্ত এবং রাজবাড়ীর উপযুক্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। এ স্থানেই 
রাজধানী কর! সকলেরই পছন্দ হইল। রাঁমজীবৰন জানিলেন যে এই স্থান 
পু'ঠিগার রাঁজার জমিদারী লঙ্করপুরের অন্তর্গত। তিনি পুণঠিয়ার রাজীর কোন 
অনিষ্ট না করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। তজ্জন্ত তিনি নবাবের নিকট স্থান 
প্রার্থনা ন। করিয়া! রাজ! দর্পনারায়ণের নিকট রায়তী স্বত্বে পত্তন হওয়ার 
প্রার্থনা করিলেন। ব্রাঙ্গণের আবাঁম-বাঁটার খাঁজন| গ্রহণ করা কোন হিন্দু 
জমিদারের রীতি ছিল না। ভাতঝাড়ার বিলে রাজ! দর্পনারায়ণের কেবল ২৭/ 
আঁন! মাত্র বার্ষিক লভ্য ছিল। তিনি নবোন্নত মহারাজাকে মধিকতর কৃতজ্ঞতা! 
পাশে আবদ্ধ করিবার উদ্দেগ্তে সমস্ত ভাতঝাড়া বিল রাঁমজীবনকে ব্রহ্মত্রদান 
করিলেন । রাঁমজীবন হৃষ্টচিত্তে ১০০৮টি স্বরণমুদ্রা পুরাতন প্রতুকে প্রণামী 
পাঠাইয়া দিলেন। 

ভাঁতঝাঁড়! বিল সর্বত্র সমান খাল ছিল না। গ্রীম্মকালে সমস্তই শুষ্ক 
হইয়া মাঠ হইত এবং সেই মাঠে গবাদি পণ্ড চরিত। রামব্ীবন এঁ বিলৈর 
নিষ্নতর স্থান সমূহে গভীর গর্ত খনন করিয় চৌকি পুক্করিণী ও দীঘী নির্মাণ 
করিলেন। আর তদুদ্ধৃত মাট দ্বারা উচ্চতর স্থানগুলিকে সমধিক উচ্চতর 
করিয়া! বাঁসোপযুক্ত করিলেন। এইরূপে তিনি অজত্র অর্থব্য় করিয়া তিন 
বদর মধ্যে ভাতবাড়ার বিলটিকে নাটোর নগর রূপে পরিণত করিলেন। 
যে স্থলে ভেকে সাপ ধরিয়াছিল এবং বাঁণিকাধয় নৃত্য করিয়াছিল ঠিক সেই 


রাণী সর্বাণী। ৩৪৭ 


ছলে রাজবাটা নির্মিত হইল। ঘেই নৃত্য উপলক্ষ করিয়া নূতন নগরের নাম 
: নাট্যপুর বা নাটপুর রাখা হইল। তাহারই সংক্ষেপ হইয়া! নাটুর বা নাটোর 
নাম হইয়াছে।* রামভীবন যখন নাটোবে রাঞ্ধধানী করিলেন তখন তিনি 
৯৮ পরগণার জমিদার এবং মহারাজ উপাধিধারী, কিন্তু সমস্ত সম্পত্তিই দূরবর্তী । 
স্বীয় রাজধানীর নিকটে তীহাঁ কোনও সম্পত্তি ছিল না। নাটোরের 
চতুগার্শে পুঠি, তাহিরপুর, সাতোড় ও ভাুড়িয়ার এলাকা! ছিল। পু'ঠিয়ার 
কোন সম্পত্তি রামন্গীবন হরণ করিবেন না। তাহিরপুরের জমিদারী মধ্যেও 
পুঁঠিয়ার এএমাঁলী হিদ্যা ছিল বলিয়া ততপ্রতি হস্তক্ষেপ করিতে রামঞ্জীবন 
অনিচ্ছুক ছিলেন। সুতরাং তিনি সান্তালরাঙগ্য ও ভাছুড়িরাজ্জা সমস্ত বা 
আংশিক আত্মপাৎ করিতে চেষ্টিত হইলেন। তীহার সৌভাগ্য ক্রমে সুযোগও 
ঘটিয়! উঠিল। 
সাঁতোডের রাণী সর্ধাণী একটাকিয়! রাঁজবংশের কন্যা এবং মহারাজ 
রামকৃষ্ণ সান্যালের পর্ঠী। তিনি একবিংশ বর্ষ বয়সে নিঃসন্তান বিধবা হইয়া 
৬৭ বংসর সাতোড় রাজ্য অসাধারণ যোগ্যত| সহ শাঁদন করিয়াছিলেন। 
সিংহরাশিতে তীহার জন্ম হইয়াছিল 1 এনং তীহার বল বুদ্ধি ও তেছস্বীত। 
পিংহের নায় ছিল। রমণীগণস্থলভ কোমলতা ও লঙ্জাশীলতা! তাহার ছিল না 
এবং স্ত্রীজাতির পক্ষে যাহা যাহা সুখকর, তাহার ভাগো তাহ! কিছুই ঘটে 
নাই। তাহার বাল্যকালের অনস্থা কিছুই জানা যাঁয় না। দশ বমর বয়সে 
তাহার বিবাহ হইয়াছিল। তাহার অল্লকাল পরেই বসন্ত রোগে তীগার শরীর 


* এইরূপ স্থানের নামে 'প' কার লোৌগ হওয়! অনেক স্থানেই দেখ যায়। তন্মধ্যে রাজসাহী 
জেলায় ও মান্দ্রা্ে সর্বাপেক্ষ! অধিক। যথা, লালপুর (লালোরি), তানপুর (তানোর), 
প্রাঠ (রাঠ), মধুপুর (মথুরা), বিজ্ুনপুর (ধিনোর), কদলিপুর 'কাদালোর), বেলপুর (বেলোর), 
মঙ্গলপুর মোঙ্গালোর), বাঙ্গ|লপুর (বাজ।লোর), ত্রিবগ্কপুর (ত্রিবাগুর), ইতযাদি। 

+ জেযোতিষ-শান্্র মতে সিংহরাশির ফল-- 

« সিংহস্থিতে চন্্রমসি প্রধান| নারী ভবেৎ শৌরধাসমগ্িত! চ। 
্রিয়ামিষা ভূষণবস্তভাজ। উদারচেষ্টা হৃভগ। স্থরূপা।” 
অর্থাং, দিংহরাশিতে জগ্ম হইলে, দে রদণী প্রধানা, তেজস্ষিনী, আমিষতক্সণপ্রিয়া, বদন-ভৃষণ- 
ভূষিতা, উনারচেষ্টা স্ব ঠা, দৌভামাশালিী এাং রপবতী হইন। থাকে। 
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শ্রীহীন হইয়াছিল। দৌন্দরধ্য ও কোমলত! না থাকায় তিনি স্বামীর প্রেয়পী 
হন নাই বরং স্বামী সহ সর্বদা কলহ হইত। তাহার বৈাত্র ভ্রাতা সমস্ত 
পৈন্িক সম্পন্তির মালিক হইয়াছিলেন। তাহার সহ সর্ধাণীর ও তাহার 
মাতার সঞ্ভাণ না থাকায় পিতৃগৃহেও সর্মাশীর সুখ ছিল না। রাঁজ। রামকৃষ্ণের 
চারি পত্ধী সত্বেও তিনি বু উপপরী রাখিগাছিলেন। লাম্পট্য ও মাতলামি 
দোফে-রামক্কষ্ণ অল্প বয়সেই অবরত হইলেন। 

তার দ্বিতীয়া পত্রীর গর্ভঙাত একটি কন্তামাত্র ছিল। সর্বাণী জোষ্ঠা পত্রী 
বলিয়! তিনিই রাঁজ্যতার প্রাপ্ত হইলেন। রামকৃষ্ণের মপব্যয় হেতু প্রচুর খণ হইয়া- 
ছিল। ভূত্যদের বেন বাকি ছিল। এবং জ্ঞাতি কুটুত্বদের ভাতা বাকি 
পড়িয়াছিল। তাগাঁর উপর 'মগ্ন বয়স্কা রমণীর রাজন্ছ হইল। কর্মমচারীগ] রাঞ্জ- 
সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কেহ বা রাণীদিগের উপপতি 
হইতে গ্রয়াপী হইল। সকলেই মনে করিল ষ্ধে সাঁতোড় রাঁজা চিরে নষ্ট 
হইবে। কিন্তু একমাপ মধ্যে সকলেই রাণী সর্ধাণীর প্রতিভার পরিচন্ন পাইল। 
মৃত স্বামীর শ্রাদ্ধের ব্যয় এবং সমস্ত জমদারীর আয়-ব্যয়ের তিনি ধেরূপ হিসাণ 
লইলেন, তাহাতে সকলেই বুঝিতে পারিল যে রাণী সর্বাণীকে ঠকাইয়া স্বার্থ 
সাধন কর! অসাধ্য । একজন সুন্দর যুব।পুরুষ চক্ষুঠারিয়৷ তাহার গ্রঠি কামভাব 
প্রকাশ রুরিবামাত্র তিনি উগ্রভাবে শীসন করিলেন এবং অন্দরমহলে পুরুষ 
প্রবেশ বন্ধ করিয়া! দিলেন। তাহার বুদ্ধি ও তেজম্বীতা দেখিয়া! একমন মধ্যেই 
সকলের দুরাশা তিরোহিত হইল। 

দ'বতোড়ের রাঞ্জারা চৌদ্দ পরগণাঁর জমিদার ছিলেন। রাজস্ব বাদেও 
তীহাদের সাড়ে পাচলক্ষ টাঁকা মুনাফা ছিল। পুরুষ রাঙ্গা হইলে তাহার নিজ 
বিলাসিতাঁতে অনেক লক্ষ টাকা বায় পড়ে। রাণী সর্বাণীর তাদৃখ কোন নিজ 
বায় ছিলনা! । সুতরাং তিনি অল্লকাল মধ্যেই শ্বামীকৃত দেনা শোধ দিয়! 
অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিলেন। অথচ তিনি কোন সন্্য় হাস করেন নাই) 
জ্ঞাতি কুটুঘদিগের ভাতা বা! বৃত্তি হাঁনি করেন নাই। স্বামীর আত্মীয় স্বজন- 
দিকে তিনি অতি ঘত্বপূর্ব্বক গ্রতিপালন করিতেন। নিজ পিতৃকুলের আত্মীয় 
স্বজনের প্রতিও ঠিক তন্দুপ ব্যবহার করিতেন। গুরু-পুরোহিত, কুলীন-কুলক্প, 
গ্রজা-তৃত্য প্রভৃতি সকলের প্রতিই তিনি সদ্যবহাঁর করিতেন তথাঁগি তাঁহার 


রাণী সর্বাণী। ৩৪৯ 


প্রতিবংসরই সঞ্চিত অর্থ বৃদ্ধি হইত, কখনও কম হইত না।* 
সঞ্চর বেণী হইপে, হিনি ভা গার-ঘরে তিন কুঠরী করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যেক 
বংসবের প্রথনেই বার্ষিক বায়ের এক বরাদ্ধ করিতেন এবং সেই বরাদ্দ মত টাকা 
প্রথন কুঠরীতে থাকিত ১ তাহ! দ্বার বার্ষিক ব্যয় নির্বাহ হইত। বরাদ্দের 
অতিরিক্ত টাকা মধ্যের কুঠবীতে সঞ্চিত হইত। সেই বংসরের যাহা আয় হইত 
তাহা তৃতীয় কুঠদীতে রাখা হইত। সে বৎসরে তৃতীয় কুঠরীর টাকা ব্যয় হইত 
না। বংসরাস্তে তৃতীয় কুঠবীর টকা হইতে বরাদ্দ মত টাঁকা প্রথম কুঠরীতে 
চালান হইত। তদতিরিন্ত যাহ! থাকিত তাহ! মধোর কুঠরীতে চালিত হইত। 
তখন ভূতীয় কুঠরীতে কিছুই থাকিত না। 'আরন্ধ বর্ষে যাহা আয় হইত তাহ! 
তৃতীয় কুঠবীতে রাখা হইত এবং যাহ! বায় হইত তাহা প্রথম কুঠরী হইতেই 
বাহির করিয়া দেওয়া! হইত। পুর্বে আমনাদের ব্ছুদিন পরে এক এক বার 
নিকাশ লওয়া হইত। আমলার! অনেকে টাকা ভাঙ্গিয়া বসিত পরে নিকাশে 
ঠেকিয়। বিপন্ন হইত। রাণী সর্ববাণী দৈনিক নিকাশের নিয়ম করিযাছিলেন। 
তাহার দেওয়ান প্রতিদিন সমস্ত আমলাদের নিকাশ লইতেন এবং সন্ধ্যার পর 
সেই দিনের আরবারের নিকাখ রাণীর নিকট দিতেন) ইহাতে আনলাদের 
অনুচিত লাভ হইত না অথচ শেষে কোন বিপদও হইত না। 
রাণী সর্ধাণী বাঙ্গালা লেখা পড়া উত্তমরূপ জানিতেন। ভিনি শেষে কিছু 
পাঁরপীও শিশিরা ছিলেন এবং সংস্কত শ্লোক অনেক মুখস্থ করিয়াছিলেন। 
তিনি অত্যন্থ পরিশ্রদী ছিলেন; সমস্ত বিষয়ে নিজে তদন্ত করিতঠেন। হিনি বু 
লোকের পরামর্শ লইভেন কিস্ত কাহারও বণীভূত ছিলেন না। নিগ্ কর্তব্য 
তিনি নিগে অবপারণ করিতেন। মুর্শিদকুণী খার মাণগুজারী বন্দোবস্তে 
তাহার কোন ক্ষতি হয় নাই ধরং তিনি 'আ।ট পরগণা নিলামে ক্রয় করিয়া সম্পন্তি 
বৃদ্ধি করিয়াছিলেন । সকলেই বাঁলত প্রাণী সর্বাণীকে ভ্ত্রীণোক করিয়া শষ 
করায় বিধাঁতাঁর ভূল হইয়াছে ।” 








কষ রাজ। রামকৃফঃ ডেমরাগ রায় বংশের মন্ধাণী দেবীর পাথিগ্রহণ করেন, এবং দীর্ঘকাল হু 
শাসন করিয়! ১১১৭ শকে (১৭২১ খৃষ্ট।বে) প্রাণত্যাগ করেন। ইনি বিদ্যোৎসাহ ও পুপা- 
কীর্তির জন্ত বিখাত ছিলেন। মুপণ্ডিত জয়দেব, তর্কবিশারদ রামকৃষ, দ্িব্যসিংহ, অনভরায 
লক্ষমানারায়ণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ ইঁহার রাজদভার অলঙ্কার ছিলেন। 


৪৫ 


৬১৫০ সাশদ্রিক ইতিহাস। 


রাণী সর্ধাণী প্রথমে কর্ধ্যকান্ত নামে একটি দত্তক রাখিয়াছিলেন। সেই 
দত্তক বয়ঃপ্রাপ্ত হ্টলে কিয়ংপরিমাণে কাধ্যভার তাঁহাকে দিধাছিলেন। কৃষ্য- 
কান্ত ও আহার স্ত্ীপুন্র ক্রমে ক্রমে গত হইলে রাঁণী সরণী চন্ত্রকান্ত নামে আর 
এক দত্তক রাঁখিয়াছিলেন। ভুর্ভাগ্যক্রমে সে দত্তকও সত্যবহী নানী তের 
পংসর বয়স্কা এক পত্রী রাখিয়া অকালে গতান্থ হইল । চন্ত্রকান্ত দ্তক রাখিতে 
অনুমতি দিয়াছিলেন। রাণী সর্বাণী মন করিহাছিলেন যে তিনি নিজ 
আর দত্তক রাঁখিকেন না, পুল্রনধূর দত্তক রাখলেই বংশরক্ষা হইতে পারিবে। 
কিন্ত চন্দ্রকান্তের মৃত্যুর ঠিন মান মধ্যেই অষ্টাীতি বর্ষ বয়সে রাণী সর্বাণীর 
অভাব হইল। রাজা রামজীবন সেই সংবাঁদ পাইবাগাত্র রঘুনন্দনকে 
জানাইলেন। রঘুনন্দন নবাব নাজিমের নিকট গিয়া জনাইলেন যে, “দণাোঁড়ের 
মহারাদী সর্বাণী ওয়ারিশ না রাখিয়া গত হইয়াছেন, তাহার বিস্তীর্ণ জমিদারী 
আমাদের বাড়ীর অতি নিকট । এ জমিদারী সমস্ত অথব! কিয়দংশ আমাদিগকে 
দিলে আমাদের স্বদেশে সম্পত্তি লাভ হয়। এ জগগিদারীর জন্য অন্য কেহ যে 
গরিমাণ নজর মেলামী দিবে, জাঁমরা তাহ! অপেক্ষণ ১০১২ টাকা বেশী দিব” 
শাহজাদা অমনি সমস্ত সাতোড় রাজ্য রামজীবনকে দ্রিয়। তাহার নামজারী জন্য 
নবাব দেওয়ানের নামে পরোয়াণা পাঠাইলেন এবং রাঁজা1 রামজীননের নামে 
বাইশ পরগণ| জমিদীরীর সনন্দ দিলেন । রামজীবন সেই সনন্দ পাইয়া লোক লঙ্কর 
লইয়া সাঁতোড়ে উপস্থিত হইলেন। 

কাশীমপুরনিবাঁসী গুরুগোবিন্দ শর্খ্ম চৌধুরী * এবং বেলবরিয়৷ নিবাসী 
গুগাকর রায় গুপ্ত এই ছুই জন রাণী সর্ধাণীর প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। রাণী 
মৃত্যুক।ণে তাহার বাঁলিক! পুত্রবধূর অভিভাবকন্ধপে সমস্ত সম্পত্তি রক্ষার 
ভার তাহাদের উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। গুগাঁকর রায় নাবালিকা রাণী 
সত্যবতীর নামজারী জন্ত ঢাক! গিয়াছিলেন, এমন সময়ে রাজ, রামজীবন 
সসৈন্তে সাতোড়ে উপস্থিত হইলেন । গুরুগোবিন্দ স্বয়ং রাজ! রামজীবনের 
সহ সাক্ষাৎ করিলেন এবং সত্যবগীর বিদামানে জমিদারী ওয়ারিশ হীন নহে 
ইহা জানাইঘ। রামভ্রীবনকে ব্ক্ষস্ব হরণে নিষেধ করিলেন। রাদজীবন 


* কেহ কেহ ইহার নাম রাদেব চৌধুরী বলেন। ইনি হরিপুরনিবাসী বারিষ্টার পরীযুগ্ত 
আভ্ততোষ চৌধুরীর পূর্বপুরুষ । 


রাণী সত্যবন্তী। ৩৫১ 


কহিলেন, “নত্যবতীর বিদ্যমান থাক! আমবা কেহ অবগত ছিলাম ন|। 
আর পুত্রবধূ. শান্ত উত্তরাধিকারী নহে, কেবল ভরণপোধণ পাইতে 
পারে মাত্র। আমি সত্যবতীকে সসনম্মথন পালন করিতে মন্মত আছি। 
এখন নশাব দেয়ানের যেরূপ দৌরাস্ময তাহাতে জমিদারী রক্ষা কর! 
সত্যবতীর সাবা নহে। আনার ভ্রাত। না্িমের রাঁর রাইয়া। সেই অন্ত 
আমি জমিদারী রক্ষা! করিতে সাহস করি।* দুইদিন তর্ক বিতর্ক হইবার 
পর এইরূপ সান্ধি হইল বে, “রাণী নতাবতী যাবজ্জীবন সাঁতোড নগরটি 
নিষ্কররূপে দখল করিবেন এনং রাগ। রামজীবনের নিকট হইতে বাধিক 
১২,০০০২ টাক! ভাতা পাষ্টবেন।  গুরুগোবিন্দ চৌধুরী পরগণ! কানীমপুর জ্মি- 
দারী স্বত্বে প্রাপ্ত হউবে। অবশিষ্ট সমস্ত জমিদারী রামঙ্গীবন পাইবেন। রাণী 
সতাবতী দন্ত রাখিতে পারিবেন না।” এই সন্ধি মতে সমস্ত কাধ হইতে 
লাগিল। ইতিমধো গুণাকর ফিরিয়। আপিলেন। 

ভাছুড়ীরাঁজ্যে পাঠানদের যেরূপ আধিপত্য ছিল সান্তাঁগরাঁজোো কায়ন্থৃ- 
দিগের তদপেক্ষা বেশী ছিপ। গাঠানেরা মূর্খ ও উগ্রস্বভাব ছিল সুতরাং 
সৈনিক কাধ্য ভিন্ন অন্ত কোন কার্য করিতে পারিত না। পঙ্গাগ্চবে, 
সভোঁড়ের কারস্তথগণ মধ্যে অনেকে বিদ্বান ও বুদ্ধমান ছিল। রাজকীর 
অধিকাংখ উচ্চপদে তাহারা নিযুক্ত ছিল। এজগ্র তাহারা পাঠানদের তুলা 
বীর না হইলেও সান্তালরাজ্যে তাহাদের প্রধানত গ্রচুর পেশী ছিল। 
তাহাদের গ্রহূভক্তিও খুব বেশী ছিল। ওরুগোবিন্দ চৌধুরী কৃত দদ্ধি তাহাদের 
মনোমত হইল না । এই সন্ধি সাঁতোড়ের সান্তাণদিগেরও মতের বিরুদ্ধ ছিল। 
গুণাকর রায় প্রত্যাগমন করিণে সানালগণ ও কারস্তগণ খগুরুগোধিন্দ কৃত 
সন্ধি স্বার্থপরতামূলক বলিয়৷ দোষারোপ করিলেন এবং পাছার! সাণ্যাল- 
রাঁজত্ব রক্ষার্থ প্রাণপণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। সাভোড়ের সান্যালিদিগের, 
কাঁয়স্থদিগের এবং প্রজা ও ভূত্যদিগের এক্যতাঁর গুণাকর সন্ধি ভঙ্গ করি”! 
যুদ্ধের আয়োঙ্»ন করিলেন। রঘুনন্দন সেই সংনাদ পাইয়৷ নবাঁণ নাগ্জিমের 
নিকট হইতে ৬** ছয়শত সুশিক্ষিত সৈন্য লইয়া গো্ঠের সাহাধ্যার্থ 
পাঠাইলেন। গুগাকর অসাধারণ বুদ্ধিমান ছিলেন কিন্তু বীরপুরুষ ছিলেন 
না। রাঁজারাম সান্যাল প্রমুখ সান্তালগণ এবং সুন্দরসিংহ প্রমুখ কারস্থগণ 


৩৫২ সামাঙ্গিক ইত্তিহাস। 


প্রাণপণে যুদ্ধ করিল। কিন্তু বীরত্ব অভ্যাসমূলক। সাভোড়ের সেনা 
মধ কেহ যাবজ্জীবন যুদ্ধ করে নাই বা দেখে নাই। যুন্ধকারধ্য:রামভীবনের 
সেনার অভ্যস্ত বিদ্যা স্ৃতরাঁং তাহার! জী হইয়। প্রাচীর ভগ্ন করিয়! নগরে 
প্রবেশ করিল। গুণীকর পূর্বেই যুদ্ধের ফল বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি 
গুপধপথে রাণী সত্যবতীকে লইয়| পলায়ন করতঃ শান্তিপুরে রাণীর 
মাতুলালয়ে গেলেন । সান্তালেরা ক্নেকটি পলায়ন করি! বিক্রমপুর ও 
মুলচরে গিয়া বাস করিলেন। বিক্রমপুরে বা তন্নিকটে নাটোরের কোন 
এলাকা ছিল না। সাঁতোড়ের সান্ালের এই স্থানে চক্রবন্তী উপাধি 
ধারণ করিয়া যাঁ্নিক ব্যবসায় দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিতেন। কিন্ক 
তাহারা প্রধান কুলীন জন্য বহুদিন এ ভাবে থাঁকিতে হয় নাই। তীহাদের 
সন্তানেরা রাজ। জমিদারের কন্া বিবাহ করি] নান! স্থানে গিয়া বাস 
কবিরাছে। ধাহারা এখনও বিক্রমপুরে আছেন তীহারাঁও সঙ্গতিপন হওয়া 
যাজনিক ব্যবসায় করেন না। যেসকল পান্তাল রামজীবনের বগ্ঠই] স্বীকার 
করিয়াছিল, তিনি তাহাদের প্রতি তর্ডন্য গর্জন ভিন্ন আর কোন দণ্ড করেন 
নাই। কিন্তু যাহারা শুদ্র ও মুগলমান হইছিল, রামনীবন তাহাদের 
সর্ধন্ব লুণ্ঠন করিয়াছিলেন এবং অনেকেরই প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন সাহোড়ের 
জনিদারী বাইশ পরগণ| মধো কেবল কাশীমপুর পরগণা গুরুগোবিন্দ 
চৌধুরী পাইল অণশিষ্ট সমস্তই নাটোররাজা ভুক্ত হইল। সুতরাং স্বদেশেও 
রামগীবনের প্রকাণ্ড সম্পত্তি হইল। তাহার পর তিনি ভাছুড়ীরাজ্জা আত্মসাৎ 
করিতে চেঁটিত হইলেন। 


এ দ্রিকে গুণাঁকর রায় রাঁণী সত্যবতীকে মাতুলালয়ে রাখিয়া তিন হা্গার 
টাকা মাত্র সম্বল লইয়। সমাটের নিকট অতিবাদ করিতে চলিলেন। সয়া 
ওরংজীব তখন দাক্ষিণাত্ো ওরঙ্গাবাঁদে ছিলেন। গুণাঁকর একাকী তথায় 
চপিলেন। পথে মহারাষ্ট্রের লুঠনের ভয় ছিল। এজনা গুণাঁকর অতি 
অল্পমাত্র টাক! রাখিয়া বাকি টাকার মোহর খরিদ করিয়া কোমরে বধিলেন 
এবং বৈরাগী বেশে পদব্রজে ওরগ্গাবাদে উপনীত হইলেন । তথায় বিশ্ন- 
লাগ নামে এক মুদী সম্রাটের খাস দ্রব্যাদি যোগাইত। বিঙ্গনলালের দোকা- 
নেই গুণীকর বাঁসা! করিলেন। 


রাণী সত্যবতীর অতিবাদ। ৩৫৩ 


সম্রাট গরংজীব নামান্তরে আলমগীর অসাধারণ লোক ছিলেন। একদিকে 
তাহার অনেক গুরুতর দোষ ছিল, অন্দিকে বুবি উচ্চতমগ্গুণ ছিল। 
আলমগীর স্বার্থপর, মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, বিশ্বাঘাতক, নি্ুর, পিতৃদ্রোহী ও 
ভ্রাতধাতক ছিলেন। তাহার গৌঁড়ামি এবং বিধম্ীদগের প্রতি অভ্যাচার 
হেতুই মোগল সাত্তরাজ্য অচিরে ধ্বংদ হইল। পক্ষান্তরে, তিনি দিদ্বান্‌, 
বুদ্ধিমান, মাহদী, কার্ধ্দক্ষ, পরিশ্রমী, মনোযোগী, গুণগ্রাহী, মিচব্যয়ী ও 
মিতাঁচারী ছিলেন। অন্যান্য সম্রাটদিগের নিকট কোন দরখাস্ত কথেতে 
হইলে আমলানর্গকে প্রচুর ঘুষ দিতে হইত নতুণা কোন দরথান্ত সম্াটের 
পরজ্ঞানে পৌছিত না। কিন্তু আলমপীর কোন দিষয়েই পরপদ্ধী 
ছিরেন না। ডাঁক-বাক্সের নার তীগার এক দিদ্ধুক ছিল। ভাহ।ধ উপরে 
ছিদ্র ছিল। তিনি সেই পিক্ধুকের তালাবন্ধ কররা চাদি নিজে বাঁথছেন। 
যে কেহ ইচ্ছা সেই সিছ্ুক মধো নিজ দরখাপ্ত ফেলিয়া দিতে পারিত। 
সযাট স্বয়ং সিদ্ধুক খুলিতেন, সমস্ত দরথান্ত নিদ্ধে গড়িতেন এনং যাহ! যোগ্য 
হুকুম দ্িতেন। তিনি কাহারও উপর নির্ভর করিতেন না। স্তরাং আনপা- 
দিগকে ঘুব দিবার কোন প্রয়োজন হইত না। 

গুণকর রাণী সন্ঠাবন্ীর পঙ্গ হইতে অতিবাঁদ করিয়া জানাইলেন যে, 
“নভোড় বহুদিনের পুরাতন রাজা । এই রাজবংশ বরাবর মোগল সাগর 
একান্ত অনুগত থাকিয্। পুরস্কার ও প্রশংসা-পত্র পাইয়াছন। এখন অদীশী 
(র।ণী সতযবতী) গাভোড় রাজ্যের একমাত্র উদ্ভরাধিকারিত্রী। বাদণ|হ ছাদ! 
আঙগিম ওশ্াানের রায় রাইয়! রঘুনন্দন রায় মাছেব বাদশাহজানার নিকট মিথ্যা 
প্রবঞ্চনা করিয়া স'তোড় রাঞ্জয বেওয়ারিশ গ্রকাশে নি ছোষ্ঠ ভ্রাতা 
রামপীবন নামে সনন্দ লইয়া বলপুর্বক স'তোড় রাজ্য দখল করিয়াছে। 
রঘুনন্দনের কৌশলে নবাঁৰ দরবারে অধীনীর নালিশ কার্ণ্যকাদী হইণে ন! 
জানিয়া হুহুরাপির শ্রীচরণে অতিবাদ করিলাম। 'অধীনী নিঃসহার, নাবালিকা ও 
বিধনা। অধীনীব দ্তক রাখিবার অনুমতি আছে। ধর্মাবহার কৃপা করির| 
অধীনীর হৃতসম্পন্তি পুনরায় দখল দিতে হুকুঘ প্রকাশে 'আঞা হয় 

বাদশাহী আমলে কোন কোট'ফি ছিল না। সমাট আলমগীরের 'আামলে " 
কোন আমলাকে কিছু দিতে হইত না। সুতরাং অতিবাদ দাখিল করিতে 


০৫৪ সামাজিক ইতিহাস 


,এক পয়সা ব্যয় হইল না। স্রাট নিপ্রেই দরখান্ত পাঠ করিলেন এবঃ 
বাঙ্গ!লার গ্রবাঁব নাজিম ও নবাঁব দেওয়ানের নিকট অভিবাঁদের সত্য ও 
সুম্গষ্ট কৈফিয়ং তলব করিলেন। হুকুম লেখ! হইলে সম্রাট গুণাঁকরকে 
ডাকিয়৷ কহিলেন, “তুমি যে দরখাস্ত করিয়াছ আমি তাহার বৃত্তান্ত জানার 
জন্ত সরকারী কৈফিয়ত তলব করিলাম। তুমি এক মাস পর হাজির হইও, 
কৈফিয়ত আঁদিলে উভয় পক্ষের প্রমাণ লইব। কিন্তু সাবধান, দরখাস্ত 
মিথ্যা হইলে কঠিন দণ্ড দিব।” গুণাঁকর পাঁচ মোহর দিয়! কুর্ণিশ করিলেন। 
স্তাট মোহর ফেরত দিয়া কহিলেন, “আমি বিচার বিক্রয় করি না। তু 
আদিষ্ট হইলে ভাজির হুইও |” গুণাকর কহিলেন, “অবীনের বাড়ী বহুদূর, 
এই এক মাস ম্মামি এখানেই থাঁকব। আঁমার অন্য কোন কাঞ্জ নাই, 
' স্তরাং গ্রত্যহ শ্রীচরণ দর্শন করিব।৮ গুণাঞ্কর কৈফিয়ত আস! সাপেক্ষে 
ঝিঙ্গনের দৌকানেই থাকিলেন। | 
করেক দিন পর বাঁদশাহের খাবাঁস (মর্থাং তাঁথ,লপাত্র-বাহক বা কঞ্চকী) 
তৃতীয় গ্রহর বেলার সময় বিগ্ননের দোকানে আসিয়া একখানা পারসী 
হাঁতচিঠ। দিল। হিঙ্গন পাঁরসী জানিত না। নে চিঠি পড়িবাঁর জন্য গুণাকরের 
হাতে দ্িল। গুণাকর চিঠি পাঠ করিয়৷ বাঁহককে জিজ্ঞাসা! করিজেন, 
“তুমি কি কাজ কর ?” সে কহিল, “আমি বাদশাহের খাবাস।” গুণাকর পুনরায় 
কহিলেন, “এই চিঠি পিখিবার পূর্বে বাদশাহ মুখ হইতে পান ফেলিয়া 
দিয়াছেন?” খাঁবাস কহিল, “হা ৮” গুণাকর কহিলেন, “তুমি আঁধসের দ্বৃত 
খাও, যদি শুদ্ধ দ্বত খাইতে ন! পার তবে চিনি ও তেঁতুল মিশ্রিত করিয়া 
খাও ।৮ খাঁবাস জিজ্ঞানা করিল, “আপনি এইরূপ বলিতেছেন কেন?” গুণাঁকর 
কহিলেন, “এই চিঠি মতে এক পোয়৷ চুণ লইয়! গেলে বাদশাহ তোদাঁকে 
সেই চুণ খাইতে বাধ্য করিবেন। তুমি যদি পূর্বে আধমের দ্বত খাও তবে 
তোমার বেশী কোন অনিষ্ট হইবে না। নতুব! চুণ খাইয়। তুমি মারা! পড়িবে 
অথবা গুরুতর কষ্ট পাইবে ।” ঝিঙ্গন ও খাবাম চমতকৃত হইয়া জিজ্ঞাস! 
করিল, “আগনি ইহা কিরূপে জানিলেন।” গুণাকর কহিলেন, “আমি এই 
*“-দৌকানে থাকিয়া দেখিয়। শুনিয়। জানি যে বাদশাহ কখন নিজ হাতে মুদী 
দোকানে চিঠি লিখেন না এবং তাহা সম্ভবও নহে। কিন্তু এই চিঠিখানি 
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বাঁদশাহের নিজ হাতে লেগা। এক পোয়! চুণের জনা মত্রাটের স্বহস্তের 
চিঠি দেখিয়াই আমার সন্দেহ হইল। তাহার পর যখন খাবাসকে গিজ্ঞাসা! 
করিয়া জানিলাম যে বাদশাহ মুখের পান ফেলির! দিরাছেন তখনই বুঝিপাঁম 
যে পানে চুণ বেশী হইয়ছিল। তাহাকে দণ্ড দিবার জন্য বাদশাহ এই 
ফর্মাইস করিয়াছেন।” বিস্গন ও খাবাস সেই কথ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিল না, 
তথাপি'দ্বত পানে কোন ক্ষতি নাই জানিয়! খাধাম ভাঁহা পান করিএ! চুণ লইয়া 
বাদশাহের নিকট উপস্থিত হইল। বাদশীহ অমনি সেই চুণ তাহাকে 
থাইতে বাধ্য করিলেন। খাবা দেই চুণ খাষ্টল কিন্তু ক্ষণকাঁল পরেই বমন 
হইয়া ঘ্বত ও চুণ নির্গত হইল। খাবামের কোঁন অনিষ্ট হইল না। তখন 
খাবাম গুণাকরের কথা শ্মররণ করিয়! হাসিল। বাদশাহ তুদ্ধ হইয়া খাবাসের 
হান্তের কারণ গসিজ্ঞাসা করায় গুণাকরের গুণ গ্রকাশ হঈল। 

আলমগীর গুগাকরকে ভলব করিলেন। গ্রগাকর সমাটের নিকট উপস্থিত 
হইবামাত্র তিনি তাহাকে চিনিতে পারিলেন। অল্পকাল আলাপ করিয়াই তিনি 
গুণাকরের বিষ্ঠাবুদ্ধ বুঝিতে পারিলেন এবং ভীহাকে এলাহাবাদের ফৌজদারী 
দিতে চাহিলেন। গুণাকর অবনত মস্তকে সেলাম ক'রয়া কহিলেন, “জনাবালি! 
আমিরাণীসতাবতীর কার্ধ্যোদ্ধার না করিয়া অনা কোন কাঞ্জ কাঁরতে পারি না। 
এবিষয়ে অধীনকে মাক্জনা করিবেন ।” সম্রাট লোভ দেখাইলেন, ভয় দেপাইলেন, 
কিন্তু কিছুতেই গুণাকরের মতি বিচলিত হইল না। তখন মম্রট তু হইয়া 
কহিলেন, “আমি তোমার বিদ্যাবুদ্ধি অপেক্ষা তোমার গ্র্ শক্তির জন্য গ্রশংসা 
করি। এই গুণের জন্যই আমার পূর্ব পুরুষেরা হিন্দুর অন্ুরন্ত হইয়াছিলেন।” 
বাদশাহ গুণাকরকে একখানা কিরিচ এবং স্বহস্ত শিশ্মিত এক টুপী পুরস্কার 
দিয়াছিলেন। সেই টুপ ও কিরিচ ধারণ করিয়! গুণাকর যে কোন স্থানেবাইতেন 
সেখানেই সম্মানিত হইতেন। সকলের পঞ্গেই সাঁদশাহী পুরস্কারের এই ফল 
ছিল। | 
আলমগীর যাহার নিকট কৈফিরত তলব করিতেন, দে মিথ্যা লিখিতে বাঁ 
গৌগ করিতে সাহসী হইত না। সত্যবতীর সন্ধে নবাৰ নিম লিখিলেন যে, 
-_“রাণী সর্বাণীর পুত্রবধূ জীবিত থাকা আনি জানিতান না। হিন্দুশান্্মতে 
পুক্রবধূ দায়াদ নহে এবং শরা মহম্মদী মতেও দায়াদ নহে। নুতরাং সাতোড়ের 
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প্রক।গু পমিদারীতে উপঘুক্ত কোন বাভ্তিকে জনিদার করা গ্রয়োজন হইয়ছিল। 
আমার বিব্ঠনার রাজ! রানগ্গীবন সর্বাপেক্ষা! জ্দক্ষ জমিদার । দেওয়ানজার* 
কঠিন নিন্নান্থুনায়া মাণগুদাঁরী আদার করা সতাবতীর ন্যায় বাণিকার সাধ 
নহে । রানজীবন একশত পরগণাঁর মালগুগারী যথাপগমনে চালাইতেছে | 
এমন কি বে সক্কল নছালের মালগুজাবী সংস্থা নাই বলিগা নিলান হয় রাম- 
জীবন তাঁহাও খরিদ করিয়া রীতিমত রান্ন্ব দেন। রাদজীবন ভৃজুরালির 
পুরস্কারপ্রাপ্ত অতি বিশ্বাদী ও কার্ধ্যদক্ষ ভূত্য। এই জগ্য সাতোডের 
জনিদারী রাঙ্গা রামঙ্গীণন রারকে দিনাহি। সতাৰতীকে খোণপোষ দিতে 
রামশীণন মন্মত আছে। রাণী সর্ধাণীর দেওগান গুরুগোবিন্দ রামজীবনের 
চাকণী করিতেছে । গুণাকর প্রার্থনা করিনে তাহাকে রামদীবন চাকদী 
দিতে মনত আছে এনং আমি নিঞ্জের অধীনেও তাহাকে চাঁকরী দিতে পারি। 
ফশ5ং, সাতোহবাঙ্গা রানকজীবনক্জে দেওরাম্ম সকলেরই মঙ্গল হইয়াছে, 
কাহাঁণও কোন অনিষ্ট হয় নাই |» 

নান দেওয়ান কৈফিনত দিলেন বে,_-“নাতোড়ের রাজার! বরাবর সরকারী 
হিতারী ও মন্গত প্রজ| ও ভৃত্য। তাহাদের কোন অপরাধ নাই এবং মাঁশ- 
গ্ঙ্গরীও বাকি পড়ে নাই। রাণী সত্যবতী তাহার শ্বাশুড়ীর উত্তরাধিকারিণী 
নহে নি স্বানীর উত্তধাধিকাঁরী। রাণী সর্ধাণী কেবল নাবালক দণ্তক পুত্রের 
আঁভ ভাবিকা বূপে জমিদারী চালাইহেহিলেন মাত্র; প্রকৃত মালিক রাজা চন্দ্র- 
কান্তই ছিলেন। সত্যনহী শান্তর ও শরা উভয় মতেই প্রকৃত দায়াদ বটে। 
তাহাকে বঞ্চিত করা সঙ্গত নহে। 'আার রামজীবনকে এত বেশী জমিদারী 
দেশুয়। উচিত নহে। সীহঠারাম আঠার পরগণাঁর মালিক হইয়৷ প্রবল 
বিপ্রোহী হইরাছিণ, এখন রামজীবনের জমিদারী তাহার সাতগুণ হইয়াছে। 
সুতরাং ভাবী আশঙ্কার বিষয় বটে।” 

সা উভগের কৈফিরত স্বয়ং পড়িলেন। সীতারাম রায়ের বিদ্রোহ সম্বন্ধে 
নাঁজিম যে কৈফিয়ত দিয়াছিলেন তাহাও পাঠ করিলেন এবং হুকুম লিখিলেন যে-_ 

(১) রাণী সত্যবতীকে সাতোড়ের বাইশ পরগণ! জমিদারী পুনরায় 
দখল দিতে হইবে। গুণাকর রাঁকে উক্ত রাণীর অভিভাবক ও সরবরাহকার 
নিঘুক্ত কর! গেল। তাহার দ্বারা রাণীর সমস্ত কার্য্য উত্তরূপে চলিতে পারিবে। 
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(২) সীতারাম রায়ের ওয়ারিশদিগকে তাহাদের পৈতৃক আঠার 
পরগণা ফেরত দিতে হইবে। কিন্তু তংপূর্ষে বন্দোবস্ত মত মালগুঞারী 
আদায়ের কবুণীরত লইতে হইবে। 

(৩) বরেওয়ান মাহে জমিদারগণের প্রতি নিঠুর দণ্ড করিতে ক্ষান্ত 
হঈবেন। মাণপুক্জারী বাকি পড়িলে জমিদারের জমিদারী ক্রোক ব| নিলাম 
করিয়া টা? আদান করিবেন। তত্িন্ন অন্ঠান্ত সম্পন্তি ধরিবেন না। আর 
কোন শারীরিক দণ্ড খা ঘপনান করিবেন না। * 

(৪) জদিদারার স্যার জনার ২ ধষ্ঠাংশ জমিদারের মুনাফা এবং ৯৮ 
দশনাংশ তহমীল খরচা বাবত রাখিরা বাকি টাকা মালগুজাপী ধার্ধ্য করিবেন। 
কদাচ তদ্রতিরিক্ত জমা ধার্য করিবেন না। 

(৫) পুবাঁঠন অদিবার্দিগকে সহস| নই করিবেন না। 

ণেই হুক্ুমনানার নকল নাসিকে এনং দেওয়।নকে পাঠান হইল এবং 
এক খানা নক গুখাকরকেও দেওয়া হইল। গুণাকর যোল মোহর নগর 

দিন কুতণি করিলেন! এবার নগর গৃহীত হইল | 'গুণাকর রাণী সত্যবতীকে 
এবং শিক্রনপুরে লক্গীকান্ত সান্তালকে ডাকে চিঠি পিখিলেন এবং স্বয়ং মর 
হইর! দেশে রওন! হইগেন। বাঁদণাহী ডাঁক খুপ শীঘ্ব চলাচল করিত। রাণী 
সত্যবতী এক সপ্তাহ মধ্যেই গুগাঁকরের চিঠি পাই আহল!দে গদগদ হইলেন 
এং উতকণঠ্িত চিত্তে গুণাকরের গ্রত্যাগমন গ্রতীঙ্গখ করিতে লাগিলেন। 
গুণাকরের হাতে এ্রচুর টাকা ন। থাকায় ভিনি গাঁড়ী পান্ধীর ডাক বসাইয়া 
আ।নিতে পাৰিলেন না। দ্রুত ঘোড়। চাগাইতে গুযাকর জীনিতেন না। 
তাহার দেশে আিতে গ্রচুৰ গৌন হইল । 


* পুর্বে গমিরার-নির্যাতনের জন্ত ঘে “বৈকু্ের? উরেগ হইয়াছে তাহ। তারিখ বাঙ্গালা 
ও 'রিয়।জ-উস্-সাল।ঠিন' নামক পারগী গ্রচ্ছে বর্ণিত আঁছে। তাহ। হইতেই যথাফমে গ্রাডটইন, 
স্কট ও গ্রান্ট গ্রহণ করিয়াছেন । হ্রীযুক্গ নিশিলনাথ নায় 'দুর্শিনব।দ-কাহিনী' সক্কলনে বলিয়াছেন 
যে, ইহার স্থান 'বর্ণদান কেরার দক্ষিণ ভোরপহারের সয়গে নিরিষ হইয়। থাকে । শীমুক্ষ 
কাঁলীগরসনন বন্দোপাধ্যার বলেন, কু কণ! নব নথ রাকদাতী গুদেশে লি 
ইহার জনশ্র্ত এখনও গ্রবল। মাহা হক, তখন যে জদদারধর্গ বিশেষ উজ্দীড়েত হইডেন, 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 

৪৬ 


৩৪৮ সামাজিক ইতিহাস! 


এদিকে রথুননান বাদশাহী হুকুম জানিয়! অতিশয় চিত্তিত হইলেন। রাণী 
সত্যবতীর ও সীতারামের জমিদারী প্রত্যর্পিত হইলে, নাটোরের জমিগারীর 
সারাংশ বাহির হইয়া যায় দেখিয়া রথুনন্দন ধর্মজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া! 
প্রতিকার চেষ্টা করিলেন। তাহার নিকট প্রচুর পুরস্কার পাইয়া! রাণী 
সত্যবতীর মাতুল বিষগ্রয়োগ্নে সত্যবতীকে বিনাশ করিলেন। রাজা রাম- 
ভবীবন সীতাঁরামের পুক্রদগকে ধরিয়া আনিয়া নাটোরে আটক করিয়া 
রাখিলেন। গুণাকর দেশে আসিয়া! গুনিলেন রাণী সত্যবতী ভেদ-বমি 
হইয়া মরিয়াছেন। তখন গুণাকর রা্রবংণের দুরবর্থী জ্ঞাতি লক্ষীকান্ত 
ষাগ্ালকে আনিয়া রাঁজা করিতে চেষ্টা করিলেন। রাঁমজীবন পথিমধ্যে তাহাকে 
ধৃত করিয়া! নানারূপ তয় দেখাইলেন এবং স্বপক্ষ করিবার জন্ত বহু অন্ধুরোদ 
করিলেন, অবশেষে পৈত| দ্বারা গুণাকরের হাত জড়াইলেন। তখন গুণাঁকর 
বশীভূত হইলেন। রামন্্রীবন অমনি গুণাঁকরকে নিজের দেওয়ান নিযুক্ত 
করিলেন। গুণাকর রামগ্ীবনের বত হইলেই সাঁতোঁড়ের জমিদারী সম্বন্ধে 
জার রামধীবনের কোন চিন্তা' থাকিল না। এদিকে সীভারামের পুত্রেরা 
আলমগীর বাদশাহের মৃত্যু পর্যাস্ত নাটোরে আটক থাকিল। সাহারা 
জিনারীর প্রার্থী হইয়া কবুলীয়ত দিতে পারিণ নাঁ। হুতরাং তাঁহাদিগকেও 
কিছুই দিতে হইল না। বাঁদশাহের আদেশে নবাব দেওয়ানের রাজস্ব 
আদায়ের কঠোরত| কম হইল। সুবিজ্ঞ গুণাঁকরের কৃত বন্দোবস্তে নাটোরের 
রাঁজকাধ্য অতি নুচীরুরূপে চলিতে লাগিল! এই সময়ই র|মজীবনের 
ঘীবনকালে সর্বনুখময় সময়। * 








* অনেকে বাঁহীরবন্দের রাণী সত্যবতী এনং সাঁতোড্রের রাণী সত্যবতীকে এক 
ব্যক্তি বিবেচনা করিয়! বিবিধ ভ্রমে পতিত হন। প্রকৃত পক্ষে বাহারবঙগের রাণী মত্যবতী 
গৃথর বকতি.এবং প্রায় একশত বৎসরের রবী, লোক । 


অপ্তবিৎশ অধ্যায়। 


রামজীবনের একটাকিয়ার জমনারী ক্রয়।-_রামজীবন সহ রূপেল্রের পগ্ষির চেষ্টা ।-_ 
উভয়ের যুদ্ধোদ্যাষ। 

নবাব দেওয়ানের কাচারীতে খন বাঁকি মালগুজারীর দায়ে জমিদারী 
তালুকদারী নিলাম হইত, তখন রায় রঘুনন্দন রায় রাইয়! নবাব 
নাঁজিমের অট জন চোঁপদার সহ উপস্থিত থাকিতেন। তিনি যে নিলাম 
ডাকিতে আরম্ত করিতেন অন্ত কেহ তাহা ডাকিতে সাহসী হইত না। 
এজন্ত তিনি স্ব্প মুলো জমিদারী তালুকদারী ক্রয় করিতে পারিতেন। 
একটাকিয়ার পরগণ| কালীর্গাও ও প্রতাপবাজু বাঁকি মালগুজারীর জন্য নিলাম 
হইলে অমনি রঘুনন্দন তাহা! স্বপ্ন মূল্যে রামজীবনের নামে খরির করিলেন। 
রাণী পূর্ণিমা সেই সংবাদ গুনিয়৷ গোকুল ও গৌরচন্ত্রকে ডাকিয়া! গৌরকে 
এক ভিক্ষার করও এবং গোকুলকে এক ঝারী ও গামছা পুরস্কার দিলেন। 
তাহার সেই তিরস্কারের অর্থ বুঝিলেন যে একটাকিয়ার রাজা ধ্বংশ হইলে 
গৌর ভিক্ষা করিবেন এবং গোকুল পরিচারক হইবেন। উভয়ে লজ্জিত 
হইয়া অধোঁমুখে বলিলেন, “যাহার সম্পত্তি সে নষ্ট করিলে আমাদের সাধ্য 
কি?” ছোট রাণী সক্রোধে বলিলেন, “বেমন ভবচন্ত্র রাজা তেমনি গবচন্তর 
মন্ত্রী! সুপুরুবেরা সম্পত্তি বৃদ্ধি করে আর কাপুরুষেরা পৈতৃক সম্প্ভিও 
রক্ষা করিতে পারে না। যাও, আমার অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করিয়া টাক! 
লইয়! নাটোরে যাও এবং রাজ! রামজীবনের হাতে পায়ে ধরিয়৷ জমিদারী ফেরত 
লও। যদি সম্পত্তি থাকে তবে আবার অলঙ্কার হবে, যদি না হয় তাহাতেও 
ক্ষতি নাই। যদি সম্পত্তি না থাকে তবে ভিথারিণীর অলঙ্কার বিড়ম্বনা 
মাত্র।” এই বলিয়া সমস্তগুলি অলঙ্কার তাহাদের সম্মুখে ফেলিয়া! দিলেন এবং 
ছুইটি বাঁটাীতে চুণ ও কালী রাখিয্না কহিলেন, “ইহাই রাজার গালে দিও 1” 
উভয়ে অগ্রস্তত হইয়৷ মাথা হেট করিয়া অশ্রুমুখে কহিলেন, “রাজার গালে 


৩৬৪ সামাজিক ইতিহাস। 


চুণকাঁলী আপনি দ্রিবেন। আমর চপিলাম, বিজ্রীত সম্পত্তি উদ্ধার না 
করিদ্না আর মুখ দেখাইব না” রূপেন্ত্র মন্ত্রীদের নিকট এবং ছোট রাণীর " 
নিকট তিরঙ্কৃত হইয়া গম্ভীর হইলেন এবং সম্পত্তি উদ্ধারার্থ একান্ত 
চেষ্টিত হইলেন। নিলামী মূল্য দিয় রামগীবনের নিকট জগিদাঁরী পুনরায় 
পাওয়ার জন্ত রামনাথ বাঁগছিকে পাঠান হইল। রামজীবন ইতস্ততঃ করিয়া 
সম্মত হইলেন না। তখন রূপেন্্র বাহুবলে নিঙ্গ দখল বাহাল রাখিলেন। 
রামজীবনের সেনা বেশী ছিল কিন্তু একটাকিয়ার দুর্দান্ত পাঠানের সমক্ষে 
তাহারা দীঁড়াইতে পারিল না । ছুই বৎসর কাঁল রাঁমনীবন মালগুজারী দ্রিলেন 
কিন্ত জমি দখল করিতে পারিলেন না| তখন রামজীব্‌ন গ্রস্ত।ব করিলেন 
যে, ণ্যদি খা সাহেব আমার নিলামী মূল্য, মাধগুজারীর টাকা মায় সুদ ও 
অপর খরচা বুঝিয়া দেন তবে আমি নিলাম খরিদা স্বত্ব ছাড়িয়া দেই।” 
রূপেন্্র কেবল মূল্য ও রাজস্বের টাকা দিতে সম্মত হইলেন আর কিছুই 
দিতে স্বীকার করিলেন না। ইহাঁতে উভয় পক্ষ মধ্যে ঘোরতর শক্রত। 
উপস্থিত হইল। যাবৎ রূপেন্ধের মৃত্যু ও ভাদুড়ীরাজ্য ধ্বংস না হইয়াছিল 
তাবৎ সেই বিবাদ অবিশ্রীস্ত প্রবল বেগে চলিয়াছিল। 

রামজীবন একটাকিয়ার জমিদারী খরিদ করিয়া মহা বিপদে পড়িলেন। 
তিনি রাজ্য না দিলে নবাঁব দেওয়ান দণ্ড করেন স্থৃতরাঁং কিন্তী কিন্তী 
মালগুজারী দিতে তিনি বাঁধ্য ছিলেন অথচ তিনি জমি দখল করিতে পাঁরিলেন 
না। তিনি বৈরনির্ধ্যাতন জন্ত নানাবিধ উপাঁয় চেষ্টা করিলেন। জাগীর 
ভাছুড়ীয়ার মাঁলগুজারী ও নম ঢাকায় যাইতে ছিল, রামভীবন পথিমধ্যে 
তাহা লুঠ করিয়া লইলেন। যথা সময় মধ্যে মাঁলগুজারী দাখিল না হওয়ার 
চাঁকলে ভাঁছুড়িয নিলাম হইল। অমনি রঘুননন স্বপ্ন মূল্যে তাহা জোষ্ঠের 
নামে ক্রয় করিলেন। গোকুল আহারান্তে আচমন করিতে যাইতেছিলেন 
সেই সময়ে ভাছুড়িগার নিলাম সংবাদ পাইয়! একবারে মুর্ছিত হইয়া! পড়িলেন। 
ইটের উপর পতিত হওয়ায় শরীরের নানাস্থানে আঘাত লাগিল এবং 
মাথায় এক স্থানে ক্ষত হইয়া রক্তপাত হইল। আত্মীর 'ও অন্ুচরগণ ধরাধরি 
করিয়া ভীহাকে শয্যায় শৌয়াইঘ়। নানারপ সেবা গুশীষা করাতে তাঁহার 
'চৈতন্ত হইল। 


ভাহ্‌ড়ীচক্র নিলাম। ৩৬১ 


রাজ! রূপেন্ত্র নারায়ণ উপপত্বীগণ লইয। এ্রীমোদ উদ্ভানে 'গামোদ করিতে 
ছিলেন, এমন সময়ে ভাদুড়ীচক্র নিলাম ও গোকুলের মুচ্ছরণ সমাচার গাইলেন। 
তিনি অমনি খালি গায় খালি পায় দৌড়িয়! গিয়া ভীন লাগাম পরিশুগ্ঠ ঘোড়ার 
উপর লক্ষ দিয়া উঠিলেন এনং নক্ষত্রসেগে গোঁকুলের খাঁড়ীতে পৌছিলেন। 
গোকুল তখন ক্ষত স্থানে জলপটী দিয়া তাকিয়া হেলান দিয়া বসিয়া 
ছিলেন । তিনি রাজাকে দেখিয়! উঠিতে পারিলেন ন!, কেবল হাত তুণিয়া 
প্রণাম করিলেন এবং বণিলেন, “পদধুলি দিন্‌।,+ 

রাদ্দয়াল পালঙ্গের উপর গদী পাড়িয়। তছুপরি মখমলের তাকিয়া গ্রভৃতি 
সাজাইল। খা! নাহেব তদুপরি বমিলেন। ভূত্যের! পা ধোয়াইয়! দিল, কেহ 
তামাক দিল, কেহ বাতাস দিতে লাগিল। রূপ খা! ঈষৎ স্কুলকাঁর যুবা 
পুরুষ। গ্রীষ্মকালে মধ্যাহদময়ে খালি গায় আঁধক্রোণ যাওয়াতে শরীরে 
ঘর্দ হইতেছিল। রামদয়াল গোঁলাপজলে কুমাল ভিজাইস্স! তন্বারা রাজার 
শরীর মুছিলেন। তিনি সুস্থির হইলে গোকুল কঠিলেন, “আমার শরীর 
কতক ভাঁল হইয়াছে কিন্তু মন বড়ই অস্থির। রুূপেন্ত্র সত্তেজে কহিলেন, 
«আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। আনি জীপিত থকিতে আমার রাজ্য 
কেহ দখল করিতে পারিবে না। আমার অভাবে যার কপালে যা হয় ভবে। 
আমি আপনার ক্ষত দেখে যত কষ্ট পাইরাহি ভাদুড়িগার নিলাম মংগাদে 
তত কষ্ট হয় নাই।” গোকুল কহিজ্নে, “নেই জন্তই হোন।র রাদ্ত্ব যাইবার 
ভয়ে গোঁকুল মরণাপন়, যদি আমি বাঁচিয়া থাকিতেই একটাকিয়ার রাজত্ব 
যাঁর তাহার চেয়ে আগে মরাই আগার ভাল” 

ইতিমধ্যে কবিরা আঁসিল। বৈগ্প্রবর ক্ষত দেখিলেন এবং ক্ষত হইবার 
কারণ জিজ্ঞাসা করিরা লইলেন। তাহার পর কালগন্ধরাগের জড় নিন 
জল দিয় কাল পাথরে ঘদিয়া ক্ষত স্থানে তাঁগীরই পা দিলেন। ওষধের 
এমনি চমংকার গুণ যে পটা দিবাধাত্র রক্তপাত বদ্ধ হইল, বেদন| কম 
হইল। 
. স্লাজা। কেমন গোঁকুল দাদা ! এখন কিছু ভাল হয়েছ? 

গোঁকুল। শরীর কিছু ভাল হচ্ছে কিন্ত মন ভ্রমেই মন্দতর। 

বৈগ্ধ। আপনার মন খারাপ হচ্ছে কেন? বিষয় কি? 


৩৬২ সামাছিক ইত্তিহাস। 


গোকুল। রানজীবন রায় নাটোরে নৃতন রাজ! হইয়াছে, আমাদের 
মহারাজের সহ তাহার মনোবাদ হওয়ার দে আমাদের মালগুজারীর টাকা 
লুঠ ক'রে জমিদারী জাগীর সব নিলাম করিয়! নিজে কিনিগ্নাছে। সেই অন্তই 
ছুশ্চিন্তা--“চিন্ত।জরো মনুষ্যানাং |” 

বৈগ্থ। আমাদের খা সাহেবের পঙ্ষে তে! সেট! ভাল কথা। জমিদারী তিন 
বৎসর .যাবৎ নীলাম হইয়াছে, রাঁজ৷ রামজীবন খরিদ করিয়া মালগুজারী 
দিয়াছে অথচ খা! সাহেব পরম স্থুখে ভোগ করিতেছেন। যদি ভাহুড়িয়ার 
রাজস্বও রাজ! রামজীবনের উপর চাঁপাইতে পারেন তবে আরে! ভাল। 
কথায় বলে।__ 

“পরের মাথায় কাঠাল রেখে যদি খেকে পাই, 
তার বাড়া সখ আর ত্রিতুবনে নাই।? 

গোঁকুল। তা কি আর বরাবর চলে। একটা কিয়ার সঙ্গে বিবাদ 
ফয়। কোন জদিদারের সাঁধ্য নাই। কিন্তু যদি নবাব সরকার হইতে দখল 
দেয় তবেই সুগ্িল। নবাব বাদশাহছের সঙ্গে যুদ্ধ করি এখন ক্ষমতা এখন 
একটাকিয়ার নাই। 

বৈচ্থ। নবাব সরকার হইতে দখল না| দেয় এমন কি কোন উপায় নাই? 

গোঁকুল। যখন মরি নাই তখন উপায় করিতেই হইবে । টাকা সংগ্রহ 
ক্রিয়া লইয়।৷ নিলাম রদ করিতে হইবে। তাহা! হইলে আর নবাবী সাহায্য 
হইবে না। তখন কেহ জোর করিয়া আমাদের জমিদারী দখল করিতে 
আসিবে না। সব মিটিয়। যাইবে। কিন্তু চাই টাকা। তাহাই আমাদের 
একাস্ত অনাব। 

বৈগ্ভ। কত টাকা আবশ্তক ? 

গোকুল। নিলাম রদ করিতে হইলে, জমিদারী জাগীর সমস্ত নিলাম 
রদেরই প্রীর্থনা করিতে হয় । তাহাতে প্রায় ছুই লক্ষ টাকা আবশ্তক। 

বৈষ্ভ। একটাকিয়ার বাদশীহী ঘর। তাহাতে কি ছুই লক্ষ টাকা যুটিবে 
না? যদি রাজার ঘরে ন! হয় তবে গ্রজাদের উচিত ষে হারাহারি করিয়া 
সে অভাব পুরণ করে। এরূপ হিতার্থা প্রতু আর পাওয়া কঠিন। আমরা 
সক্ষলে এই রাজ সরকারের পুক্ুযানুক্রমে আশ্রিত গ্রতিপালিত প্রজা এবং ভূত্য। 


রতনের অর্থসংগ্রহ। ৩৩ 


'গামাদের শরীর একটাকিয়ার অন্নে গঠিত। রাঁজীর এই বিপদে আমাদের 
ধন প্রাণ সমন্তই অকাতরে দেওয়৷ উচিত। ব্রাহ্মণ রাজা চিরপ্রতিপালক, তাহার 
জন্ত 'আমার যাহা কিছু'আছে তাহা :মঙঃই অমি দিতে প্রস্তুত আছি। 

গোকুল। আপনি মহাশয় জোক, তাই উপযুক্তই বগিলেন। কিন্তু সকলের 
মন ত সমান নয় । অনেকে হয়ত মনে করিরাছে যে এই সময়ে রাজার কিছু 
সম্পত্ত আত্মসাৎ ক'রে পণায় অথবা তাহার শত্রু সহ যৌগ কধিয়। কিছু স্বার্থ 
সিদ্ধি করে। 

রতন সেখানে বিয়া রাজার, গোকুলের এবং বৈগ্ধের কথা শুমিতেছিল এবং 
চিন্তা করিতে ছিল যে, “থা সাহেব অতি উন্নত প্রকৃতি প্রহ্ব আর এই গোকুল 
ও বৈগ্যরাঞ্জ অতি উন্নত চরিত্র ভৃত্য। আমরা গোকুলের বিরুদ্ধে কত কথ! 
*লিয়াছি। রাজ! ত.হার গুণ জানেন তাই তিনি বিচলিত হন নাই এবং 
গোকুল তিরস্কার করিলে রাজ! মাথা নাশাইয়া থাকেন। আমি কি কৃত! 
আমি রাজার এই বিপদে নিজে টাকা! কড়ী লইয়। পাইতে চেষ্ট। করিঠেছি। 
থিজমত চুরি করিয়! পলাইয়াছে ; আমিও অন্তরে চোর । না-_না, তাহ! হইবে 
না। এই রাঙ্জার অন্ুগ্রহেই আমার সমন্ত উন্নতি। আধাঘারা তাহার 
কোনই উপকার হয় নাই। এখন রাঁজার বিপদে ধন প্রাণ মমস্তই দিব। 
ইহাই আমার প্রায়শ্চিত্ত ।৮ এই প্রকার চিন্তা করিয়া! রতন প্রকান্তে বলিলেন” 
“ছুইলক্ষ টাকা বেশী কি? আমর! সকলে এই রাজার ধনে ধনী, আমরা যদ্দি 
ষথাসাধ্য সাহাধ্য করি তবে রাজার নিজ ঘর হইতে কিছুই দিতে হয় না॥ 
তাই বলি, গোকুল সাহেব, প্রজাদের উপর চাদ! করুন।” 

গোকুল রতনকে নিতান্ত ঠগ বলিয়া! মনে করিতেন। তিনি চাঁলাকী করিয়া 
কহিলেন, থা হে রতন! তুমি তো খুব প্রহুতক্ত লোক। তুমি কি দিতে পার 
তাই আগে আন তে! দেখি? রতন কহিল, “এ তো ঠিক কথা। জামি, 
আপনি আর কবিরাঞ্জ ম্হাশয়--যদি আপনাপন সম্পত্তি রাজার উপকারাথ 
দিয় দৃষ্টান্ত দেই তবেই অগ্ভলোকে দিবে নতুবা! কেহ দিতে চাহিবে না। 
এই আমি যাচ্ছি, আমার যথাসাধ্য আমি গিয়ে নিয়ে আসছি 1” এই বলিয়া 
রতন প্রস্থান করিল। রতন নিজ বাড়ীতে গিয়! যথাসাধ্য নিজের টাকা ও 
জিনিস-পত্র গাড়ীতে বোঝাই করিল। তাহার পদ্বীদ্িগের নিকট অলঙ্কার 


৩৯৪ সামগ্রিক ইতিহান। 


[খুপিয়। দিতে বলিল। (দক্ষ বাঙ্গলান স্ত্রীলোকেণা অতিণগ্ অল্কার প্রিয়। 
তাহাদের স্বামী মক্ক, পুল্র মরুক, অথব! পৃথিবী শত খণ্ড হউক তথাপি তাহারা 
অস্কারের দা ছাড়িতে পারে না) রতনের পতীরা কিছুই দিল না বরং 
'রনকে তিরস্কার করিয়া বিদা্ করিল। রতন রূপেন্দ্ের উপপরীদের নিকট 
সাহায্য চাহিল। তাহারা নিরাপন্তে নিজ্গ নিজ অলঙ্কার, টাকা এবং 
মুল্যপান দ্রব্যাদি দিল । রণ ছুই ঘণ্ট। মধ্যে তিন গ্রাড়ী ৰৌঝাই করিরা সমস্ত 
দদ্যাদি যহ গোকুলের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। তাঁহার কিছু পুর্কেই 
কিরাজ কিছু টাকা ও সোনারূপ! লগ আপিয়াছিল। রতন বাসা? যাওয়ার 
পর অনেকেই ভাহার নথন্ধে নানাপ উপছান করিতেছিল। গোকুণ নিজেও 
আগষ্ট ভাবে মেই কথার মায় দিতে ছিলেন। এধন ভাথার। রতনের কারা দৃষ্ট 
চরংকৃত হঈলেন। | 

রতন ও কবিরাজের প্রহৃভক্তি দেখির! গোকুলের মনে আত্মগ্লানি হইল। 
ঠিনি চিন্থ। করিলেন, “ইহার! রাজার নিকট শন্রিন হইল অল্প উপকার গাই 
তাগার ঠিভার্থে সর্ধান্ব সমর্পণ করিণ। ইহাদের তুপনার আমি কিছুই করি নাই । 
আমি গ্রক্কংই গোণানঃ আমার নজর অতি ছোট। আগার যাহা কিছু 
আছে সমস্তই রাজার সম্পন্তি। এই একট।কিয়ার অনুগ্রহেই আমি মমন্ত 
রাজা ভোগ করি। আমি যর্দি নিজের টাকা দ্বারা জমিদারীর মাপগুজারী 
চালাইতাম তবে জমিদারী নিণাম হইত না) কোন বিবাদ বাঁ বিপদও 
হইত না। আমার প্রদ্ধ টাকাও ক্রমে আদায় হইতে পারিত। রাজার 
ভাগারে টাকা নাই বলির আমি জমিদাবীর রাদ্ষম্ব না দেওয়াতেই 
রাঞ্গার সর্বস্বান্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে । আমি রতনকে ঠগ বলি কিন্ত 
সে আমার অপেক্ষা সহস্র গুণ উত্তম লৌক। আমি মহাপা শী, নরাধন, নরকের 
কাট। আমি ধন প্রাণ সর্ধন্ব দিয়া রাজার রাঙ্গা রক্ষা করিতে পারিলেই 
আমার সেই পাপোন্ধার, নতুবা আর মামার উদ্ধার নাই। কিন্তু মামার গুপ্ত 
পাপ প্রকাশ করিব না|” তখন গোকুল প্রকাস্তে বলিলেন, “র[মদয়াল ! এই 
যে কবিরাজ মহাশয় ও মুখুধে। ঠাকুর (ইতি পূর্ব্বে গোকুল কখন রতনকে 
ঠাকুর কিবা মহাশয় বলিতেন না) য| এনেছেন তাহা সরকারে জম] করিয়! 
লও, আর আমার নিন ঘরে যাহা কিছু আছে সমস্তই বাহির করিয়া 
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সরকারে জদা কর। আমার নিজের কিছুই নাই সমন্তই রাজার। 
" তিনি আমাকে ভোগ করিতে দিয়াছেন তাই আমি ভোগ করি। এখন 
আমাদের দুর্ভাগ্যের সময়। এখন ধন গ্রাণ সর্বান্থ রাজার হিতার্থে 
দিতে প্রস্তত হও। মাঁদীর হাড়ীতে পাক হবে, কলার পাতে খেতে হবে, 
বাশের চো্গার জন খাওয়া হবে । ধাতুপাত্র মাত্র সকলই বাহির করিয়া দেও) 
শাল, রুনাল, বনাত সব দেও। গৃহিণীকে বল অলঙ্কার, শাড়ী প্রভৃতি যে কোঁন 
মুল্যপান জিনিস 'আছে সমস্ত বাহির করিয়া দেয়। ইছাতে যে কেহ আপত্তি 
করিবে, কি চাঁলাকী করিবে তাহাকে তৎক্ষণাঁং এই রাজ্য হইতে দূর করিয়া 
দেও। রাঞর রাজ্য থাকিলে সব হইবে নতুঝ! কিছুই প্রয়োজন নাই। কিন্তু বাবা! 
দেখ, যেন গৌণ না হয়। মুখুয্ে মহাশয় যেমন শীন্ব শা কাজ কল্পেন তুমিও 
সেইরূপ তাড়াতাড়ি কার্য কর। আমার দেবা করিবার জন্ত কোন লোঁক 
জন আবশ্যক নাই। আমার ছুশ্চিন্ত। দূর হলেই সব ব্যারাম আরাম হবে।” 

গোকুলের আদেশ শুনিমা সকলেই ধন্য ধন্য করিল। কবিরাজ মহাশয় 
বলিলেন, “এই গুণ না থাকলে লালা সাহেব রাঞার উপর কতৃত্ব করিতে 
পারিতেন ন1।” রাদদয়াল আদেশ প্রাপ্রিগাত্র সমস্ত সম্পন্তি সংগ্রহ করিছে 
লাগিল। গ্রোকুর ঘেনন উপাক্জন করিতেন তেমনি প্রচুর ব্যয় করিহেন। 
গোকুলের ঘরে নগদ টাকা বেণী ছিল না। কিন্তু বহুমূপ্য দরন্যাধি অনেক 
ছিল। নগদে জিনিসে গোকুলেব ঘর হইতে প্রা লক্ষ টাকার সংস্থা হইল। 
তদর্শনে অঙ্তান্ত প্রজারাও চাদ! দিল। ছুই দিন মধ্যেই সয়া পাচ লক্ষ 
টাকা রাজার তহবিল হইল। তখন গোকুল কহিলেন, “এখন নিলাম রদ করান 
কঠিন হইবে না। কিন্ত অগ্রে রাজা রামপীবন সহ আপোষে মিট।ইতে চেষ্া 
করা উচিত 1 রূপেন্দ্র 'আপোষের চেষ্টা করা সঙ্গত বোধ করিলেন ন!। 
গৌরচন্ত্র কহিলেন, “রামঞ্জীবনের ভাই নবাণ নাপ্রিমের রায় রাইরা1। তাহার 
সহ বিবাদ না হয় সেজন্ত আগে আপনার চেষ্টা করাই উচিত।” শেষে খা 
সাহেব তাহাদের পরামর্শ ই গ্রা করিলেন। রাময়ন্র মুখোপাধ্যায় নুযাত্রিক- 
দের নেতা হইরা নাটোরে চলিলেন। 

রাঁজা মহেশ্বর রয় তখন নাটোরে ছিলেন। রতনের দৌত্যকাধ্য যাহাতে 
বার্থ হয় মহেশ্বর তাহাই চে করিতে লীগিলেন। রা রামন্ীষন থে 
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টুকু নম হইতেন মহেশ্বরের রবর্তনায় তাহাও হইলেন না। তিনি অতি 
উগ্রভবে রতনকে বলিলেন, “এখন আবার আপোঁষধ কেন? আঁমি যখন ' 
আপোঁষের প্র্রস্তার করিয়াছিলাম তখন রূগ খা সগর্ধে আমার প্রতিনিধিকে 
বলেছিলেন যে, “তোমাদের নব্য রাজাকে বলিও, নুচাগ্রনপি ন দান্তামি বিন 
যুদ্ধেন কেশব !, আমি নব্য রাঙা, রূপ খাও তাই। একটাকিযনার ঘর 
অতি পুরাঁতন বটে কিন্তু তিনি তে! রাজপু্ হই ছ্ন্মেন নাই । গরীবের ছেলে 
দত্তক হয়ে রাজপুক্র হয়েছেন। তার চেয়ে যাঁরা নিজ ক্ষমতার রাজা হয়, 
তার! সর্বাংশেই শ্রেষ্ঠ। তা যা হউক, এখন বিবাহ ব্যাপার নহে সুতরাং কুলের 
পরিচয় নিশ্রয্জোজন। এখন যুদ্ধ বিবাদ উপস্থিত, বাণে বাণে পরিচয়। 
আপনাদের পোষা রাঁজাকে বলিবেন যে আমি টাঁক! দিয়া নিলামে যাহা কিনিয়াছি 
তাহার পরমাণুমেকমপি ন দাস্তামি বিনা! মুদ্ধেন কেশব ।” 

রাঁজ। মহেশ্বর কহিলেন, “মহারাজ যা বল্লেন সমস্তই উচিত কথা। যাহার! 
পৈত্রিক সম্পত্তি ভোগ করে তাহারা ভাগ্যবান, যাহার! নিজে উপাজ্জন 
করিয়া ভোঁগ করে তাহার| গুণবান, আর বাহার পৈর্িক সম্পত্তি নষ্ট 
করে তাহারা নরাঁধম। কালা বামুন, কটা শুদ্র, বেঁটে নেড়ে, পোথ্য পুন্র 
এগুলি প্রায়ই অতি ছর্বৃত্ত হদ্র। রূপ খা পোবাপুজরের আদর্শ। গে 
দত্তক হয়ে মা'কে কয়েদ ক'রে, ভগ্মীর সর্বস্বান্ত ক'রে, রাজা হয়েছে। তাঁর 
পর নানারূপ অসদ্বায় ক'রে বাদশাহী তাওার উড়ায়ে দিয়ছে। মালগুজারী 
দিতে ন। পারায় সমস্ত সম্পত্তি নিলাম হয়েছে । এখন অনর্থক লড়াই 
আর ডাকাঁতী সার হয়েছে। সেই নরাঁধম এখন একটাকিয়ার বাদশাহী 
ভিটায় ঘুঘু ন! চরায়ে ছাড়িবে না। তেমনি তার মন্ত্রী হয়েছে একটা[কটা 
কায়েত, সে হাঁরামজাঁদার মুখ দেখলে অযাত্রা! ইয়।” 

গুণাকর রায় আপোষে নিষ্পত্তি করিতেই পরাদর্শ দিলেন। কিন্তু 
দয়ারাম ও মহেশ্বর একান্ত বিরোধী হইলেন। রাজা রামজীবন সন্ধির 
প্রস্তাব একবারে অগ্রাহ করিলেন। রামবত্ মুখোপাধ্যায় নমস্কার করিয়া 
বিদায় হইলেন। তিনি নারদ নদের তীরে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার নৌকা 
লুষ্টিত হইয়াছে, অন্থুরগণ কয়েদ হইয়াছে, কেবল একজন ব্রাহ্মণ সঙ্গী ছিল 
সে-ই মাত্র নদের ধারে ঘুরিতেছে। রতন নৌক! ভাড়া করিতে চেষ্টা করিলেন। 
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কেহ তীহাকে ভাড়া দিল ন1। তিনি সঙ্গী তান্ষণ মহ হাটিরা লালোর গেলেন। 
" তথা হইতে নৌকা ভাড়া করিয়! সাতগড়ার গে ছিয়া, সন্ধির সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা 
করিলেন। রূপেন্ত্র ক্রোধে অধীর হইলেন। ভিনি কখন গৌর ও গ্রোকুলকে 
মাথা তুলিয়া কথা বলিতেন না। কিন্তু অগ্য গ্রচুর তিরস্কার করিলেন এবং 
সেনাপতিগণকে ডাকিয়া! অগৌণে যুন্ধার্থ গ্রন্তঠ হইতে আদেশ করিলেন। 
গোকুল মাথা নাম।ইর কহিলেন, “হুজুরের মাডুণ উপস্থিত না থাকিলে বোধ 
হয় মদ্ধি হইত) নিতান্ত পক্ষে এতদূর অপমান কদাচ হইত না। তিনি যে 
নাটোরে 'গাছেন আমি তা জান্তাঁম ন! সেই জন্যই সপ্ির চেষ্টা কর্তে পরামর্শ 
দিয়াছিলাম। এখন নিলাম রদের এবং প্রতিহিংসার জন্য স্বর হওয়াই কর্তব্য 1 
গৌর কহিলেন, “এটা ভাল হয়েছে। হুজুরের জমিদারী নিলাম হ'লো, রাম- 
জীনন কিনিলেন। কিন্তু আপনি জোর করে দখল দেন না। এ দোষ 
আপনার উপরেই ছিন। পরে রাদজগীপন অন্তায়ক্ূপে ভাছুড়িযা নিলান 
করাইরাছে এবং সন্ধির জন্য বে দূত গিয়াছিণ তাঁর উপর দৌরাস্মা ক'রে মহাপাপ 
করেছে। এখন তারই দৌধ বেশী হয়েছে । এখন লাল1 কাকা নিলাম রদের 
ভন্ত ঢাঁকা যান। আর আমর! নাটোর পর্যন্ত লুঠ করে রাদজীবনের দর্পচূর্ণ 
করি। আর তোমার দাডুল কান শনি। দে শাঁলাকে বেঁধে এনে ঘোড়ার 
ঘান কাটান, এ ভাঁর আমার উপর থাকুক ।” 

ইতিমধ্যে পাঠান সর্দার কাম্তাঁর খাঁ, বন্তিনার খা ও কাণীম খা রাজসভায় 
আমিল। আর ভোজপুরিয়া। সিপাহীদের সর্দার দদ্ন দি ও তেজ সিংহ 
তলব মত হাজির হইল। রূপেন্দের পূর্নাবনিই দুদ্ধেব ইচ্ছা প্রবল ছিল। 
কেবল গৌর ও গোঁকুলের পরাসর্শে কতক শান্ত ভাবে ছিলেণ। ভাগ্য সর্বা- 
স্মতি করনে যুদ্ধে ব্রতী হইলেন। 

রূপেন্্র সর্বাগ্রে কাম্তার খাকে যৃদ্ধ বিষয়ে ইতি কর্তন্যহা গিজ্ঞাসা 
করিলেন। কামতাঁর খা বলিলেন, “আমরা পাঠান, যুদ্ধই আগাদের ব্যবসায় । 
তঙ্জন্য আমরা সর্বদাই গ্রস্ত আছি, নূন তৈয়ারী ভওয়া অনাবগ্ক। 
আমরা লেখাপড়া শিখি না, রাজনীতি ও পাকচক্রের কথায় আমরা কোন 
পরামর্শ দিতে পারি ন|। লড়াইএর পরাদর্শ খুব দিতে পাঁরি। গাঠাঁনের 
বাচ্ছা তলোয়ার খুলিয়া বদিলে মারিতেও মাহা নাই মরিতেও ভয় নাই। 
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আমার এগার পুরুষ তোমার অন্নে প্রতিপালিত। তোমার জন্ত প্রাণপণ 
করিতে কদাচ ত্রুটি করিব না। বিধন্মীর পক্ষ হইয়া মুসলমান সহ যুদ্ধ করা 
আমাদের ধর্ম বিরুদ্ধ। কিন্তু আমার পূর্বপুরুষের তোমার পূর্বপুরুষের 
খাতিরে তাহাও করিয়াছেন। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি বটে কিন্ত ছর্বল হই 
নাই। নাটোরের রাজা তিন বংপর চেষ্টা করিয়া কাঁলীগাঁও কি গ্রতীপ- 
বা্ুর এক অস্কুণি জমি দখল করিতে পারে নাই। তুমি নিশ্চয় জানিও 
আমার নিঃশ্বাস যাবৎ থাঁকিবে তাঁৰং একটাকিয়ার জমিতে কোন শাঁলাঁও 
গা রাখিতে পারিবে না।” বক্তিয়ার খা ও কারিম খা তদনুযাী নিজ মত 
ব্যক্ত করিল। 

মরন সিংহ কহিল, “আগে যুদ্ধের উদ্চোগ না করে নিলাম রদের চেষ্টা 
করাই উচিত। নিলাম রদ হ'লে একটাকিয়ার জাগীর ও জসিদাঁরী কেহ 
জোর করি দখল করিতে আগিবে না স্থৃতরাং যুদ্ধ আঁবগ্বকও হবে 
ন|। যনি নিলাম বাঁহাল থাকে, তবে নবাৰ মরকাঁর হ'তে দখল দিবে। 
তখন আমাদের বাহুবলে সম্পত্তি রক্ষ! করার চেষ্টা বৃথা । 

তাহার কথা শেষ না হইতেই কামতার খাঁ ভ্রকুটি করিয়া কহিল, 
“কখন কোন যুদ্ধ বিগ্রহ করতে হয় নাই, শুধু বসে বসে খাও, বেতন 
নেও আর সিপাহী নাম করে বেড়াও। এখন লড়াইর নাম শুনেই ভয় 
হয়েছে। আমি তোর মত কাপুরুষের সাহাধ্য চাই না। তুই গিয়া ঘোড়ার 
ঘাদ কাট, আমি একাকীই যুদ্ধ চাঁলাব।» 

মদন সক্রোধে কহিল, “এখন যুদ্ধ উপস্থিত হয় নাই তাই সংপরামর্শ দিলাম 
যুদ্ধকালে মদন তোমার চেয়ে কম নয়। আমি ক্ষত্রিয়, কাজের বীর; কিন্ত 
বৃথা মুখের বড়াই করি নাই। যদি পাঠানের ভয়ই না৷ থাকৃতে৷ তবে পাঠানের 
মুনুক মোগলে নিলে কেন? তুই গিয়া ঘাস কাট, আমি যুদ্ধ টালাবো।% 

সেই কথা গুনিবামাত্র কামতার খ| তলোয়ার খুলিয়া লন্ দিয় মদনের 
স্মখে পড়িল। মদনও ঢাল তলোয়ার লইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। মহরত 
মধ্যে উভয়ের মধ্যে ঘোরতর ছন্দ উপস্থিত হইল। ত্রপেন্্র উতয়কে ক্ষান্ত 
হইতে আদেশ করিলেন কিন্তু তাহার! শুনিল না। উভয়ে যেরূপ বেগে অস্ত 
সধলন করিতেছিল, কেহ তাহাদের নিকটে যাইতে পারিল না। তখন 


রূপেন্দ্রের মন্ত্র । ৩৬৯ 


গৌরচন্্র ও বিয়ার খা ছৃ্টখানি শক্ত কপাটের পাল্লা লইয়া উত় 
দন্দীর মধ্যে দীড়াইলেন। তখন তলোয়ার থামিল। অমনি অপর মকলে 
ধরিয়া দন্দীদ্যকে তফাৎ করিল। তখন রূপেন্্র তাহাদিগকে নিজ 
সম্মুখে রাখিয়া মিষ্ট তর্লনা করিয়া কহিলেন,-“দাদাজী ও সিংজী, 
আপনারা! উভয়েই মহাবীর এবং আমার প্রধান সহায়। আমার এখন ঘোর 
বিপদ উপস্থিত, এই সময়ে কি আপনাদের পরস্পর কাটাক|টি লড়াই কর! 
উচিত? আপনার! কেহই কম নয়। আপনাদের মধ্যে যুদ্ধ হইলে একজন 
হত এবং অন্য জন নিশ্চয়ই আহত হইবেন। ফলতঃ, ছুই জনের মধ্যে এক 
জন দ্বারাও আমার কোন উপকার হইতে পারিবে না। তাহাই যদি আগ- 
নাঁদের অভিপ্রার হয় তবে বলুন আমি আগে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হই, 
তাঁহীর পর আপনার! খুনাখুনি করুন বা যা ইচ্ছা তাই করুন |” ভাগর 
কথা শেষ হইবাাত্র গৌর ও গোকুল উভয়কে অনেকরূপ বুঝাইলেন, প্রশংসা 
করিলেন, মিষ্টভর্থসনা করিলেন অনুযোগ ও অনুরোধ করিলেন। তাহার! 
কহিলেন, “আপনাদের বীরত্ব প্রকাশের সময় এখন আগতগ্রায়। এ সময় 
আপনারা মহারাজের অরাতিগণকে যিনি বেশি নষ্ট করিবেন আমরা তাহাঁকেই 
বড় বীর মানিব। ইহাই আপনাদের বীরত্ব প্রকাশের প্রকৃষ্ট উপায়।” কাম- 
তার খঁ মাথা নামাইয় বলিল, “শক্রকে যাবৎ বিনাশ বা পদানত না করি 
তাবৎ শান্ত, ক্ষান্ত হওয়া পাঠানের রীতি নাই। কিন্তু আপনাদের অনুরোধে 
সময়ের গতিকে আমি ক্ষান্ত হ'লাম। আমি মহারাছের শত কাটিয়াই নিজ 
বীরত্ব দেখাইব।৮ মদন সিংহ কহিল, «আমি সমস্ত অনস্থাই জানি এবং 
এ সময়ে যে আপনা-আঁপনি লড়াই অকর্তবা তাহা বুঝি, কিন্তু সদ্ণার সাহেব 
যখন অকাঁরণ আমাকে অবজ্ঞ! করিল এবং ুদ্ার্থ আদিল তখন শিনুখ হওয়| 
কষতরধর্্ন বিরুদ্ধ, কাজেই আমিও যুদ্ধার্থ অস্ত্র ধারগ করিলাদ। শন্রকে হত 
কিবা! নত না করিয়া ক্ষমা! কর! আমারও জাতীয় ধর্ম নহে, তথাপি ব্রাঙ্গণ 
রাঁজা চির প্রতিপালক, একটাঁকিয়ার বিপদ দেখিয়া আপনাদের অনুরোধে আমি 
ক্ষান্ত হইলাম! আমিও মহারাজের শত্র কাটিয়াই নিজ বীরত্বের পরিচয় দিব 1” 
পাঁছে এক স্থানে থাকিলে আবার কথান্তর হয় এই ভয়ে গোকুল নাঁন! উপলক্ষে 


উভয়কে ভিন্ন ভিন্ন দিকে গাঠাইলেন। 


১৭০ সাশজিত ইতিহাস। 


অবিলম্বে ইতিকর্তণাভা নির্দারণ জন্য সভা হইল। রুপেন্্র সর্বপ্রক(র 
বিলাঁদ বামন পরিত্যাগ করিয়। গন্ভীরভাঁবে দরবারে অ!সীন। গোঁকুল, গৌর, 
রামনাথ নাঁগছি, রহন মুখোপাধ্যায়, কামতাঁর খ, কাঁশীম খণ, বক্ভিয়ার খা, মদন 
ঘিংহ, তেজ পিং, সকলেই-স্থিরভাবে উপবিষ্ট হইলেন । মৃত বাঁচম্পতি ঠাকুরের 
পুত্র রাজপুরোছিত হরি দিদ্ধান্ত ও নীলকণ পঞ্চানন এসং রাঁদী পূর্ণিমার 
ভ্রাতা কুমার জুরেশখ্বর রায় রূগেন্তের দক্ষিণ দিকে উপবেশন করিলেন। সর্বাগ্রে 
পুরোহিত ঠাকুর বপিলেন, “আমি তিন দিন জয়কালীর নিকট ধন! দিয়া স্তব 
স্তুতি করাম্জ দৈবণাণী হইয়াছে যে, “যুদ্ধ নিশ্চয় হইবে, রামজীবন রথুননদন 
নির্বাংশ হইবে, এবং একটাকিয়ার সন্তান নাটোরে রাঁজত্ব করিবে” ইহা 
দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে যুদ্ধে আমাদের খঁ। সাহেবের জয়লাভ হইবে | সাম, 
দান, ভেদ দণ্ড এই চারি প্রকার উপাগ শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে। তন্মধ্যে 
সান ও দান দ্বারা আপেষে মীমাংসার চেষ্টা উভয় পক্ষ হইতেই হয়ছে কিন্ত 
কোন সুফল হয় নাই। রাজা রামজীবনের ভ্রাতা রঘুমন্দন, দেওয়ান গুণাঁকর 
রাঁয়, মন্ত্রী দয়ারাম, সেনাপতি কাশী শুকুল এবং এলদোস খ1! সকলেই তাঁহার 
একান্ত বাঁধা, অনুগত ও হিতার্থী। তাহাঁদের মধো ভেদ জন্মান অসম্ভব এবং 
অদাধা। রায় রাইয়1 রদুনন্দন নবাব না্দিমের 'অতিমাত্রপ্রিয়গাত্র। তাঁহার 
প্রভাবে কেহ রাঁমজীবনের বিপক্ষ হইতে সাহসী হয় না। সুতরাং এখন শেষ 
উপায় থে দণ্ড অর্থাৎ যুদ্ধ তাঁহাই এক মাত্র অবলম্বনীয়। যখন যুদ্দই কর্তব্য 
তখন আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই। কিন্তু যাহাতে নবাব সরকার হইতে 
রাঁদজীবনের সাহাঁধা ন| হয় তদ্দিষয়েও চেষ্টা করা কর্তব্য। গত তিন বংসর 
যাবৎ যেব্প লড়াই চলিয়াছে, তাহাতে উভয় পক্ষ মধ্যে কেহই প্রাণপণে যুদ্ধ 
করেন নাই বটে, তথাপি তাহার ফল দৃষ্টে অনুমান হয় যে, নবাবী সাহাষা 
বাতীত একটাকিয়ার সমকক্ষ কর! রামদ্রীবনের সধ্যায়ন্ত নহে। অতএব 
যুদ্ধের সুফলগ্রেক্ষ হইলে কার্ধা চারি ভাগ করা কর্তবা। প্রথমতঃ দেঁবার্চনার 
ভার আমার ও রাণী জগদম্বার উপরে থাঁকুক। দৈববল সকল বলের শ্রেষ্ঠ। 
সেই দিক্‌ সর্কাগ্রে রষ্টব্য। দ্বিতীয় কর্তব্য, নবাব দর্ধার ঠা রাখা। এই 
কার্যের ভার লাল! গোঁকুল সাহেব এবং রামরদ্ব মুখোপাধ্যায় মহাশয় গ্রহণ 
করুন। তৃতীয় কাঁধ, স্বরাষ্ট্র সংরক্ষণ। এই কার্ধ্য রাজা স্বয়ং বাগছি মাহেবকে 


রূপেন্দের মন্ত্রণা। ৩৭১ 


ও মরন সিংহ, তেজ সিংহকে লইয়| ব্রতী হউন। চতুর্থ কার্মা, পররাষ্র আক্রমণ। 
: দেই কার্যে কুদার গৌরচন্ত্র সাহেব, সর্দার কামতার খণ! সাহেণ আপনাপন 
মেনা লইয়া অগ্রসর হউন। এইরূপে গ্রতোক কার্যোর ভার নির্দিষ্ট ব্যক্তি 
বিশেষের উপর থাকিলে সমস্ত কাঁজ বেশ শ্ুুধিধা মত সম্পর হইতে পারিবে । 
আমার জন বুদ্ধিতে যাহা আদিল হাহ বলিলাম এখন আপনারা ফেব্নগ বিবেচনা 
হয় তাহাই করুন ।% 

গোকুল কহিলেন, “আমাদের পৃজনীয় পঞ্চানন ঠাকুর যাছা বাণলেন সাহা 
শান্্রসন্মত এবং যুক্তিসঙ্গত | কিন্তু লোৌকচগ্িত্র বিষিয়ে তাঠার আভক্রত 
কম। তজ্জন্য কার্য নিয়োগ বিষয়ে আমি কিছু কিছু পরিবর্তন আপগ্রক বোধ 
করি। যুদ্ধ অণ্ঠই হইনে। এ বিষয়ে দৈববাণীও হইয়াছে এবং অপগ্র। দৃ্টেও 
স্পষ্ট জানা যাইতেছে । যাহা করিতেই হইবে তদ্দিবয়ে গৌণ করা অগ্রচহ। 
সেই কার্য্ের পুরোহিত ঠাকুর যে চারি ভাগ করিয়াছেন হা আহ উদ্ন। 
পঞ্চানন ঠাকুর ধেমন পঞ্ডিত তেমনি ধার্মিক । রাণী জগ্দম্মাও পরন মান, 
পরম পবিত্রা । ভাগার| ডাকিণে ম| কাপা অন্যটি দরা করিবেন। খছঝাং 
[হণ তাগাবেরই উপপুক্ত। আাছিন ও দেগ্চানের নিকট 


দেবাচ্চনার ভারগ্র 
দরণার করিতে হইলে গারশী জানা আবগ্তক। রন ঠাকুর বুদ্দিঘান এবং 


গিভাবী বটে কিন্তু পারপা ন। ছানা চেডু ওঠা ছা্। কাছ চণিবে না। এই 
কানে াঁমি ও রাদনয়াল বাইণ। আমাদের মহারাজ। আহপী, লবন, বীর 
পুরুষ কিন্ত নানারূগ অভ্যাপদে!ষ আছে, হিনি সাগড়।র থাকিলে বার়বাছণ্য 
ও কার্ধ্যহানি হইবে। তিনি বিপক্ষ পক্ষের জনিদাদী আক্রমণে শিব থাকিলে, 
তিনিও মনোযোগী বেনী হইবেন এবং অনুগরবর্গও বেশী মনোযোগ করিয়। 
সনস্ত কার্দায করিবে | নিজ জমিদারীরক্ষার্থ গৌর বাবাজী থাকিলেই বেশ 
চলিবে। আমি যে টা লইয়! নিলান রদের চেষ্টায় নাইতেছি একথা নিপন্গে 
অবশ্ঠই জানিতে পারিবে এবং পথে বাধা দিতেও চেষ্টা করিবে। সুতরাং 
আমার সঙ্গেও কিছু সৈগ লইয়া যাওয়া আবগ্রক। ঢাকায় পৌছিলে বেশী 
লোক রাখা আমার আবশ্তক হইবে না। কিছ্যু সেখানেও রঘুনন্দনের ভঙগে 
অন্ততঃ এক শত লোক রাখ! আবগ্তরক। আর আগার ঘাত্রাকাণে সঙ্গে তিন 
শত যোন্ধ! নিতান্ত পক্ষে চাই। আমার বিবেচনার মদ্ন দ্ংহি অথন। বক্তিযার 


৩৭২ সামাজিক ইতিহাধ। 


খা! দেই তিন শত সৈন্ত লইয়। আমার রক্ষীরূপে গেলে ভাল হয়। অতএব 
এই সকল বিষয়ে বিবেচনা করিয়! উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে কার্যে নিযুক্ত করাই 
কর্তব্য ।” ৃ 
সুরেশ্বর রা কহিলেন) “বিপক্ষের জমিদারী আক্রমণ করিতে যাওয়াই 
সর্ববাপেক্ষ! সতর্কের বিষয়। সেই কার্য্যে রাজার নিজে যাওয়া কর্তব্য নচে।” 
অন্তান্ত সভ্যগণও তাহার আপৰ্তি সমর্থন করিল। তখন রূপেন্ত্র কহিলেন, 
“সুদীর্ঘ তর্কবিতর্কে সময় ক্ষেপণ করা অন্ুচিত। আমি কোন শঙ্কট দেখিয়া! 
ভয় করি না। আমি ন্বয়ং সর্দার দাদাকে (কামত্তীর খাঁকে) ও মর্দন সিংহকে 
লইয়া বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিতে যাইব। তাহার! উভয়ে জেদাঞ্জিদি 
করিয়া বীরত্ব দেখাইবে। তাহাতে আমাদের জয়ঙ্সাতের সম্পূর্ণ স্থৃবিধা হইবে। 
বক্চিয়ার খ'! ও বাগছি দাদা উভয়ে গোকুল . দাদার সহ ঢাঁকায় যাউন। 
গৌর বাঁবাদ্ী, রামদয়াণ, রতন ও তেজ সিংহঝে লই নিজন্ব রক্ষার্থ থাকুন। 
পঞ্চানন ঠাকুরের উপদেশ মত রাঁণীরা দেবসেবা করুন। “নোৎসুকন্ত 
বিলম্বনং»__কর্তব্য কার্ষোে গৌণ করা হইবে মা। অতএব বিতর্ক ত্যাগ 
করিয়া সকলেই নিজ নিজ কর্তব্য কার্ধোে প্রবৃত্ত হউন” ইতি কর্তব্যতা 
স্থির হইবামাত্র সকলে কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। রাজা এবং সমস্ত 
কর্মচারীগণ অনন্যমন হইয়া কার্ধ্যসিদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগ্লিলেন। 
রূপেন্্র বিলাস ব্যসন মপ্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া গৌর ও গোঁকুলের উপদেশ 
মত সমস্ত কার্ধ্য অবিশ্রীন্ত স্বপ্ন পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। কর্মচারী- 
গ্রণ মধ্যে পরম্পর যে সকল বৈরভাব ছিল তাহা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইল। 
লোকের ভাব পরিবর্তন এবং একান্ত রাঞ্জভক্তি দর্শনে সুরেশ্বর বিমোহিত 
হইলেন। তিনি ভগিনীপতির সাহাধ্যার্থে কিছু সৈন্ত ও অর্থ সংগ্রহ জন্ত 
তাহিরপুর চলিলেন। উত্তরবঙ্গের নৌকাগুলি যুদ্ধের অনুপযুক্ত জন্ত 
গোকুল পূর্ববর্ন হইতে ভাল ভাল জলকার, পালোয়ার, পানসী, জোং নৌকা 
গ্রহ করিয়া আনিলেন। রূপেন্ত্র নৌকা দৃষ্টে হৃষ্টচিন্তে ৩*** তিন 
হাজার সেন! লইয়া সর্বাগ্রে চাটমহর আক্রমণ করিতে চলিলেন। 
চাটমহরে রাজ! মহেশবর রায়ের বাড়ী ছিল। মহেখর রায় ক্ষুদ্র রাঁদা। 
তাহার কোন ছূর্গ বা পরিখা! ছিল না। যুদ্ধের কোন আয়োজন না থাকায় 


রূপেন্ত্রের চটিমহর লুষ্ঠন। ৩৭৩ 


২৭২৫ জন লাঠিরাল ভিন্ন তাহার আঁর কোন দৈন্ঘ সামন্ত ছিল না। চাট- 
মর বড়োল নদের ধারে সমৃদ্ধ বন্দর ছিল। রূপা] তথায় ডঙ্গা পিট 
নুঠ আারস্ত করিলে দকল লোক উদ্ধশ্থামে পলায়ন করিল। হহেশ্বর 
সংবাদ পাইরা দ্রন্গানী অস্বে আরোহণপুর্বাক পণায়ন করিলেন । চাঁট- 
মহর লুন করিতে কিছু মাত্র অন্ত্রচাণনা বা রক্তপাত হইল না।' তাহার 
পর রূপেন্ত্র নহেষ্বরের বাঁড়ী আক্রমণ করিলেন। কেহ ভীহাকে কোন বাধ! 
দিল না। তিনি ধাহির বাঁড়ী লুঠ করিয়! ভিতর বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। 
স্ত্রীলোকের! ভয়ে রোদন আরস্ত করিল। মহেশ্বদের পরী দোশলাঁর ছাদ 
হইতে রূপেন্্রকে দেখিয়া কহিলেন, “কি বাবা ! একি ?” রূগ খা হাত ভুণিয়। 
প্রণাম করত কহিলেন, “মামী মা, আমার শক্র অনেক হইয়াছে, অন্ত্রধারণ 
ব্যতীত ধন মান রক্ষার উপাঁর নাই। কিন্তু সর্ধগ্রে মাতুল বংশ ধ্বংশ করা 
আনশ্যক্ধ। মেই জগ্তই এখানে আসিয়াছি। আমার দ্রেঠা আগে মাঁতুল 
ধ করিগ্া পরে মাহুলানীকে সদশ্খানে পালন করত শান্তি লাভ করিয়াছিলেন। 
আঁনিও ভাহাই করিন। আগনি কোন ভয় করিবেন না।” বে ঘরে ভ্লীলোকেরা 
চিল রূপ্দ্দে ভাগাতে প্রবেশ করিলেন না। অন্য মদস্ত ঘর বাড়ী লুঠ করিয়! 
ত্স্থান করিপেন। তিনি একদিন মাত সাতগড়ার থাকিয়া মিংড়ার দন্দর 
₹ঠ করিতে চপিলেন। গুণাকর রা গোকুল 'পেক্ষাও বিদ্বান, বুদ্ধিমান 
বং আ.মন্ধানী ছিলেন । উহার পরাদর্শ মত রামজীবন সিংড়া রঙণর্থ 
গ্রচুন সৈন্ পাঠাইলেন। কিন্তু তাহার নেন।মণ্যে কাম্তার থা, বন্তিয়ার খা, 
গৌর ও মর্দন সিংহের সনকক্ষ বীর কেহ ছিলন!। রূপথা মিংড়া 
আক্রমণ করিলে নাটোরীর মেনাদল তাহা নিবারণ করিতে পারিল না। 
কিন্তু আক্রমণের সংবাদ পূর্বে প্রচার হওয়ায় ধনীগোকেরা ধন মহ পলায়ন 
করিয়াছিল; ভঙ্জ্ত রূপেন্দ্র আখানুন্প অর্থপাভ করতে পাঁরিলেন না। 
ভিনি সদৃদ্ধ সিংড়। লুঠ ও ভপ্র করি! চখিয়া আলিঘেন। এই ছুই লুঠন 
দ্বার! রূপ পার অর্থাভাব কতক দূর হইল। প্রজা ও স্থাগণ ওাভার সাহাধ্যার্থ 
ষে সকল ধন দিগ্লাছিল কিনি তন্মধ্যে ভ্রীলোক ও বাঁলকদ্ের 'অলঙ্কার ফেরত 

হি আঁদেশ করিলেন। 
দিংড়া লুঠের গুতিকল দির উপ্ঠ রীমিজীধন প্রাাগবাছু মর্কমধ করিরেন। 

৪৮ 


৩৭৪ সামাজিক ইতিহাস । 


রামনাথ বাগছি তেজ সিংহ ও বক্তিয়ার থাকে লইয়া আক্রমণ নিবারণে. ব্যর্থ 
চেষ্টা করিলেন। তেজ সিংহ যুদ্ধে হত হুইল, বক্তিয়ার খা আহত হুইয়৷ পলায়ন 
করিল। রামনাথ বন্দীভাবে নাটোরে প্রেরিত হইলেন। রূপেন্ত্র সংবাদ 
পাঁইবামাৰর স্বয়ং দলবল লইয়া গ্রতাঁপবাজুতে গেলেন। রামজীবন তংপূর্বেই 
& স্থান লুঠঠন ও দগ্ধ করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন। দ্মুতরাং বিন! 
যুদ্ধেই এ স্থান পুনরায় রূপ খাঁর হন্তগত হইল বটে কিন্তু কোন রাজস্ব 
আদায়ের সম্তাবন| থাকিল না। এইরূপে ছুই বংসর কাঁল ঘোরতর যুদ্ধ ও 
বিবাদে উভয় পক্ষের সৈল্ক্ষয় এবং প্রজাদের. সর্বস্বাস্ত হইতে লাগিল। 
সন্ুখযুদ্ধে একটাকিয়ার পক্ষই সর্বত্র জয়লাভ ঝরিতে লাঁগিল। রাঁমজীবন 
সকল পরগণার রাজস্ব দিতেন কিন্ত চলন বিলের চতুষ্ার্শবর্তী আট পরগণ! 
হইতে কিছুই আদায় হইত না। অধিকত্ত এ সকল গান রক্ষার্থ যুদ্ধব্যয়ে 
তিনি খণগ্রস্ত হইয়! পড়িলেন। | 

রামজীবন রঘুনন্দনকে সমস্ত অবস্থা জানাইয়া: লিখিলেন যে, “যদি তুমি 
নবাব সরকার হইতে সৈন্য সাহায্য না পাও তধে শত্রু পীড়িত আট পরগণ৷ 
এনস্তাফা করা! আবশ্তক। নতুবা মালগুজারী বাঁকির জন্য রেজা খার নরক- 
কুণডে পড়িতে হইবে।” রঘুনন্দন চেষ্টা করিয়া নবাব নাঁজিমের নিকট 
সাহায্যের হুকুম বাহির করিলেন এবং পাঁচ হাজার পদাতিক এবং তিন 
শত অশ্বীরোহী পাঠাইয়! দিলেন। এদিকে গোকুলও চেষ্টা করিয়৷ নবাব 
দেওয়ানের তুষ্টি সাধন করিলেন। মুর্শিদকুলী খ"! নিলামী পনের টাকা এবং 
গত কালের মালগুজীরীর বাবত প্রদত্ত টাকা, সরকারী নজর পচিশ হাঁজার 
এবং নিজ নজর পাঁচ হাজার টাক পাইলে নিলাম রদ করিতে শ্বীকাঁর করিলেন। 
গোকুল অর্ধেক টাকা আমানত করিয়া দিয়া নিলাম খরিদদারের দখল 
স্থগিতের প্রার্থনা করিলেন। নবাব দেওয়ান প্রার্থন! মঞ্জুর করিয়! নবাব 
নাঁজিমকে জানাইলেন যে, “নিলাম মন্বন্ধে চূড়ান্ত আদেশ না হওয়া পর্যন্ত 
ক্রেতাকে দখল দিবেন না এবং কোন সাহাধা করিবেন ন| ।* নাজিম দেওয়ানের 
সে কথায় কিছুমাত্র মনোষোগ করিলেন না। এদিকে রঘুনন্দন স্থুশিক্ষিত 
নবাবী সেনা, চারিটা কামান ও বছুসংখ্যক গোলন্াজ লইয়া নাটোরে 
উপস্থিত হইলেন । গোঁকুল নবাব দেওয়ান দ্বার! সম্রাটের নিকট নাজিমের 


গোকুলের পরামর্শ । ৩৭৫ 


অন্যায় পক্ষপাঁতের রিপোর্ট পাঠাইয়া স্বয়ং সাতগড়ী প্রত্যাগমন করিলেন। 

গোকুল সাতগড়ায় পৌছিলে ইতি কর্তব্যতা অবধারণ জগ্ত মহতী সভা 
হইল। সেই সভায় লালা সাহেব কহিলেন যে, “রাজ! রামজীবন যে মাল- 
গুজারীর টাকা লুঠ করিয়া ভাছুড়িয়া নিলাম করাইয়াছেন এবং স্বয়ং খরিদ 
করিয়াছেন তাহা প্রকাশ হওয়ায় নবাব দেওয়ান আমাদের সমস্ত জাগীর 
ও ঘমিদারী নিলাম রদ করিতে আদেশ দিয়াছেন এবং মহলে দখল দিতে 
কোনরূপ নাহায্য না করিবার জন্য নাঁজিমকে 'মনুরোধ করিয়াছেন। 
কিন্ত নাজিম সে অন্ুরেধ ন! মানায় দেওয়ানজী বাদশাহের নিকট রিপোর্ট 
দিয়াছেন। সম্রাট আলম্গীরের নিকট কাহারও কোন কৌশল কাধ্যকাঁরী 
হয়না। তিনি নিজে সমস্ত দরখাস্ত ও রিপোর্ট ( বিজ্ঞাপনী, রোয়দাদ ) পড়িয়া 
তদস্ত করেন এবং অতি শীঘ্র বিহিত হুকুম দেন। তাহার আদেশ অবিলম্বে 
প্রতিপালিত হয়কি না ভাহাঁও তিনি সন্ধান লয়েন। কোন ব্যক্তি সে 
আদেশ পালনে কিছুমাত্র গৌণ বা অবহেল| করিণে সম্রাট তাহার গ্রুতি 
কঠিন দণ্ড বিধান করেন এবং নিজ হুকুম কার্ষো পরিণত করাইয়। থাকেন। 
বোঁধ হয়, সম্রাট এক মাস মধ্যেই নিলাম রদ স্বীকার করিয়া বাদশাহী 
রেশীলা ফেরত লইতে হুকুম দিবেন। এক মাস কাল যুদ্ধ না করিয়! 
স্থানান্তরে থাঁকাই উচিত। বাদশাহী সেনা যেরূপ অনিবার্য আগ্নেয় অস্ত্রে 
স্থুসজ্জিত তাহাদের সহ যুদ্ধ কর! অপাধ্য।” রতন :গোকুলের পরামর্শ ই 
সমর্থন করিলেন। কিন্তু তাহাদের পরামর্শ রাজার ৪ অপর পারিষদগণের 
মনোৌমত হইল না। 

কুমার গৌরচন্ত্র কহিলেন, প্লাঁঝ! কাকার সহ আমার মতান্তর প্রায় হয় না। 
কিন্ত এবার তাহার মত আমার মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি বিদ্বান, 
বুদ্ধিমান বটেন কিন্তু অতিশয় ভীরু। তাহার বর্তমান পরামর্শ ও যুক্তি সমন্তই 
লেই ভীরুতামুলক। “বীরভোগ্য বসুন্ধরা” ইহা সর্বদেশে সর্বকালে প্রমিদ্ধ। 
নিজের বিক্রম ন! থাকিলে কেহ কেবল বাদশাহী বা নবাবী হুকুমে রাজত্ব 
ভোগ করিতে পাঁরে না। সীতোড় ও ভূষণাঁর রাজত্ব পুনরায় দিতে এই 
সমাটি আলমগীর স্পষ্ট হুকুম দিয়াছেন কিন্তু তাঁহাতে কোনই ফল হয় নাই। 
আমরা যুদ্ধ না করিয়া স্থানাস্তর গেলে আমাদের দলবল তানিয়া যাইবে। 


৩৭৬ সমাজিক ইচ্হাস। 


ধনবল জনবল পরিহীন হইয়। আমর! কদাঁচ পুনরায় রাজত্বলাভ করিতে 
পারিব না। বাদশাহ এক্ষণে দাক্ষিগাত্যে আছেন। বর্গাগণ চারিদিকে 
লুঠপাট করিতেছে । এ সদয় নবাব দেওয়ানের ধিজ্ঞাপনী বাদশাহের নিকট 
পৌছিবে কি না তাহা অনিশ্চিত, তাহাতে কি হুকুম হইবে ভাহাও নিশ্চিত ; 
সেই হুকুম নবাঁৰ নার্ধিদের নিকট পৌছবে কি না তাপ অনিশ্চিত এবং 
কতকাল গৌণ হইবে তাহাও অনিশ্চিত। দেই ভরায় রাগ্য ছাড়িয়া 
দিয়! বেদখণ হওয| কাচ কর্তব্য নহে। যদি এক মাপ মধ্যেই দেওয়ানছীর 
আদেশ মত পনন্ত কার্য হয় তবে সেই এক মাস আমরা রাজ্যরক্ষা করিতে 
পারিব। গেভার আমি লইতে সম্মত আছি। সাতটি দুর্গ ও গভীর পরিখ! 
দ্বারা সুরক্ষিত এই রাজধানী একমাস কাঁণ রক্ষা কলা করিতে পারি এমন ছুর্দাল 
আমরা নহি। যাবৎ আমি ও পাঠান চাচা জীবিত্ত থাকিব তাবৎ গলায়ন কর! 
হইবে না। জঙ্লপথ খোলা আঁছে আমাদের আত্তাবে যাহার ইচ্ছা! সে পলায়ন 
করিতে পারিবে। পূর্বে মহারাজ বলিয়াছেন, বিন যুদ্ধে সুচযগ্র ভূদিও দিব 
না। এতদিন বাহুবলেই রাজ্যরক্ষা! করিয়ছি ধরং বেশী দখল করিয়াছি। 
এখন কাপুরুষের মত পলাইব না। ভাগ্যে যাহা থাকে তাহাই হইবে।” 

কাম্তার খা! গৌরকে বক্ষে ধারণ করিয়া! কহিল,“বানাঁজীর যে মত আমারও 
তাই। যাহার ভয় হয়সে পণায়ন করুক। আমি ও কুমার সাহেব কদাচ 
পলাইব না এবং বিনা যুদ্ধে এক অঙ্গুলি ভূমিও ছাড়িয়া দিব না।” 

মর্দনপিংহ এবং বন্ডিয়ার খা সেই মতের পোষকত! করিল। পুরোহিত ঠাকুর 
বলিলেন, “্রাধীদেরও এই মত, বিশেষতঃ ছোটরাণী জি? করিয়া বলিয়াছেন, 
যদি সকলে গলায় তথাপি তিনি নগর ছাড়িবেন না। তিনি যুদ্ধ করিয়া 
মরিবেন তথাপি গলাইবেন না । আমি বিবেচনা করি যে পাঁচ হাজ।র নববী 
রেশাল! পাইয়া! রামজীবনের শক্তি খুব বেশী হয় নাই। এগদিন নাটোরীয় 
সেন্না একটাকিয়ার নিকট পদে পদে পরাস্ত হইয়াছে এখন তাহারা সমকক্ষ 
হইবে অথব| কিছু, প্রবল হইবে। কিন্তু তাহাদের বিরুদ্ধে এই স্থুরক্ষিত পুরী 
রক্ষা কর! অসাধ্য হইবে না।: সুতরাং নগর রক্ষা করাই উচিত। রাজ্য 
ত্যাগ কাঁরলে আঁর পাওয়া যাইবে না। টপববাণী আমাদের অনুকূল। অতএব 
দ্ধ বা সন্ধি কর। কদাচ গণায়ন কর! কর্তব্য মহে।” 


রূগেন্দ্রের যুদ্ধোগ্ভোগ । ৩৭৭ 


রূপ খা সেনাপতিগণের মত শুনিয়া পরধ অন্তষ্ট হইলেন। তিনি মহোৎ- 
' সাহে যুদ্ধের আয্োন্রন করিতে আদেশ দ্দিলেন। তিনি ছুই বৎসর যাণৎ 
সমস্ত ব্যদন ত্যাগ করিয়াছিলেন এখন কাধ্যদক্ষ বীরপুরুষের ন্ঠা নিছ্ধে সমস্ত 
গুরুতর কার্ধ্ে ব্রতী হইতে গ্রতিজ্ঞা করিলেন। তিনি গোকুপ ও রতনকে 

তজ্ঞানে গ্ানান্তর গমনে অনুমতি দিসেন। তাহার! লজ্জিত হঈয়! কহিলেন, 
“আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে যাহা মহারাজের হিতকর তাহাই বছ্য়াছি। 
আমরা আয্মজীবনের জন্ত ভীত নহি। যদিযুদ্ধকরাই স্থির হইগ ভবে 
আমরাও যুদ্ধকার্ধেই ব্রতী হইব। সপণার সাহেব বা কুমার সাচ্েৰের গাঁর 
আমরা মহাবীর নহি বটে তথাপি আমাদের ক্ষুদ্র সাধ্যে যতদুর পারি চিরা 
প্রতিপালক মহারাজের সাহাধ্য করিব। যুন্ধে গ্রাণ দিব তথাপি মহারাগকে 
ছাড়ি কুত্রাপি যাইব না 

যুদ্ধ করা নিশ্চিত হওয়ায় তদনুরূপ আয়োজন হইতে লাগিল। ছুর্গ ও প্রাচীর 
সম্পূর্ণ নেরাদত করিয়া দৃটীস্ূত করার জন্য কার্্যদক্ষ লোক নিযুক্ত হইল । 
পরিখা মংস্কার করা হইল। তছুপরিস্থ পুল 'াঙ্গির| ফেল! হইল। নগরের 
উপকঠবন্তা চড়াতে যে সকল সামান্ত কুটার বঝ| গৃহাঁদি ছিল ভাহা স্থানাস্ুর 
করিয়! স+ন্ত চড়া শুগ্রমাঠ করা হইণ। অন্তর, বন্ত, খাগ্ভ গচুর সংগ্রহ করা 
হইল। জলপথে রসদ, সেনাঁসংগ্রহ ও সমাচারচালন জগ পূর্বা্ হতে 
চ্লিশখানা সুদৃঢ় ও দ্রতগ্রামী নৌক! আনিয়া রাখ! হইল। গ্োকুল বৃদ্ধ কাঁলে 
সিপাহী সাজিলেন। রাজ! ন্ধপেন্ত্রনারায়ণ সর্বপ্রকার বিলান বাসনাদি ত্যাগ 
করিয়া দিবারাত্র কঠিন পরিশ্রমপূর্বক সর্ব কাঁ্য পর্যবেক্ষণ করিতে 
লাগিলেন। গৌর ও গোকুল যথানাঁধা সমন্ত প্রয়োনীয় ব্য আয়োজন 
করিতে লাগিলেন। গোকুলের সহ সাব হইবার পর রতন 'মুগু্যা মাছে? 
উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনিও প্রাণপণে রাজার পাহাব্য করিতে 
লাগিলেন। সেনাপতি বক্তিযার খ, কামার খাঁ, মরন গিংহ স্ব স্ব মেনা লইয়া 
নাটোরের জমিদারী ছারখার করিতে লাগিল এবং অবসর মত সৈন্তগণকে 
নৃতন নৃতন যুদ্ধকৌপল শিক্ষা দিতে লাগিল। ধুমধাম দেবপেব! চলিল। 
পুরোহিত ও রাণীরা দিবারাত্রি তগস্তা করিতে লাগিলেন দর্গী মস্জীদে মুসলমান 
মোল্লা, খোন্দকার ও ফকীর দবেশিগণ রাজার নঙ্গলার্থে কোরাণ পাঠ ও সিন্লিদান 


০৭৮ সামাজিক ইতিহাস। 


করিতে লাগিল। কোন বিষয়েই কোন ত্রুটি সাধ্যমত রাখ! হইল না। নির্ব্বাণ- 
কালীন দীপশিখার ন্যায় একটাকিয়ার প্রভাব জাকিয়া উঠিল। 

একদিন বৈকালে হঠাৎ সাতগড়ার উত্তর দিকে বিলের মধ্যে অনেকগুলি 
নৌকা! দৃষ্ট হইল। বিপক্ষের নৌকাপথে আসিতেছে বিবেচনায় .নগরে মহা 
কোলাহল হইল। ক্ষণমধ্যে সেনার! দুর্গের বুরুজে উঠিয়া! বিপক্ষের প্রতীক্ষা 
করিতে লাগিল। জলকারসমূহও সৈগ্ে বোঝাই হইল। ইতিমধ্যে আগন্তক 
নৌকার বহর হইতে একখানি মাত্র নৌকা শ্বেত নিশান উড়াইয়! জ্রুতবেগে 
নগরের দ্রিকে আমিল। রূপ ধাঁর জলকার মধ্য হইতেও একখানি গোকুলের 
আদেশমত সেই নৌকার নিকট গেল। তখন জান গেল যে, যুদ্ধ অপরিহার্য 
জানিয়! তাহিরপুরের রাজা একশত নৌকা! বোঝাই. করিয়া তিন হাজার সৈন্য 
এবং নানাবিধ যুদ্ধপামগ্রী ভগিনীপতির সাহায্যার্থে পাঠাইয়াছেন। শ্বেত 
নিশান উচ্ছিত্ত অগ্রবর্তী নৌকায় কুমার স্ারেশ্বর রায় স্বয়ং আছেন। 
তখন যুদ্ধের হুহুঙ্কার থামিল। বিপদের প্রাককালে এরূপ অগ্রার্থিত সাহাধ্য 
লাঁছে রূপ খা পরম সস্তোষলাভ করিলেন। সমগ্ত নগরে আননধবনি হইল। 
স্বয়ং লাল! সাছেব এবং কুমার গৌরচন্ত্র অগ্রসর হইয়! সুরেশ্বরের যথোচিত 
অভ্যর্থনা করিলেন। রূপেন্ত্র ও কামতার খ! রাজবাঁটার দ্বারদেশে আসিয়! 
গ্ুরেশ্বরের সহ কোলাকুলি করিলেন। বাগ্যধ্বনি ও জয়ধব্নিতে সমস্ত নগর 
প্রতিধ্বনিত হইল এবং দি্বিদিগ, পরিপূর্ণ হইল। মিত্রসেনা. সমাদরে গৃহীত 
ছইল। তাহাদের নেতা কালীগ্রসাদ তেওয়ারীকে রূপ খ! নিজ দলবল সহ 
প্রচুর সম্মান করিলেন। নানারূপ আনন্দ উৎসাহে রাত্রিকাল অতিবাহিত 
হইল। | 

পরদিন প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়! স্থরেশ্বর সমরচর্চায় বাহির হইলেন। 
তিনি সমস্ত নগর, ছূর্গ, প্রাচীর, পরিখা, ভাঁগার, সৈন্য, অন্তর, বস্তু, খাস্ক, বাস্ঠি, 
প্রকান্ত ও গুপ্ত সমস্ত স্থান দেখিলেন। তিনি সৈল্যসামস্ত, গ্রজাভৃতয, 
লমস্ত লোকের মতি গতি পরীক্ষ করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। তিনি 
দেখিলেন কোন বিষয়েই উদ্ভোগের কোন ক্রুটি নাই। রাজা রূপেন্্রনারায়ণ 
সর্বপ্রকার বিলাঁস ব্যসন ত্যাগ করিয়! অবিশ্রান্ত নিজ কর্তব্য কর্মী করিতেছেন। 
পারিষদগ্রণ মধ্যে পুর্বে যে অনৈক্য ও দবাদলি ছিল এখন তাহার লেশ মাত্র 


রূপেন্ত্রের যুদ্বোগ্ভোগ। ৩৭৯ 


নাই। সকলেই একাত্ত মনে মহোৎসাহে প্রতুর হিতসাধনে ব্রতী হইয়াছে। 
' সমন্ত প্রজা ও ভৃত্যগণ রাজার জন্য ধন প্রাণ সর্বস্ব দিতে প্রস্তত। সৈন্ত 
ও সেনানীগণ সকলেই স্ুমজ্জিত, রণদক্ষ, উৎসাহী এবং একান্ত প্রতুভক্ত। 
গ্ুরেশ্বর আনন্দে গদগদ হইয়া সকলকে ধন্তবদ করিলেন। তিনি স্পষ্ট 
বলিপেন, “যেমন একটাকিয়ারা বংশানুক্রমে সুযোগ্য প্রভূ তেমনই তাহাদের 
সুযোগ্য প্রজা ও ভৃত্য। ইহাদের তরমাতেই খা! সাহেবংযুদ্ধের পক্ষপাতী । 
এ সৈন্ত পরাজয় কর! রাজা! রাঁমজীবনের সাধ্য নাই। পাঁচ ছয় হাজার 
নবাবী সৈন্য সহায় হইলেও তিনি একটাকিয়াঁর বিক্রম খর্ব করিতে পারিবেন 
ন1। আমার একমাত্র ভয় এই যে, নবাব নাজিম যদি তাহার সমস্ত সেন! দ্বাণ 
নাটোর রাজের সহায়ত করেন তবেই অসাধ্য বিপদ হইবে নতুবা কোন ভয় 
নাই।” তাহার পর স্থরেশ্বর ঠাকুরবাড়ী গরিয় পুরোহিত ও রাধীদের নিকট 
যুদ্ধের আয়োজনের প্রশংসা করিয়া খুব ভক্তিপূর্বক দেবসেব! করিতে 
বলিলেন। নিজেও পুজা দিলেন এবং ভাবী বিজয়ের জন্ত পুক্ধা মানস 
করিলেন। 

রূপ খ! চাটমহর লুঠ করার পর মহেশ্বর রায় জমিদারীর মালগুজারী 
চালাইতে পারিলেন না। তীহার পরগণা৷ সোগাবাছু নিলাম হওয়ায় অমনি 
রঘুনন্দন তাহা রামজীবনের পক্ষে খরিদ করিলেন। রাজা রামজীবন তাহা 
অনায়সেই দখল করিলেন। রূপেন্দ্রকে প্রতিহিংসা করার জন্য মহেশ্বর রাম- 
জীবনের শরণাগত হইলেন। দয়ারাম জানিতেন মহেশ্বর একটাকিয়ার 
গৃহভেদী শক্র। এজন্য তিনি নিজ প্রভুকে মহেশ্বরের জন্য স্থপারিস করিলেন) 
মহেশ্বর নাটোররাজ কর্তৃক সমাদরে গৃহীত হইয়া বিধিধ প্রকারে একটাকিয়ার 
অনিষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন। লক্মীকান্ত সান্তাল, স'তোড়ের গ্রতৃতত্ত 
কায়স্থদের সাহায্যে ১২০* সৈন্ত সংগ্রহ করিয়া রূপ খার সহ যোগ দিলেনঃ 
মহেশ্বর একদল নাটোরীয় সৈগ্ত লইয়া পথিমধো লক্মীকান্তকে আক্রমণ 
করিলেন। তিনি লক্ষীকান্ত ও তাঁহার অন্যাত্রী ব্রাহ্মণদিগ্রকে বন্দী করিয়া 
নাটোরে আনিলেন। কিন্তু অপর সমস্ত লোঁকদিগকে অতি নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা 


করিলেন। 
রঘুনন্দন কামার্ন বদ্দুকাদি আগ্নেয় অস্ত্রে সুসজ্দিত নবাবী রেশীলা সহ 


৩৮, লাঁমার্জিক ইতিহাস। 


নাটোবে পৌছিলেন।  রানত্ীবন স্বষটচিন্টে খনিষ্ের শিকট আন্বপূর্বিিক 
সপ্ত মবস্থা বললেন । দেই [দনই সন্ধার পর ইতি কর্তব্যত। নির্ধারণ জন্ত 
একটি গ্রপ্ত মভা হইল। তাহাতে নহারা রাম শীধন, রঘুনন্দন, গুণাকর রায়, 
দরার।ম এবং মহেশ্বর রায় এই পাঁচ জন ভিন অন্ত লোক কেহ গাকিল না। 
রদুনপ্দন কহিলেন, “উভয় পক্ষ হইতেই সন্ধির প্রস্তাৰ হইয়াছিল। তাহাতে কুল 
স্ুফণ হয় নাই। এক্ষদে তাহিরপুরের রাজ! এক একার দন্ধির প্রস্তান 
করিয়াছেন। তাহার দেওয়ান রামানন্দ মৈত্র, ঘটক 'ও পুরোহিত সহু আমার 
নিকট থির! রাঁপার চিঠি দিয়া বলিলেন যে, উভয় পক্ষ শ্রাহ্মণ আপনাদের 
মধ্যে বেরূপ যুদ্ধ, পিবাদ দার্দ| চপিতেছে তাহাতে ব্র্মহত্যাদি মহাপাপ 
অনগ্তই হবে। তদপেক্ষা যদি সমদ্জানে সন্ধি: হইতে পারে তাহাই কর্তব্য 1 
আমি বলিলাগ, গ্রথমাবধিই সন্ধির চেষ্টা হইরাছে কিন্তু সন্ধি হয়নাই । এখন 
বিধান বেশী হইছে পরম্পরের অনিষ্ট ও আঙ্গমান হথেষ্ট করা হইয়াছে। 
এখন মান্ধ ঘনস্তব। পুরোহিত ঠ:কুর কঙিনেন,*এখনই সন্ধিধ উপদুক্ত সময় । 
এগন উভয় পক্ষই বুবিরাছেন ঘে বিপক্ষ অঠি প্রবল তাহাকে নিরন্ত করা মহ 
নহে । সুতরাং মানহানি বিন! নান্ধ হইতে পাঁরিলে উভয়েই সম্মত এবং সুখী হইবেন ১ 
আনি অিজ্ঞানা করিল[ন, কি পণে সন্ধি করিতে আপনাদের অভিপ্রায়? ঘটক 
ঠাকুর বসিলেন, “বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘার| | কাটাকাটি, দাঙ্গা হাপ্সাম! এম অনেক 
হইয়াছে বটে কিন্তু সমস্তই চাঁকরের উপর দিয়! গিরাঁছে, অর্থহানি ও হইছে 
অথচ ইহতে কোন রাজার ঝ| তাহাদের কোন 'আন্মীয়ের গায়ে আঘাত লাগে 
নাই। ্যথচ উভগন পক্ষই বুঝিয়াছেন বে যুদ্ধ চলিতে থাকিলে ব্রহ্দহ্যাদি 
মহাপাঁগ ব্যতীত এ যুদ্ধের শেব নাই। সুতরাং এই মময়ে বৈনাহিক সধবন্ধ 
দ্বার বিবাদানল ক্সিগ্ধ করা উভয় পক্ষেরই মঙ্গল । আপনাদের বৈষয়িক 
উন্নঠির পরাকা্ঠা হইয়াছে । এক্ষণে কুলমর্ধযাদ। বৃদ্ধি কর! নিতান্ত কর্তব্য । 
যদ্দি কুলপতি নুসি'হ সান্তালের পুজ্র কাশীদামের সহ আগনকার কন্তার 
শুভ বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন তবে আমরা তাঁহ! ঘটাইতে পারি এবং সেই 
গঙ্গে সমস্ত বিবাদ মিটাইতে পারি। ঘটক ঠাকুরের প্রস্তাব আমার মনঃপুত 
হইল। আরম মহারাজের অনুমতি সাপেক্ষে তাহাদিগকে বিদর দিয়াছি। 
আঁমি নবাব নাজিমের নিকট হইতে যে জঙ্গী ফৌঙ্গ' লই আদিরাছি 
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তাহাদের সাহায্যে একটাকিয়ার ছূর্দীন্ত ফেনা পরায় করা যাইবে কিন্ত 
সাতগড়া দখল কর! বড় সহজ কথা নয়। বিশেষতঃ নবাব দেওয়ান 
একটাকিয়ার পক্ষ হইয়াছেন। তিনি লালা গোকুলের নিকট প্রচুর টাক! 
ঘুষ খাইগ়াছেন, তাহাকে প্রচুর আশ্বীপও দিয়াছেন। যুদ্ধের শেষ ফল আমার 
বিবেচনায় ভাল নয়ন । যর্দ এত বড় একটা! কুলকাধ্য করিয়া এই বিবাদ 
মিটাইতে পারি তবে তাহাই সর্ধথা কর্তবা। এখন মহারাজের অনুমতি 
হইলেই তাহিরপুরে দূত পাঠাইতে পারি ।» 

লক্ষমীকাস্থ সান্ভানকে মুক্ত করার দ্য গুণাকর রায় অতিমাত্র বাগ্র ছিলেন । 
তিনি শান্তিমর রাঙ্গা স্থুগাদনে যেমন পটু ছিলেন যুদ্ধকার্ষেয তেমন সুদক্ষ 
ছিলেন না। সুতরাং ঠিনি উত্তর্ূপ মন্ধির প্রস্তাব সম্পূর্ণ সমর্থন করিলেন। 

মহেশ্বর রায় দেখিলেন সন্ধি হইলে তাহার সকল উদ্দেগ্তই বিফল হইবে। 
যুদ্ধ চশিলে তিন রূখেন্দর ও গোকুলেব বিধিধ প্রন্তার অনিষ্ট করিরা নিজ 
অধঃপতনের প্রতিফল দিতে পারিবেন এবং মহারাজ! রামজীবনের অনুগ্রহে 
কিছু জমিদারী তানুকদারী লাভ করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবিকানির্বাহ করিতে 
পারিবেন। নহুবা চাকরী কিথ| ভিক্ষ। বাবদায় করিতে হইবে। এগরন্ত 
যাহাতে সন্ধি ন। হয়, ভিনি প্রাণপণে তাহাই চেষ্টা করিলেন। তিনি 
কহিলেন, “নৃপিংহের নষ্ট পুত্র কাশীদাপ স্বী্ উপেন্দ্রনারার়ণ খার দৌহিত্র 
নহে। পে নরোন্তম লাহিড়ীর দৌহিত্র। তাহার মহ রায় রাইয়'! সাহেবের 
কন্তার বিবাহ দিলে বিপাদ মীমাংসা! হওগাঁর আশা নাই । বিশেষতঃ রূপ 
খর মহামন্ত্রী এচট। কটা কাঁয়েচ আছে। দেই হারামঙ্জাদাই নকল অনিষ্টের 
মূল। সর্বমন্গলাকে স্বর্গার খা! নাহেব কিঞ্চিং মম্প্তি দিয়াছিলেন। গোকুল 
তাঁহা কাড়ি লইয়াছে। রূপেন্ত্র নির্বোধ এবং গৌরার। সে নাম 
মাত্র রাজা, এ সয়তান কায়েতটাই পমস্ত কার্ধাকর্ত।। যখন খোদ সর্বমঙগলার 
সঙ্গেই এইরূপ ভাঁব তখন তার জপরীপুত্রের সহ বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘারা 
সপ্ভাব স্থাপন অপন্তব। এখন নবাবী রেশালা আপনকার সাহাব্যার্থ আসিয়াছে 
দেখিয়৷ গোকুল শস্তভাৰ ধারণ করিতে পারে কিন্তু দে ফৌন্জ কিরিয়! গেলে 
নিশ্চই আবার বিবাদ আরন্ত হইবে৷ তখন পুনরায় নবাবী সাহাযা পাইবেন 
না। তখন বহু ক্ষতি, বহু অনিষ্ট হইবে। রামানন্দ মৈত্র অতি কুটিল লৌক। 
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বোধ হয়, সে গোকুলের পরামর্শ মতেই এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছে! 
*আমি যাহ! অনুমান করিলাম বোঁধ হুয়, তাহাদের অভিগ্রায়ও তদ্রপ। 
এখন কা ীদাদের অন্ত অভিভাবক নাই। সর্বমঙ্গলাই তাহার অভিভাবিক1। 
মে আমার ভাগিনেয়ী। বদি কুলপতির ঘরে কন্তা্গান করাই ইচ্ছা হয় তবে 
আমি তাহা ঘটাইয়! দিব। অন্ত কাহারও কোন সাহায্য নিশ্রয়োজন। বরং 
একটাকিয়ার বিক্রম অব্যাহত থাঁকিলে অনেক বিদ্ব হইতে পারে। যখন 
গোকুল ও পাঠান মদ্ণারগণ বিনষ্ট হইবে তখন ঝ্বূ্প খার গর্ব চূর্ণ হইবে, 
আপনাদের প্রতুত্ব বর্ধিত হইনে, তখন একটাকির়ার বংশ এবং কুলপতি 
বংশ সকলেই আপনাদের সহ কুটুষ্বিতা করিতে আগ্রহ করিবে। আমি বিবেচনা 
করি বৈবাহিক জধন্ধ করার সেইটি উপযুক্ত সময়, এখন প্রকৃত সময় 
নহে। ? 

রঘুনন্দন কিঞিত বিরক্রভাবে কহিলেন, “কে শক্র হউক থা মন্দ লোকই 
হউক রাজসভাঁ় তাহাকে অনাবশ্তক গালি দেওয়া সুনীতি বিরুদ্ধ। লালা 
গোকুল অতি অন্তরান্ত বড়লোক। তিনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, কার্য্যদক্ষ এবং 
অতিণয় দাতা | . তাহাকে সকলেই জানে এবং মানে, আমরাও খুব জানি। 
পুর্ব্বে গোকুল পাহেব আমাদেরও অনেক উপকার করেছেন। তকে 
অকারণ গালি দেওয়া সর্বথা দূধা। তিনি একটাকিয়ার মৌরসী চাকর 
দ্ুতরাং নিজ প্রভুর হিতসাধন তাহার একান্ত কর্তব্য কারধ্য। সেই উদ্দেস্তে 
তিনি আমাদের অনিষ্ট করিলে আমরা তাহ! অপকর্ম বলিতে পারি না। 
অতএব তাহাকে গালাগালি না দেওয়াই সঙ্গত। আমি বলি, গালাগালি ন! 
দিয় কি পরামর্শ হয় না?” 

দয়ারাম রায় কহিলেন, “অবস্থা পরিবর্তনে রাজ! সাহেবের মন খারাঁপ 
হইয়াছে । সেই জন্য অনিষ্টের মূলীভূত লালা, গোকুলকে উগ্র বাকা 
বলেছেন, এজন্য তাহাকে ক্ষম! করাই উচিত। তত্তিন্ন তিনি অন্যান্য পরামর্শ 
যাহা! দিলেন তাহা বেশ যুক্তি সঙ্গত। এই স্থযোগে একটাকিয়ার দুর্দান্ত 
পাঠানগুণিকে বিনষ্ট না করিলে পরে বহুল অনিষ্ট হইবে। কাণীদাসের সহ 
কন্যার বিবাহ দিলে বিবাদ নিবৃত্ির কোনই কারণ নাই। এরূপ কুলকার্য্য 
খুব ভাঁল বটে। কিন্তু তাহা কিছুদিন পরেও কর! যাইতে পারে। পাত্র 
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ও কন্যা উভয়েরই খয়দ অন্ন। ব্রাঙ্গণকনা'র বিনাহ একটু বেশি বয়দে 
' দেওয়াই ভাল। এছন্য আমার পরামর্শ এই যে আগে একটাকিয়ার গর্ব 
খর্ব করিয়া তাহার পর কন্যার বিবাহ দিবেন। নাঁজিমের রেশাঁলা আনিতে 
বহুব্যয় পড়িয়্াছে। তাহারা একনার ফিরিয়া গেলে আর আনাইতে 
পারিবেন না। তখন রূপ খা! নাটোর পর্যন্ত লুঠ করিবে কেহ ঠেকাইতে 
পারিবেন না। একটাকিয়ার সহ বিবাদ হেতু কাপীদাগের সহ কন্যার বিবাহ 
দিতে' কোনই বাধ! হইবে না। বিশেষতঃ রাজা মহেশ্বর, ঠাকুর রামনাথ 
বাগছি, ঠাকুর লক্গীকান্ত সান্যাল আমাদের হাতে আছেন। আমি 
তাহাদের সাহায্যেই বিবাহ কাঁধ্য পরম সুখে সম্পাদন করিতে পাঁরিব। 
অন্য কেহ বিরোধী হইয়াও কিছু করিতে পারিবে না।” 

রূপেন্ত্র যেরূপ গোকুলের বাধ্য ছিলেন, রামজীবনও তন্রপ দয়ারামের 
বাধা ছিলেন। বিশেষ এই যে রূপেন্্র গোকুলকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় মান্য 
করিতেন, রামন্্ীবন দয়ারামকে সন্তানের ন্যায় বাংসল্য করিতেন। 
দয়ারাম যাহা বলিলেন রাঁদজীবন তাহাই পছন্দ করিলেন | কিন্তু রঘুনননের 
মতের বিরুদ্ধে কার্য করিতে একবারেই আদেশ না দিয়া, তিনি কহিলেন, 
“যাহা রাজ! মহেশ্বর ও দয়ারামের মনত মামার বিবেচনায় তাহাই ঠিক। 
নবাবী রেশাল|! আমাদের পক্ষে সাহাধ্যার্থ আদিতেছে শুনিয়া রামানন্দ 
ও গোকুল শাস্থিস্থাপনের ভাণ করিয়াছে। কাশিদাসের সহ কন্যার বিবাহ 
দেওয়া আমিও খুব পছন্দ করি। কিন্তু তদ্বারা একটাকিয়ার মহ কোন 
গুরুতর কুটুদ্দিতা হইবে না । স্মৃতরাং স্থারী সন্ধিও হইবেনা। নবাবী 
ফৌজ ফিরিয়া! গেলেই অমনি রূপ খ| আবার দৌরাস্থ্য আরস্ত করিবে। 
আমার দৈন্য সংখা! অধিক বটে কিন্তু তাহারা একটাকিয়ার দুর্দান্ত পাঠান- 
দিগকে* নিবারণে অ্মর্থ ইহ! বারখার প্রত্যক্ষ পরীক্ষা করা হইয়াছে। 
রূপ খা যদি গোঁকুল ও কামতার থাকে প্রতিহ স্বরূপ দেন তবে 
আমি মৈত্রতীর প্রস্তাবিত ক্ষতিপূরণ লইয়া ভাছুড়ীচক্র ছাড়িয়া দিতে পারি 
অথবা কোন ক্ষতিপূরণ বাতীত অর্ধ জাগীর ছাড়িয়া দিতে সম্মত আছি। 
আমিতঁ ছই জনকে এখানে নজরবন্দী আটক রাখিণে সন্ধি ও শাস্তি স্থায়ী হইতে 
পারে। নতুবা আমি কোন সন্ধির উপর বিশ্বা করিয়! নিজ সুযোগ হারাইব ন1। 


৮৪ সামাজিক ইঠিহাস। 


রাজার অভি গ্রায় অন্থযা়ী প্রস্তাব নুযোগ্য দুতযে।গে তাহিরপুরে প্রেরিত 
হইল। এদিকে নাটোরে ধুমধামে জন্নকালীর পৃর্ধ৷ দিয় দৈবনাণী প্রতীক্ষা 
করা হইল। তিন দিন ধন দিয়া থাকার পর দৈবপ্রত্যাদেশ হইল 
যে, «যুদ্ধ অবশ্ঠ হইবে, একটাকিয়ার নাম ও রান্রপাট বিলুপ্ব হইবে, 
ভাছুড়ীরাক্ নাটোর রাজ্যের সামি হইবে, কোন পক্ষেরই সুমঙ্গল হইবে 
না” পরদিনই তাহিরপুর হইতে দূত ফিরিয়া আসিল। আনীত প্রত্যু্তরে 
জান! গেল যে রূপেন্ত্র প্রতিত দিয়া সন্ধি করিতে সম্মত হন নাই। সুতরাং 
যুদ্ধ অপরিহার্য জানিয়। মহারাজা রামজীবন সমস্ত লঙ্করদিগকে গ্রস্ত হইতে 
আদেশ দিলেন। 

রঘুনন্দন, গুণাকর বা দয়ারাম কেহই বগ ছিলেন না। মহেস্বরের 
পরামর্শ মত মহারাজ তাহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে ন! লা নাটোরে রাখিয়া গেলেন। 
জমিদারী শীদন, মালগুদারী পরিশোধ, প্ররো্নীদ সমাচার চাঁলান এই তিন 
কার্ধ্ভার রঘুনন্দন ও গুাঁকবের প্রতি অর্পিত কইল । অস্ত, ব্, খাঁ, বাণ, 
যান ও বাহন মংগ্রহের ভার দয়ারামকে দ্িলেন। প্রায় চল্লিশ হীজার যোদ্ধা 
লইয়া মহারাজ স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তীহার সেনানী মধ্যে 
রঘুনন্দনের পুক্র কুমার ভবানী প্রসাদ রায়, ভূমিশূন্ত রাজ! মহেশ্বর রায়, 
আননরাম গুকুল (শুরু), বাহাদুর সিংহ, গা্গী খা, এলদৌন খা এবং 
বাল্পক সদর এ্রদিদ্ধ। আর নবাবী সেনার অধাক্ষ হাইদর খ'! উৎকৃষ্ট 
কামান বন্দুকাদি আগ্নেয় অস্ত্রে স্জিত নবাবী রেশাল! লইয়া মহোংসাহে 
চলিল। বালক সর্দার জাতিতে চণ্ডাল। সে মেনাধনার ভগিনীপতি। 
সে পূর্বের সীতারাম রায়ের পক্ষে ছিল। সীতারাম বন্দী হইলেও বাল্লক সবার 
রাজ! রামগ্রীবনের বিরুদ্ধে তিন বৎসর যুন্ধ চালাইয়াছিল। রামজীবন তাহার 
বীরত্ব দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়! তাহাকে নিন্গৈর সেনাপতি হইতে অনুরোধ ধরিয়া 
ছিলেন। উভয়ে গঙ্গাজল হস্তে লইয়া পরম্পরের হিতার্থা হইতে প্রতিজ্ঞা 
করিলেন। তদবধি যণোহরের চণ্ডাঁণ সৈন্য লইয়া বাল্লক সদ্ণার রামজীবনের 
সেনাপতি হইল। তাহারই বিক্রমে রাঁমজীবন নাটোর নগর রক্ষা করিতে 
গারিয়াছিলেন। নতুবা! একটাকিয়ার পাঠানে নাটোর পর্য্যস্ত দখল করিত) 
কোন হিন্স্থানী বা মুমলমান দিগাহী কামতাঁর ধার সম্ধুখে দীড়াইতে পারিত 


রামজীবনের যুদ্গযা!। ৩৮৫ 


না। ইংরেজের! বিবেচনা করেন যে, বাঙ্গালী হিন্দুরা নিতান্ত দূর্বল ও ভীরু 
ছিল, তাহা তুল। * বাঙ্গালী শড় কিওয়ালা, লাঠিয়াল ও তীরদ্দাঁজগণ বিলক্ষণ, 
যোদ্ধা ছিল। তখনকার বন্দুক আধুনিক বিলাতী বন্দুকের গ্ায় উৎকৃষ্ট ছিল 
না। তখন তীরন্দাজ, লাঠিয়াল এবং শড়.কিওয়ালারা বন্দুকধারীদিগকে ভয় 
করিত না। বরং অনেক সময়েই তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিত। 


অধ্টাবিংশ অধ্যায় 


রামজীবনের সাতগড়! আক্রনণ|-_রূপেন্রের সহ যুদ্ধ।--রূপেন্ের মৃত্যু।-- 
গোকুলের বন্দীদশ|। 

মহারাজ! দীর্ঘকায় * রামজীৰন এখন আর খগুযুদ্ধ না করিয়া, একবারে 
সাতগড়া আক্রমণ করিয় যুন্ধ শেষ করিতে মনস্থ করিলেন। তাহার দেনাদল 
পূর্ব পরাজরের গ্রঠিশোধ দিবার জন্ত মহোংসাহে অগ্রসর হইল। তাহার! 
সাতগড়ার নিকটবর্তী স্থলভাগে গিয়া ছাউনী করিল। গোকুল বিপক্ষের 
অভিপ্রায় বুঝিয়৷ রূপ খাকে সমক্ত সেন! সাতগড়ার় একত্র করিতে পরামর্শ 
দিলেন। সর্বসম্মতিক্রমে তাঁহাই করা হইল। নাঁটোরীয় সেনা দুই দিন 
গর্যস্ত চেষ্টা করিয়! সাঁতগড়ার বিল গাঁর হইতে পাঁরিল না এবং পরেও পারিত 
না। কিন্তু গৃহভেদী শত্রু মহেশ্বর রায় পথ দেখাইলেন। আক্বন্দীরা সেই 
পথে পার হইয়। সাতগড়ার পশ্চিম পার্থর চড়াতে উপস্থিত হইল। সেনাদল 
বিল পার হইয়৷ অতিশয় শ্রান্ত হইয়াছিল। রামদ্দীবন সৈন্তদদিগকে বিশ্রাম 








* রাজদাহীর কাঁলেক্টারীতে “মহারাজ রামঙ্গীবনের হাতকাঠির" একটি মাপ আছে, 
তাহা ২২ ইঞ্চি। তাহাই যদি প্রকৃতপ্রস্তাবে রামজীবনের হাতের মাঁপ হয়, তবে তিনি 
*ষে যবিশেষ 'শীর্ঘকায়” ছিলেন, তাহ! মকলেরই স্বীকার করিতে হইবে। 


৩৮৬ সামাজিক ইতিহাঁস। 


করিতে সমদ্ধ দিলেন। ছাউনী কর! হইল এবং তৎসঙ্গে নগর আক্রমণের 
উদ্ভোগ ও পরামর্শ কর! হইল। হাঁইদর খাঁর অবীনে নবাবী সেনা মধ্য- 
ভাগ আক্রমণ জগ্ঠ মধাস্থানে স্থাপিত হইল। রাঁমজীবনের নিজ দেনা ছুইভাগ 
কর! হইল। মহেশ্বর রায় অর্ধভাগ সহ নবাবী সেনার দক্ষিণে এবং ভবা্গী রা 
অপরার্ধ সহ নবানী সেনার বাঁমপার্থে ধাবিত হইলেন। মহারাজ রাঁমজীবন 
একশত অশ্বারোহী সহ সমন্ত দিক পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহার 
সেনাগণ মহোৎসাহে হুহুষ্কার করত জয়ধ্বনিতে দিখ্দেশ গ্রকম্পিত করিল। 
এদিকে রূপ খাও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি সমস্ত দৈন্য ও মেনাঁপতি- 
গণকে সমবেত করিয়া! অণি গম্ভীর স্বরে কহিলেনঃ «প্রভুভক্ত বীরগণ ! আজ 
একটাকিয়ার ধন, মান, প্রাণ রক্ষার জন্য তোমাল্সের বাহুবলের উপর সম্পূর্ণ 
নির্ভর। বিগত তিন বৎসর তোমরা যেরূপ ৰীরত্ব ও গ্রভৃতক্তি দেখাইয়াছ 
এবং যেরূপ দৈববাণী হইয়াছে তাহাতে আমাদেঞ্ বিজয়ের সম্বন্ধে কিছুমাত্র 
সন্দেহ নাই। অল্প কিছু নবাবী সেনা বিপক্ষে “আসিয়াছে শুনিয়া তৌমর! 
কিছুমাত্র ভীত হইও না। সে সংবাঁদও সত্য বলিয়া বোধ হয় না। যদি 
সতাই হয় তাহাতেও কোন ভয়ের কারণ নাই । ঘাটে নৌকা তৈয়ারী আছে 
যদি কেহ ভীত হুইয়! থাকে সে এখনই পলাঁয়ন করুক তাহাতেও আমার 
কোন আপত্তি নাই, কিন্ত যুদ্ধ কালে কেহ ভঙ্গ দিলে অবশ্ই গ্রাণদণ্ড হইবে ।৮ 
তাহার পর গোঁকুল ও সুরেশ্বর যোদ্ধগণকে উংসাহ্বর্ধক বক্ত,তা করিলেন। 
অবশেষে কাঁমতাঁর খা জলদগন্ভীর নিনাদে কহিল, “সিপাহী ও সর্দীরগণ! 
এই রাজবংশ 'মামাদের পুরুঘানুক্রমে গ্রতিপালক। আমাদের রক্ত, মাংস, 
অস্থি, মজ্জা, সমস্ত শরীর একটাকিয়ার অন্নে গঠিত। লোকের বিপদ সর্বদা 
হয় না। কিন্তু বিপর্দের আশঙ্কায় লোকে সর্বদা সৈগ্ভ গোঁষণ করে। আজ 
সকলে প্রভৃক্তি দ্বারা চালিত হইয়! প্রাণপণে এই বিপদে চিরপ্রতিপালক 
মহারাজের প্রত্যুপকার কর। ইহাতে ক্রটি করিলে তোমাদের ইহকাল ও 
পরকাল নষ্ট হইবে। আমি সকলের অগ্রবর্তী হইয়া যুদ্ধ করিব, কাহারও কোন 
ভয় নাই। সৈন্ঘ মধ্যে যদি কেহ নিমকহারাম হারামজ্জাদা থাকে তবে সে 
এখনই পলায়ন করুক।, যুদ্ধকে যে এক গা হটিবে আমিই তাঁহাকে 
অমনি খণ্ড খণ্ড করিয়া! কাঁটিব।+ গোৌরচন্ত্র মহৌৎসাহে জয়ধ্বনি করিলেন | 


রূগেক্ছের সৈন্যসধালন। ৩৮৭ 


মনি সমস্ত সেন! ভহঙ্কারপূর্ববক জয়ধ্বনি করিল। সঙ্গে সঙ্গে রণবাঞ্ 
হইল । জয়ধ্বনি, বাগ্ঘধবনি ও গর্জনে সমস্ত নগর প্রতিধ্বনিত হইল। 

রূপেন্ত্র সিংহাসন হইতে উঠিয়া! সেনাঁপতিগণকে পাণচিনি বিতরণ 
করিলেন। তাঁহার! নিজ নিজ অধীন যোদ্ধুগণকে পাণচিনি দিল। প্রয়োজন 
ন্থুযায়ী কার্ধ্যভার দিয়া সেনা ভাগ করা হইল। পশ্চিমদিকের মধ্যম 
হর্গরক্ষার-ভাঁর কামার খার উপর অর্পিত হইল । অপর দুই দুর্গ রক্ষার 
জন্য গৌর ও বক্তিয়ার খা নিয়োজিত হইলেন। দক্ষিণদিকের ছুই ছুর্গে মর্দন 
সিংহ ও রতন নেতা হুইলেন। উত্তরের দুর্গ ও রাজবাঁটা রক্ষার ভার 
স্বরেশ্বর লইলেন। পূর্বদিকের ছুর্গ রক্ষার্থ কালীপ্রদাদ তেওয়ারী প্রেরিত 
হইলেন। রূপথণা ও গোকুল সমস্ত দিকে পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। 
সকলেই মহোৎসাহে স্ব স্ব নিয়ত কার্যে ব্রতী হইল। রণবাগ্ ও জয়ধ্বনিতে 
নগ্রর পরিপূর্ণ হইল। রক্ষীগণ শত্রর আক্রমণ প্রতীক্ষা! করিতে লাগিল। 
গোকুল মনে মনে যুদ্ধের শেষ ফল মন্দ নিশ্টয় করিয়া নিজ পরিবারগণকে . 
দিনাজপুর পাঠাইতেছিলেন। দয়ারাম তাহা জানিতে পাঁরিয়৷ রাঁমজীবনের 
নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। মহেশ্বর রা তাহাদের আটক করার জন্ত 
অবিলম্বে অশ্ব ও উষ্ট্বাহী সাদী পাঠাইতে পরামর্শ দিলেন। ভবানী রায় 
গাছী খা এবং এলদোস খ।ও সেই পরামর্শেই সায় দিলেন। কিন্তু মহারাজ 
রামজীবন প্রকৃত বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি কহিলেন, “আমি স্ত্রীলোক ও 
বালকের সহ যুদ্ধ করি না। সীতারাম রায়ের পরিবার বন্দীভাবে আমার 
নিকট আনীত হইলে আমি সসম্মানে তাহাদিগকে মুক্ত করিয়াছি । সম্ুখযুদ্ধে 
যাহা হয় তাহাই ভাল। আমি লালা গোকুলের পরিবারগণকে কোনরূপ 
আটক বা বিড়ম্বনা করিব না।” 

রাত্রি প্রভাতমাত্র যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিন্তু অবিরত তিন দিন যুদ্ধ 
করিয়াও আস্কনীরা পশ্চিমদিকে কিছুমাত্র স্থুবিধ! করিয়! উঠিতে গারিল না । 
রামজীবন মহেশ্বরের নিকট ইতিকর্তব্যত্||। জিজ্ঞাসা করিলেন। মহেশ্বর 
কহিলেন, “নগরের পশ্চিম ও দক্ষিণে বহুদিন যাবৎ চড়া গড়িয়াছে। সেই 
দিক দিয়! শত্রর আক্রমণ সম্ভব জন্ত ভূতপূর্ব একটাকিয়া রাজার! উক্ত ছুই 
দিকের পরিখা ও প্রাচীর অতিশয় ছূ্ভেন্ত করিয়াছিলেন। এই ছুই দিকে 
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র্সের সংখ্যাও বেশী । ন্ুৃতরাং এই ছুই দিক দি] অভ্যন্তর প্রবেশ কর 
মইজ ব্যাপারনহে। উত্তরদিকে প্রাচীরের নীচেই গভীর জল সে দিকেও 
আক্রমণ করিয়৷ কোন ফল নাই। কেবল পূর্বদিক দিয়া হান! দিলেই নগরে 
প্রবেশ করা যাইতে পারে। নগর উত্তর দক্ষিণে লক্বা সুতরাং পূর্ববদিকের 
গ্রাচীর প্রায় তিন পোয়। ক্রোশ ল্।। অথচ পূর্বদিকে কেবল একটি মাত্র 
দুর্গ আছে। পূর্বে পূর্বদিকে গভীর জল থাকিত এমন্ত সে দিকের দুর্গ 
ও প্রাচীর তত দৃট় কর! হয় নাই। পূর্বদিকে কোন পরিথাঁও নাই। 
কিন্তু এখন পূর্বদিকে স্থানে স্থানে কীচি চড়া 'জাগিয়া উঠিয়াছে, কোথাও 
বা জল অতি অল্প থাকে, গভীর জল প্রায় ঞ্কাই। গোকুল অন্তান্ত কাজে 
যেমন চতুর, যুদ্ধকার্ধ্ সেন্প নহে। আমি যতদুর জানি পূর্বদিক এ প্ান্ত 
দু করিতে কোন চেষ্টা হয় নাই। স্থৃতরাষ$ দেই দিকে হানা দিলেই 
পাষগুদিগের সহজেই দমন হইবে। কিন্ত. পুর্্নদিকে যাওয়া বড়ই কঠিন। 
অন্ধকার রাত্রিতে অতি সঙ্গোপনে নিঃশবে দক্ষিণঞ্জিক ঘুরিয়! পূর্বাদিকে যাঁইতে 
ছইবে। মহারাজ অর্ধসেন! লইয়! একবার গে দিকে গেলেই নিশ্চয়ই 
জয়লাভ হইবে।” | 

এই পরামর্শ মহারাজ রাঁমজীবন মনোনীত কন্গিয়া নিজ অমাত্য ও সেনাঁপতি- 
গণের মতামত জিজ্ঞাস। করিলেন। কুমার ভবানী প্রসাঁদ রায় কহিলেন, “চুরি 
বিগ্ভা বড় বিছ্বা যদি না পড়ে ধরা।” এলদোদ খা! অমনি সঙ্গে সঙ্গেই 
বলিল, “কুমার বাহাদুর ঠিক বলেছেন। চুরি বিদ্যায় যত শীঘ্র রোজগার 
হয় তত অন্ত কোন বিগ্বায়ই হয় না। কিন্তু ধর! পড়িলেই মুস্কিল। পূর্বদিক 
দিয়া হানা দিবার স্থবিধা খুব বটে কিন্তু পথে দক্ষিণ ছূর্গের নিকট 
মংকার্ণ স্থানে যদি বিপক্ষের] টের পার তবে নিশ্চয়ই সমস্ত সৈন্য মার| যাইবে 
্লামজীবন নিজ কপালে ভাত দিয়া কহিলেন, “তোমরা আমার ভাগ্যের উপর 
নির্ভর করিয়া চল, অস্ত রাত্রিতেই পূর্বদিকে হান! দরিব।”” সেই পরামর্শ 
ন্তের নিকট ব্যক্ত করা হইল না। রাত্র অন্ধকার ছিল। মেঘ হওয়ায় 
সেই স্বাধার আরও ঘনীভূত হইল। রামজীবন কাল কাপড়ে যোদ্ধ,গণকে 
আবৃত করিলেন। তাহার পর নিঙ্গ উদ্দেস্ত গ্রকাশ করিপেন। ভবানী 
রায় অল্লমাত্র সেন! সহ পশ্চিমে খাকিয়! কোলাহল করিতে লাঁখিলেন। রামজীবন 
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অধিকাংশ সেনা লইয়! নিঃশবে পূর্বদিকে উপস্থিত হইলেন। রক্ষী সেনারা 
কিছুই টের পাইল না। 

গৃহভেদী মহেশ্বর যাহা বণিয়াছিলেন, রামজীবন তাহাই প্রত্যক্ষ করিলেন। 
পূর্বদিকে রক্ষী সেনা অল্প ছিল, প্রাচীর ছুর্বল ছিল এবং পরিথা ছিল না। 
আস্কন্দীর! পুর্ব হুর্থের উত্তরে ও দক্গিণে প্রাচীর ভগ্ন করিয়া আোতের গ্ভায় 
নগরে প্রবেশ করিতে লাগিল। নগরে কোলাহল পড়িয়। খেল। তিনদিক 
হুইতে কাতার কাতার রক্ষীসেন| পূর্বদিকে চবিল। এদিকে হাইদর খা 
ও বাল্লক সর্দার প্রচণ্ড বেগে পূর্বগড় আক্রমণ করিল। কাশী তেওয়ারী 
নিহত্ত হইলেন। পূর্বব গড় রামজীবনের অধিকৃত হইল। রৃগেন্্র স্বয়ং 
যুদ্ক্ষেত্রে প্রবেশ কিতে চাঁহিলেন।  কামতার খা ধনক দিয়! বলিলেন, 
“হঠে রহো, তুমি রাজা, তুমি মারা গেলে ষত-ক্ষতি হইবে, দশহাঁজার কৌন 
মরিলে ততক্ষতি হইবে ন11 তখন রূপ খ, গোকুল ও সুবরেশ্বর সহ 
কিছু দুরে থাকিয়া! যোগান দিতে লাগিলেন। কামভার খা ও গৌরচন্ত্র এক 
একদল দেনা সহ অগ্রপর হইলেন। কামতার খা দক্সিণ ফাঁড়ি হইতে 
এবং গৌর উত্তর ফাঁড়ি হইতে শত্রু নিফাঁশিত করিতে লাঁগিলেন। 

আধুনিক যুদ্ধে সেনানীরা বহুদূরে থাকিয়া কেবল ছকুম দেন মাত্র। 
তাহারা স্বরং অন্ত ম্পর্শও করেন না। কিন্তু পূর্বে দেনানীর! স্বরং যুদ্ধ করিতেন। 
ঘোর বিপদের সময় তাহারা স্বরং অগ্রপর হইয়া! অধীন যোদ্ধাগণের সাহস 
বৃদ্ধি করিতেন। কামান বন্দকার্দি আগ্েয অস্ত্রের উন্নতি হওয়ায় পুরাতন 
বীরত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। আধুনিক যুদ্ধে শারীরিক বলের কিছুদাত্র প্রয়োজন 
নাই। কামান বন্দুক, পরিচানক দূর্বল হউক বা সনল হউক গোলা-গুণি 
সমানই চলে। গোঁলা-গুলির বেগ ও বলের যে কিছু কম বেশী হয় মে 
কেবল বন্দুকাঁদির গুণে হয়, চালকের গুণে বা বিক্রমে কিছুই হয় না। 
অন্ত্রমুখ হইতে পলায়ন করা পূর্বে কাপুরুষের লক্ষণ ছিল এবং বিপক্ষের 
অস্ত্রের প্রতিবাত করাই বীরের কর্তব্যকারধ্য ছিল। আধুনিক অমোঘ 
আগ্নেয় অস্ত্র প্রতিঘাত দ্বারা নিবারণ অদাধা। এদন্ত আধুনিক বোদ্ধারা! 
বিপক্ষের গুলির আঘাত এড়াইবার জন্য মাটীতে উপুড় হইযু। গইয়! থাকে, 
গ্রতিঘাতের কোন চেষ্টা করে না। বে কেহ বিপক্ষের আঘাত হইতে যত্ত 
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শী পলাইতে পারে আধুনিক যুদ্ধে সেই নছাণীর বগিয়! গণ্য হয়। 
বর্ণনীয় সময়ে কামান বন্দুক ছিল বটে কিন্তু ভাহার অবন্থ। ও প্রয়োগ 
তত উত্তর ছিল ন|। তীর তরবারি দ্বার তধনও গোপদ্দা্দিগকে পরার 
কর! বাইত। কানভার খা যখন “আনি! আলি!" শব্ধ করিয়া ক্ষুবিত 
বাঘের গ্তার লন দিয় শত্রুদের মধ্যে গড়িলেন ভখন তীরন্দাজ ও গেলন্দাজ- 
গণ স্বপক্ষ বিনাশ ভগ্নে তাঁহার প্রতি ভীত গুণি চারাইতে পারিল না। 
অথচ তাহার সুদীর্ঘ তরবারির চোটে ছুই তিন ভন লোক কাটা পড়িতে 
লাগিল। তাহার দৃষরান্থে প্রনীপ্ত হয়! তীহার অনুচরগণও অনাধারণ 
বীরত্ব গ্রকাশ করিল। আব্বন্দীগণ নগর মধ্যে ভিঠিতে না! পারি ফাড়ির 
বাহিরে মরিয়া পড়িল। গৌবচন্্ুও পেরপ শক্রদিগকে নগর হইতে 
তাড়াইয়া দিলেন। যুদ্ধে মদপ্ত দিন মতিবাহিত+হইল। সন্ধার পর রঙ্ষীগণ 
ভগ্ন প্রাচীর মেরাদত করিঠে লাগিল। ঠিক থৈই দ্দয়েই গৌর ও কামতার 
খা পুর্বগড় পুনরাধিকার করিতে চেঁটিত ইইলেন। হাইদর খা ও 
বাল্লক সদ্দার জানিলেন যে এখন স্বপগ্গীন কেহ নগরের অভ)ন্তরে নাই 
সুতরাং অশিশ্রান্ত গুলি ও তীর চালাইতে লাগিলেন। এবিকে ফাঁটির 
মুখেও বোরতর যুদ্ধ চপিতেছিল। আবহ্বন্দীা ছূ্গেধ নিকট আরও একদানে 
গ্রাচীর ভাঙ্গিয়। নৃত্রন ফাঁড়ি করিল। কাতার খা]! অতি দ্রুত সেই 
দিকে গিয়। শক্রদিগকে তাঁড়াইয়! প্রাচীরের বাহির. পর্যন্ত সদলে অগ্রদর, 
হইলেন। রাঁমজীবন ও মহেখবর এই অন্ধকীরনদী রাত্রিতে নক্ষত্র প্রন্থত 
তুচ্ছ আলোকে দেখিতে পাইলেন যে একটি জোঁকের মন্তক সদন্ত দেনার 
মাথার উপর আধ হাত উচ্চ হইয়া রহিয়'ছে। মহ্েশ্বর কহিঙেন, “এ ব্যক্তিই 
কামতার খা, উহাকে বিনাশ করিতে পারিলেই একটাকিয়ার অর্ধেক 
বিক্রম. কমিয়। যাঁইবে।” রামস্রীবনেন হাতে একট ধিল[তি বদদুক ছিল, 
তিনি তাহাতে গুলি. ভরিলেন। মহেষ্বর একটি বিষাক্ত তীর ধুকে 
যুড়িলেন। উভয়ে জলমধ্যে গলা পর্যন্ত ডুাইঃ। অতি গপ্রভাবে কিছু 
দুর জুগ্রসর হইলেন। কামতা)র খা নিকটবর্তী হইলে উভয়েই 'কাঁলী.কানী' 
বলিয়! শস্ত্রছুড়িহেন। ছুই ছবাতই কাভার থার শরীরে লাগিল। আঘাহকের 
দিক্ষ লক্ষ্য করিয়া তাহার অনুচরের| দ্রুত অগ্রনর হইয়া নানারপ এত্ত 


রাদজীবমের সাতগড়া আক্রমণ । ৩৯১ 


শত নিক্ষেপ করিতে লাঁগিল। মহেশ্বর নানা হলে আহত হইয়া জীবন 
দধ্যেই জীবন ত্ব্যাগ করিলেন। কিন্তু রামছী'ন জল তলে ভুবিয়া থাকিয়া 
অন্ধত শরীরেই সরিয়া গেলেন। রূগেন্ু ও গৌর আহত কাদত্তার খাকে 
লইয়া তাহার বাড়ীতে গেছেন। গোকুল ও জব্বর গাতীর মেরামত 
করিতে থাবিজেন। কাতর ভখিক হ্ইফাছিল। উভয় পঞ্চ অভিদাত্ শ্রান্ত 
হইয়াছল। সকলে পিশ্রাম করতে লাগিল। যুদ্ধ ক্ষান্ত ও 

রূপেন্ত্র বৈস্ভ ডাকিয়া কাদতার, খান “তি পরীক্ষা করিতে হলিলেন। 
সেই ক্ষত প্রথমে বিশ্বে গুরুতর ধোধ হয় নাই? সকলেই মনে ক 
ছিজেন, গাদান্ত আঘাত সহজেই আরাম হইবে। কিন্ত বৈছরাজ পরী 
করিয়া হতাশা হইজেন। তিনি ছাড় তির্য ভাবে কহিগেন, পজ্াধাত 
সাদান্ত বটে কিন্ত তী.রর ফলাতে অতি তীব্র হলাহল ছিল। সেই বি 
শিরার মধ্যে প্রবেশ করিয়া রক্ত দুহিত করিয়াছে, এখন আর শোধনের 
উপায় লাই, বে আমার গাধানতু চেষ্ট! করিব কিন্তু সুফল অসস্তব।* 
দেই কথ। শুনিশমঘাত্র বঞ্ত্রে মু ৮ হইয়া পর়িগেন। তাহার সুবর্ণফান্তি 
সুখী মলিন রা নি দহ বরে হাডার হচ্ছ শাস্তি ইইলে কিছু 
দানমিক কষ্টের শান্তি হইল ন। হিনি নিশ্চয় ছানিলেন থে এভাদনে 
একটা বিয়ার রা ট বনদুগ্ট হইল। কাঁদভার খর শবীরে বিষেধ 
জালা উপস্থিত হইল। বুদ্ধ পাঠান মেই আঙাতে যত কই শোধ করিলেন, 
চিরগরন্িপালক বাঁগার কষ্ট দেখিয়া তদধিক কই বোধ করিলেন। কাম্তার 
খর পুজ সন্তান ছিল না । ভিনি হি জাগাতা কাশীন গ|কে ডাকিলেন 
এবং গৌরচন্দ্, দক্তিয়ার খা ও অন্রনি নিহকে নিজের সন্মুথে আ।দিতে 
বজিলেন। আদেশমাত্র সকলেই সগ্থুণে উপস্থিত হইন। 

কানতার ৭ঁ। সর্বাগ্রে গৌরচন্দ্ুকে নূলিলেন, “বাণাদী ! জাদর! একটাকিয়ার 
চাকর, তুনি তাহার শদীক। আনি চোরাগুলতে মারা! গেলাম। এখন 
রারবংশের গৌরব রক্ষার তার নন্ূর্দই তোনার উপর। তুমি বীর, ধীর 
এবং নর্ধাংশেই সুযোগ্য লোক। আাহি তোখার উপর বদর ভরদ! 
করি এত আর কাহারও উপরেই করিনা। তুমি আগার এই সমসের 
থানি ধর এবং ঝঙগাতে রাজার হক্ষা হয় ডাহা কর।” গৌরচ্ নামে 


৩ঈ২ সামাজিক ইতিহাস। ও 


কহিলেন, “চাঁচা সাহেব! আমি তে। তৌমাঁর তুল্য বীর নহি, তথাপি 
আমার যতদুর সাধ্য তাহা অবশ্ত করিব। আপনার অভাবে আমরা 
নিরাশ্রয় হইলাম। তথাপি যাবৎ আমার শ্বাস থাকিবে ততদিন ভাছুড়ী- 
্াদ্য রক্ষা করিব ইহা আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা” কামতাঁর থা হাত বাড়াইয়া 
নিজের সুদীর্ঘ সমসের গৌরের হাতে দিয়! আশীর্বাদ করিলেন। গৌর 
নতভাঁবে সেলাম করিয়। অন্ত্র গ্রহণ করিলেন। 

তাহার পর বক্তিয়ার থাঁকে ডাকিয়া কামতার থণ কহিলেন, “বাবা 
বক্কিয়ার! তোমার বাপ রোশন খ। আমার বড় ভাই ছিলেন এবং 
আমার অপেক্ষাও বড় বীর ছিলেন। তুমি বাঁপের যোগ্য পুত্র হও এবং 
প্রাণপণে গ্রতুর রক্ষা কর। আমরা পুরুষাহুক্রমে একটাকিয়ার গ্রতিপালিত। 
আমাদের রক্ষ-মাংস, অস্থি-মজ্জ। সমস্ত শরীর : একটাকিয়ার অন্নে গঠিত্। 
আগ সেই প্রতিপালকের ঘোর বিপদ। আমি চোর! বাণে মারা গেলাম। 
দেখিও যেন তুমি থাকিতে রাজার রাজ্য না যাঁয়। আমার এই ঢাল ভুমি 
ধারণ কর এবং রাজার রাজ্য রক্ষা! কর।”, বক্তিয়ার খা! কহিল, “আপনকার 
তুল্য ক্ষমত| আমার নাই। তবে এ পর্য্যন্ত আমার প্রতিষ্ঞা ঘে আমার 
জীবন থাকিতে কেহ একটাকিয়ার এক অস্ুলী ভূমিও দখল করিতে পারিবে 
মা। আপনি আশীর্বাদ করুন যেন কল্য আপনকার অপহত্যার প্রতিফল 
পপিষ্ট শত্রদিগকে দিতে পারি |” কামতাঁর খ! আশীর্বাদ করিলেন, বক্তিয়ার 
খ'! নতভাবে সেব্খাম দিয় ঢাল লইল। 

কাশীম খাকে ডাকিয়৷ কাতার খ। বলিলেন, “বাবা কাণীম! আমার পুল্র 
নাই তুমি আমার ভাগিনেয় এবং জামাত! বিধায় সর্বথ! পুত্র তুল্য। এই 
একটাকিয়া রাজবংশ আমার এবং তোমার এগারপুরুষের প্রতিপালক । তুমি 
আমার পাগড়ী, কোমরবন্দ,, তলোগ্কার এবং কোরাণ লও এবং আদার প্রতিত্‌ 
হুইয়। একটাকিয়ার প্রত্যুাপকার কর।”” কাশীম শ্বগুর়ের প| ধরিয়৷ কহিল, 
“হজরৎ! আপানার প্রতিভূ হই এত বড় সাধ্য আমার নাই। তথাপি আপনার 
আশীর্ববাদে যাবৎ এ দেহে প্রাণ থাঁকিবে ভাঁবং আপনার মৃত্যুর প্রতিফল দিতে 
এবং রাঁজার পরিষর্য্যা করিতে কোন মতে ক্রটি করিব না” সে তিন সেলাম 
দিয়! 'খণ্ডরের প্রদত্ত পুরস্কারী লইল। কাতার খ| জামাতাকে আশীর্বাদ করিয়া 


কামতার খার মৃড়া। ৩৯৩ 


রূগেন্জরুকে কহিলেন, “রাজা দাহেব! আর চিষ্কা নাই। এই তিনটি বালক 
দ্বারা তোমার তিন কাঁমতার খার কাজ হবে। তুমি তাহাদের সম্মান কর ।” 
রূপেন্্র অনি উঠিয়া গৌর, বন্যার ও কামের নহ কোলাকুলি করিলেন। 
তাহারা রাজাকে নতুশিরে বন্দন| করিল। 

সর্বশেষে কাঁমতার খী মদন সিংহকে ডাকিয়া কহিকেন, 'ণসংহ্ী! তুমি 
সগর্বে বলে ছিলে যে তুমি আমার জগেক্গ বড় বীর, এখন যেন সেই কথা ঠিক 
থাঁকে। ঘরক| শের লড়াইকা দেড়া (ঘরে বসিয়া সিংহের মত গর্জন কর 
এবং যুদ্ধের সময় ভেড়ার মত ভীত ) হওয়| ধড়ই দৃষ্য।” দর্দন কহিল, 
“্সদর্ণর সাহেব! আপনকার অস্তিম সমরে আমি কোন অহঙ্কার করিতে চাহি 
না। ক্ষত্রিরের কথাই প্রতিজ্ঞা । আনি পূর্বে যাহা বলিয়াছি তাহাই করিব।” 
বৃদ্ধ পাঠান গেলান দিয়! কহিলেন, “তাহা হইলেই আমি ভোমাকে ওস্তাদ (গুরু) 
বলিয়। শ্বীকার করি।৮ মর্দন অবনত পিরে দেলান করিল। 

এদিকে উচ্চ রোদন ধ্বনি হইল। দামী আদি সংবাদ দিণ, সর্দার 
সাহেবের স্ত্রী, কন্তা। এবং রাণীরা তাহাকে দেখিতে াঁগিয়াছেন। অগর লোক 
সরিয়। গেল। ভীহারা নিকটে আমিণে, খাদছার খা কহিলেন, “জিন্মিলে 
অবঞ্ঠই মরিতে হইবে) চিরদরীবী কেহই নহে। আদার বয়গ ৭৩ বর 
হইয়াছে। এবযসে মরিতে কোন দুঃখ নাই। আামি চোগা াধাতে মারা 
গেলাম, রাজার বখোচিত উপকার কারতে পারিল।ম না, ইভাই আমার একমাত্র 
দুঃখ থাকিল।৮ পাঁঠানের কন্। ও গন্থী গা ধর কীদিছে লাগিল। রাণীর! 


্বহস্তে বাতাস দিঝেন। বিষে শরীর জারিত হইল | আহত পাঠান “আল্ল। 
আল্ল/ ধ্বনি করিলেন । চারি দিকে গবণেই আলা আলা' বুণিযা উচ্চধবনি 
কারল। কানতীর খা সেই মৃত্যু বাতনাতেও একটি কাতর শব্দ করিলেন নাঃ 
ঈশ্বরের নান করিতে করিতে চিরমিদ্রিত হইগেন। ঘোদনে ও হাঁহাৰার শবে 
সাতগড়া গরিপূর্ণ হইল। রাজা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া বুদ্ধ সেনাপতির বথোচিত 
সমাধিকার্ধ্য সুদম্পন্ন করাইলেন। | 

গোকুল ও স্ুরেশ্বর প্রাচীর মেরামত কার্যো ব্যাপৃত ছিলেন। তাহারা 
ভগ্জাভদ্র সমস্ত লোৌকদিগকে দেই কার্যে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিয়া 
কহিলেন, পম্বদেশের এবং গ্রভুর ঘোর বিপদকালে ঈদৃশ কার্যে কাহার দন্মান, 


৩৯৪ সামাজিক ইতিহাস। 


বৃদ্ধি ভিন্ন খর্বা হইবে ন1।৮ অধিকাংশ ভদ্র সন্তান কুলীর গ্ভায় ইট ও মাঁট" 
বহন করিতে প্রথমে অস্বীকার করিল। তখন লালা গোকুল হেব এবং 
কুণর সুরেশর রায় শ্বরং ইটের বোবা ঘাড়ে লইলেন। তদ্টে জার কে 
কোন আপান্ত করিতে পাঁধিল না । রাত্রি গ্রভাঁত না হইতেই প্রাচীবের ফখড়ি 
সমুদয় মের/নত শেষ হইল । বিস্ত পুর্ব গড়টি শত্রুর হাতেই থাকিল। 

সেই দিনের যুদ্ধে ূপেন্দ্রের যত দৈস্ নষ্ট হইয়াছিল রামজীবনের তদপেক্ষা 
বেশি বই কম হয় নাই। এপচক্ষে যেমন কাশী তেওয়ারী ও কানতার খা নষ্ট 
হইয়াছিল অন্য পক্ষেও তেমনি গাতী খা ও মহেস্বর রায় হত হইয়াছিল। 
কাণী ভেওরারী ও গা্ধী খা বিশেষ গ্রাতিপয় বা প্রাোজনীয লৌক ছিল না। 
ভাগদের মৃত্যুতে ভাহাদের প্রভুরা বিশেষ ক্ষতি বোধ করিলেন না। মহেখর 
রায়ের দারা রামহীবনের যেয়ে উপকার হইতে পরিত তাহা প্রায় সমস্থই 
হইঘাছিল। তিনি ভরীবিত থাকিলে তীহাকে প্রচুহ পুরস্কার দিতে হইত। 
তীগার অভাঁন হওয়ায় রাণজীবন মেই দার হইতে সুভ পাইলেন। গঞ্গান্তরে 
কামতার খা রূপেন্ছের একান্ত অনুরক্ত সর্ব গরধাঁন সেনাপতি : ছিলেন। 
তদভাঁবে একটাকিয়ার অর্ধেক বিক্রম নষ্ট হইল। এইজন্য বূগ খা ধিষাদদাগরে 
মগ্ন হইলেন এবং রামজীবন উল্লামে উৎসাহিত হইলেন । 

গ্রভাত হইপাদাত্র পুনরায় বুদ্ধ আরস্ত হইল। আন্বন্দীরা মনে করিয়াছিল 
বেকামতার খার অভানে সেনা একবাবে নিরীর্ধ্য হইয়া পড়িয়াছে কিন্ত কার্যতঃ 
দেখিল যে তাহার কিছু মাত্র পৌরুবহীন হয় নাই। কামতাঁর খার নামেই 
শরুগণ ভীত ইইত এখন আর ভাদৃ ভর থাকিল না। উভয় পক্ষই- সতেজে 
হুদ্ধ করিতে লাঁগিন। রশীগণ গ্রচীর রঙ্গা করিল। আন্বন্দীরা বারঘার 
হান দিল কিন্তু গ্রাচীর ভেদ করিতে পারিল না। হাঁইদর পূর্বা গড় হইতে 
অ্নেবৃষ্ট করায় রঙ্ষীর। নিকটবর্তী হইতে পাঁরিল না। সেই গড়ের নিকটস্থ 
দেওয়ালে ফ'াড়ি করিয়া আদ্বন্দী সেনা! নগরে প্রবেশ করিল। তখন ঘোরতর 
যুদ্ধ আরম্ত হইল । মর্দন দিংহ ও বত্তিদার খঁ। প্রতিজ্ঞানত পৌরুৰ সহ যুদ্ধ করতে 
ফরিতে দীরশধ্যাশারী হইল। তখন রক্ষীগণ বাহিগ নগর রক্ষা করা অসাধ্য 
বুঝিরা দুর্গে আশ্রয় লইল। রাদদীর্বন নগর বিকার কঠিয়। দক্ষিণের ছুই ছূর্ণ 
আক্রন] করিলেন। রা হইল কিন্ত বুক শিবার গইমনা। রহম ও 


স্থরেশ্বর রায়ের পরাধর্শ। ৩৯৫ 


কাশীম খ| হত হইলে দক্ষিণের ছুই ছু ধুমভীলনের হস্তগত হইল । এই দিন 
নাটোরীর সেনার প্রার অবভাগ নষ্ট হইয়াছিল এনং সেনাপতি বাহাদুর দিংহ ও 
বাল্পক দদণীর নিহত হইয়াছিল । 

স্ুরেশ্বর রাঁর় কহিলেন,«এখন পললারন করাই কর্তব্য ।” গুল কহিজেন,প্গা্ 
ছুই দিনে আনাদের প্রায় ৬ ছুই তৃতীযাঁংখ দেন! রণশাযী হইয়াছে । এখন আর 
জয়ের আশ! নাই। এধান প্রধান দেনাপতি মনস্তই নিপাত হইয়াছে । যে 
ছু্দান্ত পাঠান বংশ চিরকাল একটাকিরার বিক্রুমণ মৃদীভত ছিল ভাহাবা। প্র! 
সমস্তই হত হইছে । এক আমি রায় সাচেনের মতেরই পোৰক হা করি। 
নি্ষম বীরত্ব দেখাইর| দার! যাওয়া! আগার মতে ছুঃদাহপিকত! মার। বিজ্ঞ 
লোকের! সকল কাজেরই যখোণিত সদয় প্রতীক করির। থাকেন। আাধাদেরও 
তাহাই কর্তৃব্য।” 

গৌবসন্্র পোঁড়। কাপড়ে গি। দি কঠিলেন, প্যাহার ভয় হর বে গলাক। 
আনি পলাইব ন| এবং রাজাকে ও পলাইঠে দিব না। আমাদের যেগন বছ সৈন্য 
মঈিয়াছে বিপক্ষের বরং নমধিক মরিরাছে। অংনাদের গেমাঁপতিগণ ও 
ঘোদ্ধাগণ কেছই বৃহ শত্র না কানা মরে নাই। এখনও আদ!দের গ্রুব দৈগ্ন 
আছে। তাহাদের বেহন দিনার নোগা অর্থ আছে। অন্ন, বন্, থাগ্ধ প্রস্তত 
আছে, চারিটি সদ ছুর্গ মাহে । এত থাকিতে পলান অকর্তন্য। আন হাণ! 
করি যে এখনও নেই নকণ দুর্গ রঞ্ষা করিতে পারিপ। জানি কদাচ পলাইব 
ন|।” রূপের গৌরের মতেই মত দিলেন | নুবেশ্বব আর গ্রঠিবাদ না করিয়া 
গৌরচ্দ্রকে কহিলেন, প্থাবাজী ! দেখিও বেন এই নীগদ্ব বরাবর ঠিক থাকে ।” 
গৌর কহিলেন, “আমি ছুঃযাহস করি না। যদি গৃহতেদী মহেখর হায় গণ না 
দেখাইত তে সাতগড়। এদেশ করা রাদলীগনের সাধ্য হইত না। ঘাথ 
হউক, বর্তমান চারি ছুর্ঘ আমি বাবজীবন রক্ষ। করিণ। পল্দা,ন ভন্য জলপথ 
খোলপা আছে এবং থাকিবে। যদি ছানার অভাণ হয় তখন হোনতা অলকার 
ঘেগে পলায়ন করিও। আমি কামতাব পার দনুখে যাহা গ্রতিজ্ঞা করিগাছি 
তাহা রক্ষা করিব।* বূপেন্্র কহিলেন, “আনার ও গৌর খুড়ার অভাবে তোমরা! 
স্ত্রীলোক ও বালকদিগকে লন পান করিও । আমর। জীবিত থাকিতে শৌড় 


বাঁদশাঁহের বংশের কদাচ কলঙ্ক হইতে দিব ন1।” 


৩৯৬ সামাঞ্জিক ইতিহাস । 


বাত্রি প্রভাত হইবামাত্র আক্রমণকারীরা একবারে পশ্চিমদিকের দুর্গ আক্রমণ 
করিল। উত্তরের দুর্গেও আক্রমণের ভর ছিল। রূপেন্ত্র ও গোকুল উত্তরের 
র্ঘবদ্ধ রাজবাটা রক্ষার্থ থাকিলেন। পশ্চিমের তিন গড় রক্ষার্থ গৌরনন্ত্ 
অধ্যক্ষ থাঁকিলেন। সুরেখর এবং ছুইজন গাঠান সর্দার গৌরের অধীনে প্রত্যেক 
দুর্গে মেনানী থাকিলেন। সমস্ত দিন যুদ্ধ হইল। পশ্চিদদিকের সর্ব দক্ষিণ 
গড় হাইদর খ'! অধিকার করিল। গোর অতি দক্ষতার সহিত অন্য ছুই গড় 
রক্ষা করিলেন। সন্ধা হইলে যুদ্ধের অবহার হইল। শেষরাত্রিতে গৌর 
মংবাদ পাইলেন যে শক্তরা মধ্যম গড়ে কুল্য। খনন করিতেছে। গৌর প্রতিকুল্য। 
খনন জন্য যেমন দধ্যম গড়ের পূর্ব প্রান্তে উপস্থিত হইলেন, অমনি কুল্যা ফুটিরা 
উঠিল, ছুর্গের দেউল সহ গৌরচন্দ্ের দেহ উড়তিস্কী গেল। গৌর সশরীরে 
বর্গ লাভ করিলেন। সেই ফাঁড়ি দিয়া আক্ষ্ণীর! শ্রোতের গ্ঠার ছূর্গে 
প্রবেশ করিল। গৌরের অভাবে রক্ষীসেনা প্লকবারে নিঃসহাঁয় হইয়! 
পড়িল। নুরেখবর রায় ভগ্ন সেন! সমবেত করিতে চে! করিলেন। তাহার 
চেষ্ট। বিফল হইল। তিনি নিজে ক্ষত বিক্ষত হইর! উত্তর গড়ে পলায়ন 
করিলেন। পশ্চিমের সমস্ত ছুর্গই রামজীবনের হস্তগত হইল। তিনি উত্তর 
"গড় আক্রমণ করিলেন । 

গোকুল দেখিলেন সতর হাজার দিপাহী মধ্যে এখন কেবল বাঁরশত 
মাত্র অবশিষ্ট আছে। তাহারাও অধিকাংশ আহত, বিক্ষত এবং ভগ্গোৎসাহ। 
তিনি রাগ্গাকে পলায়ন জন্ত অনুরোধ করিলেন। রাণী জগদন্বা বরাবর 
সন্ধির পক্ষপাতিনী ছিলেন। রাণী পূর্ণিমা পূর্বে যুদ্ধেই উংসাহ দিতেন, 
গৌরের অভাব হওয়ায় তিনিও এখন পলায়নই কর্তন্য জ্ঞান করিলেন। 
গোকুল ও স্থরেশ্বর অনেক বুঝ[ইলেন এবং বহু অনুরোধ করিলেন) 
ক্বাণীর! স্বামীর পা ধরিয়। কাদিলেন) ভূত্যগণ বহু অনুনয় করিল বিস্ত 
রূগেন্ত্র কিছুতেই পলায়নে দন্মত হইলেন না। তিনি বিষগ্ন বদনে গম্ভীর 
বাক্যে কহিলেন, “আমি সর্বন্ধ খোয়াইয়! এক্ষণে পরাশ্রিত হইব ন1। 
বরং যেখানে মহাবীর, কাম্তার খা! ও কুলতিলক গৌরচন্ত্র গিয়াছে, সেই 
খানে যাওয়াই আমার মঙ্্ূল__, সেইখানেই আমার সুখ ও শীন্তি। ) এখন 
এই হুর্ঘ রক্ষা করা অসাধ্য নুতরাঁং অন্তান্ত সকলে রাণীদিগকে লইয় 


ন্গপেজের মৃতা। ৬৯৭ 


ঘুরেষ্গর রানীর সহ প্রস্থান করুক। আমার এই মতিগতি ফিরিবে না 
গুতরাং কেহ তদ্‌বিরুদ্ধে অন্থরোধ করিও না। আমি এখনও তোমাদের 
রাঙ্গা আছি, তোমরা আমার হুকুম অমান্ত করিও না। সকলে সাবধানে 
অগৌণে প্রস্থান কর।'* | 

তীহার কথ! শুনিয়! চারিদিকে সকলে কীদিয়! উঠিল কিন্তু কেই 
প্রতিবাদ করিতে সাহস পাইল না। গেঁকুল এবং একশত পচাশী জন 
পুবাতন ভূত্য তীহার সঙ্গে জীবন সমর্পণ করিতে প্রতিজ্ঞা করায় কেবল তাহারাই 
থাকিল। অবশিষ্ট মনন্ত লোক সুরেশ্বরের অনুজ্ঞাচারী হইয়া নৌকায় উঠিল। রূপেন্তর 
নি পুত্র কণ্যাদিগকে একে একে বঙ্ষে ধারণ করিয়া শেষ আশীর্ববাদ দিয়া বিদায় 
করিলেন। রাণীদ্বষ্বের নিকট-এবং স্ুরেশ্বরের নিকট শেষ বিদায় লইলেন। 
নিজে তিনি কোন কাতরোক্কি বা রোদন করিলেন না। ফুগ্ঘমান! রাণী- 
দিগকে ধরাধরি করিয়া! নৌকায় উঠান হইল। ন্রেশ্বর অশ্রপূর্ণ নঙ্ননে 
শেষ বিদায় লইয়া নৌকার উঠিলেন। রূপেন্্র নান করিয়া গন্গামৃত্তিক! 
দ্বারা শরীরে ঈশ্বরের নাম লিখিলেন। তাহার শেষ অনুচরগণও তন্রপ 
করিণ। তাহার! সশস্বে মৃত্যুর জন্ঠ প্রস্তুত থাকিলেন। 

এদিকে বিজ্লয়ী আক্রমণকাঁরীগণ মহোৎসাহে ছুর্গবন্ধ রাঁজবাটীর প্রাচীর 
ভাঙ্গিয়া ভিতরে পরবে করিল। রূপেন্ছের বর্তমান অনুচর কেবল ১৮৫ 
জন মাত্র, আবাঁর তাহারাও আহ বিক্ষত। কিন্তু তাহার! মরণের জন্ঠ 
কৃতসংকর্প, স্থৃতরাং সম্পূর্ণ নির্ভীক । রূপেন্ত্র ও গোকুল সেই ভগ্রীবশিষ্ট দেনা 
সহকারে আতস্ন্দীগণের বেগ প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিলেন। রঙ্গীগণ 
বিপুল বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া একে একে ধরাশারী হইতে লাগিল। 
গোকুল শরবিদ্ধ হইয়া অক্রান অবস্থায় বন্দী হইলেন। রূপেন্্র চতুর্দিকে 
অরাতি পরিবেষ্টিত' হইয়াও অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাহার 
দেহ নানাস্থানে শন্তরবিদ্ধ হইয়া শোনিত আোত নিঃসারণ করিল। তথাপি 
তিনি এত বেগে সন্সের ঘৃরাইতে লাগিগেন যে তাহার নিকটস্থ হইতে 
কেহই সাহদী হইল নাঁ। তাহাকে জীবিতাবস্থায় ধরা অসাধা বুঝিয়া 
শক্রগণ দুর হইতে তীর ও গুলি চালাইতে লাগিল। তন্মধ্যে একট! গুলি 
তাহার বিশাল বঙ্ষঃস্থল তে করিল। প্রাণবাধু সেই. নৃতন পথ দিনা 

৫১ 
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নির্গত হইল। জড়দেহ ভূতলে পড়িল। বিপক্ষের! মহোল্লাসে : জযধ্বনি / 
করিয়া উঠিল। যুদ্ধ শেষ হইল। সেইসঙ্গে একটাবিয়ার রাঁজগাট নিঃশেষ 
হইল। মহারাজ রামজীবন অগ্রসর হইয়৷ রূপেন্ত্রের মৃতদেহ দেখিলেন। 
তিনি চিন্তা করিলেন যে, “যখন এই রূপ খাঁর বিবাহ তখন আমি সাত টাকা! 
বেতনে রাজা দর্পনারায়ণের মহরের ছিলাম এবং রাজার সঙ্গে বিবাহ 
দেখিতে আসিয়াছিলাম। তখন একটাকিয়ার রাজাকে দর্শন পাওয়! আমার 
মত বোকের পক্ষে কঠিন ছিল। আজ তাহার এই দশা হইয়াছে। লক্ষী 
চঞ্চলা-_ভাগ্য গ্রতি মুহূর্তে পরিবর্তন হইতেছে ।; আমার ভাগ্যে শেষে কি 
হুইবে তাহা কে বলিতে পারে” রূপ খাঁর দেই পরম সুদ মুর্তি মৃত 
দেছেও অবিকৃত ছিল। তদৃষ্টে রামজীবনের হৃংকম্প হইল। তিনি 
ব্রাহ্মণ দ্বারা রূপ খাঁর শবদাহ করাইলেন। চিতাপ্লিতে নিজে মগ্রকাষ্ট দিলেন। 
ব্যাজ কত ্রনবহত্যা জনিত পাগ ধৌত জঞ্ গঙ্গান্নানে চলিপেন। তাহার 
্াত্পুত্র ভবানী প্রমা? নামান্তরে দেবী প্রসাদ রায় সাতগড়| লুন করিলেন, 
এবং বছমূল্য দ্রব্যাদি সহ একটাকিয়ার বাদশাহী সিংহাপন লইঞ জয়োল্লাসে 
নাটোর চলিলেন। বদ্দীভূত গোকুলকে তিনি জয়-কাদীর বাড়ীতে বলি 
গ্রদানের আদেশ করিবেন। কিন্তু' গুণাকর ও দয়ারাম ভন্থুরৌধ করায় 
মহারাজ রামজীবনের প্রত্যাগমন পর্য্যস্ত বলিদাঁগ কার্ধ্য স্থগিত থাকিল। . 
 সান্তাল রাদ্য ও ভাঁুড়ী রা্গ্য একই সময়ে শাহ সমৃনুদীন কর্তৃক 
এতিরিহ হইয়াছিল। প্রায় তিন শত বদর এই ছুই রাজ্য বাঙ্গাল! দেশের 
সর্ব প্রধীন ছিল। এক এক সময়ে ইহার রাজগণ সম্রাট পাদস্থও হইয়া- 
ছিলেন। অবশেষে এই উভয় রাজ্যই প্রায় একই সময়ে একই ব্যক্তি 
স্বা্জা রামজীবন কর্তৃক, নাটোরের জমিদারীভৃক্ত হইল। বড়োল নদের 
ধারে সাতোড়ের ভগ্মীবশেষ এখনও দেখা যার। সশাতোড়ের রাজবাঁটী 
এখন জঙ্গল হইয়াছে এবং সেই রাজধানী এখন একখানি গগগ্রাম 
হইয়াছে। সাতগড়ার চতুষপার্খবর্তী বিল এখন ভরট্র হইয়া! কৃষিক্ষেত্র নি 
ভুমি হইয়াছে। সাহগড়ার অষ্টালিকাদমূহ ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়াছে। 
তহুপরি কু কষুত্র গল্লীগ্রাম ও কৃষিক্ষেতর স্থাপিত হইতেছে। উত্তুর বঙ্গ 
রেলওয়ের আত্রাই রেশন হইতে পূর্বদিকে তিন ক্রোশ গেলে সংরদুর্গাপুরীর 


সর্বমঙ্গলার নাটোর যাত্র!। ৩৯৯ 


করেকটি বুরু এখনও দুষ্ট হয়। তত্িগ্ন সেই রাজধানীর আর কোন 
চিন্ক এখন গ্রকাশ্ত নাই। কিন্তু ভূমি খনন করিলে এখনও স্থানে স্থানে 
পুরাতন অট্রালিকার ভগ্মাবশেষ দেখা ঘায়। 


উনত্রিংশ অধ্যায়। 


 সর্বমঙ্গলার নাটোর যা! ।_গোকুলের বনদীত্বমোচন।__কাশীদাসের সহ রঘুনদানের বস্তার 
বিবাহ।-_রামদয়ালের কণ্ম/ গাপ্তি।--গোকুলের বৈরাগ্য অবলম্বন । 


গোকুলের বন্দীদশ! গুনিয়া তাহার পরিবারবর্গ ছুশ্ন্তায় মগ্ন হইল। দক্ষিণা 
অতি সরে দামনাশে গিয়। সর্বমঙ্গলার গাধরিয়! স্বানীর উর্ধারার্থ লহুপায় করিত্তে 
অন্থুনয় করিল। রাণী জগদন্বাও তথায় ছিলেন। তিনিও সর্বম্গলাকে অনুযোধ 
করিলেন। উভয়ের প্রার্থনায় সর্বমঙ্গলা নৌকাপথে নাটোর চলিলেন। যে সমস্ত 
বানক বালিকা তাহার প্রতিপাঁল্য ছিল তন্মধ্যে তাহার সপত্ীর কনিষ্ঠ পুপ্রটি 
সকলের ছোট ছিল। মঙ্গলা তাহাকে সঙ্গে লইলেন। তখন বড়োল নদ, 
নারদ নদ এবং ঝলমলিয়! নদী ও মুষাঁখালি বাঁর মাস প্রবাহিত ও দুনাব্য ছিল। 
মঙ্গলা নাটোরে পৌছিয়৷ পালকীযোগে রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। বিনা 
অনুমতিতে অন্তরঃপুরে প্রবেশ নিষিদ্ধ। মঙ্গল] অনুমতি লইয়! রাণীর সহ সাক্ষাৎ 
করিলেন। রাণী দাসী দ্বারা রাজ] রাঁদজীবনকে ডাকাইয়৷ অনারমহলে 
আনাইলেন। মঙ্গলা ঘোমটা দিয়! কুঠরী মধ্যে একখানা পশদী আপনে বসিলেন। 
রাণী রাজাকে কহিলেন, “কুলপতি নর্দিং সান্তাণের ব্রাহ্মণী তোমার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করিতে আসিহ়াছেন।” রাঙ্গা রানজীনন তাহাকে প্রণাম করিয়া 
বারান্দায় চৌকীতে বসিয়া ভ্রিজ্াপা করিলেন, “কুলদেবি ! আপনার আগমনের 
হেতু কি?” রাঁজা মনে করিয়াছিলেন যে সর্বমগলা কোন সম্পত্তি প্রর্থনায় 
আসিয়াছেন। কিন্ত মঙ্গল! কোন অর্থ সম্পত্তি গ্রার্থন! করিলেন না। তিনি 
মিষ্ট গম্ভীর স্বরে কহিলেন, “নহারা। লালা গোকুল আমার. পিতার 
এবং ভ্রীভার অতি প্রিয় মন্ত্রী ছিল। সে নিজ প্রভুর হিতার্থে যখোচিত 


০৪৬৩ | সামাজিক ইতিহাস।-. 


চেষ্টা করিয়াছে। ইহা তাহার দোষ নহে বরং মহৎ গুগ | সেই উদ্দেগ্তে 
দে যেমন আপনকার অনিষ্ট করিয়াছে তেমনি আমারও অনিষ্ট করিয়াছে। 
আমি প্রার্থন! করি যে মহারাজ তাহাকে ক্ষমা করুন। জশ্বর আপনাকে 
অতি উচ্চ পদ দিয়াছেন। গোকুলের প্রাণদ্ড কর! আপনফাঁর মর্ধ্যাদার 
অযোগা। আমি তাহার জীবন ভিক্ষা! চাই এবং মুক্তি প্রার্থনা করি।” 
তাহার প্রার্থনা শুনিয়া রামজ্জীবনের মনে পূর্ব কথা উদদ্ধ হইল। নাল! 
গোকুল সাহেব খুব বড় লোক ছিল। রানজীবনের পিতা নেকবার 
ভিক্ষার্থী হইয়৷ গোকুল সাহেবের হাঁড়ী গিয়াছেন, একবার রামঞজীবন 
নিজেও পিতার সঙ্গে গিয়াছিলেন। রাজা নম্র্তাবে বলিলেন, “জাপনকার 
আদেশ আমার পিরোধার্য। আমি নিজে গোকুলের কোন দণ্ড করি 
মাই। যদি আমার কোন কার্ধ্যকারক কোন দও দিতে হুকুম দিয়! থাকে 
তবে আমি তাহা রহিত করিব এবং গোকুর্লকে সগম্মানে মুক্তি দিব ।” 
মঙ্গল। কহিলেন, “এরূপ মহদ্‌গুণ না| হইলে বিধাতা আপনাকে এতদুর 
উন্নতি দিতেন ,না। আমি কৃতার্থ হইলাম।” রাজা পুনরায় বিনীতভাবে 
কহিলেন, “কুলদেবি| আপনার যদি আর কোন গ্রায়োজনীয় বিষয় 
থাকে তবে তাহাও আদেশ করুন।” মঙ্গল! কহিলেন, “আমার মাসতুতে| 
ভাই রামনাথ বাগছি, আমার ভা্কুর বিক্রগপুরের গাগ্তাল এবং আরো 
কয়েকটি ব্রাঙ্ষণ মহারাজের নিকট টক আছেন। এখন যুদ্ধ শেব. হইয়াছে 
আপনি এখন তীহাদিগকেও মুক্তি দিন।” রাজা. কহিণেন, “যে সকল 
ব্রাহ্মণ আটক আছে তাহাদের কোন দণ্ডই হইবে না। আমি কিছুদিন 
পর তাহাদিগকে খালাস দিতাঁম। যাহ! হউক আপনকার হুকুমে তাহা- 
দিগকে ন্অগ্ঘই মুক্তি দিব। আর যদি ধন সম্পত্তি কিছু প্রার্থনা থাকে 
একবারে তাহাও বলুন, আমি বথাসাধ্য আপনকার আজ্ঞা পালন করিব।” 
মঙ্গল! কহিলেন, পকুলপতির সন্তানেরা কখন ভিক্ষা, করে না। আমার 
পিতৃকুলও রাঁজা ছিলেন কখন ভিক্ষা করেন নাই। আমার নিতান্ত দরিদ্র 
অবস্থা নহে। আমি কোন অর্থ ভিক্ষা চাই না। মহারাজ আমাকে যে 
ভিক্ষা! দিলেন আমি ভাহাঁতেই পরম কৃতাঁথ' হইলাঁম।” র্লাজা কছিলেন,' 
“আচ্ছা, আপনি ভিক্ষা, না নিন্‌ আমাকে কিছু ভিক্ষা দিয়! যান।” মল 


সর্বাণীর নাটোর যাত্রা ৪৯৯ 


কহিলেন,“ষদ্দি আমার সাধ্য থাকে তবে অবস্থাই মহারাজের আদেশ পালন করিব?” 
রাজ! কহিলেন, “আপনকার পুত্র কাশীদাসের সহ আদার ত্রান্কন্তার শুভ 
সম্বন্ধ কর! আমাদের একান্ত ইচ্ছা । আপনি সেই বিষরে সম্মতি দেন।৮ 
মঙ্গলা কহিলেন,“এ বিষয়ে সম্মতি দেওয়া স্ত্রীলোকের অপাব্য। জ্ঞাতি, কুটুণ, 
ঘটক, পুরোহিতগণকে গ্রিজ্ঞামা ন! করিয়া আমি সম্মতি দিতে গারি না। 
আপনি বিজ্ঞ, পণ্ডিত তাহ! বুঝিতে পারেন। তবে আমি এই মাত্র বন্তিতে 
পারি যে আমি এ বিষয়ে যথাঁপাঁধা মহাবাঁগের সপক্ষহা করিব। আর 
কন্ঠাটি এখানে থাকিলে তাহাও আমি দেখিয়া যাইতে পারি।” রাজা 
কন্তাটিকে সুসজ্জিত করিয়া! আনিতে বলিলেন। রাণী নিজে কণ্ঠার হাত 
ধরিয়া সর্বরঙ্গলার নিকটে আনিলেন। কুমারী ছুই মোর ভাবী শ্বাগুড়ীর পায়ে 
রাখিয়! প্রণাম করিল। মঙ্গলা কণ্ঠাটির আপাঁদ মন্তক নিরীক্ষণ করিতে 
লাঁগিলেন। সর্ধমগগলার পুত্র ঝড়, বড়ই উৎপাত করিতে লাগিপ। মঙ্গগ 
তাহাকে শান্ত রাখিবাঁর জন্য কহিলেন, “ঠিক হয়ে চুপ করে থাক্‌, নৈলে বাগ! 
মার.বে।” ঝড়, কহিল,“কৈ মা রাজ! কোথায়?” মঙ্গল! কহিলেন, “যে বারা 
চৌকির উপরে ।” শিশু মনে করিল “রাঞ্জা” কোন অদ্ভুত জন্ক বিশেষ ভাই 
কৌতুহলী হইয়। দরজার সম্মুখে গেল এবং রাঁজা রাঁমজীবনকে নিণীক্ষণ করিয়া 
দেখিল। সে মনে করিল, “ম! কুঠরীর ভিতর হতে দেখিতে পান নাই তাই 
মানুষকে রাজা বলিয়। ভ্রম হইয়াছে।” অতএব ভ্রম সংশোধন জন্য কহিল, 
“না মা রাজ! না, মানুষ ।% তাহার কথ। শুনিয়া মকলেই ভািয়। উঠিলেন। 
রাজা রাণী সর্বমঙ্গলাকে প্রজ্ঞাপন করায় তিনি কহিলেন, “এই শিশু আমার 
সতীনের সর্বকনিষ্ঠ পুক্র আর কাণীদাঁদ আমার সতীনের সর্দজ্োষ্ঠ গু, আর 
আমার ছুই পুত্র তাহাদের মধ্যম । ঝড়,র পাচ মাস বয়সে তাহার জননী সহ- 
মৃত হইয়াছে । আমাকেই সে মা বলিয়। জানে, আঁনাকে ছ'ড়িয়া এক 
দিনও থাকিতে পারে না। এই জন্য আমি তাহাকে সঙ্গে আনিয়াছি।” বৃত্ান্ত 
শুনিয়া সকলেই মঙ্গলার প্রশংসা করিল। রাজা! কহিলেন, “অনেকেই 
বিমাঁতাঁকে শর বলে কিন্তু এইরূপ বিমাতাই প্রকৃত সৎমা । আহা! এরূপ 
মহামায়া না.হইলে কুলপতির ঘরের শোভা হয় ন1 1” রাজা রাণী এবং সমস্ত 
পুরত্্ীগণ সর্ধমঙ্গলাকে আহার করিতে অনুরোধ করিলেন। মঙ্গনা! পরার 


৪৯২ সামাজিক ইতিহাস। 


গ্রহণে সম্মত! হইলেন ন| তথাপি তাহাদের অনুরোধে কিঞ্চিৎ কীচা ছুধ ও 
ডাবের জল পান করিয়! বিদায় হছইলেন। তিনি যাইতে যাইতে পথিমধ্ো 
চিন্তা করিলেন যে, “পিতা এই জন্তই ছোটঘরে আমার বিবাহ দিতে 
সম্মত হন নাই । আমি কুলপতির ঘরের বধূ না হইলে আজ আমাকে 
মহারাজ এত সম্মান কারতেন ন! এবং আমার দমস্ত প্রার্থনা পুরণ করিতেন না। 
ধন-গৌরব অপেক্ষা কুলগৌরবই শ্রেষ্ঠ এবং স্থায়ী । আমার এখন ধমগৌরৰ 
নাই তথাপি কুলগৌরব জন্য সর্বত্র মন্মান পাইতেছি.।” 


লালা গোকুল এবং রামনাথ বাগছি, লক্ষীকাস্ত সান্তাল গ্রস্ৃতি বন্দী 
বরাহ্মণগণ মুক্তি লাভ কিলেন। মহারা্ গোকুলে সহ নান! বিষয় আলাপ 
করিয়! তাহার বিষ্তাবুদ্ধি, শিষ্টাচার এবং রতুষঠ্তি দৃষ্টে তাহাকে চাকলে 
ভাতুড়িয়ার নায়েবী কর্ম দিতে ইচ্ছা প্রকাশ ফ্লরিলেন। গোকুল করযোড়ে 
কহিলেন, “মহারাজ | আমি বৃদ্ধ হইয়াছি এখন চাকরী করিবার সামর্থ 
নাই। বিষেশতঃ একটাকিগ্না রাজবংশের প্টনে আমার মনে বৈরাগ্য 
জন্গিয়াছে। আমি বৈষয়িক চিত্ত! ত্যাগ করিয়া বৃন্ধীবন গমনে মনস্থ করিয়াছি। 
মহারাজ, এ দাসকে বিদাগ দিন | যদি অনুগ্রহ হয় তবে আমার পুক্র 
র্লামদয়ালকে এই কর্মে নিযুক্ত করিলে, কাজ উত্তমরূপে চলিতে পারিবে ।» 


রাজা রামদয়ালকে আনাইতে আদেশ দিলেন। রামদয়াল আসিলে রাজা, 
দয়ারাম এবং গুণাকর রায় তাহাকে নান! বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া পরীক্ষা লইলেন। 
ভীহার! দেখিলেন লাল! রামদয়াল গোকুলের সুযোগ্য পুত্র বটে। তখন 
মহারাজ সন্তষ্ট হইয়া রামদয়ালকে “রায়” উপাধি সহ এক প্রস্থ পোষাক দিলেন 
এবং মাসিক ১০১২ টাকা! বেতনে চাঁকলে ভাতুড়িয়ার* নায়েবী কর্মে নিযুক্ত 
করিলেন। তাহার গর মহারাজ, রামনাথ ও লক্ষমীকান্তকে কুলজ্ঞ সহকারে 
দ্ামনাশে পাঠাইলেম এবং তাহাদিগকে বলিয়া! দিলেন, যে কোন পণেই হউক 
ফাণীদাসের সহ রঘুনন্দানের কন্তা! বিশ্বেশ্বরীর সমন ধার্য করিবে। যাত্রীরা 
গোকুলকে সঙ্গে যাইতে অন্থরোধ করিলেন। জীবমরক্ষয়িত্রী সর্বমঙ্গলার 
লহ সাক্ষাৎ করা গোকুলের নিতান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। অধিকস্ত রাণী জগদখা 





. সীন্তাল রাজ্য ও ভাছুড়ী রাজ্য একজে চাঁকলে ভাতুড়িয নামে খ্যাত। 


গোকুলের দাঁমনাঁশে গমন। ৪০৩ 


নন্তানগণ সহ দামনাপে ছিলেন এবং গোকুলের পর্ধী দক্ষিণাও দামনাশে 
ছিলেন সুতরাং গোকুল সাগ্রহে অনুষাত্রী হইলেন। 

কুলজ্ঞ গ্রমুখ যাত্রীগণ দামনাশে উপস্থিত হইলে, সর্ধমল্গলা তাহাদের 
যথোচিত সৎকার করিলেন। গোকুল সর্বমন্গলাকে ও রাণী অগদশাকে তৃমিষ্ 
হইয়| প্রণাম করিলেন। মঙ্গল পিত্বকুলের অধঃপতন জন্য কাদিয়া উঠিলেন। 
রাণী জগদন্ব। ভূমিতে পড়িয়া কাদিতে লাগিলেন। কিন্তু দেশীচারের এমনি 
প্রাবল্য যে, সকল লোকের সাক্ষাতে গোকুল ও দক্ষিণা পরস্পর কোন কথাই 
বলিতে পারিলেন না । কিছু কাঁল কীদাকাঁটির পর মঙ্গলা কতক শান্ত হইয়া 
আগন্তকগণের স্নান, আহ্ছিক ও ভোজনের জন্য যোগাড় করিতে লাগিলেন। 
গোকুল নিজে শান্ত হই? রাণী জগদণ্থাকে নানারূপ সাত্বনা করিতে লাগিলেন। 
তিনি কহিলেন, “জগতে কাহার অবস্থা চিরদিন সমান থাঁকে না। যাহ! 
হইয়াছে তাহ! চিন্ত! করিয়! ব্যাকুল হওয়! কেবল বৃথা কষ্ট ভোগ মাত্র । এখন 
যাহা কর্তব্য তাহাই চিন্তা করুন। আমি সংসার ত্যাগ করিব কিন্তু আমার 
পুক্রগণকে বলিয়৷ যাইব যে, আমর! একটাকিয়ার চিরগ্রতিপাঁলিত ক্রীপ্ত- 
দাস। যাহাতে রাণীদের ও রাঁজকুমারদের কষ্ট না হয় তথ্থিষয়ে তাহারা যখাসাঁধা 
চেষ্টা করিবে ।” মঙ্গল! কহিলেন,“ভাঁট রূপেন্্র আমাকে এক তালুঙ্ষ দিয়াছিল 
এখন আমি তাহার স্ত্ীপুক্রদিগের গ্রতিপানের উপায় করিয়া দিব। আমি 
মনস্থ করিয়াছি যে আমার হাতে | কিছু মম্পন্তি আছে অর্থাৎ যা বাপ তাঁইয়ের 
কাছে গাইয়াছি, যা আমার শ্বশুর কুলের ছিল, আর যা কিছু চেষ্টা করিয়া 
বাড়াইয়াছি মে সমস্ত সমান তিন ভাগ করিয়া এক ভাগ ভাইপোদিগকে 
দিব। ইহাতে কেহ বড় মানুষ ন হউক অন্ন বন্ত্ের কষ্ট কেহই পাইবে না? 
কেমন গোকুলদা ! এই ঠিক কি ন11” গোকুল কহিলেন, “ঠাকুরাণ দিদি 1 
আমাদের বাচম্পতি ঠাকুর ছুনিয়! খুঁজে তোমার নান সর্বমঙ্গলা রাখিয়াছিলেন। 
তোমার অকৃতি-প্রকৃতি, কথা, কার্ধা ভাল ছাঁড়া মন্দ কিছুই নাই, সুতরাং 
তোমার ব্যবস্থা অবশ্ঠই ভাল বই মন্দ হইতেই পারে ন1।” উপস্থিত ন্যক্কিমাজ্র 
লকলেই মঙ্গলাঁকে ধন্য ধন্ত করিল। মঙ্গলা ও দক্ষিণ! রাণী জগদস্বাকে ধরিয়া 
ঘরের ভিতর লইয়া গিয়! খাটের উপর শোয়াইলেন। 

কাশীদাসের মাতামহ নরোত্তম লাহিড়ীকে সর্বমঙ্গলা! সংবাদ দিয়া আনাইলেন+ 


৪৯৪ শামাজ্ধিক ইতিহাস। 


দামনাশের সান্যালদিগকে এবং অন্তান্ত কুলীন কুলজ্ঞ এবং পণ্ডিতগণধেও 
মঙ্গল! আমন্ত্রণ করিলেন । রাজপ্রেরিত কুলজ্ঞ বিবাহের এসন্গ উপস্থিত করিল। 
পাত্রপক্ষের কুলজ্সেরা গ্রধানতঃ ছুইটি আপত্তি করিলেন যে, “'অগ্রে কুলীন 
কন্তা বিবাহ না করিয়া! শ্রোত্রিয়ের ঘরে বিবাহ করা কুলপতি বংশের রীতি 
বিরুদ্ধ। পূর্বে বাগছি, লাহিড়ী, মৈর, ভাদুড়ী ও কালিয়াই গোষ্ঠী গাইকর্তা 
কুলীনের! অর্থলোভে বা সৌনদর্যালোভে শ্রোত্রিয়ের দ্বারা আগ্ৌরস করায় 
তাহাদের কুলপতি আখ্যা 'ও মর্ধযাদ] নষ্ট হইয়াছে। কেবল কানাই সান্তালের 
বংশধবেরা লোভ সম্বরণ করিয়া" থাকার তাহারাই কুলপতি হইয়া আছেন। 
নু্রাং কাণীদাদের প্রথম বিবাহ শ্রোত্রিয়ের ঘরে হইতে পারে না। 
দি হীর়তঃ, রার রথুননদন কষ্ট খ্রোতিয়, তিনি কাপ বানধাঁন ন| দিয়া একবারে 
কুণীনের কার্ধা করিতে গারেন না। এই উভয় হেতুতে এই বিবাহ অসম্তব। 
অর্থবায়ে যাহা সাধ্য তাহাই করা যাইতে পারে, অসাধ্য সাধন হইতে পারে না” 

রা্কুলজ্ঞের] কহিলেন, “যখন কুশকন্তা আঁদান প্রদান দারা মর্যাদ। 
পরিবর্তন হইতে গাঁরে তথন এই আপত্তি ছুইটিও খণ্ডন হইতে পারিবে। অগ্রে 
কোন কুলীনের কুশ নির্মিতা কনা! কাশীদাসের সহ বিবাহ দিয়া পরে 
রঘুনন্দনের কন্যার সহ প্ররুত পরিণয় হইতে পারে। সেইরূগে রঘুনন্দনের 
কুশকন্তা আগে কাগে প্রদান করিয়া পরে প্রক্কৃত কন্তা কাশীদাসের সহ বিবাহ 
হইতে পারে” রঘুনন্দেনের ভয়ে, লোভে সকলেই বাধ্য হইল। কুশকন্তা 
দ্বারা আপত্তি খগ্ডনান্তে মহাকুলীন কাণীদাসের সহ রাজকুমারী বিশ্বেশ্বরীর 
বিবাহ মহাধূমধামে স্ুসম্পন্ন হইল। নাঁটোর রাজবংশের যেমন ধনগৌরৰ 
তেমনই কুলগৌরব হুইল। তাহাদের উন্নতির পরিসীমা হইল। 


রঃ ঙ গ চ 
রামদয়াল মহারাজা রামজীবনের পক্ষে চাকলে ভাছুড়িয়ার নায়েব নিযুক্ত 
হইলে গোকুল ও রামদয়াণ পুনরায় সাতগড়ায় আদিলেন। তথায় একটাকিয়ার , 
ভগ্নপুরী দর্শনে উভয়ে বহক্ষণ রোদন করিলেন। মৃত রাজা রূপেন্জ নারায়ণ, 
উপেন্্র নারায়ণ ও মহেন্দ্র নারার়ণের -মুর্তি লালা গোকুলের স্থৃতিপথে উদ্দিত 
হইয়। শোঁকাবেগ বদ্ধিত করিল। বহুলোক সাতগড়! হইতে পলায়ন করিয়াছিল 
যাহারা হখনও নগরে ছিল তাহারা আসিয়! লাল সাহেবকে যথোঁচিত 
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অভার্থনা করিল। গোঁকৃণ ও রামদয়াল চির অন্থগত গঁজাগণকে আশ্বাস 
দিলেন। কিন্ত সাতগড়ায় বাস করিতে তাহার "ভর ইচ্ছা হইল না। পুর্ব 
উক্ত হইয়াছে বে তাঁরা নামক একখানি গ্রাম রাছা জগৎ নারায়ণ স্বরূপ 
সরকারকে আয়ম! দিয়াছিলেন। গোকুল ও রামদয়াল মাতগড়া ত্যাগ করিয়! 
তারামে গ্রিয়া বাড়ী করিলেন। তাঁহাব পর ক্রমে আমে সাহগড়া জনমুন্ত 
জঙ্গল হইতে লাগিল। 

একটাকিয়ার পতনে গোকুলের মনে যে নৈরাগ্য ভাবের মার হইাছিণ 
তাহ! ক্রমেই বর্ধিত হইতে লাহিল। দক্সিণা, বাঁমদরাল এবং প্যানী ভীহার 
মতি ফিরাইতে চেষ্টা করিল। গোকুল কহিলেন, "লোকে ঘন্্ পূর্বক যাহা 
আহার করে তাহারই কতকাংশ মল নুত্র হয়। ভাহা যত্তক্ষণ পেটের ভিতরে 
থাকে ততক্ষণ অদৃষ্য। কিন্তু ভাঁগা একবার ভাগ করিলেই অন্য ভয়। 
সেইরূপ লোকে বহযত্রে ঘাঁহ! উপার্জন করে তাহা দ্বারাই মষ্গর্ডি হয়। ভাঁহা 
ভোগ করিতেও সুখ বোঁধ হয়। কিন্তু একবার খৈরাগ্য জগ্মীলে আবার বিষয় 
সম্পত্তি ভোগ করিতে ঘ্ণ| হযর। জানি বিষয় শম্গত্তি মলমুত্রবৎ ত্যাগ 
করিয়াছি। মায়ায় বন্ধন হিন করিয়াছি । আদাঁকে পুশ বাধিতে চেষ্টা 
করিও না। আদি নেক লইয়। বৈরাণী হইল এদং সংঘাধ ত্যাগ করিয়া 
শ্ীশ্রীরাধারুষ্ণ না করিতে করিতে বুদাবন বাইন। ভোনর! অর্থ গিপামায় 
লোককে কষ্ট দিও না, অর্ধ! ধর্মে মভি রাখিও। আর দ্যা গেন্দ 
নারায়ণের স্ত্রীপুত্রগণকে সর্ব! সাহাব্য করিও এবং দলা হনে রাণিও ষে 
আমর! একটাকিয়ার ক্রীতদাঁপ।” রাদদরাণ পিতার বৈদাগোর বাধ! দেওয়। 
উচিত বোধ করিলেন না| সুতরাং কিছুই বাণপেন মা দু্ষিণা স্বামীকে নিবৃত্ত 
করিতে না পারিয়া নিজেই তাহার সন্দিনী হইতে প্রতি! ঝরিলেন। গোকুলের 
সাধের জলপান্র পারী কহিল,ণআাঘি তে। খাল্যাববিই পৈষ্টণা। আমিও লাল! 
সাহেবের সঙ্গে যাইব।” গোঁকুল তাহাকে হিবেধ করিয়। কহিলেন, “আমি তোমার 
ভরণগোষণের উত্তম সংস্থা করিয়া ফাইন, আমার যগে যাওদর কোন 
প্রয়োজন নাই। আনি ইন্রিপ্ন সংযত করিদাছি। আদি বৃদ্ধ। আদার গতীও 
ৃষধা, তুমি এখনও বৃদ্ধা হও নাই। তুমি সর্দে থাকিলে অনেক দোষ, তাই বলি 
তোঁমার যাইয়া কাঁজ নাই।” পাঁতানী গোপিনী এখন বৃদ্ধা ও বিধবা।. মে 


৫২ 
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এই মুযোগে বৈনাগিণী হইয়া বৃন্দাবন যাইতে চাহিল। গৌঁকুল তাহাকে সঙ্গ 
লইতে শ্বীবায় করিলেম। তখন গ্যারী দক্গিণার ও গাঁতনীর হাতগা ধরিয় 
কান্দিতে লাগিল। তাহাদের অনুরোধে গোকুল প্যায়ীকেও সঙ্গে লইন্তে 
সন্বত হইদেন। বানুরভাগ হইতে গোস্বামী আনাই! গৌকুল মঙ্গিনীগণ সহ 
দীক্ষিত হইলে এবং তাহিরপুরে রাণী পূর্ণিমার মহ দেখা করিয়া বৃন্দাবন যাইতে 
মনদ্থ করিললেন। 

গৌকুল সদলে বৈরাগী বেশে তাহিযপুরে উগস্থষ্ত হইলে গ্রামের সমস্ত লোক 
তাহাকে দেখিতে আদিলি। তাহিরপুরের রাজার! তীহাকে যথেষ্ট মার 
করিলেন। সফরেই ধন্য ধন্ত বলি! তাহাকে প্রশংসা! করিল। কুমার নুরের 
রায় কহিলেন। “লালা গোকুল মাহেৰ অনাধাযণ লোক । তিনি কালের উচিত 
ব্যবহার করেছেন অর্থাৎ যে কালে যাহা! কর্তব্য ঠিক তাহাই করেছেন। বাঁলা- 
কালে গরু বিগত উপার্জান করেছেন। যৌননে পুর যোগাধ! প্রকাশ ক'রে 
যথেষ্ট মর্থ উপার্জন করেছেন, আর এখন বৃদ্ধকাগে বিষয় বাসন! ত্যাগ ক'য়ে 
বৈয়াগ্য অবরঘন করেছেন” গ্ৌকুল গ্রশং| গুনিয়! বিনীত ভাবে কহিধেন, 
“আমাদের পক্ষে বর্মণ ও নারায়ণ ছুই-ই তুলা। চির জীধন বিগ্রসেবায় কর্তন 
করিয়াছি, এখন আপনার! আঁধীর্বাদ করুন যাহাতে ৬ বৃন্দাবন ধামে গিয়া 
শ্ীরাধাকুষের যুগলমূর্তি দর্শন গাই” গোকুল একদিন মাত্র তাহিরপুরে 
থাকিয়া রাণী পূর্ণিমার সহ দেখা করিলেন, তাহাকে সান্বনা করিলেন এবং 
আশবী দিলেন। তাহার গর রাজাকে প্রণাম করিয়া বিদায় পইরা রাধার 
নাম গান করিতে করিতে সদলে বৃন্দাবন চলিরোন। তাহাদের গরবর্তী বৃতবান্ত 
আর কিছুই জানা যায মা। 


ত্রিংশ অধ্যায় 


জানুকুমারের আতবহত]|।--রামজীানের পৌঁযাূত্রগহণ রাজীবের মৃত |-যামবান্ধের 
রাজালাভ।--নযারামের সহ মনাভর|_রাদী ভবানী ।-গয়ারামের মহ মনা ছপন। 


হিজরী ১১১৯ মানে সমাট আলমগীরের মৃত্যু হই| তীহার 
গুজদিগের মধো বিবাদ উগহ্িত হইল। আজিম ওখান মেই বিবাদে নিষধ 
স্বার্থ দিনী চলিলেন। রঘুনঘনফে ভিনি সঙ্গে দই চলিলেন। মার 
দেওয়ান মুর্শি/কুলীা নাফিমের ও দেওয়ানের উত্তয ফার্যয বগিতে লাগিলেন। 
পথেই রঘুননগনের গণ্দা প্রাপ্তি হইল। মুর্শিকুণী ও গৈয়া মেজাখ! 
রামদধীবনকে ভাল বামিডেন না। নাজিমের ভয়ে ছিনি মামূজীধনের 
কোন অনি করিয়া উঠিতে গারেন নাই। এখন নাজিমের গরস্থান 
ও রনুনদনের অস্কাব হেতু নবাষ দেওয়ানের নুবিধা হইল। তিনি চাকলে 
ভাদুড়ি। বন্দোবন্ত করিয়। দাধাযণ জমিদারীর চারে মালগজারী ধার্য 
করিলেন এবং রামনীধনের অনিষ্ট জন্ত নানাগ্রকার চে করিতে লাগিলেন। 
হার ছয়ে রামজীবন লখব্যন্ত থাকিতেন। 

র্শিকুণী ঢাঁক! হইতে রাজধানী উঠাইা ভাগীয়ধীতীরে মধনুদাধাদে 
স্থাপন করিলেন এবং নি নামে মেই নগরের নাম মুর্শিদাবাদ মাধুলেনে। রাজ 
রামজীবন এই নূতন গা্ধানীতে চারিজন খাম বিশবাম নিযুক্ত করিলেন। 
অধিকন্ত তাহার নিজের একমাত্র পুল কুমার কালী গরসাদ রায় নামান্তরে কারু- 
কুমার বরমগরে থাকিয়া স্ব নবাব দর্বারের গতি খিধ পর্যবেক্ষণ করিজ্কে 
লাঁগিলেন। একবায় ১৭২৪ ধ টাবে ঢাকলে ভাড়ার জা কিনীর মালগযারী 
গৌঁছিতে হিলঘ হইল) অমনি সো েজাথা কালুকুমারকে আটক করিয়া নরক 
কু ফেলিতে আদেশ দিলেন। বিশ্বসেরা কছিলেগ, “আয গরগগা নীগাম হউক 
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ধদি তাহার মুল্যে বাকি শোধ না হয় তবে জমিদারকে ও করিবেন। | 
কালুকুমার নিজে জমিদার নহেন তাহাকে আটক করা সর্বাথা অসঙ্গত।” রাঁজ- 
কুমার টাক! আদায় জন্ঠ চারি দণ্ড সময় চাহিলেন। নবাবের খোন্দকার এবং 
দরবারের সমস্ত লোক রাঁজকুমারকে মময় দিতে অনুনয় করিতে লাগিল। কিন্তু 
রেজার্থ৷ কিছুই মানিলেন না, কিছুই গুনিলেন না। নাঞজিমের একান্ত অনুগ্রহে 
রানজীবন যে মুর্শিনকুণীকে এবং সৈয়দ রেজাখীকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন 
এখন তাহারই গ্রতিফল দেওয়াই রেজার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিস। নবাঁব 
মুর্শিদকুণীর -সঙ্গে রেজাখীর পূর্ববাবধি এইরূপ. কাধ্য করিতে পরামর্শ 
ছিল | হুতরাং নায়েব দেওয়ান কোন কথা না শুনিয়া কেবল জল্লাদ- 
দিগকে তাগাদ! করিতে লাগিলেন । রাজকুমার নিপ্ক সম্মান রক্ষার উপারান্তর 
না দেখিয়া! নিজ হীরকারছুরী চুরি আত্মহতা। করিলেন। তাহার ছুই দণ্ড 
গরেই, মালগুজারী আপসিয় পৌহিল। এরূপ অঙস্তুদান হয় যে মালগুজারী 
গোৌছিতে যে গৌণ হইয়াছিল তাহাতে ও নবাবের চক্রান্ত ছিল। 

কালুক্মার আত্মহত্য। করিলে তাহার ভূত্োরা তীহার শব ঘ্ৃত ভাগ মধ্যে 
গলাখিয়৷ নাটোরে সংবাদ পাঠাইল। সেই ছুমেংবাঁদ নাটোরে পৌছিলে রামীবন 
অজ্ঞান হইয়! পড়িলেন। সমস্ত নাটে।র ছুঃখময় হইল। রাণী তিন দিবারাত্রি 
প্রায় অজ্ঞান অবস্থাতেই কাঁটাইলেন | সমস্ত ইর্্য, বাত, গরতুত্ব, রামজীবনের 
নিকট নরক কুণ্ড বলিগ্না বো হইল। সীতারাঁদ, রূপ খা ও সত্যাবতীর হুতা। 
জনিত ব্রদ্মহত্যা ও স্ত্রী হত্যাদি ম্মরণ করিয়া সেই শোক আারে। বর্ধিত হইইল। তিনি 
মধো মধ্যে অজ্ঞান অবস্থায় চিৎকার করিয়া বণিতেন,«এই তিন পাতকেতে, যেতে 
হবে নরকেতে।” এক সপ্তাহ এইরূপ আক্ষেপে ও শোকে অতীত হইল। 
তাহার পর কালুকুমার মধন্ধে কি কর্তব্য তদ্ধিযয়ে পণ্ডিতদ্দিগের ব্যবস্থা, গৃহীত 
হইল। পণ্ডিতেরা কহিলেন, “আত্মঘাতীর অগ্রিক্কার্ধা বাআাদ্ধ নাই বটে কিন্ত 
মহীকষ্ট বা নিশ্চিত মৃত্যু জানিরা পেই কষ্ট হইতে পরিত্রাণ জন্য আত্মহত্যা 
করিলে, আত্মহতা! কর! হয় না। ঘাহাদের শুশধা করিবার লোক নাই ঈদৃশ 
সন্ঠ।সী, বানগ্রস্থ গ্রভৃতির অসাধা ব্যাধি হইলে তাহাদের পক্ষে আত্মহত্য। কর্তব্য 
ধনিয়। পানে বিধান আছে। তত্গ অবস্থা হেতু মৃত কুমারের অস্তেিকরিয় 
লঙ্গত।) নেই ব্যবস্থামত কানুকুমারের শ্রান্ধাদি কর! হইল। 
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অঞ্জীম ওশ্মানের পিত! মৌয়াজীম তখন বাহাদুর শাহ নাম ধারণ পূর্বক সম্রাট 
হইয়াছিলেন। রামজীবন সম্রাটের নিকট রেজাখার বিরুদ্ধে অতিবাদ করিলেন 
এবং শাহজাদা আজীন ওশ্মানকে ও সৈয়দের অত্যাচার জানাইলেন। সম্রাট নবাবের 
নিকট কৈফিয়ৎ চাহিলেন। মুর্শিদকুপীর উপদেশ মতেই সৈয়দ সেই অত্যাচার 
করিয়াছিলেন স্থতরাং নবাব যথাসাধ্য সৈয়দের দোষ টাকিয়! কৈফিয়ং দিলেন। 
বাহাদুর শাহ গৌড়! মুনলমান ছিলেন । তিনি সৈয়দকে দণ্ড দিতে নিতাস্ত 
অনিচ্ছুক ছিলেন। তজ্জন্য নৈয়দ রেজার অন্ত কোন দণ্ড হইল না, তিনি 
কর্শুচাত হইলেন মাত্র। তদ্বারা বাঙ্গালা দেহার একটি ভয়ঙ্কর রাঙ্শনের 
অত্যাচার হইতে মুক্তি পাইল। রামভ্রীবন সৈয়দের বিনাশ জন্য কতকগুলি 
ঘাতক নিয়োগ করিয়াছিলেন মুরশিরদকুণী তাহা টের পাইয়া রেজাখাকে 
হুরক্ষিত ভাবে সত্বরে দিল্লী পাঠাইজেন। 

শোকাবেগ কম হইলে মহারাজ রামভীবন দত্তক রাখিতে সান্যস্থ করিলেন। 
তিনি দৈববাণী গুনিয়াছিলেন যে,“একটাকিয়ার সন্তান নাটোরের রাজত্ব করিবে।, 
সেই জন্ত তিনি একটাকিয়া ভাছুড়ী বংশের একটি বালককে দত্তক পাইতে চেষ্টা 
করিপেন। কিন্তু একটাকিয়ার| নিরাঁবিল গঠীর কুলীন, রামজী'ন শ্রোত্রিয়। 
শ্রোত্রিয়কে পুভ্রকন্তা দান করিলে কুলীনের কুণভর্গ হইয়া শোতিয়ত্ব হয়, 
্ুতরাং রামজীবনকে কোন কুলীন নিজ পু দিল না। রামজীবন পুল আহরণ 
জন্য একদল দেন! সহ দয়ারাম রায়কে পাঠাইলেন। দর়ারাম চৌগায়ে পড়ি 
তথাকার রাজার কণিষ্ট পুত্রকে বলপূর্বক লইয়! আগিলেন। রাঁজীবন সেই 
বালকের নাম রাঁমকান্ত রায় রাখিলেন এবং পুতেষ্টি বন্ত করিয়া তাহাকে গোষ্য- 
পুত্রবূপে গ্রহণ করিলেন। দান না কর! হেতু রামকান্ত দত্তক গণ্য হন নাই, 
এবং চৌগ্গার রাজার কুস তন্ন হয় নাই। 

রাজা রামজীবন পপ্ডিতদ্দিগের দতামত জিজ্ঞাসা করায় তাহার! কহিলেন, 
খ্যাহাঁকে গ্রতিপাঁপন করিবার লোক না| থাকে, ভাহাকে পালন করিলে সেই 
শিশু পালকের পৌষ্যপুত্রনূপে গণা হয়। এই: বালক একজন ক্ষুদ্র রাজার 
পুক্র। তাহার প্রতিপালনের যথেষ্ট উপায় আছে। তাহাকে বলপুর্বাক হরণ 
করিয়৷ গালন করিলে সে অপচারকের পুত্র ব্লিয়া গণ্য হইতে পারে ন|। ফলতঃ 
ভগবান মনু যে দাশ প্রক্কাব পুত্র নির্দিষ্ট করিয়াছেন, এই শিপু তন্মধ্যে কোন 
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গ্রকার পু্ই নহে। ম্ুৃতরাং সে আপনকার উত্তরাধিকারী হইবে না। কিন্ত 
সে যদি সঙ্ঞান হইয়। আপনাকে পিত| বলিয়া স্বীকার করে তবে সে কৃত্রিম 
পুলরবৎ আপনকার শ্রাদ্ধা্দি করিতে পারিবে ।”* রামকান্ত বয়ঃগ্রাপ্ত হইয়া 
রামজীবনকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। তজ্জগ্য তিনি রাঁমজীবনের 
কৃত্রিম পুত্র হইলেন। রামজীবন নিজের যাবতীয় সম্পত্তি দানপত্র হবার! 
রামকান্তকে দিলেন। সেই দ্বানপত্র দয়ারামের হাতে থাকিল। দর়ারাম 
রামীবনের একান্ত বিশ্বামভাজন ছিলেন। রামকান্তের বিবাহের পাত্রী 
নিরূপণ এবং সন্বন্ধ-পত্রও দয়ারামই করিয়াছিলেন 

কালুকুমারের মৃত্যুর পর রাজ! রামজীবন মুর্শিষাবাদস্থ নিজ পক্ষীয় বিশ্বাস- 
দিগকে অযোগ্য বিবেচনায় দয়ারামকে বিশ্বাস নিযুক্ত করিয়াছিলেন । দয়ারামের 
ছাতে সর্বদা চারিলক্ষ টাকা আমানত থাঁকিত এষং তিনি নি প্রতৃর পক্ষে 
পচিশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত খণ করিতে পারিতেন। অধিকন্ লক্ষ টাকা মূল্যের 
স্কাবর অস্থাবর সম্পত্তি দান বিক্রয় করিধার ক্ষমতা এবং সমস্ত জমিদারীর মাঁল- 
গুজারী বন্দোবস্ত করিবার ক্ষমতাঁও রাজা রামজীবন দয়ারামকে দিয়াছিলেন। 
ফলতঃ দয়ারামের হাতে এত অধিক ক্ষমতা ছিল যে তিনি ইচ্ছা! করিলে 
নাটোরের সমন্ত রাজ্য এক দ্রিনে নিঃশেষ করিতে পারিতেন। কিন্তু রামজীবনের 
জীবন কালে দয়ারাম সেই ক্ষমতার কিছুমাত্র অপব্যবহার করেন নাই বরং 
গ্রভূর উপকারার্থ অনেক সময়েই নিজ ক্ষতি স্বীকার করিয়াছেন। 

দয়ারামের প্রথমে দাদ উপাধি ছিল। তিনি লেখ! পড়। শিখিলে সরকার 
উপাধি হইয়াছিল। রামজীবন রাজোপাধি পাইয়া! অতি প্রিয় দয়ারামকে 
মজুমদার” উপাধি দিয়াছিলেন। পরে মুর্শিদাবাদে সদর মুক্তিয়ার হই 
“বিশ্বাস? উপাধি গাইলেন। নবাব দর্ধারে কার্ধ্য পরিচালন জন্ত যে সকল 


. * কৃষ্ণ সার্বভৌম নামক বিখ্যাত নৈয়ায়িক রাঁমজীবনের এক জন সতাসদ ছিলেন। 
ইনি ১৬৪৫ শকে পদাক্কদুত রচনা! করেন। কবি কাঁব্যশেষে লিখিয়াছেন,- 
*শাকে সায়কবেদযোড়শমিতে প্রীকৃফণর্খাপ্যন্‌ 
উ5১/৯৬১৯ হৃদি। ৃ 
কৃষপদান্বদুতরচনং বিঘন্সনোরঞ্রনং 1 
ইমরাজ নালা ০ 
ইনিই সনববতঃ উক্ত মত প্রদান কয়েন। 


দয়ারামের নবাব দ্বারে অবস্থান। ৪১১ 


৭ আবহক দয়ারামের সে মমন্তই প্রচুর ছিল। দয়ারাম বুদ্ধিমান, কাঁ্ধাদক্ষ, 
অভিজ্ঞ, পরিশ্রমী, মিষ্টভাষী, চাটুকার এবং প্রচুর উৎকোচদাত| ছিলেন। 
নবাবের পদ্ধী, উপপত্ী, দাস, দাসী, কর্ণাচারী এবং মোল্লা, মৌলবী প্রভৃতি 
সমস্ত লোকদিগকেই দয়ারাম খোষামোদ এবং উৎকোচ দ্বার! বশীভূত করিয়া- 
ছিলেন। তাহাদের কোন প্রয়োজন বা অনাটন জানিতে পারিলে দয়ারাম 
বিনা প্রার্থনায় তাহ! স্কুলন জন্ত চেষ্টা করিতেন এবং তীহার ভাগ্য গুণে কখন 
তাহার চেষ্টা বিফল হইত না। দয়ারামের গুণে নবাব বশীভূত হইলেন। পূর্বে 
রামজীবনের প্রতি তাহার যে বিদ্বেষ ছিল দয়ারামের গুণে তাঁহা তিরোহিত 
হইল। দয়ারামের হাতে রামজীবনের বহু লক্ষ টাক! আমানত থাকিত। 
দয়ারাম তদ্দারা বহুলোকের উপকার করিতেন। কোন জমিদার বাঁকি মাল- 
গুজারীর জন্য দণ্ডিত হইবার উপক্রম হইলে দয়ারাম টাক] দিয়া তাহাকে মুক্ত 
করিতেন পরে মে টাকা বিনা স্থদে কিন্বা স্দহ আদার করিতেন এবং নিজে 
কিছু পুরস্কারীও পাইতেন। নবাব দর্বারে দয়ারামের এতদূর প্রত্িপন্তি 
হইয়াছিল যে, যদি কোন ব্যক্তির বাকি মালগুজারী, জন্িমান! কি! অগ্ভ কোন 
দেনা সমন্ধে দয়ারাঁম বলিতেন যে, 'এই টাক! আমি দিব” অমনি বাকিদার খালাস 
পাইত। তাহার মাঁদাবধি কাল পরে সেই ট।কা বাঁফিদার কিংবা দয়ারাম দাখিল 
করিলেও কেহ কোন আপত্তি করিত না। সমস্ত বাঙ্গাল! ও বেহারের মধ্যে 
কেবল মাত্র বর্দমানের রার্জা ও গয্াটিকারীর রাজা! ব্যহীত সমস্ত জমিদার- 
গণই দয়ারামের নিকট সময়ে সময়ে উপকৃত হইয়াছিলেন। দয়াযাম দয়ার 
সাগর বলিয়। খ্যাত হইয়াছিলেন। অথচ তাহার উপার্ছানও যথেষ্ট হইত। 
স্বয়ং দিল্লীর সম্রাট পর্যান্ত তাহার দুখ্যাতি শুনিয়া গ্রশংস! করিয়াছিলেন। 
গঙ্গাতীরে বরনগয়ে মহারাজ রামজীবনের জীবনান্ত কাল উপস্থিত হইল। 
রামজীবন ভাবী বিবাদ নিরাকরণ মানসে ভবানী গ্রলাদ ও রামফান্তকে 
ডাকিয়! উভয়ের মধ্যে মম্পত্তির অংশ নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিলেন। দয়ারাদ 
কহিলেন, “কুমার ভবানী গ্রমাদ রথুনন্দনের ওরস পুত্র। তাহাকে সমগ্ত 
সম্পত্তির 1/* দশ আন! অংশ সহ বরনগরের রাজবাড়ী দিউন। আর নাটোর 
সহকারে 1/* আন! অংশ কুমার রামকান্তকে দিউন।” রামজীবন সেই প্রস্তাবে 
সন্মত হইয়৷ ভবানী গ্রলাদকে সম্মতি লিখিয়া দিতে বলিলেন। রাঁমকাঁকে 


৪১২ সামাজিক ইতিহাঁস। 


কিছু না দেওয়াই ভবানী প্রসাদের অভিপ্রায় ছিল। তিনি রামভ্ীবনকে 
কহিলেন, “গ্যে্ঠতাত! আপনি এখন ঈশ্বর চিন্তা করুন। আমর! ভাইভাই 
আপনাপন 'ংশ পরে ঠিকানা করিব ।'* রামগ্রীবন তাহার অভিপ্রায় বুৰিয়া 
তাহাকে ৪" আনা! পরিশেষে /০ আনা অংশ দিতে চাহিলেন। ভবানী রায় 
তাহাতেও সম্মত হইলেন না। তখন মহারাজ কুদ্ধ হইয়। দয়ারামের প্রতি 
ইক্ষিত করিলেন। তখন ইং ১৭৩০ সাল, নবাব স্ুজীউদ্দীনের রাজত্ব চলিতে- 
ছিল। নবাৰ দর্বারে দয়ারামের অনাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। রামজীবন 
না মরিতেই দয়ারাম নবাব মরকারে জানাইলেন ধে, “মহারাজ রামজীবনের 
গঙ্গাগ্রাপ্তি হইগাছে। তাহার 'একমাত্র পুন্র রাষকান্ত রাক্ম বয়ঃগ্রাপ্ত এবং 
কার্ধযক্ষম বটে । এক্ষণে রাঙ্রদাহী বিভাগের ১৪৭ গরগণ! জমিদারীতে রাজ! 
রামকাঁন্তের নাম জারী করিয়া! তাঁহাকে রাজোপাধি+ও খেলাত গ্রদীনাজ্ঞা হয়।” 
দয়ারাম নজরের টাকা ও উৎকোচ প্রদানান্তর সনদ ও খেলাঁত লইয়া আঁসিলেন। 
তাহার দ্বিতীয় দিনে রাঁমগ্ীবনের জীবন শেষ হইল । 

ভবানী প্রপাদ মনে করিয়াছিলেন যে রাঁমজীবনৈর জীবনাস্তেই রামকান্তকে 
দুর করিয়া দিবেন। তাহাদের জ্ঞাতি, কুটুব, কর্মচারী, দৈন্যগণ প্রায় সমস্তই 
তাহার সপক্ষ ছিল। কিন্তু একমাত্র দয়ারাম রামকান্তের পক্ষে থাকিয়! 
সুকৌশলে রামকান্তকে সমস্ত রাজত্ব দিলেন। বৃদ্ধ মহারাজের লোকান্তর মাত্র 
ঈয়ারাম নবাবী ফর্্মন বাহির করিয়া রাঁকান্তকে গদীতে বসাইলেন এবং 
“মহারাজ রাঁমকান্ত কি জয়” বলিয়! জয়ধবণি করিতে এবং ডঙ্কা পিটিতে হুকুম 
'দিলেন। কি উপায়ে রানকান্তকে দুরীক্কৃত করিবেন, এই বিষয়ে পরামর্শ জন্ত 
ভবানী প্রপাদ অন্দর মহলে পারিষদগণ সহ সভা করিয়াছিলেন, তিনি সহস! 
ডঙ্কাধ্নি গুনিয়া বাহির বাড়ীতে দূত পাঠাইলেন। দূত মুখে রামকান্তের 
মবাবী সনন্দ গ্রা্ধি শুনিয়া! ভবানী গ্রসাদ পাছ দুয়ার দিয়! পলায়ন করিলেন। 
অমনি সম্ত জ্ঞাতি, কুটুঘ, অমাত্য, ভৃত্য, রামকান্ত্ের অনুগত হইল । রাঁমকাস্ত 
পিতার অন্তেষ্িক্রিয়া। করিয়। নাটোরে আপিয়! সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। 
ভবানী প্রসাদ নামাস্তরে দেবী প্রসাদ কুঞ্জঘাটার রাজা নন্দ কুমারের সহায়ত 
প্রীর্থনা করিলেন। নন! কুমার ভবানী প্রসাদের সহায় হইয়া! আরো কতিপয় 
রাজাকে ভবানী প্রসাদের সাহাযা করিতে অনুরোধ করিলেন। রামদয়াল 


ঈয়ারাষের সহ মনান্তর। ৩১৩ 


রায় এখন রামকাস্তের দেওয়ান হইয়াছিলেন। তিনি ভবানী প্রসাঁদকে বার্ষিক 
বারো হাজার টাক! পুরুষানুক্রমিক বৃত্তি লইয়া সন্ধি করিতে প্রস্তাব করিলেন । 
ভবানী প্রসাদ সম্মত হইলেন। সুতরাং সমস্ত গোলযোগ মিটিয়। গেল। 
দেওয়ান রামদয়াগ রায় যখন দর্বারে বসিতেন তখন ব্রাগ্মণের! হাত 
তুলিয়। আশীর্বাদ করিতেন। ক্ষত্রিয় ও মুসলমানেরা সেলাম করিত। বৈদ্ের| 
ননঙ্কার বলিত: এবং সমস্ত শূর্রেরা গ্রণাম করিত। কিন্তু দয়ারামের পুত্র গ্রাণ- 
নাথ রায় কেবল দক্ষিণ হস্ত উঠাইয়! সেলাম করিত। রাদদয়াল তাহাকে 
সেলাম করিতে নিষেধ করায় দে পরদিন নমস্কার করিল। হিলীর দুখে 
নমস্কার শব শুনিয়া রামদয়াল বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইলেন। তত্ৃষ্টে গাণনাণ কার 
পরদিন নমস্কার, সেলাম ব1 প্রণাম কিছুই করিল না। রামদয়াল তখন অহিগাত্র 
ক্রোধে চাঁপরাশীকে হুকুম দিলেন, “এই তেলের পেচীকে ঘাড় ধরিয়া বাহির 
করিয়া! দেও।” সেই কথা শুনিবামাত্র প্রাণনাথ রায় দেওয়ানখানা হইতে 
উঠিয়। গিয়। মহারাজ রামকান্তের নিকট নালিশ করিলেন। রাবাস্থ 
দেওয়ানের কৈফিয়ত তলপ করিলেন। সন্ধ্যার পর খান দর্ধারে রাদদ্যাল ও 
প্রাণনাথ উভয়েই উপস্থিত হইলেন। মহারাজ তখনও অন্দর মহল হইতে 
বাহির হন নাই.। সেই সময়ে উভয়ের মধ্যে খুব রাগারাগি ও গাথাগ|লি 
হুইল। ইতিমধ্যে রামকান্ত আসিলেন। তিনি উভয়ের বিধাদ শুনিয়! 
গ্রাণনাঁথ রারকে (পরাণ রায়) কহিলেন, "শুদ্রের মধ্যে কাযস্থই সকলের 
বড়, তাহার উপর রামদয়াল তোমার অপেক্ষা বয়সে বড়, বিষ্তায় বড়, ধনে বড় 
এবং পদমর্ধ্যাদায় বড়। অতএব তাহাকে প্রণাম করা তোগার উচিত। 
নতুবা সে.তোমাকে অপমান করিলে আঁমি কোন গ্রন্তীকার করিব না” 
পরাণজ্গীর রাজার বিচার শুনিয়! খ্রিয়মান হইলেন। সেখানে কিছু বলিলেন 
না। তিনি বাড়ী আপি সমস্ত বৃত্ান্ত লিখিয়! দুর্শিদাবাদে দয়ারানের 
নিকট দূত পাঠাইলেন। নিজে তদবধি রাজবাড়ীতে যাওয়া বন্ধ করিজেন। 
দয়ারাম পুত্রের পত্র পাইয়! ক্রোধে অধীর হইলেন। ভিনি চিন্তা! করিলেন, 
“রাজ! রামকান্তকে আদি ধরিয়া আনিয়া রাজা করিয়াছি। লাঁবা! গোকুলকে 
কুমার ভবানী প্রসাদ জয় কালীর সম্মুখে বলি দিতে হুকুম দিয়াছিলেন, আঁমি 
তাহাকে তখন রঙ্গ করিয়াছি। তাহার পর সর্বমঙ্গল। ঠাকুরৰি তাহাকে মুক্ধ 
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করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আমি যদি আগে রক্ষা না করিতাঁম তবে ঠাকুরঝির 
আসিবার আগেই গোকুলের জীবন শেষ হইত। আমি ইচ্ছা করিলে তখন 
রামদয়াল মহ গোকুলের সমস্ত বংশ ধবংশ করিতে পারিতাম। এখন মেই 
রাজা রামকাস্ত বিচার করিলেন যে, “কায়েত জাতি বড় তিলী জাতি ছোট”, 
যামদয়াল ধনে মানে বড়, আর দয়ারামের সন্তান তার কাছে তুচ্ছ; আমি 
ইহার প্রতিফল অবগ্ত দিব।” দয়ারাম সুকৌশলে ভবানী গ্রসাদকে 
মুর্শিদাবাদে আনাইয়! নিজ ব্যয়ে রামকান্তের নামে মোকদম! উপস্থিত করাইলেন। 
রামকান্ত যে বৈধ দত্তক নহেন তাহ! সহজেই প্রমাণ হইল । মৃত রাজা রামজীবনের 
ওয়ারিস সুত্রে ভবানীপ্রসাদ রাজসাহীদিগর ১৪৭ পরগণার রাজা বলিয়! ধার্য্য 
হইলেন। দয়ারাম ও রাজা ননদকুমীয়ের সাহায্যে তিন্িরাজোপাধি প্রাপ্ত হইলেম। 

দেই সংবাদ নাটোরে পৌছিলে রামকান্ত বিষাদসাগরে মগ্ন হইলেন। 
তিনি রামদয়াল ও ন্পয়েব প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী (ইনি গুণাকয রায়ের পুত্র) এই 
ছুই জনকে ইতিকর্তবাতা বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। রামদয়াল 
রায় কহিলেন, “ন্বর্গীয় মহারাজা! রামজীবন আপনাকে যে দানপত্র দ্বার! 
নিজের সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন, সে দলীল দয়াঁরামের হাতে, আপনকার 
সনন্দখানিও দয়ারামের হাতে, এ অবস্থায় দয়ারাম বিপক্ষ হইলে মামলা মোকদদমান় 
কোন দ্ুফল হইবে না। যদি আপনি বাহুবলে রাজপদ রক্ষা করিতে চাহেন 
তবে আমি সাহাষ্যের উপায় করিতে পারি। আমার বিহাঁই হরিরাম কাক্পেত 
কোচবেছারের মহাঁরাজার সেনাপতি । আমি তাহার সাহায্য পাইতে পারি। 
আমার মাম! দিনানপুরের মহারাজের দেওয়ান, তাঁহার নিকটও সাহায্য 
পাইতে পারি। মহীরাঁঠী ও পাঠানদ্বিগেরও সাহায্য পাইতে পারি। এই 
সমন্ত সাহাধা লইয়া বাহুবলে রাজ্য রক্ষা করুন। নতুবা সমস্ত বহুমূলা ব্য ও 
টাকা হস্তগত করিয়। স্থানান্তর গমন করুন। ইহা! তিন্ন অন্য উপায় দেখা যায় না।” 

প্রাণকুষ্ণখ কহিলেন, “বাহুবলে আত্মরক্ষা করা এখন সহজ নহে। 
সীতারাম এবং একটাকিয়ার অবস্থা উত্তমরপেই জানেন। বরং সম্রাটের 
নিকট অতিবাদ করা এবং ভবানী প্রসাদ সহ আপোষে বন্দোবস্ত করিতে 
ঢেষ্ট। করাই আমার বিবেচনায় সুসঙ্গত।” রামকান্ত কহিলেন, “তিন 
বর কাঁল যাবৎ অর্দ বাঙ্গালার অধীশ্বর থাকিয়! এখন নীচস্ব স্বীকার করিতে 


রাণী ভবানী।. ৪১৫ 


পারিব না। বাহুবলে আত্মরক্ষা করিব তাহাতে ভাগ্যে যাই! হয় তাহাই 
উত্তম।” এই পরাধর্শ স্থির হইলে ইহাও ধার্ধা হইল যে প্রাণরুষ্ণ গিয়া 
উড়িষ্যার পাঠান এবং নাগপুরিয়া বর্গীদের সহায়ত! পাইবার চেষ্ঠা করিবেন । 
আর রামায়াল নাটোরে থাকিয়! স্থানীয় সমস্ত লোক বশীভূত্ত করিস্তে এবং 
চিঠি দ্বারা কোচবেহার, দিনাজপুর হইতে সাহায্য আনাইতে সছুপায় করিবেন। 

রাজ! রামকান্তের প্তী রাণী ভবানী এই সকল পরামর্শ শুনি ভাহ! 
একবারেই অকর্মণ্য বিবেচনা.করিলেন। তিনি রাজাকে কহিলেন, “বাহুবলে 
রাজ্য রক্ষা অনস্তভব। এক্টাকিয়াঁর পাঠান, সান্তাঞের কায়েত এবং শীতা- 
রামের চগ্তাল সেন! তাহাদের একান্ত অনুগত ছিল। তথাপি তাহার! 
বাহুবলে আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করিয় নষ্ট হয়াছে।. তোমার তাদৃশ কোন 
একাস্ত অনুগত ভৃত্য নাই। বর্গী ও পাঠান সহায় করিবার আশ! ছুর়শ! 
মাত্র। ঘদি তাহারা সহায় হয়, যদি তাহারা কৃতকার্টা হয়, তবে রাজস্ব 
তাহারাই লইবে তোমাকে কদাচ দিবে না। সুতরাং এ সকল আশা ছাড়। 
কোচবেহারের মহারাজার সেনাপতি তোমার দেওয়ানের কুটুঘ। তাহার 
সাধ্য কিযেপে মহারাজার সেন! লইয়। নবাবের রাজা মধ্যে আসিয়া যুদ্ধ 
করে। মহাঁরাঁজ কদাঁচ এরূপ অকারণ নবাবের সহ বিবাদ করিতে তাহার 
সৈন্য ও সেনাঁপতিকে অনুমতি দিবেন না। দিনাজপুরের রাজার দেওয়ান 
ত্বন্ধেও সেই কথা । এ সকল পাগলামি কথায় সায় দিয় পাগল হইও ন1। 
যে মাটাতে লোক আছাড় খাইয়৷ পড়ে আবার সেই মাটা ধরিয়াই খাড়া! হয়। 
তাই বলি, দয়ারামের কাছে চল। তাহার কৃত অনিষ্টের ও্ষধ তাহার কাছেই 
পাওয়া যাইবে” রাজা. রামকান্ত কোন মতেই দয়ারামের শরণাগত হইতে 
সম্মত হইলেন না। তখন রাণী ভবানী রাজগুরু টাদঠাকুর, মন্ত্রী প্রাক 
চৌধুরী এবং সেনাপতি জবরদস্ত খাঁকে নিজ মতের পোষকতা! করিতে 
অনুরোধ করিলেন। 

টাদঠাকুর রাজ! রামকাস্তকে কহিলেন, “বৎস! তুমি দয়ারামকে ছোট 
লোক বলিয়! মনে করিও নাঁ। স্বর্গীয় মহারাজ রামজীবনের তুমি যেমন এক 
পোষ্য পুত্র দয়ারামও তদ্রপ আর এক পোষ্য পুত্র। সেই সম্পর্কে দয়ারাম 
তোমার বড় ভাই। মৃত রাজার সমস্ত দলীল-দ্তাবেজ, সমস্ত গুধুকথ। 
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দয়ারামের হম্তগত। দয়ারাম ইচ্ছা করিলে নাটোরের সমস্ত রাজত্ব একদিনে 
নষ্ট করিতে পারে। দয়ারাম কুটিগ কিন্তু শধার্দিক নহে। আমরা! দয়ারাঁমকে 
বাধ্য করিব। তাহা দ্বার তোমার যত উপকার হইবে তত অন্য কাহারও 
দ্বারা হইতে পারে না। অতএব তূমি আমার ও রাণীর কথা রাখ, দয়ারামের 
নিকট চল।” প্রাণরুষ্ণ চৌধুরী কহিলেন, “ভূতপূর্বব মহারাজ! আপনার 
সমস্ত সম্পত্তি দানপত্র দ্বার! হুজুরকে দিয়াছিলেন, সেই দানপত্র দয়ারামের হাতে 
আছে। যে কোনরূপে হউক সেই দলীণখানি- হস্তগত করা আবশ্তক। 
অতএব দয়ারামের সহিত সস্ভাব কর! নিতান্ত খাবশ্ক | জবরদস্ত খী 
কহিলেন, “বাহুবলে নবাবের সহ যুদ্ধ করিয়া গ্লাজ্য রক্ষা কর! অসম্ভব । 
হুর দয়ারামের নিকট চলুম। যদি সে ভাল কথায় বাধ্য না হয় তবে 
আমি ভাহাকে খুন করিব এবং সমস্ত দলীল 'লুঠ করিব। তাঁহার মধ্য 
হইতে দানপত্র বাছিয়া লইয়া তাহ! ছারা! রাজত্বের জন্য মৌকদ্দম| চাঁলাইবেন। 
ইহা ভিন্ন অন্ত সছুপায় নাই।” চাদঠাকুর ও প্রীণকৃষ্ণ মেনাগতির কথা 
শুনিয়। কঠিলেন, “ইহাই ঠিক। যদি দয়ারা ভাল হালে মহারাজের 
সহার লা হয় তবে তাহাকে খুন করিয়া দলীল-দস্তাবেজ হাত করা যাইবে। 
অতএব দয়ারামের কাছে যাওয়াই আবস্তক।* সকলের পরামর্শ একই 
. হইল দেখিয়া! রাজ! রামকাস্ত অগত্যা সম্মত হইলেন। ভবানী প্রসাদ রায় 
রাতের সনন্দ লইয়া নাটোরে আসিতেছেন শুনিয়া রাঁজ1 রামকান্ত, রাণী 
ভবানী, টাদঠাকুর, প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী এবং জবরদস্ত খ। যথাদাঁধা ধনরাশি লহ 
সঙ্গোপনে সু্শিনাবাদে চলিলেন। 

সুরশদাবাদে দয়ারাম নিজ বাঁপা হইতে যে পথে, নবাব বাড়ী যাইতেন 
সেই গথের ধারে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়৷ রাজা রামকান্ত সেখানে বাসা 
করিলেন। এদিকে ভবানী প্রসাদ রায় নাটোরে আসিয়া রাজা হইলেন। 
একদিন দয়ারাম ঘোড়ায় চড়িয়। নবাব বাড়ী যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে রাজা 
রবামকাস্ত ও জবরদস্ত খা তাহার ঘোড়ার লাগাম ধরিলেন। দয়ারাম ঘোড়া 
ইইতে নাখ্! রাজা রামকান্তকে প্রণাম করিলেন এবং জবরদস্তকে সেলাম 
ফরিলেন। রাজ! দয়ারামের হাত ধরিয়া কহিলেন, দানা! এখন আমার 
উপায় কি?" জয়ারাম ব্যঙ্গভাবে কহিলেন, “এ সব বড় ঘরের বড় বগা, 
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ইহার পরামর্শ দিতে তেলের পেচটীর সাধা কি? কায়দ্থ মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা 
করুন, যে বিদ্যায় বড়, বুদ্ধিতে বু, জাতিতে বড়, ধনে মানে কুলে শীলে 
সকল বিষয়েই বড়।” এই বলিয়া হাত ছাঁড়ীইতে চেষ্টী করিলেন কিন্ত 
পারিলেন না। জবরদস্ত খাঁ কহিলেন, “চলুন মুক্তার সাহেব! মহারাজ 
এই বাসায় চনুন।” দয়ারাম ছদিকেই মুষ্কিল দেখিলেন। তিনি বুঝিলেন 
যে মহারাজ! রামকান্তের বাসায় ঢুকিলেই তীহার বাধা হইতে হইবে, 
অথচ না যাইলেও রাজ! রামকান্তের এবং উদ্নবকের ( জবরদস্ত খ! জাতিতে 
উ্ধবক ) হাত ছাড়াইতে পারিবেন না । জবরদস্তের কোমরে যে কিরীচ 
ঝুলিতেছে তাহাও বিনা প্রয়োজনে সঙ্গে আন! হয় নাই। অগত্যা তিনি 
বাদায় যাইতে স্বীকার করিলেন। রাজা তীহার হাত ধরিয়! সঙ্গে লইয়া 
চলিলেন। অবরদন্ত পশ্চাতে চলিলেন। দয়ারামের ঘোড়া ও সহিস বাহিরে 
থাঁকিল। তিনি বাসাবাড়ীর উপর তালায় গিয়া চাদ ঠাকুরকে দেখিয়! ভূমিষ্ট 
হুইয়া প্রণিপাত করিলেন। টাদঠাকুর ও প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী নান! গ্রকার 
বুঝাইয়া অতি মিষ্ট ৰাক্যে রামকান্তের সহীয়তা করিতে তাহাকে অনুরোধ 
করিলেন। রাণী ভবানী পদর্ণর আড়াল হইতে অনেক অনুনয় বাকা 
বলিলেন। জবরদস্ত কিরীচখানি খাপ হইতে খুলিয় তাহা বাকিতে ঝাকিতে 
অতি নত্রভাবে কহিলেন, “মুক্তার সাহেব! প্রভু যদি একদিন একট অনিষ্ট 
করেন তথাপি ভূত্যের ভাঁহ। সহা করা কর্তব্য। বিশেষঃ ব্রদ্ষণের 
অনিষ্ট করা হিন্দুর মহা! পাঁপ। সেইজন্য আমি বদ্ধুভাবে বলি যে. আপনি 
মহারাঁজার সহায়তা করুন। আমি আঁপনকার অনুগত লোক কিন্ত আমি 
দশ দিন মহারাঁজার নিমক খাইয়াছি। এখন তাহার বিপদ দেখিয়া কি 
আঁমি তীহাঁকে অমান্ত করিতে পারি। তিনি হুকুম দিলে আঁম এই কিরীচ 
খানি অবশ্তই আপনকার শ্রীচরণ সেবায় প্রয়োগ করিব। তাহাতে খোদ! 
তালা আমার ভাগ্যে যা করেন তাই হবে।” এই বন্কৃতার অর্থ দয়ারাম 
্ষ্টই বুঝিলেন যে হজে বাঁধ্য না হইলে, বল প্রকাশ কর! হইবে। সেইখানে 
টাদঠাকুরের সম্মুখে গঙ্জাজল স্পর্শ করিয়! রাকান্ত ও দয়ারাম সন্ধি করিলেন ষে_ 

(১) রাঁমকান্তের পুনরায় রাজত্ব লাভের জন্ত দয়ারাম যথাসাধ্য চেষ্টা 


করিবেন। 
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(২) রামকান্ত রাজ্য পাইলে দয়ারামের কোন অনিষ্ট করিবেন না । বরং 
দয়ারামকে দেওয়ান এবং তৎপুত্র প্রাণনাথ রাঁরকে থাস-বিশ্বীস নিযুক্ত করিবেন। 

(৩) কুমার ভবানী প্রসাদ রায়ের পূর্বে যে সমস্ত সম্পত্তি ও তন্থা ছিল 
তাহ! স্থির রাখিবেন। তাহার কোন অনিষ্ট করিবেন না, কোন "য় 'শীলতের 
দাবী করিবেন না এবং তৎপক্ষীয় কোন লোকের কোন অনিষ্ট করিবেন না। 

(৪8) দয়ারামের সম্মতি ব্যতীত রাঁজ1 রাঁমকান্ত কোনি কায়স্থ চাকর 
রাখিতে পারিবেন না। | 

পরদিন দয়ারাম মহারাজ! রামজীবনের কৃত দানপত্রখানি রাণী ভবানীকে 
দিয়! কহিলেন, “আমি নিজে ভবানী প্রসাদের বিরুদ্ধে নাণিশ করিতে পারিব না, 
গ্রাণকুঞ্চের দার মোকদ্মা দায়ের করুন। আমি পরোক্ষে সাহাধ্য করিব” 
সেই পরামর্শ মতেই মোকদমা দায়ের করা হইল । দক্মারাম পর্ডিতদিগের ব্যবস্থা 
লইলেন। পর্ডিতেরা ব্যবস্থা দিলেন যে, “পুক্রপৌন্র গ্রপৌত্রবিহীন ব্যক্তি সমস্ত 
স্বোপার্ডিত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি কোন ব্রাহ্মণকে অথবা স্বজাতীয় কোন 
ব্যক্তিকে দান করিতে পারে । অপর দায়াদগণ তাহাতে কোন প্রতিবন্ধক হইতে 
পাঁরে না। কিন্তু তাদৃশ দান পৈত্রিক স্থাবর অষ্পত্তি স্তবন্ধে ব্যর্থ। সুতরাং 
রামজীবনের পৈত্রিক যে ৮ বিধা ত্রহ্ত্র ছিল ততস্ন্ধে  দানপত্র নিক্ষল, 
"্ন্তান্ত যাবতীয় সম্পত্তি দানপত্র মতে রামকান্তের প্রাপা।” ভবানী প্রসাদ 
আপত্তি করিলেন যে, ““দাঁনপত্রের লিখিত সম্পত্তি প্রায় সমস্তই তাহার পিতা 
রঘুনদ্দনের কৃত ? বামজীবন জো ভ্রাত বলিয়া তাহারই নামজারী ছিল মান্র।” 
নবাব স্জাউন্নীন নাটোর সরকারের প্রকাণ্ড সম্পত্তি রামকান্ত ও ভবানী- 
প্রসাদকে সমান ভাগে দিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে নবাবের মৃত্যু 
হইল। তৎপুত্র সরফরাজ খ! নবাব হইলেন। নূতন নবাঁৰ অনভিজ্ঞ বালক। 
দয়ারাম নবাবের দাস দাসী ও কর্চারীদিগকে উৎকোচ দিয়! বাধ্য করিলেন। 
তাহারা! সকলে ভবানী প্রসাদকে কম্বখ ত অর্থাৎ হতভাগ্য বলিয়া অজ্ঞ নবাবের 
নিকট ধ্যাখ্যা করিল। এই মোকন্দমার গৌলযোগে তহশীলদারগণ খাজনা পাঠাইতে 
ক্রটি করিল। ভবানী গ্রসাদের মাগুজারী বাকি পড়িল। দয়ারাম নবাবকে 
জানাইলেন যে, “ভবানী প্রপাদ অকর্মণ্য ও হতভাগ্য জন্য মালগুজারী বাঁকি 
পড়িতেছে, রামকাস্তের আমলে কোন বাঁকি পড়িত না।” কর্মচারীদের 
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পরামর্শ মতে নবাব র্ামকান্তের অন্থুকূলে ওয়াক! দিলেন। রামকান্ত পুনরায় 
রাজা হইলেন এবং দয়ায়াম তাহার দেওয়ান হইলেন । তদবধি দয়ারামের রায়” 
উপাঁধি হইল এবং মামিক বেতন ৫*০২ পাঁচ শত টাকা হইলা। এই অবধি তিনি 
অতিণয়-কায়স্থ বিদ্বেষী হইয়াছিলেন। 

ভবানী প্রসাদ পুনরায় বৃতিভোগী হইয়! অল্পদিন মধ্যে লীলা সম্রণ করিলেন। 
তিনি দত্তক রাখিতে অনুমতি দিয়াছিলেন কিন্তু রামকাস্ত ভবানীগ্রসাদের পত্ধীকে 
দত্তক রাখিতে দিলেন না। তাহাতেই রঘুনন্দন নির্বংশ হইলেন। রামজীবন 
ূরবে্ি নির্বংশ হইয়াছিলেন। দত্তক অসিদ্ধ হইলে সে শান্ত ও যুক্তিমতে পুনরায় 
তাঁহার জনকের সন্তান 'বলিয়! গণ্য হয়। ভারতবর্ষের অন্তান্ঠ স্থানে তদ্রপই 
হইয়া থাকে । কিন্তু বাঙ্গাল! দেশে সেই রীতি ন! থাকায় রামকান্ত স্পষ্ট অদিদ্ধ 
হইয়াঁও রাঁমজীবনের পুত্র বলিয়াই গণ্য থাঁকিলেন। 

এতদিনে দৈববাণী সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইল। রাঁমজীবন ও রঘুনন্দন নির্বংশ 
হইলেন । একটাঁকিয়ার সন্তান রামকান্ত রায় নাটোরে রাজ! হইলেন। তাহারই 
সন্তান এখনও নাটোরে রাজা আছেন। কিন্তু তাহাদের একটাকিয়। উপাধি 
নাই। একটাকিয়ার রাজা নাটোর রাজাতুক্ত হইয়াছে। একটাকিয়ার নাম 
বিলুপ্ত হইয়াছে। চৌ গাঁয়ের রাজার! প্রকৃত একটাকিয়! বংশপন্ুত বটে, কিন্ত 
তাহাদের ও একটাকিয়! উপাধি নাই। একটাকিয়ার বাদশাহী সিংহাসন কিছুদিন 
নাটোরে ছিল। পরে রাণী ভবানী তীহার দত্তক মহারাজা রামরষেের সহ বিবাদ 
করিয়া সেই সিংহাসন খণ্ড থণ্ড করিয়া কাশীধামে ব্রাহ্মণদ্দিগকে বিতরণ 
করিয়াছিলেন। দৈববাণী প্রায়শঃ অতি কুটিল ভাবে প্রকাশ হয়। লোকে 
তাহাঁর যেরূপ অর্থ বিবেচন! করে কার্ধ্যকালে তাহার প্রচুর বিভিন্নতা দৃষ্ট হঃ 
নাটোর ও সাতগড়ায় যেরূপ দৈববাণী হইয়াছিল, লোকে তাহ! গরম্পরের বিরুদ্ধ 
মনে করিয়াছিল, অথচ তাহা সমস্তই অনন্তর ভাবে মফল হইল। একটাকিয়ার 
নাঁম ও রাজপাট বিলুপ্ত হইয়াছে এবং একটাকিয়ার সন্তান নাটোরে রাজত্ব 
করিতেছে। 


পর্ন ও বিধর্ষ্ের কথ! অবশেষে একদিকেই লইয়া যায়। 
স্বপ্ন এক, কিন্তু ব্যাখ্যা বিভিন্ন ।” 


পরিশিষ্ট । 
অতিরিক্ত টীকা । 


১। সামাজিক ব্যবহার । 


হিন্দুদের মধ্যে ইতিছান লিখিবার রীতি প্র্্ট্প ছিল না বটে কিন্ত 
আধ খধিগণ জাতীয় ইতিহাম রক্ষার একটি উতরষ্ট উপায় করিয়াছিলেন যাহা 
আর কোন দেশেই নাই। হিদ্ুশান্ত্ে গ্রত্যেক ব্যক্তির অথব! মহৎ ব্যক্তির 
নিজ বংশ রক্ষা করা! অবগ্ঠ কর্তব্য কর্ম। যংশ রক্ষা না করিলে নয়কগামী 
হইতে হয়। এজন্য অঙ্গজ পুত্র না হইলে দত্তকাটি কৃত্রিম পুত দ্বার! বংশ 
রক্ষ। করিতে হয়। এইজন্ত আর্ধাজাতির কোন মহাবংশ বিলুপ্ত হয় নাই। 
আবার প্রত্যেক আর্ধান্তানের বিবাহে এরং বিদ্ধ শ্রান্ধে সেই বাকি কোন্‌ 
প্রঞ্জাপতির সন্তান এবং তাহার কোন শাখ! সন্ভৃত তাহা পাঠ করিতে 
হয়। আবার মেই গোত্রে কোন্‌ কোন্‌ গ্রবর (বড় লোক) ছিল তাহাও 
বলিতে হয়। সুতরাং তত্ধবারাই সেই বংশের পরিচয় এবং প্রয়োজনীয় ইতিহাস 
সংরক্ষিত হয়। প্রত্যেক আর্ধ্যসন্তান সেই বংশের এক টুকরা জীবন্ত 
ইতিহাম। একজন ভারদ্বাজ গো ত্রাঙ্গণ দেখিলেই বুঝা বায় যে তিনি 
্রঙ্জাপতি অঙ্গিরার সন্তান এবং তরঘাজ মুনির লাখা সনভূত। এঁর একজন 
বাংম্য গোত্রীয ্রাঙ্ধণ দেখিলেই জানা যায় যে তিনি ভৃগু প্রজাপতির সন্তান 
এবং বহম মুনির শাখা সন্ভৃত। প্রত্যেক গোত্রীয় এবরদিগের নাম পাঠ 
করিতেই জান হায় যে সেই গোরষ্ঠীতে কোন্‌ কোন্‌ মহাপুরুষ জনগিয়াছিলেন। 
ুতননাং এই উপায়ে ইতিহাস রক্ষিত হইয়াছে। অভান্ জাতির ইতিহাসে 
যেমন মিথয। কখা ফিজিত থাকে আর্যদিগের বংশমালার ডিরিরিন 


মিশিতে পানে না। 
৫৮ 4 
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অধিকাংশ যুরোপীয় তিষাসিকগণ বলেন থে হিন্দুরা তার্ভার জাতির 
শাখা । তীহাদের এই দিদ্ধান্তের পোষক কোন প্রমাণ কোন দেশের 
কোন ইতিহাসেই নাই। অধিকন্তু আর্ধাজাতির এক বিশেষ লক্ষণ এই যে 
তাহাদের প্রথমাবস্থা হইতেই দাড়ী গোঁফ ছিল এবং আছে। তার্তার 
জাতির ( 1107601190 789৫৪) দাড়ী গৌফ হয় না। দাড়ী গৌফ কাফরী 
জাতির (82:0 786৪ ) নাই) রাক্ষম জাতিরও. (1181%5%7, 12০9) 
নাই। উহা! জলবায়ু বা.খাস্ত বোর গুণে হয় না। কিন্ত রক্তের মিশ্রণ দ্বার! 
এই লক্ষণ উৎপন্ন বা রহিত হইতে পারে। তুরুধ জাতীয় লোক গুনঃ পুনঃ 
আর্ধ্যরমণী বিবাহ করার তাহাদের শর উঠিতেসে। পক্ষান্তরে শীক্য ক্ষত্রিয়- 
- আখ, বস্থদেশে বাস করিয়া মগরমণী গর্ভে সে সন্তাী উৎপাদন করে তাঁহাদের 
পাশ্রহয় না। প্রাচীন গ্রজাপতিদের সময়াবন্ধি অমিশ্রিত অবস্থায় যখন 
জআর্ঘদের দাড়ী গৌঁফ ' থাকা জানা যায় তখন গণ যে তারার, জাতি 
রি বিভিন্ন তাহা! নিশ্চিত '. 
০১ মন্ুষ্যের আদিম আবস্থীয় পরজ্রব্য গ্রহণ এবং পর পীড়ন পাপকার্ধ্য বলিয়া 
ছা গ্রজীগপতিদিগের ' আধিপত্য প্রথম স্থাপিত হইলে, উপরি উক্ত 
অপরাধের অভিযোগ বারংবার তাহাদের নিকট হইত। সেই অপকাধ্য শাস্তির 
 স্বন্তই প্রজাপতিরা আপনাদের: মধ্যে ব্রহ্ধাবর্ত তৃমি চিহ্নিত বণ্টক করিয়া 
লইয়াছিলেন এবং নিজ নিক প্রজামধো ভূমি চিছ্িত বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। 
রিস্ত সেই সকল ভাগ সমান ছিল না। দক্ষ প্রজাপতির তাঁগ সর্বাপেক্ষা 
বড় ছিল। ইহা স্পষ্ট বুঝা যায যে সেই বণ্টক সময়ে ভূমি মাপ করিবার উপযুক্ত 
বস্তা কাহার ছিল নী। বোধ হয় নদী, বৃষষগ্রনথৃতি নৈসার্মক চিন ঘারাই প্রত্যেক 
্রশগা এবং প্রজাগতির প্রাপ্য অংশ নির্দিষ্ট হইয়াছিল। 

' বঙ্ধাবর্তের টৈর্ঘা ১৯ ক্রোশ এবং প্রস্থ গড়ে ৭ ক্রোশ মাত্র। ইহারই মধো 
প্রথমতঃ একাদশ প্রজাপতির সমগ্র রাজত্ব ছিল। দ্ৃতরাং প্রত্যেক প্রজাপতির 
সমপ্ত-রাজোর পরিমাণ গড়ে ১* বর্গক্কোশ দাত্র ছিল। তখন কৃষি কার্ধযাদি কিছু 
ছিলনা 1. লোকে কেবল শ্বঠাধঞ্াত ফলমূল পত্রাদি দ্বার! উদর পুর্তি করি 
এপ ধা-একবর্গ ভোলে টাঁরি পীচ জনের অধিক "লোকের! সফুলন হয় 'না। 
ভজন্ত অনুমান হয যে গ্রথম এ্রধাপতিদের গ্রষ্যেকের প্রজা সংখ্যা গড়ে ৫ 
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জনের-অধিক ছিল ন1। : গ্রজাপতিদের বিচায়ে :যে কেহ অপরাধী হইত 
তাহারা তাহাকে ও (লাঠি) ছারা করেকট আমা করিতেন? ভক্জতই' 
শান্তি করাকে দণ্ড বলে? : 1. সপ 
স্ত্ীপুরুষ সংযোগে স্ত্রীর রক্ত পুরুষের ী ভিতরে গ্রবেশ করে না 
তজ্জন্ঠ নীচ জাতীয় রমণী সংযোগে পুরুষের পাতিত্য হয় না। পুরুষের “রদ্ 
সত্রীজাতির শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হয় তাহা ধৌত হয় না। এজন্ত নীচ জাঁতি সংযোগে 
রমণীর পাতিতা হয়। সেই হেতু অন্থলোম িিহ সি এবং 0 বিবাহ: 
নিষিদ্ধ ছিল। 
শািরিসাদেরুরী এবং স্ত্রী ক্ষেত্র বলিয়া গণা ছিল। ডি 
বৃক্ষ ধীজান্তুধাযী হয়। অর্থাৎ একই ক্ষেত্রে আত্র বীজে আত বৃষ্ষ হয়, কাঠালের 
বীজে কীঠান বৃক্ষ হয়। ক্ষেত্রের গুণে একপ্রকার বীজ হইলে অন্ত প্রকার বৃক্ষ 
হইতে পারে না । কিন্তু ক্ষেত্রের দোষে বৃক্ষের গুণের হাস হইতে পারে! 
এজন্য অন্ুলোঁম সংযোগে সন্তান গুণবান হইলে পিতৃজাঁতি প্রাপ্ত হইত 
গুণবান না হইলে মাতৃজাতীয় অথবা. মধ্যবর্তী জাতীর হইত। 
বারেন্্র ব্রাঙ্মণ মধ্যে কুলীনদের যেমন নামের পর কেবল গাই 
যৌগ করিয়! বলিবার রীতি আছে, রাঁটীয় কুলীনদিগেরও ঠিক সেইরূপ রীতিই 
ছিল। যেমন সান্তালি, মৈত্র, বাগছি, ভাছুড়ী, লাহিড়ী ও কালিয়াই উপাঁধি 
গুনিলেই মেই উপাধিধারী যে বারেন্তর ব্রাহ্মণ এবং কোন্‌ গোত্র তাহা জানা 
যায়। তেমনি বন্যা, চট্ট, মুখটি, গাঙ্গুলি, ঘোষাল ও কাঞ্জিলাল বলিলে তাহা 
যে রাট়ী ব্রাহ্মণ এবং কোন গোত্রীয় তাহ! জানা যায়। দেই সুবিধার জঙ্াই' 
বাঙ্গালী শ্রোত্রীয় ব্রাঙ্মণের! নামের সঙ্গে সঙ্গেই গাই উত্লেখ করিয়া খাকেন।' 
নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর শাসন সময়ে নবদধীপের রাজ! রথুনাথ রান 
রাটীয় কুলীন ব্রাহ্মণ বীড়ুলি, গাঁ্ুলী; চ চট্ট এবং মুখটিদিগের সম্মান: বৃদ্ধি 
জন্ত তীহাদের উপাধি সহ (উপাধ্যায়” শব্ধ যোগ করিয়! দিয়াছিলেন “সেই 
বন্ধিত উপাধি কেবল ল্লিখন গঠনে ব্যবহৃত হয়, কথোপকথনে তাহা! সংক্ষিগু' 
করিয়া বাড, চাঠরযো,মুধূর্ষ্ে এবং গাঙ্গুণি বলা-হয়। হিন্দুস্ানী ব্রাহ্গণেয়া 
নামের সঙ্গে (উপাধি বলে মা। তজ্জন্ত তাহাদের নাম গুনিয়৷ কোন্‌ জাতি তাহা, 
জানা বায় লা। তাঁহাদের জাতি এবং উপাঁধি পৃগক্‌ প্রশ্ন করিয়া 'জনিতে হর 
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পুরাতন কুলশান্তে দেখা হার যে নাদের লঙ্গে গাই এবং পশ্চিষা উপাধি 
উভয়ই বল! হইত $ যেদন, বৈষ্ঞব হিশ্র দান্তাগ, উদয়ন আচার্ঘ্য ভাঙুড়ী, ব্রিপুর্ারি 
বন্য ওঝা, এড় চট্ট মিশ্র ইত্যাদি। তাহার গর পশ্চিম! উপাধি পৰিত্যক 
হইয়াছে। 

সম্পত্তি ঝা চাকরী স্বারা যে লকল উপাধি হয়, তাধৃশ উপাধি নান! জাতীয় 
বোকের হইতে পারে। তাদশ উপাধি বলিবার ও লিখিষার পূর্বে জাতি 
জাপক উপাধি জেখ! ও বলা! পূর্বে রীতি ছিল এবং গ্রধনও সেই যীতি কিছু 
কিছু আছে। যথা, অমুক শরম রায়, অমুক গুপ্ত মজুষদার, অমুক দাল বিশ্বাদ 
ইআদি। ঈদুশ রীতি গ্রচলিত থাকাই উচিত। 

আধুনিক ভারতব্ীয় হিন্দু মুদলমান নাঁমগুলি রাই সমন্তই আরবী নাষের 
অন্ভকরণ। ছই তিন শব একত্র করিম! একজনের আম রাখিবার ম্লীতি ভারতে, 
গারন্ডে বা তুষ়্ানে এায় ছিল না । যদ্ধি কখন হই. শব যোগে কাহায় নাম 
হইত, তাহা এত ক্ষুদ্র যে একত্র সম্পূর্ণ নাম বলিতে কষ্ট হইত দ1। পুতক্াং 
লোকে সম্পূর্ণ নাম ধরিয়া ডাকিতে পারিত। যেমন দশরখ, জয়টাদ, ঘ্াক্সাম, 
গদ্দাধর ইত্যাদি। তাহার পর আরবী নাঁমের অন্থুকরণ আরস্ত হই্লাছিল। 
ঘোঁধ হয় গারসী শিক্ষিত লোক্ষেরাই গ্রথম নেই অনুকরণ আরস্ত করিয়াছিল। 
কেনমা! প্রথম প্রথম যোড়াতালি দেওয় নামের কতক অংশ যাঁবনিক শব ছিব। 
যেমন, রাম গোলাম, হরি বকৃশ, শিউ (শিব ) গোলাম, কালী বকৃশ ইত্যাদি । 
তাহার পর উক্ত নামের সমস্ত অংশই সংস্কত মূলক হইয়াছে । যেমন রামদাগ, 
হরিগ্রসাদ, পিবদাল, কালীগ্রলাদ ঝ| কাণীগ্রসম ইত্যাদি। এই সকল 
দীর্ঘাকৃত নামের উপর তদ্ধিত প্রত্যয় হয় না। আবার পম্পূর্ণ নাম ধরিয়! 
ডাকিতে ন! পারায় সচরাচর পুরুষের নাম স্ত্রীলিঞ্গ শব্ষে ভীকিতে ₹ষ্ব এবং 
স্ত্রীলোকের নাম গুংলিঙ্ক শব্দে ডাকিতে হয়| যেমন কালীগ্রসন্ন, ভবানী- 
সাদ বাবুকে ডাকিতে কালী বাবু ও ভবানী ৰাবু বলে এবং শ্তামমোহিনীকে, 
শ্তাম বলিয়া ডাঁকিতে হয়। এরূপ নামকরণ মুসলমান রাজন্বকাজে 
আরম্ভ হইয়াছে। ঈদৃশ নামকরণ স্মুবিধ! কিছুই নাই বরং সুদীর্ঘ নাম বলিতে 
প্রচুর অন্থবিধ! হইতে থাকে । শীন্বকারের! কহিয়াছেন যে নামকমখ করিতে 
মিট, অনতি দীর্ঘ এবং বিশেষ শব হারা নাম রাখা, উচিত। দীর্ঘাকৃত নাম যে 
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মি হয় তাহা! বোধ হয় না। অনতি দীর্ঘ বলিরার উদ্দেষ্ঠ এই হে সেই সম্পূর্ণ 
নাম ধন্গিযা ডাকিতে কটি না হয়। আর “বিশেষ” শবের উদ্দেন্ট এই যবে সেই 
নাঝে ক্ষন্ত লোক না থাকে 1 অধু। শেষ ছইটি বিধান অতি মাত্র লঙ্ঘিত 
হইতেছে। তক্জন্ত অগ্ুবিধাঁও যথেষ্ট হইতেছে। নামের কোন অর্থ থাক! 
গাবন্টক নছে। অতথ্ষ প্রত্যেক শিশুর নামকরণ করিতে মিষ্ট, ক্ষুদ্র এবং সম্পূর্ণ 
নূতন শব দ্বার! নাম রাখাই উচিত। 

মুনলমান রাজত্বকালে ঘে সকল হিন্দু মান্ গণ্য বড়লোক হইয়াছে তাহার! 
সকলেই কান্তকুজ হইতে সমাগত শ্রোত্িয ব্রাঙ্দণ অথবা কারস্থ। বর্ধমামের 
মহারাজার, নশিপুরের মহারাজার, লালগোলার রাজার এবং মহিঘাদলের 
নাজার পূর্বপুরুষগণ আরে! পরবর্তী কালে পশ্চিম ভায়ত হতে আগিয়া বাঙ্গালা 
দেশে বড়লোক হইয়াছিলেন। আদিম বালালী মধ্যে একমাত্র রাজা রাজবহলত 
ক্ষমতাপন্ন বড় লোক হইয়াছিলেন!। ইনি জাতিতে বৈস্ত । বৈগ্ের মধ্যে 
আরে! কতিপয় ব্যক্তি অল্প অন্ন প্রতিভ| দেখাইয়াছেন। সৌ, তিলী, স্থবর্ণবণিক 
ও কৈবর্ঘ মধ্যে কেহ কেহ বাধিজ্যাদি নিরীহ উপায়ে ধন সঞ্চয় করিয়! তন্বার! 
জমিদারী খরিদ করিয়াছিল বটে ক্রিস্ত তাহাদের বিদ্চাবুদ্ধি রিক্রমাদি কোন 
প্রতিভা দেখা যায় নাই॥ 

এখন যেমন মাড়োয়্ারী ও হিন্ৃস্থানী বণিকে বাঙ্গাল! দেশ পরিপূর্ণ 

হইয়াছে, নবাবী আমলে তাহা ছিপ না। তখন কেবল মুর্শিদাবাদে এরং 
বর্ঘমানে ত্য পরিমীণ খোট্টা ঝণিক ছিল। তথন দেশীয় গন্ধবণিক, 
মৌলোক এবং তিণী, ভাতীরাই দেশের বণিক ছিল। কিন্তু তখন রুমি 
বাঁণিজা ও শিল্পে বেশি লাভ ছিল না। জমিদারী তাঁদুকদারীর লাভও 
নিতান্ত কম হইগাছিল। ৈয়দ রেজা খার দৌরাত্ম্য কাল ভিন্ন অন্তান্ত 
আমলে জমিদার তানুকদারদের খুব সম্মান ছিল। নবাবী চাকরীতে লাভ 
এবং সম্ভ্রম সর্ববাপেক্ষা অধিক ছিল। সেই জন্য তখন অবধি স্বাধীন ব্যবমায 
অপেক্ষা চাকরীর গ্রতি লোকের গ্রসক্তি বেশি হইয়াছিল 

রাঙ্গানী বৈষ্চেরাঁও গারদী পড়িলে লাঁল! উপাধি গাইত। বাঙ্গালী বৈদ্ধদের 
মধ্ে৪ খা উদানি ছির। দেল] পাবনা, থানা শাহজাদপুর, পরগণে 
ইন্থকলাহী, তরক গায়েন্তাবাদে্ বৈষ্চ জমিদারদের পুর্বে খা উপাধি ছিল) 
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এধন তৎপরিবর্তে রায় উপাধি হইয়াছে। 
ব্রাহ্মণ সমাজের নিয়ম প্রায় সমস্ত বৈষ্থদিগের বিবাহে প্রচলিত ছিল 

কিন্তু বৈষ্যদের ভোজন মর্ধ্যাদ! ছিল না। নুতরাং তন্নিরধণার্থ ঝগড়া হইত ন|। 
ফুলীন কাদের বিবাহের চুক্তিও ঠিক ত্রাঙ্মণের রীতির অন্থুবারী ছিব। 
কিন্তু তাহাদের ভোঞন মর্ধ্যাদ! লইয়া ঝগড়া কদাচিৎ হইত। কুলীন কায়স্থের 
নিকট কো'ন বরযাত্রী ভোজন মর্্যদ! গাইত না। অকুলীনের নিকট ধরহাত্রী 
কুলীন কায়স্থের! প্রত্যেকে ছুই টাকা পাইত। প্রাপ্তির হার নির্দিষ্ট থাকায় 
বিবাদের কোন কারণ হইত না। 

দক্ষিণ রাড কাযস্থ মধ্যে মৌলিক ( অকুলীন ) মৌলিক বব হয় না 
মৌলিকের! পণ দিয়! কুলীন্‌.পাত্রে কন্তা দিত এবং পণ দিয়! কুলীন কায়ন্থের 
কণ্ঠ! বিবাহ করিত। ইহাতে কুর্নীনদের উভয়তঃ লাভ হইত। পক্ষান্তরে 
দরিদ্র মৌলিকদের বিবাহ না হওয়ার বংশ লোগ হইত। অন্ত সকল জাতি 
সকল শ্রেণী মধ্যেই কুলীন অপেক্ষা অকুলীনের সংখ্য। বেশি । কেবল দক্ষিণরাট়ী 
কাযন্থ মধ্যে উপরি উক্ত কারণে অকুলীন অপেক্ষা কুলানের সংখ্যা বেশি হইয়াছে। 

ঘন্তান্ত তিন শ্রেণীর কায়স্থদের মধ্যে অকুলীনে অকুলীনে বিবাহ 
পারে। তাহাদের কন্ঠ! পণ দিয় বিবাহ করিতে হইত। 

ইদানীং কণ্তার সংখ্যা বেশি হওয়ায় এবং বহুবিবাহ অপ্রচলিত হওয়ায় দক্ষিণ 
যাী কায়স্থের মধ্যে কন্তা পণ প্রায় উঠিয়া গরিয়াছে। বরং কলিকাতায় মৌলিক 
কয়স্থের! পাত্র পণ লইয়৷ চুলীন কায়স্থের কন্ত! বিবাহ করিতেছে । ঠিক উক্ত 
কারণে বারেনরব্রাহ্মণদ্দিগের মধ্যেও কন্ঠ! পণ প্রায়ই অনৃষ্ত হইয়াছে। পক্ষান্তরে 
পাত্র গণ অতি মাত্র বুদ্ধি হওয়ায় ঘোরতর সামাঞ্জিক অনিষ্টের কারণ হইয়াছে। 

যে দেশে যে গ্রথা প্রচলিত ছিল অথবা! আছে, সেই দেশে তাদৃশ প্রথার 
কারণ এবং গ্রয়ো্নও আছে। বিনা কারণে, বিন! প্রয়োজনে কোন কালে 
কোন দেশে কোন প্রথা গ্রচধিত হয় নাই। যুরোপে পুভ্রাপেক্ষা কন্তার সংখ্যা 
কম সেই জন্যই তথায় বছবিবাহ কখনও প্রচলিত হয় নাই এবং বিধবা বিবাহ 
বরাবর গ্রচনিত আছে। যুরোপীয়েরা যখন পণ্ডবৎ অসভ্য ছিশ তখনও 
ভাহাদের মধ্যে বহু বিবাহ প্রচলিত, ছিল না। হি্ু সমাজে কণ্তার সংখ্যা 
পুত্রাপেক্ষা অধিক সেই জন্ট বহু বিবাহ চির গ্রচলিত এবং বিধবা বিধাহ নিষিদ্ধ 
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অনেকের জাতিকুল কতক পরিবর্তিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত__ 

০১ ছত্রপতি শিবজীর পূর্বব পুরুষ জয়ধর সিংহ মিবারের রাণার সন্তা 
স্টতরাং অতি শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় ছিলেন। তিনি মহারাষ্ট্র দেশে বাদ করিয়া মীরাঠী 
শৃদ্র সাজে মিলিত হইয়াছিলেন। এগ্ন্ত শিবজীকে কেহ ক্ষত্রিয় কেহ বা 
শৃদ্র বলিক়াছেন। 

(২) গৌড়াধিপতি (আদিশুধ ) শূরসেন, লাউমেন, নব্জসেন ও চন্ত্রসেন 
প্রক্কত বৈষ্থ জাতীয় ছিলেন। বল্লালসেনের পূর্বব পুরুষ সামস্তসেন বৈশ্চ 
ছিলেন না, ত্রন্ষক্ষত্র ছিলেন। বাঙ্গাল! দেশে অন্ত ব্রহগক্ষত্র অথ! ক্ষত্রিয় না, 
থাকায় সামন্তসেন এবং তাহাদের বংশধরের! বৈগ্চ সমাদ্ে মিনিত হইয়(ছিলেন। 
এই জন্যই রাটীয় এবং বারেন্ত্র ব্রাহ্মণদের কুলশান্ত্রে বল্লালসেনকে বৈ 
বল! হইয়াছে। পক্ষান্তরে 'বল্পন(লচরিত” নামক গ্রন্থে আনন্দভক্ট বল্লাণকে ত্র" 
ক্ষত্র বণিয়াছেন। 

বিশ্বকোষ অভিধানে ব্রহ্গক্ষত্র শব্দ কায়স্থ বোঁধক বল! হইয়াছে, তাহ! ভুল। 
ব্রাহ্মণের ওরসে ক্ষবিয়! গর্ভঙ্গাত সন্থানই ব্রহগক্ষত্র। 

(৩) সংগ্রাম পিংহ নামক একজন হিন্ুস্থাণী ক্ষত্রিয় মোগল রান্রত্ব কালে 
ফরিদপুর জেলায় কিছু সম্পত্তি পাইয়া তথায় বান করিয়াছিল। মে দেখিল 
যে পশ্চিম ভারতে যেমন ব্রাহ্মণের পরেই ক্ষত্রিয় জাতি দ্বিতীয় পদস্থ তেমনি 
বাঙ্গাল! দেশে বৈছ্ের! দ্বিতীয় পদস্থ। এজপগ্ত সে'হাম নৈগ্ঘ' (আনি বৈগ্) 
পরিচয় দিয়া বৈগ্ সমাজে মিলিত হইয়াছিল তং সংস্থ্ঠ পৈগ্ভেরা এখনও 
হাম বৈগ্ক” নামে পরিচিত। 

বাঙ্গালা দেশে স্ত্রীলোকে কোনরূপ অঙ্গনন্ত্র ( আল খাল্লা) ব্যবহার করিত 
না এবং পাছুক! ব্যব্হার করিত না। অবস্থানুপারে বেশি বা কন মূল্যের 
একখানি শাড়ী দ্বারাই সমস্ত দেহ আবরণ করিত। 'ঘলঙ্কার মধ্যে কটিদেশে 
এবং পাঁয়ে রূপার বা নিক্ষ্টতর ধাতুর অলঙ্কার পরিভ। বিছা ও কোমর- 
পেটা কৌমরের অলঙ্কার ছিল। বাঁক্‌, আরবেকী, পায়জের, নূপুর, চরণপরন 
ও আঙ্গুটা পায়ের অনম্কার ছিল। ধনবত্ীদের পায়ের অলঙ্কার মধ্যে মধ্যে 
চারিসের পর্য্যন্ত হইত। সধবাদের হাতে শাখা ও লোহার খাড়, অবশ্ঠ 
প্রয়োজনীয় ছিপ। তত্ভিন্ন ঘোণা কিংবা রূপার বলয়, কন্ধন, চৌদানী, 
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পয়াল ( প্রধাল ) মাল! হানে দিত এবং অঙ্গুণিতে অন্ুরী দিত বাহুতে 
দোগার তার, সোগার বাচ্ছু, মোণার কাটাবাজু দিত। বাহুতে রূপার অলঙ্কার 
প্রায়ণঃ ব্যবহৃত হইত না। গলায় চন্ত্রহার, হণাদলী, মোহনমাল| দিবার 
রীতি ছিল। গলা কদ|চ খালি থাকিত ন!। সোণা, রূপ, প্রবাল, মণি, 
হীরা দ্বার। গলার অলঙ্কার হইত। নিতান্ত দরিদ্রের! গুপ্তা বারা মোহন- 
মালা গাঁণিয়া গলায় দিত। নাঁকে ছিদ্র করিয়া নথও বুলাঁক পরিত। 
নাকের গহণ! দোণ দ্বারাই তৈয়ারী হইত। যাহাদের সোণা না যুটিত তাহার! 
কেবল একটা বালী নাকে দিত। মাথায় সোণার সি'থিপাটা দিত তাহাতে 
ঘে চন্দ্রিক! ঝুলিত তাহা মোমের আঠা দ্বারা কপালে বলাইত। সেই চন্ত্রিকার 
উপর মণি, মুক্তা, হীরকাদি কুপ্তি কর! থাকিত। কাণে কুগুল, কড়ী, 
ধোঁড়ী, পাশা, ঝুমকা ও কর্ণফুল দিবার রীতি ছিঙগ। কাণে ছিদ্র করিয়া 
এই মকল গহণা লাগান হইত। দেই অলঙ্কার ভারে কখন কখন কাঁগ 
ছি'ড়িয পড়িত। হিন্দস্থানী কবিগণ ভাগ্যবন্তী রমণীর বর্ণন| করিতে বলিয়াছেন 
যে, “জরে মোণ! ছিড়ে কাণ” অর্থাৎ সোণ। রূপার ভারে কাণ ছি'ড়িবার 
উপক্রম। গাত্রচর্ম অঞ্কিত করিয়। উদ্ধি বা! গোধানি দিবার রীতি খুব ছিল। 

পুরুষের মধ্যে যাহীর! মুসলমান দর্বারের সংশ্রব রাখিত তাহারা লম্বা 
কাপড় দ্বারা মাথায় থাকে থাকে জড়াইয়! পাগড়ী বাধিত) তাহার উপর 
টুণী দিত) গায়ে আংরাখা, চাঁপকাণ, চোগ! দিয়। ঘব্বারে যাইত। তাহারাই 
নাগরা জুতা পায়ে দিত। পঞ্ডিতগরণ এবং অপর ক্রাঙ্গণের! চটী ভূতা পায়ে 
দিতেন। সাধারণ লোকে প্রায়শঃ ভুাপায়ে দিত না। খড়ম প্রায় সকল 
ভদ্রলোকেই পারবে দিত। দর্বারী লোক ভিন্ন অন্য মকল লোকই ধুতী 
পরিত এবং চাদর কথন গায়ে দিত কখন বা কীধে ফেলিয়া! চলিত। 

পুরুষেরও অলঙ্কার পরিবার রীতি ছিল। হাতে বলয় ও অস্ুরী, বাহুতে 
বাজু, তাগা, গণায় হার ও মালা, কাগে চুল, পায়ে খাড়,য়া পুরুষেরা যোল 
সতর বর্ষ বয়স পর্যান্ত পরিত। তাঁহার পরে বলয়, বাছু। খাড়ুয়! ও কুগুল 
পরিত না। পুরুষের মাঁথায় শিখা থাকিত। সৌখিন পুরুষের! বাঁবড়ী 
অর্থাৎ স্বন্ধ পর্য্যন্ত লঘ৷ চুল রাধিত। গঞ্ডিতেরা এবং ভক্ত লোকেরা 
এ্রায়ঃ দাড়ী গৌঁফ এবং চুল রাখিত্ত না অথবা সমুদায়ই রাখিত। অপর 
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লোকে গোঁফ রাখিত কিন্তু দাড়ী রাখিত না। সধবা স্ত্রীলোকের কপালে ও 
পি'খিতে সিন্দুর দেওয়া অবস্ত কর্তব্য কর্্মছিল। শ্ত্রীলোকেরা চুলে বেণী 
গাথিত অথবা ঠিক মস্তিষ্কের উপর খোপা বাঁধিত। ভক্ত লোকেরা স্ত্রী পুরুষ 
সকলেই কপালে, কর্ণমূলে এবং কঠে পুজার অবশিষ্ট চন্দনের ফে'টা দিত। 
মন্ত্র শোধিত তাঁবিজ, কবচ ও পাঁটা হাতে, গলায় অথবা মাথায় অনেকেই দিত। 
হিন্দু রমণীর! বিলাতী বিবিদের স্তায স্বেচ্ছা মত বিচরণ করিতে পারিত না বটে 
কিন্তু পরদানদীন ছিল না। তাহার পর মুললমানের অনুকরণে পরদা প্রথা 
নত্রান্ত হিন্দুদের ঘরে কতক চলিত হইগ্রাছিল। যুবতী হরণ কর! মুসলমানদের 
সর্ব প্রধান অত্যাঁচার.ছিল। দেই ভয়ে ভদ্র লোকের! যুৰতীদিগকে অতি 
সাবধানে সঙ্গোগণে রাখিত। হরে অথবা মুসলমান বড় লোকের আড্ডার 
নিকট কোন ভদ্রলৌক সপরিবারে বাদ করিত না। অনেক হিনু জমিদারেরও 
তাদৃশ দোষ ছিল। তাহাদিগকে লোকে “ছাগুলা রাজা” বলিভ। অধিক 
বয়ঙ্ক। ভদ্র মহিলাগণ প্রকান্ত সভায় যাইত এবং পদব্রজে গঙ্গান্নানে যাইত । 

হিন্দু রাজত্ব কালে কাগজ ছিল কিনা তাহা ঠিক জান! ঘায় না। তখন 
সামান্ত লেখ৷ পড়া তালপাত্রে, কলাপাতে, স্থপারী ও নারিকেল গাছের খোস! 
তুর্জত্বক্‌ এবং অন্তান্ত পত্রে লিখিত হইত। এই জন্ত চিঠিকে “পত্র” বলে 
এবং পর্ডিতদের ব্যবস্থা পত্রকে “পাতি” বলে। তখন কোন গুরুতর বিষয় 
লিখিতে তাম্রফলক অথবা অন্ত ধাতুফলকে, কদাচিত কাঠ্ঠফলকে অস্কিত 
করা হইত। ঈদৃশ অঙ্কিত তা্ফলককে এখন অনেকে তাত্রশামন বলেন। 
কিন্তু শাসন শব্ধ প্রয়োগ বিশুদ্ধ নহে, 

অনেক বিজ্ঞ পণ্ডিত বলেন যে মুপলমান রাজত্বের পূর্বেও হিদুসমাজে 
কাগজ ছিল। তখন কাগজকে আলেখা, পট এবং তুলট বলিত) সেই 
কাগজে রাজ! ও মহাঁজনদিগের খাত! এবং হিসাব গ্রন্ৃতি লেখা হইত। এই 
কথ। সম্পূর্ণ বিশ্বামযোগ্য। কেননা বি, খাত ও হিসাব কখন গাছের পাতায় 
ব| গাছের ছালে লিখিলে স্থায়ী হয় না। অথচ তাদৃশ লেখা গড়ার কাজ 
ধাতু-ফলকে বা! কাষ্ঠফলকে অস্ধিত করিয়া রাখা গাইতে পারে না। সুতরাং 
কোন প্রকার কাগজ ছিল ইহা নিশ্চিত। ভোটানে, নেপালে এবং জাসামে যেক্ধপ 
কাগজ দেখা যাঁয় তাহা বিদেশীয় কাগজ হইতে বিভিন্ন। সুতরাং ইত স্প্ 
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উপলব্ধি হয় যে মুসলমান আমলের পূর্বেও ভারতবর্ষে কাগজ ছিল। 

গ্রীক দেশের এবং চীন দেশের ইতিহাস হইতে জানা! যায় যে মগধ রাজ 
চনত্রগুপ্ত সর্বদা গ্রীক রাজগ্ঠবর্গকে চিঠি পাঠাইতেন আর রাজা অশোক 
চীন এবং ব্রন্ধদেশে চিঠি এবং অনুশাঁদন পত্র পাঠাইতেন। সেই সকল 
চিঠিপত্র যদি ধাতুফলক, কাষ্ঠফলক কিনব! গাছের পাতা বা ছালে লিখিত 
হইত তবে তাহার বিশেষত্ব হেতু তদ্দেশীয় গ্রস্থকারগণ দে কথা স্পষ্ট করিয়া 
লিখিতেন। যখন তাঁদৃশ কোন মন্তব্য বিদেশীয় কোন পুস্তকে নাই তন্বারাই 
বুঝা ঘায় যে সেই সকল চিঠির আলেখ্য কোন নূতন প্রকার ছিল না অর্থাৎ 
গ্রীক ও চীনজাতি যেমন কাগজে লিখিত মগধরাঞ্জও তদ্রুপ কাগজেই 
লিখিতেন। তাহাতে কোন নূতনত্ব না থাক! হেতুই বিদেশীয় প্রতিহাদিকগণ 
তৎমশন্ধে কোন মন্তব্য লেখেন নাই। চীন পরিব্রী্জক ফা হিউং ও হিয়া- 
সান এবং গ্রীক রাজপ্রতিনিধি মেগাস্থিনিম ভারতবর্ষায় সমস্ত নৃতন দ্রব্যের 
এবং রীতির উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কাগজ ন1 থাক! লেখেন নাই। 
সুতরাং কাগজ তৈয়ারী কর! হিন্দু সমাজে নিজ উদ্ভাবিতই হউক অথব। 
চীন কিন্বা গ্রীক জাতি হইতে অনুক্কতই হউক, তাহা যে মুদলমান আমলের 
পু্ববাবধি এদেশে ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

কাগজ শব্দটি আরবী মূলক। ইহার সংস্কৃত প্রতিশব্‌ অল্প সংখ্যক পণ্ডিত 
তিন অন্ত লোকে জানে না। তদৃষ্টেই অনেকে তর্ক করেন যে মুগলমানেরাই 
এদেশে কাগজের ব্যবহ!'র প্রচলিত করিয়াছে । এ তর্ক ঠিক নহে। কেননা 
দোয়াৎ, কলম, চার্দর এবং মসল্লা শব্দও ঠিক এরূপ আরবী শব । এই 
সকল দ্রব্য বহু লক্ষ বৎসর যাবৎ হিন্দুপমাজে ব্যবহৃত হইতেছে অথচ 
তাহার সংস্কৃত নাম অত্ন্প লোকে জানে, যাবনিক নামই সর্বত্র গ্রচলিত। 
বিশেষতঃ মসল্লা আরবে, পারন্তে, তুরানে বা যুয়োগে ছিল না। মুসলমানেরা 
এবং যুরোপীয়ের! হিন্দুদের নিকট হইতেই মসল্লা লইয়াছে এবং তাহা 
ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। অথচ এখন মমল্লা শবুই সর্বত্র প্রচলিত। 
ইহার সংস্কত মাম যে রোচিম! তাহ! পণ্ডতিতগণ মধ্যেও অল্প লোকে জানে 
এবং অপর লোকে জানে না এবং সকলেই মলল্লা শবূই ব্যবহার করে) রোচনা 
শব কোন পণ্ডিতও ব্যবহার করেন না। মৃতরাং কাগন্স শব্দটি যাঁবনিক' জন্ত 
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হিন্দুরাজ্য কালে কাগজ ছিল না ইহা অনুমান করা যাইতে পারে না। 


২। বার ভূইয়া। 


পাঠান রাজত্ব কালে নবাবের রাজধানী হইতে দূরবর্তা স্থানের ভু'ইয়ারা 
নবাবকে কিছু কিছু রাজস্ব দিয়া অধীনত্তা স্বীকার করিত। ততথিন্ন তাহার! 
নিজ নিজ চত্বরে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে থাঁকিত এবং পার্শ্ববর্তী ভূ'ইয়াদের 
সহ স্বেচ্ছা মত সন্ধি বিগ্রহ করিতে পারিত। তজ্জন্ত ভূ'ইয়াদের সচরাচরই 
ভাগা পরিবর্তন ঘটিত। যে ভূ'ইয়! যখন পরাক্রান্ত হইত সে তখন পার্খনর্তী 
অপর ভূঁইয়াদিগকে নিজের অধীন করিয়! অথবা বেদখল করিয়া নিজ সম্পত্তি 
এবং পরাক্রম বৃদ্ধি করিত। এই উপায়ে যখন যে বাঁরজন ভূইয়া সর্ব প্রধান 
হুইতেন তীহারাই বাঙ্গালা দেশের বার ভূইয়া নামে খ্যাত হইতেন। 
এক বৎনর যে বারজন প্রধান হইত পর বৎসর হয়তো! তাহাদের মধ্যে কেহ 
কেহ খব্বাঁকৃত হইতেন, অন্ঠান্ত ছুই চারিজন উন্নতি লাভ করিয়া বার ভূইয়া 
মধ্যে গণ্য হইত। মেই সকল প্রধান ভূঁইয়ার সংখ্যা! কখন বা কম হইয়া 
নয়জন মাত্র থাঁকিত; কখন বা বৃদ্ধি হইয়া যোঁলজন পর্য্যন্ত হইত। শাহ 
সমস্ুদ্দীনের সময়ে চারিজন হিন্দু 'ও আটজন মুধলমান ভূইয়া সর্ব প্রধান 
ছিল। রাজা কংশরামের শাসন সময়ে নয় জন হিন্দু এবং দুইজন মুদলমান 
প্রধান ভূইয়া ছিল। শৈয়দ হোসেন শাহের সময়ে ভাছুড়িয়া, নাতোড় এবং 
চন্রদ্বীপের ভূইয়া! এই তিনজন মাত্র হিন্দু ছিল অবশিষ্ট নয়জনই মুসলমান 
ছিল। ভাছুড়ীদিগের রাজত্ব কালে সাতজন হিন্দু এবং সাতজন মুসলমান 
প্রধান ভূ'ইয়া ছিল। সুতরাং বিভিন্ন সময়ের বাঁর ভু'ই়ার তাঁণিকার অনৈক্য দৃষ্ট 
পাঠকবর্গ তাহার এক তালিকা অন্যটির বিরুদ্ধ বলিয়৷ মনে করিবেন ন|। প্রক্কৃত 
পক্ষে তাদৃশ তালিক! সকলগুলিই শুদ্ধ হইতে পারে। গ্রন্থের ১৫০ পৃষ্ঠায় যে 
পনের জন প্রধান ভূ'ইয়ার তালিকা দেওয়! হইয়াছে তাহার! দেওয়ান তোড়রমন্লের 
কত বন্দোবস্ত কালে সর্ব প্রধান ছিল। তখন বিক্রমপুরের কেদার রায় এবং 
ফরিদপুরের মুকুন্দ রায়ের কোন প্রাধান্য ছিল না। অথচ তাহীর ২৭ বৎসর 
গর তাঁহার! অতিশয় গর্বাক্রান্ত গ্রধান ভূইয়া হই উঠিয়াছিল। পাঠকবর্গের ভ্রম 
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না হয় এই উদ্দেশ্তে এ সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করা হইল । 

বাঙ্গালাদেশের প্রচলিত প্রণাঁদে যে “বার ভূঁইয়া” শবটি কথিত হয়, তাহা 
বোধ হয় “বিড় ভূইয়া” শবের অপভ্রংশ। কেনন! পুর্বে জমিদার মাত্রে 
মকলকেই ভূইয়া বলা হইত। স্থৃতরাং শত সহস্র ভূইয়া ছিল। আঁর প্রধান 
প্রধান ভূ'ইয়! যাহারা! প্রায় স্বাধীন নৃপতির তুল্য ছিলেন, তাহাদের সংখ্যা 
সর্বদা সমান থাকিত না। সময়ে সময়ে নয়জন হইতে গ়োলজন পর্য্যন্ত হইত। 
হুতরাং তাহাদিগকে “বার ভূ'ইয়” না বলিয়৷ “বড় ভূইয়া” বলিলেই ঠিক অর্থ 
হয়। বিশ্বকোষ অভিধানে এ বিষয়ে আর একটি প্রমাণ আছে-- 

“কামতাপুরে ছুল্লভনারায়ণ রাজার সময়ে এ রাজ্যে বিস্তর বিশৃঙ্খলা ও 
অশাসন হয়। রাজার বন্ধু গৌঁড়েশ্বর কামতাঁপুর রাজ্যে সুশাসন সংস্থাপন জন্ত 
সাতটি হৃষোগ্য ব্রাহ্মণ এবং সাতটি স্থযোগ্য কায়স্থ কর্মচারী পাঠাইয়াছিলেন। 
সেই চৌদ্দজন বিজ্ঞলোক এ রাজ্যে সুশাসন ও শান্তি গ্রাপন করিয়াছিলেন । 
রাজা তাহাদের যোগ্যতা দৃষ্টে তাহাদিগকে প্রচুর ভূমি সম্পত্তি দিয়া নিজরাজ্য 
মধ্যে নিবিষ্ট করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে “বাঁর ভূ'ইয়া” উপাধি দিয়াছিলেন।” 

এখন দ্রষ্টব্য এই যে চৌদ্দজন ভূ'ইয়ার “বার ভূইয়া” উপাধির কোন অর্থ 
হইতে পারে না। অথচ “বড় ভূইয়া” বলিলেঞ্দর্থ হয়। ইহা হইতে প্রমাণ 
হ্য় যে “বার ভূঁইয়া” কথাটি প্রকৃত পক্ষে “বড় ভূঁইয়া” কথার অপন্রংশ মাত্র। 
আঁশ! করি নুবিজ্ঞ পাঠকগণ আমাদের এই অনুমান কতদূর যুক্তি সঙ্গত 
তাহা বিবেচনা করিয়! দেখিবেন। 

(ক) সতোড় রাজ্য । 
মুকুটরায়কে 'প্রদীপ'পত্রিকায় বৈদিক ব্রাঙ্গণ বলিয়৷ লেখা হইয়া- 

ছিল এবং গৌড়ের ইতিহাসে তাহাই উদ্ধত হুইয়াছে। কিন্তু তাহ! তুল। 
সুকুটরায় স'াতোড়ে রাজা এবং বারেন্্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। তগ্নে সাতোড়ের অন্তর্গত 
চৌদা গরগণ! তাহার রাজত্ব ছিল। তত্িন্ন দক্ষিণ নদীয়াতে এবং বর্ধমান 
অঞ্চলে তীহার অল্প কিছু জমিদারী ছিল। তিনি প্রথমে বারেন্ত্র ত্রাক্মণের ঘরে 
ছুই বিবাহ করেন। তাহার পর গ্গান্নানে গিয়া! তথায় এক রাট়ীয় কুলীন 
ব্রাহ্মণের এক কন্তাঁকে পরম সুন্দরী ও মিষ্টভািণী দেখিয়৷ লোভ ও ভয় প্রদর্শন 
করত তাহার পিতাকে বাধ্য করিয়! তাহাকে বিবাহ করেন। তাহাতে তাহার 
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ভ্াতি কুটুষগণ অনন্থষ্ট হইলে তিনি বলেন যে, “রাটী ব্রঙ্মণসহ বৈবাহিক ক্রিয়া 
কোন শান্ত্রমতে দৃধ্য নহে।” জ্ঞাতির1 কহিলেন, “শাস্ত্র অপেক্ষা দেশাচার অধিক 
মান্ত, বিশেষতঃ উভয় শ্রেণীর কৌণীন্ প্রথা বিভিন্ন। এরূপ বিবাহ উভয় 
শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরাই দৃষ্য জ্ঞান করে। এজন্য সমাঁজিক রীতি মানিয়। চল! কর্তব্য ।% 
রাজা কহিলেন, “শাস্ত্রের বিধান সকলেই মানিতে বাধ্য । কিন্তু সমাঁজিক রীতি 
ছু্বলের মান্ত মাত্র প্রধলের মান্ত নহে । আমি মহারাজা, সামাজিক ত্রাক্ষণের 
আমার অধীন, আমি তাহাদের অধীন নহি। বড়লোকে যাহা করে অন্টে 
তাহাই অনুসরণ করিবে, ইহাই সামাজিক নিয়ম। আমি রাঙ্গা ও কুলীনের 
নায়ক। আমি যাহাঁর কন্তা। বিবাহ করিয়াছি তিনি ও আমি উভয়েই গ্রধান কুলীন। 
স্থতরাং এ সম্বন্ধে কাহার কোন আপন্তি করিবার অধিকাঁর নাই।” তাহার 
কথায় গৌড়! বারেন্র ব্রাহ্মণের তাহাকে একঘরিয়। করিল । তিনি তাহাদিগকে 
জব্দ করিবার জন্য পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণের ধরে চতুর্থ বিবাহ করিলেন । ঠিক 
এইরূপ জিদ করিয়া সীতারাম রায় চ।রি শ্রেণী কায়স্থের কন্ঠা বিবাহ করিয়া- 
ছিলেন। তখন রাট়ী ও বারেন্র ব্রাহ্মণের মধ্যে বিবাহ নিতাস্থ অগ্রচলিত ছিল 
না। কিন্ত বৈদিক ব্রাহ্গণদিগকে শ্রোত্রিয়ের! সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতি জ্ঞান করিত। 
মুকুটরায় বৈদিকের ঘরে বিবাহ করায় বারেনত্ ব্রাহ্মণ ও* বারেন্ধ কারস্থেরা সাঙ্গ 
করিয়৷ মুকুটরায়কে তগ্নে দাতোর হইতে বেদখল করিয়া তাহার কনিষ্ট ভ্রাতা 
গোপাল রায়কে রাঙ্গা করিল। মুকুটরায় কেবলমাত্র দক্ষিণ নদীয়া ও রাঢ়দেশের 
জমিদারীতে দখলিকার থাকিয়া গঞ্গাতীরে পূর্বস্থলি গ্রামে বাড়ী করিয়াছিলেন। 

আটবৎমর পর মুকুট রায়ের কন্া পদ্মাবতী বিবাহযোগ্য হইল। তিনি 
প্রথমে বারেন্্ ব্রাঙ্মণ পরে রাটী ত্রাঙ্গণ পাত্র মোটাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্ত 
তখন আর তিনি প্রবল মহারাঞ্জ! ছিলেন না। কেহ তাঁহার বাধ্য হইল না। 
গঙ্গাতীরের দরিদ্র ব্রাহ্মণের তাহার ঘরে আহার করিত বটে কিন্তু কোন শ্রোত্রিয় 
্রা্মণ তাঁহার কন্ঠা৷ বিবাহ করিতে স্বীকার করিল না। তখন তিনি পাশ্চাত্য 
বৈদিক ব্রাঙ্মণের ঘরে কন্ঠাঁর বিবাহ দিয়া সেই সমাজে মিলিত হইলেন। 

তাহার সন্তানের! পাশ্চাত্য বৈদিক মধ্যেই গণ্য হইয়াছিল। তাহারা কেহ 
মান্ত গণ্য বড় মানুষ হয় নাই। তিনি বৈদিক মমাঞ্জে মিলিত হইয়াছিলেন 
বলিয়াই বোধ হয় প্রদীপ পত্রিকার লেখক তাহাকে বৈদিক ব্রাঙ্গণ বলিয়! 
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লিখিয়াছেন। বাস্তবিক তিনি যখন বৈদিকসমাজে মিলিয়াছিলেন তখন তিনি রাজা 
ছিলেন না, ক্ষুদ্র জমিদারমাত্র ছিলেন। কোন বৈদিক ব্রাহ্মণ কখন রাজা বা! 


বড় জমিদার হয় নাই। 
(খ) রঙ্গপুর। 


বানন্দ মিশ্র কৃত মহাঁবংশ নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে নবাব সমন্ুদ্দীন 
যখন স্বাধীন গৌড় বাঁদশাহ হন, তখন রাচুদদেশীয় দূর্যোধন চট্টোপাধ্যায় 
এবং চক্রপাণি পুতিতুণ্তী তাহার সহায়তা করায় নবাব তাহাদিগকে যথা ক্রমে 
“্ৰ ভূষণ” এবং “রাজজয়ী” উপাধি দিয়! জাগীর দিয়াছিলেন। 

রগুরের বর্ন কুগীর জমিদাীরও সেই সময়েই জমিদারী পাইয়াছিলেন বলিয়া 
শুনা যাঁয়। | 

সমন্থদীন নিজ দলবল বৃদ্ধির জন্ত হিন্দুিগ্ষে সহাঁয় করিয়াছিলেন। এজন্য 
ইহা বিশ্বাস যোগা যে সান্তাল ও ভাছুড়ীদের সহ আরে! অনেক প্রবল হিন্দু 
তাহার সহাঁয় হইয়াছিল এবং তাহার! সকলেই থাযোগ্য পূরস্কার পাইয়াছিল। . 

(গ) মালছু্য়ারের জমিদারী । 

দিনাজপুর জেলায় রাণী সংকৈল গ্রাম নিবাসী ছত্রনাথ চৌধারী এবং টঙ্কনাথ 
চৌধারী মালছুয়ারের জমিদার । তীহার! মৈথিল ব্রাঙ্মণ। তাহারা উতয় ভ্রাতাই 
শিক্ষিত লোক। তাহাদের নিকট এক পুরাতন তাআ্ফলক আছে। তাহার 
ভাষা সংস্কৃত কিন্তু পালি ভাষার বর্ণমাল! দ্বার! লিখিত। সেই ফলক ৩৫ সংবতে 
লিখিত হইয়াছে। তাহা হইতে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত জান! যায়-_ 

(১ উল্জপ্লিনী পতি সম্রাট বিক্রমাদিত্যের সিংহাগন আরোহণ তারিখ 
হইতে সংবৎ নামক অব প্রচালিত হইয়াছে বিক্রমাঁদিত্য ৬৫ বৎসর রাজত্ব 
করিয়াছিলেন। ম্ুতরাং এই তাম্রফলকথানি বিক্রমাদিত্যের সম সাময়িক 
বটে। সেই সময়ে ধূর্ত ঘোষ নামে পাল উপাধিধারী রাজ! রাঢ় দেশে রাজত 
করিতেন। তিনি গুরুদক্ষিণারূপে' এই মালদুয়ার পরগণাটি ৩৫ সংবতে উক্ত 
টন্কনাথ চৌধারীর ও ছত্রনাথ চৌধারীর পূর্বব পুরুষ অরুণ ওঝাকে নিফর 
্দ্গত্ররূপে দান করিয়াছিলেন। তাহাতে কির! দেওয়! হইয়াছে যে, “এই 
সুত্রাঙ্ষণ অরুণ ওঝাঁর মৎপ্রদত্ত ব্রহ্গত্র যে কেহ হরণ করিবে সে ব্রহ্মহত্যা, 
গোহত্যাদি পঞ্চ মহাঁপাতক ভাগী হইবে।” অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে ধূর্ত 
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ঘোষ পাল উপাধিধাঁরী হইলেও বৌদ্ধ ছিলেন না হিন্দু ছিলেন। তাঁহার সময়ে 
দিনাজপুরের উত্তর-পশ্চিম অংশ যাহাতে মালহুয়ার পরগণ! অবস্থিত তাহা যা 
রাজ্যের অধীন ছিল। 

(২) এখন যেমন বাঙ্গাল! দেশে সংস্কৃত ভাষ! বাঙ্গাল! বর্ণমালাদার। লেখা 
হয় তেমনি ৩৫ সংবতে সংস্কৃত ভাষ৷ পালি বর্ণমালায় লিখিত হইত। 

(৩) এই রাজা ধূর্ত ঘোষ এবং বঙ্গরাঁজ রাম পালের মন্ত্রী দামোদর ঘোষের 
নামে ঘোষ উপাধি দেখ যায়। বাঞ্গালাদেশের বৈগ্দের মধ্যে অতি প্রাচীন 
কাঁল হইতে দত্ত উপাধি ছিল। বঙ্গীয় গোপদের মধ্যে ঘোষ উপাধি এবং বারুই- 
দের মধ্যে মিত্র উপাধি বরাবর ছিল বলিয়! জান! যায়। তাহা হইতে অনুমান 
হয় যে বঙ্গীয় কায়স্থদের ঘোষ, বঙ্গ, দত্ত, মিত্র, গুহ প্রভৃতি উপাঁধি তাহাদের 
বাঙ্গালাদেশে নিবিষ্ট হওয়ার পরে হইয়াছে। কান্তকুক্জে তাহাদের এই সকল 
উপাধি ছিল না । কেন না কানোজে অথবা বাঙ্গালাদেশের বহির্ভাগে কায়স্থ 
দিগের অথবা অন্য কোন জাতির ঈদৃশ উপাধি নাই। মুন্সী, বশী, সরকার, 
খা, বিশ্বাস, সর্বাধিকারী প্রভৃতি উপাধিগুলি স্পষ্টই চাঁকরীর উপাধি। আবার 
রায়, চৌধারী, মঙ্ুমদার, ভূ'ইয় প্রভৃতি উপাধি সম্পত্তি হইতে হইয়াছে। এই 
সকল উপাধি যেমন কার়স্থের আছে তেমনি অন্ঠান্ত অনেক জাতির মধ্যেই 
আছে। কিন্তু মূল উপাধি ঘোষ, বস্থ, গ্রহ, মিত্র, আইচ, ধর, কর, সোম প্রস্থৃতি 
কোন্‌ সময়ে কেন হইয়াছে, তাহা! জান! যায় ন!। 

৫) বাঙ্গালী শ্রোত্রিয় ব্রাঙ্মণের! যেমন কান্তকুক্ ব্রাহ্মণের এক শাখা তেমনি 
মৈধিল ব্রাঙ্ষণেরাও আর একটি শাখা । মৈথিল ব্রাঙ্গণদের মধ্যে ওঝা উপাধি 
এখনও বিদ্কমান আছে। রাট়ী ওবারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের পূর্ব পুরুষের নামে ওঝা 
উপাধি ছিল। কিন্তু সেই উপাধি বংশীশুক্রমিক ছিল না । কেন না বাতস্ত গোত্রীয় 
ব্রাহ্মণদের পূর্ব পুরুষ ধরাধর মিপ্রের পৌন্র বেদ ওঝা। তাহার ছুই পুত্রের নাম 
অনিরুদ্ধ বেদাস্তাচাধ্য এবং দামোদর আচীধ্য। আবার অনিরুদ্ধের দুই পুত্রের 
নাম লক্্ীধর মিশ্র (সান্তাল ) ও ভীমদেব ওঝা (কালিয়াই )। রাট়ীন্ন কুল 
শান্ত্েও প্ররূপ একই বংশের অন্বয়ে কাহীর উপাধি ওঝা, কাহার মিশ্র, কাহার 
আচার্ধয এবং কাহার উপাধ্যায় উপাধি দেখা যায়। তজ্জন্ত অনুমান হয় যে, ওঝা, 
মিশ্র, ভ্, আচার্ধা, উপাধ্যায়প্রন্থৃতি উপাধি পূর্বে বিশ! কিংবা ব্যবসায় জানিস 
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উপাধি ছিল। তখনকার সেই উপাধি ব্যক্তিগত ছিল পুরুষানুক্রমিক ছিল না। 
থরে যখন বল্লালসেনের সময়ে বাদগ্রামের নামানুসারে শ্রেত্রিয়দের উপাধি 
হইয়াছে তদবধি ওঝা উপাধি বিলুপ্ত হইয়াছে । কানোজে ওঝা উপাধি এখন 
নাই, পূর্বে ছিল কিন! তাহাও কেহ এখন বলিতে পায়ে না। কিন্তু তথাকার 
পাড়ে, দোবে, তেওয়ারী, চৌবে, ত্রিধেদী, স্কুল (গুরু ), বাঁজপেয়ী প্রভৃতি 
উপাধি যে আধুনিক তাহা সকলেই স্বীকার করে। অরুণ ওঝার বংশধরেরা 
বহুকাল পর্য্যন্ত মালছুয়ার পরগণা নিফররূপে ভোগ করিয়াছিলেন। নবাব 
মুর্শিদকুলী খাঁর আমলে সেই নিষ্ষরের উপর মালগুজারী ধাঁধ্য হওয়ায় তাহা 
জমিদারী শ্রেণীভূক্ত হইয়াছে। দ্বারবঙ্গের মহারাজের পূর্বরপুরুষেরাও মহো- 
গাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। তাহার! গুরুদক্ষিণারূপে যে সকল ত্রদ্ধত্র পাইয়াছিলেন, 
নবাব মুর্শিদকুলী খ! তদুপরি রাজস্ব ধার্ধ্য করায় তাই উক্ত রাজবংশের জমিদারী 
হইয়াছিল। তাহার পর তাহারা বু জমিদারী অর্থদ্বার! ক্রয় করিয়া বাঙ্গালা 
প্রদেশে সর্বপ্রধান জমিদার হইয়াছেন। পুরাতিন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ 
যেমন চাকরী দ্বারা অথবা বাহুবল দ্বার! জমিদারী লাভ করিতেন, মৈথিল ক্ষত্রিয় 
ও কায়স্থদ্িগকেও সেইরূপ জমিদারী অর্জন করিতে দেখা ঘায়। কিন্তু মৈথিল 
্রাহ্মণদিগকে তছুপায়ে জমিদার হইতৈ দেখা যাঁয় ন। 

6৫) অরুণ ওঝ৷ প্রথমে যে বাড়ী করিয়াছিলেন সেই বাড়ী মৃত্তিকা তলে 
বিলীন হইলে তদ্ংশীয়ের। দ্বিতীয় বাড়ী করিয়াছিলেন। তাহা মৃত্তিকায় প্রোথিত 
হইলে, তৃতীয় বাড়ী ও গড়খাঁই তৈয়ারী কর! হইয়াছিল। সেই বাড়ী কোন 
প্রবল মুসলমান কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। তাহাতে গড় এবং দেবমুত্তি সমূহ 
ভগ্ন হইয়াছিল। সেই সমস্ত ভগ্নাবশেষগুলিও এখন মাটার তলে ডুবিয়া পড়িয়াছে। 
উক্ত জমিদারের! এখন যে বাঁড়ীতে বাদ করিতেছেন, উহ! তাহাদের চতুর্থ বাড়ী। 
এই বৃত্ীস্ত হইতেই উক্ত জমিদার বংশের প্রাচীনত্ব প্রমাণ হয়। 

(৬) মালদুয়ারের জমিদারের বর্ধমান বার্ষিক লভ্য দেড় লক্ষ টাকার 
'অধিক। কিন্তু ইহাদের কখন রাজ! উপাধি হয় নাই। তাহা হইতে অনুমান 
হয় যে পূর্বে ইহাদের লত্য কম ছিল। ইহাদের ওঝা উপাধি লুপ্ত হয়৷ চৌধারী 
উপাধি কতদিন হইতে হইয়াছে তাহ! জানা যায় না। 

(৭). ইহাদের ৫৩ পুরুষ যাবৎ জ্মিদার অথচ জমিদারীতে শরীকী বিভাগ 
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হয়নাই। তাহা হইতে অনুমান হয় যে ইহাদের কেবল একজন মাত্র 
উত্তরাধিকারী হইত। ইহাদের নিকট এখন গত ৩২ বৎসর অপেক্ষা বেশি 
দিনের দলীল একখানিও নাই। 


(ঘ) আনাম দেশ। 

আনামের হিন্দুকীর্ডি বিশ্বকোষে বণিত আছে। উত্ত গ্রন্থে অস্থমিত হইয়াছে 
যে ভববর্থা, ঈশানবর্থা প্রভৃতি রাজগণ উত্তর-পশ্চিম কাম্বোৌল হইতে আসিয়! 
আনামে বাঁস করেন এবং চম্পা নগরে রাজধানী করিয়াছিলেন । 

কিন্তু ধরণীধর বর্ম, উদয়াকর বর্ধা গ্রভৃতি নাম গুনিলে তাহাদিগকে বাঙ্গালী 
বলিয়া বোধ হয়। ফরাসী প্ডিত কাভেগ্িসের মতেও তাহার! বাঙ্গালী। 
স্থান পূর্বে শ্তামরাজের অধীন ছিল। তক্জন্ত আমাদের অনুমান হয় যে 
্রীহট্টের পলাইত রাঁজা স্থরথের বংশধরগণই শ্তামের পূর্বাংশে নিজ রাজা বিস্তার 
করিয়াছিল। শ্রীহট্ের ক্ষত্র রাজারা আবার উত্তর কাষ্বোজ সম্ভুত হইতে পারে। 
স্থৃতরাং উভয় প্রকার অনুমানও সত্য হইতে পারে। শ্তামের রাজবংশ হুর্ধ্য- 
বংশীয় ক্ষত্রিয়ের শাখা, ্রীহটের রাজারাও হুর্্যবংশীয় ছিলেন। 


৩। চাঁদরায় ও কেদার রায়। 

টাদ রায় ও কেদার রায় দুই ভাই । কেহ বলে টাদ রায় কেদার রায়ের পিতা। 
তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষ কর্ণাট দেশীয় করণ জাতি সম্ভৃত। তাহার! বঙ্গদেশে আসিয়! 
বৈগ্থ রাজাদের অধীনে মন্ত্রান্ত চাকরী পাইয়। শিক্রমপুরের অন্তর্গত শ্রীপুর গ্রামে 
বাস করিয়াছিলেন । এদেশে তাহাদের স্বজাতি ন| থাকায় তাহার! বঙ্গজ কায়স্থ 
মমাজে মিলিত হইয়াঁছিলেন। কৃত্রিম কাযস্থগণ বরাবরই অকুলীন হয়। সেই 
জন্য চাদ রায়ের! অকুলীন মৌলিক কায়স্থ মধো গণা হইয়াছিলেন। তাহাদের 
পিতাঁর নাম জানা যায় না এবং তোড়রমল্লের সময়ে ইহাদের কোন উল্লেখ নাই। 
এজন্য অনুমান হয় যে পূর্বে তাঁহার! কোন উচ্চপদস্থ ছিলেন না। টাদ*রায় ও 
কেদার রায় অতিশয় প্রতাপশালী ভূ ই! হইয়। উঠিয়াছিলেন। ভাওয়ালের পাঠান 
জাগীরদার ঈশা খ তাহাদের বন্ধু ছিলেন। নোগল রাতের গ্রথম ভাগে ঘখন 
গ্রতাপানিত্য* স্বাধীন সার্বভৌম হইয়াছিলেন সেই সময়ে টাদ রায় এবং ঈশা থাও 


* রাজা প্রতাঁপাদিত্যের পূর্বাপুর্যণণ কাননগোবিভ্ঞাগে কার্য করিতেন। বলী বাহুল্য 
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স্বাধীন হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার! নিজ নামে মুদ্রা ছাপেন নাই। মোগল 
গুবাদার তীহাদের দমন জন্য সৈশ্য পাঠাইয়াছিলেন। চাদ রায়ের এবং ঈশা খার 
সম্মিলিত সেন! দেই মোগল সৈন্ভদিগকে জলে স্থলে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিয়া 
তাড়াইয়া দিয়াছিল। সেই যুদ্ধে মানসিংহের পুত্র দুর্জয় সিংহ হত হইয়াছিলেন। 
যুদ্ধ জয়ের পর ঈশ! খ| চাদ রায়ের বন্ধু ও অতিথিরূপে কিছুদিন শ্রীপুর গ্রামে 
অবস্থিতি করিয়াছিলেন। 

ঈশা খ৷ শুনিলেন যে কেদার রায়ের ভগিনী সোপামণি পরম সুন্দরী। সে 
বাঁর বৎসর বয়সে বিধব! হইয়াছে । এখন তাহার বয়স চৌদ বৎসর মাত্র। তিনি 
তাহাকে নিক! করিবার জন্য টাদ রায়ের নিকট প্রস্তাব করিলেন। চাদ রায় ও 
কেদার রায় ক্রোধে জলিয়! উঠিলেন। ঈশা! খা বিনীতভাবে কহিলেন, 
“ভাই! একপ প্রস্তাব ষেতোমান্দের ক্রোধের কারণ হইবে, আমি তাহা 
জানিতাম না। আমি শুনিয়াছি যে রাজপুত রাজারা স্বেচ্ছাক্রমে মুসলমান 
আমীর সহ কন্যার বিবাহ দিয়! থাকে । ' তোমাদের হিন্দুর মধ্যে কেহ বিধবাঁকে 
বিবাহ করিতে সম্মত হয় না। তাইতে আমি মনে করিয়াছিলাম যে আমি 
তোমাদের বিধবা তগিনীকে নিকা করিতে চাহিলে তোমর! সস্তোষপূর্বক সন্মত 
হইবে। তাহাতে আমাদের বন্ধুত্ব দৃ়ীভৃত হইবে। তোমরা যদ্দি আমার 
ভগিনীকে নিক! করিতে চাও তবে আমি খুব খুশী হুইয়৷ নিকা দিতে পারি। 
পুরুষের পড়ী লাভ কর! যেরূপ প্রয়োজনীয় স্ত্রীলোকের স্বামী লাভ কর! তদপেক্ষা! 
বেশি প্রয়োজনীয়। সকলেই আহ্লাদপূর্ব্ কন্ঠ! ও ভগিনীর বিবাহ দিয়া 
থাকে! তোমরা যেমন আমীর লোক আমিও তেমনি। আমার সহ তোমাদের 
ভগিনীর নিক! দিতে যে কি দোষ হয় তাহ! আমি বুঝি না। আমার মনে কোন 
মন্দ অভিপ্রায় নাই। যাহা! হউক আমি ভ্রমবশতঃযদি 'মপরাধ করিয়া থাকি 


ডাহারা রাজা তোড়রমন্ের অনেক পূর্বে। তাহাদ্দের আদি পুরুষ রামচন্ত্র রায় প্রথমত সপ্ত- 
গ্রামের কাননগো দপ্তরে নিযুক্ত হন। তথা হইতে তিনি গৌঁড়ে গমন করিলে তথায়ও কানদগো 
' দপ্তরে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহার কনিষ্ঠ পুক্র শিবানন্দ স্বীয় কার্য্যদক্ষতা! গুণে গৌড়ের 
বাদশাহ সোলেমানেয় অনুগ্রহে কাননগো! দপ্তরে অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। সোলেমানের 
পুত্র দায়ুদের সময় শিবানন্দের ত্রাতুণ্পুত ্রীহরি ও জানকীবললত প্রধান মন্ত্রী ও রাজস্ববিভাগের 
সর্বোচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়া বিক্রমাদিতা ও বসবরায় উপাধি লাত করেন। 
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তবে ক্ষম! প্রার্ঘন! করি।” রায়জীরা খ! সাহেবের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া শাস্ত 
ভাবে কহিলেন, “বাঁ্গালাদেশে বিধর্মীর সহ কন্তা বিবাহ দেওয়া অতীব দূষণীয়। 
কায়স্থ দুরে থাকুক, তুমি হাড়ী ডোম চণ্ডারের নিকট এরপ প্রস্তাব করিলে 
তাহারাও অপমান বোধ করিত এবং জ্ুদ্ধ হইত। যাহা হউক তোমার মনে 
কোন পাঁপ নাই। তুমি নিজ ভ্রমের জন্ত ক্ষমা চাহিতেছ। আমর! ক্ষমা 
করিলাম। কিন্তু ভাই! তোমাকে সতর্ক করিয়৷ দিতেছি যে আর কখন 
কোন বাঙ্গ।লী হিন্দুর নিকট এরপ প্রস্তাব করিও ন1।” 

বাস বিবাদ শাস্তি হইল। ঈশা খা! পূর্ববৎ বন্ধুভাবে শ্রীপুরেই থাকিলেন। 
কিন্তু তাহার মনে শান্তিহইল না । তিনি দোণামণিকে লাভের জন্য অধীর 
হইলেন। শ্্রীমন্ত খ! (বন্থ) টাদ রায়ের কুটুম ও অমাত্য ছিল। ইশ! খা 
প্রচুর প্রলোভন দ্বারা তাহাকে হস্তগত করিলেন এবং তাহারই সাহাযো 
সোণামণিকে নিদ্রিত অবস্থায় হরণ করিয়া ভাওয়ালে প্রস্থান করিলেন। টাদ 
রায় ঈশা! খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ ভাঁওয়ালে উপস্থিত হইলেন। ঈশা খাও 
নিজ সেন! সহ সম্মুখীন হইলেন। যুদ্ধের পূর্বে টাদ রায় নির্জনে চক্ষু মুদ্রিত 
করিয়া জয় কালীর ধ্যান করিত্েছিলেন সেই সময়ে শ্রীমস্তের প্রেরিত ঘাহুকগণ 
টাদ রায়কে হত্যা করিল। কিন্তু তাহার! পলাইবাঁর অবকাশ পাইল না। টাদ 
রায়ের ভূত্যগণ তাহাদিগকে বন্দী করিল। বন্দীদের নিকট শ্রীমস্তের বিশ্বাস- 
ঘাতকতা৷ জানিয়৷ টাদের ভৃত্যেরা শ্রীমস্তকে এবং ঘাতুকদিগকে বিবিধ যন্ত্রণা 
দিয়া হত্যা করিল। কিন্তু সেনাঁপতির অভাবে তাহারা ঈশা খার সহ যুদ্ধ ন 
করিয়া শ্রীপুরে ফিরিয়া গেল। 

সোণামণির অপহরণ এবং চাদ রায়ের অপমৃত্যুর হস হইয়া কেদার 
রায় ভাওয়াল আক্রমণ করিলেন। ঈশা খাঁ! যুদ্ধে পরাস্ত হই পলাগ্ন 
করিলেন। কেদার সমস্ত ভাওয়াল পরগণ! অধিকার করিলেন। সৌগামণি 
বন্দীভাবে আনীত! হইলে, কেদার তাহাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতে আদেশ 
করিবেন। মোণামণি কহিল, “আমার যখন জাতি কুল গিয়াছে তখন তোমাকে 
দাদা বলিয়া তোমার মানহানি করিতে চাই না এবং বাঁচি! থাকিতেও চাই 
না। কিন্তু তুমি রাজা, তুমি বিচার করিয়া দেখ যে আমার অপরাধ কিছুই 
নাই। শ্রীমন্ত ধা! ও ঈশা খা! আমাকে অজ্ঞানাবন্থায় হরণ করিয়৷ ধর্নাশ 
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করিয়াছে। তুমি তাহাদের রক্তে অগ্রে কুব্ধকলঙ্ক ধৌত কর আমি তাহা, 
দেখিয়া অগ্নি প্রবেশ করি।” ভগিনীর রোদনে কেদারের হৃদয় নরম হইল। 
তিনি রোদন করিলেন এবং পঙ্ডিত আনাইয়! ভগিনীর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা 
চাহিলেন। পণ্ডিতের! কহিলেন, “চৈতন্ত প্রভুর বিধান মত বৈষ্ণবী হওয়াই 
ইহার মুক্তির একমাত্র উপাঁ়।” কেদাঁর তদমুদারে গোস্বামী আনিয়া সোগ!- 
মণিকে হরিমন্ত্র দিয়! বৈষ্ণবী করিলেন ) তাহার বাসের জন্য এক পৃথক বাড়ী 
করিয়া দিলেন এবং তাহার ব্যয় নির্বাহ জন্য বৃত্তি নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। 

ঈশ! খ'! যশোঁহরাঁধিপতি প্রতাপাদিত্যের শরণাপন্ন হইলেন। কেদারের 
সহ প্রতাপের পূর্ববাবধি শত্রুতা ছিল। প্রতাপ চন্ত্র্ীপের রাজা রামচন্দ্র রায়ের 
রাঁজা আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু রামচন্দ্রের মামাতো৷ ভাই 
কেদাঁর রায় রামচন্দ্রের পক্ষ হওয়ায় গ্রতাঁপ কৃতকার্য হন নাই। সেই অন্ত 
প্রতাপ ঈশা ধার পক্ষ হইয়া! কেদারকে অপদস্থ করিতে চেষ্টিত হইলেন। পূর্ব- 
বঙ্গের অধিকাংশ ভূঁইয়ার কতক এ পক্ষে কতক অন্ত পক্ষে যৌগ দিয়াছিল। 
উদ্ভয় পক্ষেই ব্হুসংখ্যক মুঘলমান সর্দার এবং হাবরী (পটু গিজ) গোধন্নীজ 
ছিল। তিন বংসর কাল ঘোরতর যুদ্ধ চলিয়াছিল। যশোহরের লোঁকে বলে 
যে সেই যুদ্ধে গ্রতাপাদিত্য জয়ী হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে বিক্রমপুরের পোঁকে 
বলে যে, কেদার রায় জয়ী হইয়াছিলেন। অবস্থা দৃষ্টে অন্থুমান হয় যে, বহুসংখ্যক 
থণড যুদ্ধ হইয়াছিল তন্মধ্যে কয়েকটিতে এক পক্ষ, অপর কয়েকটিতে অন্যপক্ষ 
জরী হইয়াছিলেন ; কোন পক্ষই সম্পূর্ণরূপে জয়ী হন নাই। 

এই সময়ে বঙ্গজ কাযস্থদিগের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। প্রতাপাদিত্য ও 
কেদার রা গ্রবল মহারাজ ছিলেন। ফরিদপুর অঞ্চলে মুকুন্দরাম রায় এবং 
বরিশাল অঞ্চলে চন্ত্রধীপের রাজা রাঁমচন্ত্র রায় ইহ'রাঁও প্রবল লোক ছিলেন। 
পাঠান ও অপর মুসলমান সীমস্তগণ মোগল বিদ্বেষী ছিল। তাঁহারা কতক 
এই সকল কায়স্থ রাঁজাদের অধীন, অপর কতক তাহাদের অনুগত হইয়াছিল। 
হাঁবরী দন্যদের গৌলনাঁজ এবং জাহাজী মেনার উৎকর্ষ দেখিয়া প্রতাপ এবং 
কেদার উভয়েই কতকগুলি করিয়া হাঁব রী যোদ্ধ! চাকর রাখিয়াছিলেন। উভয়েরই 
্রচুর সুশিক্ষিত সেনা ছিল.। তাহারা গ্রত্যেকেই ছুই তিন বাঁর মোগল সেন! 
পরাস্ত করিয়াছিলেন। সেই সময়ে রাজ। মানসিংহ বাঙ্গালার শুবাঁদার হইয়! 
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আসিয়াছিলেন। উড়িষ্যার পাঠানেরাও মোগলদিগের ঘোর শক্র ছিল। 
কোচবিহারের মহারাজ নরনারায়ণ প্রবল হইয়া রঙ্গপুর ও দিনাজপুরের অধি- 
কাংশ দখল করিয়াছিলেন সেই সময়ে যদি প্রতাপাঁদিত্যের সহ ফেদার রায়ের 
এক্য থাকিত তবে বোধ হর মানসিংহ তাহাদিগকে পরাজয় করিতে পাঁরিতেন 
না। তাহার! পুর্ববঙ্গে স্বাধীন রাজা হইস্জা থাকিতে পারিত্েন। কিন্তু আত্ম- 
বিগ্রহই হিন্দুদিগের অধঃপতনের সর্ব প্রধান কারণ। যেমন কানোজ রাস 
য়চন্দ্রের সহ দিল্লীপতি পৃথ্ীরাজের বিবাঁদই ভারতে মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠার 
হেতু হইয়াছিল সেইরূপ প্রতাপ ও কেদারের বিবাদই পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা 
লোপের প্রধান কারণ। বিপক্ষদের অনৈক্য হেতু মানসিংহ একে একে 
সকলেরই বিনাশ সাধন করিতে পারিয়াছিলেন। প্রতাপ বন্দী দশায় গতাস্থ 
হইলেন। কেদার যুদ্ধক্ষেত্রে হত হইলেন । মুকুন্দরায় পূর্বেই বিনষ্ট হই়াছিলেন। 
কোচবেহারের মহাঁরাঁজ লক্ষমীনারায়ণ মোগল সঞজাটকে নাঁলবন্দি দিতে স্বীকার 
করিলেন। চন্্রদ্বীপের রাঁজা এবং মু্লমাঁন সদরগণ মাঁণগুজারী দিতে স্বীকার 
করিয়া! মৌগল সম্টের অধীন জমিদার হইলেন। সেই অবধি সম্পূর্ণ বাঙ্গালা 
দেশ পরাধীগ হইল। তৎপূর্বে বাঙ্গালার ভূ'ইয়ার! প্রার স্বাধীন ছিলেন। 

কেদার রায়ের পতনের পর ঈশ| খ'! পুনরায় সোণামণিকে লইয়া গিয়াছিল। 
পুর্ব ময়মনসিংহ জেলার সহবংপুরের মিএণীরা ঈশা খা! ও সোণাবিবির ( সৌগা- 
মণির) সম্তান। 

গঙ্গার ধারে রা দেশে একটি প্রবল পাঁল রাজ্য ছিল। ত্রিবেণীতে তাহার 
রাজধানী ছিল। এই রাজ্যে সাতর্গা বন্দরে গ্রীক, রোমান প্রস্থতি লোক 
বাণিজ্য করিত। বিদেশীয়ের! বোধ হয় ভ্রিবেণী রাজ্য ঝা দক্ষিণ রাঢ় রাজ্যকেই 
গঙ্গারাী রাজ্য বলিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে “গঙ্গারাট়ী” নাম সম্পূর্ণ 
অজ্ঞাত। 


রা 


ভক্ত র্‌ ৮৫ এ ১. 
রি ১৩ ৯ ক, ই 
৩৫ কি? 


পরিশিউ (খ)। 
অপদস্থ জাতি। 


অধুন! হিন্দু সমাজের প্রায় প্রত্যেক শ্রেণীয় লোকই স্ব স্ব জাতীয় মর্যাদা 
বর্ধন জন্ত অথব| উচ্চতর শ্রেণীতে গণ্য হইবার জন্য উংস্থৃক হইয়া সভা 
সমিতি স্থাপন পূর্বক দলবদ্ধ ভাবে চেষ্টা করিতেছে। তজ্ঞন্ত সমস্ত দেশ 
মধ্যে ছুলস্থল গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে । সামাজিক ইতিহাসে তদ্দিদয়ে 
কিছু সমালোচনা! একান্ত কর্তব্য। 

আদিম হিন্দু সমাজে ত্রাঙ্গণেরা ধণ্দদ যাজক, ক্ষত্রিয়ের! রাজাশাসক 
এবং শৃদ্রের৷ পরিচারক ছিল। কৃষি বাণিজ্য শিল্পকার্য পঞ্ডপাপনাদি 
জীবিকা নির্বাহার্থ প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবসায়ই কেবলমাত্র নৈশ্তের! করিভ। 
ক্মতরাঁং বৈশ্যজাতির সংখ্যা যে অপর তিন বর্ণাপেক্ষা বেশি ছিল তাহ! 
সহজেই উপলব্ধি হয়। মন্ুসংহিতা গোভিল হ্থত্র এবং গ্রজাপতি হর 
দৃষ্টেও বুঝ যাঁয় যে বৈশ্যেরাই অধিবাসী প্রঙ্া! ছিল। অপর তিন শ্রেণা 
কেবল উপরিস্থ ও নিয়স্থ অল্প সংখ্যক লোক ছিল। বিশ ধাতুর অর্থ 
হইতেও তাহাই প্রতিপন্ন হয়। অথচ আধুনিক হিন্দু সমান্জের মধ্যে 
তের আনা লোকই শূদ্র, দেড় আন! ব্রাঙ্গণ, এক আনা ক্ষত্রি্গ অবশিষ্ট 
আধ আনা মাত্র বৈশ্ত। পরস্ত বাঙ্গাল! দেশে বৈশ্তের সংখ্যা! শতকরা এক 
জন হইবে কি না সন্দেহের বিষয়। বৈশ্ঠ সংখ্যা এত কন কেন হইল 
তদ্িষয়ে অনুসন্ধান করিয়া জানা যাঁয় যে, বহু সংখাক প্রক্কৃত বৈশ্ঠ 
সম্তান বাঙ্গালা দেশে সংস্কার বর্ষিত শূদ্রবৎ হইদ্লা রহিয়াছে । সেইজন্য 
বৈশ্ত সংখ্যা এত কম এবং শৃদ্র সংখ্যা এত বেশি হইয়াছে। 

পাবনা জেলায় কীন্তিধোল! গ্রামে তামুলী সাহাদের একখানি পুরাতন 
কুল কারিকা আছে, তাহাতে বঙ্গীয় ১১২৫ সালের লেখ! বলিয়৷ প্রকাশ 
আছে। সেই প্রথিখানি এখন কলিকাতা হাটখোলা পূর্বদ্গ বৈচ্গ 


৬৯ 
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সমিতিতে বিদ্যমান আছে। সেই পুঁথিখানি দেখিলে এবং তল্লিখিত কথ! 
গুলি পাঠ করিলেই তাহার প্রাচীনত্ব শ্বতঃ প্রমাণ হয়। উক্ত কারিকা: 
উল্লিথিত আছে যে,__ রী 
গশ্চিম প্রদেশে মোদের পূর্বব পুরুষগণ 
করিত বসতি মুঞ্ী কৈরাছি শ্রবণ। 
সু সক রং 
বৈশ্ঠ কুল জাত সভাই নানাওঁণ ধরি। 


সং ৪ ৪ 


বেসাতি করিতে পরে মগধে চলিল| | 


ও ঙ্ ৪ 


স্বীঅগ্রদাস আর অগোর ছুই ভ্াই। 
ক র্ রী 
অগোরের বংশধর হুইলা আগরী 
মেই হতে আগরবাল! বলি সবই 
ক ষ্ রি 
শোক নৃপতি .বড় পরম ধার্মিক 
তাহার রাজত্ব কালে * * * 
₹ *. *. ভ্রীতগ্রদাসের সন্তান 
গাঠলিপুত্রেতে গোল! করিল স্থাপন । 
তথা হৈত্তে তাত্রলিপ্তে সমুদ্র বন্দরে 
বাণিজ্য করিতে যাইত বছরে বছরে। 
এই হেতু ভামুলি বণিক বলিত সবই 
ক্রেমে এহি বংশ ব্যপ্ত হৈল সর্ধৰ ঠাঁঞী। 
বিশেষতঃ পূর্ব বঙ্গ বরেন্দ্র ভূমিতে 
করেন বসতি সবে পরম হৃখেতে। 

'এই কারিক! যে সময়ে লিখিত হইয়াছে সে সময়ে এ দেশের 
কোন শ্রেণী লোকের মধ্যে জাতীয় সম্মান বৃদ্ধির চেষ্টা ছিল না । পরবর্তী 
দেড়শত বৎসর মধ্যে কোন তান্বলী সাহা নিজ জাতি মর্ধ্যাদ! বৃদ্ধির চেষ্টা 
করে নাই। স্থতরাং উক্ত কারিকাতে মিথ্যা পরিচয় লিখিবার কোন 
কারণ দেখা যাঁয় না। অর্ধ শতাব্দী পুর্বে অর্থাৎ ইংরেজী বিষ্বার চর্চা 
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বাহুল্য হওয়ার পূর্বে এ দেশের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ খংশের পরিচয় 
জানিত। তত্দারাই আমাদের সামাজিক ইতিহাস রক্ষিত হইত। সেই 
বংশান্থক্রমিক কিংবদন্তী মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির গুণ ও সৎকীন্তি অতি- 
রঞ্জিত থাকিতে পারে বটে কিন্তু সম্পূর্ণ মিথ্যা কোন কথ! থাকিতে 
পারে না। বিশেষতঃ বংশের পরিচয় মধ্যে মিথ্যার সংশ্রব মাত্র থাকিতে 
পারে না। কোন হিন্দু নিজ বাঁপ পিতামহের অপলাপ করিয়া! অন্ত অপর 
ব্যক্তির শ্রাদ্ধ তর্পণ করে না। সেই জন্ত বংশানুক্রমিক প্রবাদগুলি লিখিত 
পুস্তক হইতে বেশি বিশ্বাসযোগ্য । 

এই কারিক। হইতে নিয়লিখিত কয়েকটি বিষয় জানা! যাঁয়-_ 

€১) বৈশ্ত জাতীয় অগ্রদাস এবং অগোর ছুই ভাই পশ্চিম প্রদেশে 
বাস করিত। অগোরের সন্তানেরা আগরওয়ালা। অগুর চন্দনকে প্রাকৃত 
ভাষায় আগর বলে। সেই আগর বিক্রেতাদিগকে আগরবাঁল! বা আগর- 
ওয়ালা! বলে। ইহার সংস্কৃত নাম গন্ধবণিক। সেই নামই বাঙ্গাল! দেশে 
প্রচলিত। 

(২) অগোরের ভ্রাতা শ্রীঅগ্রদাস। তাহার সন্তানের! অশোক রাজার 
সময়ে পাঠলিপুত্র নগরে গোলা স্থাপন করিয়াছিল। পূর্ব বঙ্গের তাঘ,লী 
সাহার! সেই অগ্রদাসের বংশধর। অতএব গন্ধবণিকের শাখা । 

(৩) তাঅলিপ্তে যাতায়াত জন্তই হউক অথব! তাম্বলের কারবার কর! 
হেতুই হউক ইহাদের তা্বনী সাহা উপাধি হইয়াছে। ইহা পূর্বেই বল! 
হইয়াছে যে সাহা উপাধি কোন জাতি বৌধক নহে। উহা! কেবল বাণিজ্য 
ব্যবসায়ী বৌধক। বাঙ্গালা দেশের নান! জাতীয় বণিকের সাহা! উপাধি 
আছে। কিন্তু পশ্চিম ভারতে মাহা, সা ও সা উপাধি কেবল বৈশ্য জাতিরই 
হয়। পশ্চিমে শু'ড়ীদদিগকে কালোয়ার বলে। তাহাদের কখন দাহ উপাধি 
হয় না। 

পাবনা! জেলায় বেলকুচি গ্রাম নিবাসী পরামাণিক উপাধিধারী বারন 
সাহাদের পুরাতন কুলজিতে দেখা যায় যে “বারেন্্ আরধ্যধর্মেৰ বিশরেব 
ন শংসয়ং।” লঘুজাতি চত্দ্িকা নামক গ্রন্থে দেখা যায় থে “শাহজাহান ধাদ- 
শাছের সময়ে কতগুলি সাধু উপাধিধারী বৈ মুসলমান কতৃক উৎপীড়িত 
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হইয়৷ বি্লীর পার্খবর্তী স্থান হইতে নানাদিকে পলায়ন করিয়াছিল। তন্মধ্যে 
কতকগুলি পরিবার সহ বরেন্দ্র ভূমিতে আসিয়া পুর্ববাগত বারেন্ত্র সাহাদের 
মহ মিলিত হইয়াছিল। 

এবন্প্রকার বহুবিধ প্রমাণ দৃষ্টে শ্রীযুক্ত রাজেন্ত্র চন্দ্র শাস্ত্রী ও 
শ্রীযুক্ত ভাগবত কুমার শাস্ত্রী গ্রন্থৃতি বিজ্ঞ লোকেরা উল্লিখিত তাঘলী 
সমাজ তুক্ত সাহাদিগকে বৈশ্ত সন্তান বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
আমাদেরও সেই সিদ্ধান্তই নিশুদ্ধ বোধ হয় এবং তাহাদিগকে গন্ধবণিকের 
শাখা বলিয়াই মনে হয়। শুঁড়ী সাহাদের সহ ইহাদের বিবাহ আদান 
প্রধান নাই। শু'ড়ীদের অন্নজল ইহারা গ্রহণ করে না। এমন কি 
শু'ড়ীদের হু'কাঁয় ইহারা! তামাক থাক না। সুতরাং ইহার! যে শু'ড়ী 
সাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক জাতি তাহ! নিশ্চিত। যাহারা ইহার্দিগকে 
গু'ড়ী সাহার সম্প্রদায় ভুক্ত জ্ঞান করে তাহার৷ অনভিজ্ঞ এবং ত্রান্ত। 
বাঙ্গাল দেশে মচরাচর নর্ভকীদিগকে “বাঁই” বলিয়! থাকে। তজ্জন্ত অনেক 
পর্ীগ্রামবাণী লোকের বিশ্বাম এই যে বাই শন্দ নর্ভকী বোধক। অহল্যা 
বাই, তারা বাই, মীর! বাই গ্রতৃতি প্রদিদ্ধা রাজরাণীদিগকেও তাহারা 
নর্তকী বলিয়া মনে করে। তত্্রপ সাধু বণিকদের সাহা উপাধি দৃষ্টে 
অনভিজ্ঞ লোকের! তাহাদিগকে শু'ড়ী জাতি বলিয়! ভ্রমে পঠিত হয়। 
ইহাঁদের ঘে কোন পুরুষে কেহ কখন সুর! তৈয়ারী কিংব! বিক্রয় করিয়াছে 
এমন কোন প্রমাণ পাঁওয়। যায় ন! বাঙ্গাল! দেশ বহুকাল মগধ দেশীয় 
বৌদ্ধ সম্রাটদের অধীন ছিল। সেই সময়ে অনেকেই বৌদ্ধ ধর্ম অবলষন 
করিয়াছিল। যাহারা ম্পষ্টর্ূপে বৌদ্ধ হয় নাই তাহারাও কতক পরিমাণে 
আচার ও সংস্কার ত্রষ্ট হইয়াছিল। তাশ্বলী সাহাদের কারিকা হইতেই 
স্প্ জানা যাঁয় যে তাহার! অশোক রাজার সময়ে মগধে আসিয়াছিল। 
অশোঁক ও তৎপরবন্থী মগধ সমাটের! গড়া বৌদ্ধ ছিলেন। তাহাদের 
সামাজ্যে ক্ষত্রিয় ছিল না। ব্রাহ্গণও বৈশ্তেরাও সংস্কৃত -বিষ্তাহীন এবং 
উপনয়নাদি সংস্কার বিহীন হইয়া শৃদ্রবৎ ছিলেন। বৈদ্য রাজাদের সময়েই 
সনাতন ধর্মের বাঙগীলা! দেশে পুনরায় অভ্যুদয় হইতে থাকে বটে কিন্ত 
অপাস্থ জাতিকে পূনরায় গ্রদস্থ করিতে কেহ কোন চেষ্টা করে নাই। 
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বহুকাল পরে শঙ্করাচার্ধ্য মগধে বঙ্গে বহুতর ব্রাত্য ব্রা্ষণ সন্তানদিগকে 
প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া উপনয়ন দিয়াছিলেন । পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদের 
অধিকাংশই সেই সময়ে পুনরায় দ্বপদস্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু শঙ্রাারধ্য 
ব্রাঙ্গণ ভিন্য অন্ত কোন জাতির পুনরন্নতির কোন চেষ্টা করেন নাই। 
তজ্জন্ত বৈশ্ঠ সন্তানেরা অপাস্থরূপেই চলিয়া আসিতেছে | শাহ জেহাঁন 
বাদশাহের সমকালে যে দকল হিনুস্থানী বৈশ্ত আসিয়া তাত্বলী সাহাদের 
সহ মিলিত হইয়াছে, তাহারাও তাঘ্,লী বণিকদের রীতিই অন্বসরণ করিতেছে। 
পশ্চিম প্রদেশেও আঁগরওয়ালাদের কতকগুলির পৈত হয় আর কতকের 
হয় না। বাঙ্গাল! দেশের বৈগ্বগণ মধ্যে কেবল শঙ্খবণিকের কতকগুলি 
পৈত। হয়, অন্ত কাহার হয় না। ইহা নিতান্ত দৃষ্য। 

লোকের মঙ্গল সাধন করাই ধর্ম্মশান্ত্ের উদেশ্ত। লোকের উন্নতি প্রদান 
দ্বারাই জাতীয় উন্নতি হয়। লোকদিগের অযথা অবনত করিলে জাতীয় 
অধঃপতন হয়। হিন্দু সমাজ বহুকাল যাব অবনতি প্রমুখ হইয়া আছে। 
তাহাদ্ার! হিন্দু সমাজের অনিষ্টও যথেষ্ট হইয়াছে এবঃ হইতেছে। খন অপদস্থ 
জাতিদিগকে পুনরায় স্বপদস্থ ব| উন্নত করা আবশ্তক। এই গ্রন্থের উপক্রমণিকায় 
এবং নানাম্বীনে আমরা স্পষ্টরপে দেখাইয়াছি যে যাবতীয় সামাজিক 
ব্যবস্থাই সমাজের সাময়িক প্রয়োজনান্থসারে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। অবস্থা- 
নুসারে ব্যবস্থা! করাই সদ্যুক্তি সঙ্গত এবং গকল দেশের সকল জাতির 
রীতি দিদ্ধ। হিন্দু সমাজেও এখন অবনতি প্রমুখী প্রথা ত্যাগ করিয়া 
উন্নতি প্রমুখ পদ্ধতি অবলঘ্বন করা কর্তব্য। 

এই অবনতি প্রমুখী প্রথার কারণ কি তাহ! নিরূপণ জন্ত বোধ হয় 
এ পর্যন্ত কেহই চেষ্টা করেন নাই। অনেকগুলি কুশিক্ষিত লোক আছে, 
্রাঙ্গণের নিন্দা করাই তাহাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য। তাহার! বলে 
যে ব্রাহ্মণদের স্বার্থপরতা ঈর্ষা বিদেষই এই কুপ্রথার কারণ। প্ররুত পক্ষে 
উত্ত দোষারোপ সম্পূর্ণ মিখ্যা। উচ্চতর জাতির অধঃপতনে ব্রাঙ্মণদের 
প্রচুর ক্ষতি হয়, লাভ কিছুই নাই। হুত্রাঙ্গণের কোন শূদ্রের যাজন 
করেন না। যে সকল ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ত সন্তানগণ অপদস্থ শূদ্রবৎ 
হইয়| আছে, তাহারা পুনরাম্ স্বপদস্থ হইলে তাহাদের যাক্সন দক্ষিণা, 
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ভোজন দক্ষিণ এবং প্রতিগ্রহ লাভে ব্রাঙ্গণদিগের প্রচুর লাভ হুইতে . 
পারে। অথচ তাহাদিগকে অপাস্থ রাখিয়! ব্রাহ্মণদের কোনই লাভ 
নাই। এই সমন্ত লোকের অবনতি ও পাঁতিত্য বাহ্মণদের স্থার্থের বিরুদ্ধ। 
অপদস্থ জাতি ক্ষত্রিয় বৈগ্ঠ হইলে ব্রাদ্ষণদের ঈর্ষা বিদ্বেষ হুইবারও কোন 
কারণ নাই। সুতরাং ব্রাহ্মণদের প্রতি দোষারোপ সম্পূর্ণ মিথ্যা আমাদের 
বোধ হয় ভ্রম, ভয় এবং কর্তার অভাব বশতঃ এই অবনতিমুখী প্রথা উৎপন্ন 
ও স্থায়ী হইয়াছে। হিন্দু সমাজের অধিকাংশ লোকের মনে ভ্রম আছে যে 
যাহারা! অবনত হইয়া আছে তাহাদিগকে পুনরায় পদস্থ করিলে পাপ হয়। 
যে অল্প সংখ্যক লোকের মনে তাদৃশ ভ্রম নাই তাহার! সামাজিক অপর 
লোক কতৃকি একঘরিয়৷ বা সমানচ্যুত হইবার ভয়ে অপদস্থ লৌককে 
পুনরায় পদস্থ করিতে সাহসী হন ন1। তৃতীক়্তঃ, কর্তীর অভাবেই কোন 
উন্নতিকর কাধ্য হয় না। পূর্বে নদিয়ার রাজ!, তাহিরপুরের রাজা, 
নাটোরের রাজা, শুশুঙ্গের রাজ! গ্রভৃতি কয়েকজন ব্রাহ্মণ রাজার প্রচুর প্রাধান্য 
বঙ্গীয় হিন্দু সমাজে ছিল। তাহার! দেশস্থ প্রধান প্রধান পণ্ডিত সহ 
পরামর্শ করিয়া সামাজিক (চার ব্যবহার সম্বন্ধে যে নিয়ম করিতেন তাহা 
সকলেই মান্ত করিত। এখন সেই সকল রাজাদিগের তাদৃশ প্রাধান্ নাই 
এবং পপ্ডিতদিগের তাদৃশ মান্ত নাই। স্ৃতরাং কোন সামাজিক নিয়ম 
স্থাপন বা সংশোধন কর! আবশ্তক হইলে তাহা করিবার কর্তা না৷ থাকায় 
কোন কর্ম সম্পন্ন হইতে পারে না। কিন্তু সমাজ সংশোধন করা এখন 
একান্ত গ্রয়োজনীয় হইয়াছে। আবার সেই উদ্দেশ্ত সাধন জন্ত বহু পণ্ডিত 
এবং বহু ধনবান লোক একত্র সমবেত হইয়৷ পক্ষপাত বিহীন ভাবে কর্তব্য 
নিরূপণ এবং একখানি বিশেষ পত্রিক1 দ্বারা তাহ! সর্বসাধারণের গোঁচর করা 
উচিত। ঈদৃশ উপায় ভিন্ন এখন কোন সামাজিক উন্নন্ি হইতে পারে ন!। 
“দোষঃ গুণাঃ সর্বেষু সম্তি তদ্বর্জিতঃ কতো! নূরঃ/ অর্থাৎ সকল ব্যক্তিরই 
কিছুনা কিছু দোষ এবং গুণ আছে, সম্পূর্ণ দোষ শুন্য বা গুধশূন্য কোন 
লোঁক নাঁই। এইজন্তই সকল দেশে সকল জাতি মধ্যে পাপের প্রাযশ্চি্ 
বিধান আছে। প্রায়শ্চিত্ত করিলেই সকল অপরাধ খণ্ডন হয়। যে সকল 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ব সম্তান অপদস্থ হইয়াছে তাহাদের অবশ্তই কোন 
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অপরাধ বাঁক্রটি হইয়াছিল। এখন যদি তাহাদের সেই সকল দোষ ন 
থাকে এবং তাচারা শাস্ত্রমত প্রায়শ্চিত্ত করে তবে তাহাদিগকে পুনরায় 
স্বপদস্থ কর! একান্ত কর্তব্য । যাহারা উচ্চদ্াতি সন্ভুত নহে তাহারাও 
হদি গুণ ও কর্ণ দ্বারা শ্রেষ্ঠত্বের যোগ্য হয় তবে তাহার সম্মান বৃদ্ধি কর! 
কর্তৃব্য। গুণবানের সম্মান বর্ধন দ্বারাই জাতীয় জীবনের উন্নতি হয়। 
যে সমাঁজে গুণের পুরস্কার নাই সে সমাজ অচিরে অধঃপতিত হয়। 





কৌলিন্ত পরিবর্তন। 


কৌলীস্ভ মর্ধ্যাদ! বাঙ্গালীদিগের জীবনাধিক গুরুতর গণ্য ছিল। 
অনেকে সর্বস্ব বিক্রয় করিয়া কুলমর্ধ্যাদ! রক্ষা করিত। কেহ বা অশীতি- 
পর বৃদ্ধের সহ মগ্তবর্ধায় কন্যা বিবাহ দিয়! কুলমর্ধ্যাদা রক্ষা করিত। 
এমন কি রাীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনেক সময়ে কুলমর্ধ্যাদা রক্ষার্থ ধর্ম 
শাস্ত্রের বিধান লঙ্ঘন করা হইত এবং গঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক কুমারীকে 
দশব্ধীয় বালকের সহ নাম মাত্র বিবাহ দিয়! কুলশান্ত্রর গৌরব রক্ষা 
কর! হইত। সংক্ষেপতঃ খুঃ পঞ্চদশ শতার্বীর আরম্ত হইতে অষ্টাদশ 
শভাবীর শেষ পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ ৪০০ বৎসর বল্লালী কুলমর্ধ্যাদাই উচ্চ শ্রেণীর 
বাঙ্গালীদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। সেই অস্বাভাবিক কুলমানের 
প্রতি একান্ত অনুরাগ ও আগ্রহ হেতু যে সমস্ত অনিষ্ট এবং অপকর্ম 
হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ বর্ণনা কর! অমস্তব। বিশ্বকোষ অভিধানে অপেক্ষাকৃত 
বিস্তীর্ণ বিবরণ আছে। কিন্তু তাহাও সপ্পর্ণ নহে, এবং তাঁহাতেও 
ভ্রম রাশি রাশি মিশ্রিত হইয়াছে। অথচ নিতু করিয়া লিখিবার 
কোন উপায় নাই। এইজন্ত যতদুর সত্য নির্ধারণ করা যায় কেবল তাহাই 
সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। | 

এই গ্রন্থের দশম পৃষ্ঠায় উক্ত হইয়াছে যে বন্গরাজ দেবপাল গৌড় নগর 
হইতে কয়েক ঘর কায়স্থ আনিয়া! বঙ্গদেশে স্থাপন করেন। তাহাদিগকে 
তিনি সম্পত্তি দিয়াছিলেন। তাহাদের মহ তিনি বিবাহ আদান প্রদান 
করিয়। নিজে তাহাদের সমাজে মিণিত হইয়াছিলেন। অন্তান্ত বৌদ্ধ প্রধান 
লোক যাহার! পুনরায় হিন্দু হইয়াছিল, তাহারাও বোধ হয় রাজার দৃষ্টান্ত 
মত কায়স্থ সমাজে মিলিত হইয়াছিল। এই কারণে বন্দজ কায়স্থ সংখ্যা 
অতান্ত বেশী হইয়াছিল। সেই বঙ্গজ কাযন্থ ছুই ভাগ হইয়া বঙ্গ এবং 
দক্ষিণ রাটী হইয়াছে। ইহার প্রত্যেক শ্রেণী মধ্যে যত কাযস্থ আছে, 
বারেন্্ ও উত্তর রাঁট়ী কাঁযস্থ একত্রেও তদগেক্ষা কম। 
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উক্ত বঙ্গজ কায়স্থগণ ( তখন বঙ্গদ্গ এবং দক্ষিণ রাটী কাযস্থেরো একত্র 
বগদ্ নামে পরিচিত ছিল) বল্লালসেনের সমকালে স্বাধীন ব্যবদারী এবং 
অনেকে সঙ্গতিপন্ন হইয়াছিণ। তাহাদিগকেই বল্লাল কৌলীন্ত মর্্যাদ! দিয়া- 
ছিলেন। 

তংকালে বারেন্্র কায়স্থের! বারেন্্র ব্রাহ্মণদের পরিচারক ছিল। তাহাদের 
মধো কেহ বিহ্বান বা সঙ্গতিপন্ন ছিল না। এজন্ত বল্লালী কুলমরধ্যাদা তাহাদের 
হয় নাই। তিন শত বৎসর পরে মুসলমান রাজত্বকালে বারেন্ত্র কায়স্থদের মধো 
কতক লোক বিদ্বান ও সঙ্গতিপন্ন হইলে ভৃগুনন্দী কর্তৃক বারেন্ত্র কাযস্থ্দের কুল- 
মর্ধ্যাদা স্থাপিত হইয়াছিল। ইহাদের কুলশাস্ত্রের নাম ঢাকুর। সেই টাকুবমতে 
চাকী, নন্দী ও দাস উপাধিবিশিষ্টেরা কুলীন হইয়্াছিল। আর দে, দত্ত, সিংহ ও 
নাগ নমাখ্যগণ উত্তম মৌলিক আর ধর, কর, সোম ও গুণ আখ্যাধারীগণ হেয় 
অর্থাং অপকৃষ্ট মৌলিক। পরবর্তীকালে বিবাহের উত্তম অধম আদান প্রদান জগ্ত 
মর্যযাদ| হাসবৃদ্ধি হইয়াছে। | 

বল্লালের সমকালে উত্তর রাট়ী কাঁযস্থের! রাট়ী ব্রাঙ্মণন্ড্টে পরিচারক ছিল। 
তাহাদের মধ্যে কাহার বিছা! ব! সঙ্গতি ছিল না। সকলের সমান অবস্থাহেতু 
তাহাদের কুলমর্ধযাদ। হয় নাই। মুসলমান রাজত্বকালে তাহাদের মধ্যে যাহারা 
সঙ্গতিপর হইয়! ঘটক ত্রাঙ্গণদ্িগকে যে ধত বেশি পরিমাণ প্রণামী দিয়াছে মে 
সেই পরিমাণে উচ্চ কুলীন হইয়্াছে। যাহার! ঘটকদিগকে কিছু দিতে পারে 
নাই তাহার। কারস্থ মধ্যেই গণ্য হয় নাই। পক্ষান্তরে কোন অকায়ম্থ 
ঘটকদিগকে তুষ্ট করিতে পারিলে মে মানা গণ্য কাস্থ হ্য়াছে। এইজন্ত 
ইহাদের ঘটকের! উত্তর রা়ী কায়স্থদিগকে শ্রীকরণ বলে। 

রাড়ী ঘটকর্দের মতে লক্ষ্মীর অনুগৃহীত শূত্রই কারস্থ। হিনুস্থানী পণ্ডিতের ও 
ঠিক প্রীরূপ বলেন "শুদ্রাঃ সদবস্থাঃ কায়স্থা” অর্থাৎ শৃড্রের মধ্যে যাহার অবস্থ] 
ভাল সেই কায়স্থ। তাহার! কায়্থদ্িগকে কোন পৃথক জাতিবিশেষ বলি 
্বীকার করেন না। আমর! পূর্বেই দেখাইয়াছি যে উপরি উক সিদ্ধান্ত বিশুদ্ধ 
নহে। কাযস্থ নামে একশ্রেনী পতিত ক্ষত্রিয় পরগুরামের দময়াবধি বিদ্তমান 
ছিল। যদিও বিজ্তাবান ধনবান শূদ্র বহসংখ্যক কায়স্থ জাতিতে মিলিত হইয়াছে 
তথাপি সমস্ত কারস্থ কৃত্রিম দতি নছে। 

৭৪ 
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 ক্ষিণ রাটী কারস্থেরা বঙ্গজ কায়স্থের এক বিচ্ছিন্ন শীখা। এই বিচ্ছেদ কোন 
সময়ে কি কারণে হইয়াছে তাহ! এখন নিশ্চয় জানা যায় না। হিন্দুদের দলাদলি 
জিগীষা বহুকাল যাবৎ প্রবল আছে। ঠিক শ্রোত্রিয়দের রাচ়ী বারেন্ত্র বিভাগের 
ন্যায় কায়স্থদেরও বন্গজ ও দক্ষিণ রাঁড়ী বিভাগ সন্বন্ধে একদল অন্তদলের প্রতি 
দোষারোপ করে। কিন্তু তাহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। প্রকৃত 
ঘটনা এই যে কতকগুণি বঙ্গজ কায়স্থ ব্যবসায় উপলক্ষে সপ্তগ্রামে ও তাহার পার্থ 
বর্তী স্থানে গিয়। বা করিয়াছিল। তৎকালে দৃরবর্তী স্থানের লোক সহ 
সামাজিক ক্রিয়া রক্ষা কর! কঠিন ছিল। এজন সপ্তগ্রামবাদী কায়স্থদিগের 
সহ মূল বঙ্গজ কায়স্থদিগের সামাজিক আদান প্রদান রহিত হইয়াছিল। ক্রমে 
কৌলীন্ত পদ্ধতি উভয়দলের মধ্যে কিছু কিছু বিস্বিন্ন হইয়াছিল। সেই বিচ্ছিন্ন 
দল রাঁঢ দেশের দক্ষিণে বাঁস করায়, তাহাদের দক্ষিণ রা়ী উপাধি হইয়াছে। 
কোন দলের কোন দোষের জন্ত অথবা শত্রুত জঙ্ক যে বঙ্গজ কায়স্থদিগের মধ্যে 
ছুই শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে এরূপ বোধ হয় না। 

রাজা লক্ষণ টা কৌলিত্য মর্যাদা বংশানুক্রমিক করার পর কুলীন ব্রাঙ্ধণ- 
দিগের মধ্যে নাঁনারূপ দৌষ প্রবেশ করিয়াছিল। তজ্জন্ই বানেন্ ব্রাঙ্মণমধ্যে 
পঠী এবং রাটী ব্রাহ্মণ মধ্যে মেল সৃষ্ট হইয়াছে। বারেন্্র ব্রাহ্মণদের মধ্যে 
আঘাতে কাঁপ এবং অবদাদে পঠী হইয়াছে। পিতাকর্তৃক শীগপ্রস্ত হওয়ার নাম 
আঘাত। আর অন্য প্রকার অপরাধের নাম অবসাদ। কাপের বৃত্তান্ত এই 
গ্রশ্থের ১২৫১২৬ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে বাঁরেন্ত্র কুলীনদিগের আট- 
পঠীর বৃত্তান্ত বল! যাইতেছে । 

(১) নিরাবিল-_যাহাদের কোন দোষ নাই তাহারাই নিরাবিল কুলীন 
ছিলেন। তাহিরপুরের রাজ। দর্পন রায়ণ রায়ের * রাজ্য মধ্যে এক ব্রন্গহত্যা 
হয়। রাজ! নিজে তজ্জন্ গ্রায়শ্চিত্য ন! করিয়! গ্রামের তহশীলদারকে প্রায়শ্চিত্ত 
করাইয়াছিলেন। উক্ত রাঁজার ঘরে যে সকল নিরাবিল কুলীন বিবাহ করিয়া- 
ছিলেন এবং সেইরূপ বিবাহে বাহার! বরযাত্রী হইয়াছিলেন, তাহাদের দর্প- 
নারাযণী অবসাদ হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সেই দৌধ তুচ্ছ করিয়া! নিরাবিল 
পঠী কুলীনেরা জানকীবল্প রায়ের অনুরোধে: রিবা স্থলে গ্রহণ 
করার এই নাম হইয়াছে। ..... . : রি 


* এই দর্পনারায়ণ রায় ও পুঠিয়া নদ: 
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(২) রোহিলা গঠী-_গীচণ্ড খী। দারা যেরূপে রোহিলা গঠঠী স্থষ্ট হয় তাহ 
২১২১৮ পৃষ্ঠায় বর্মিত হইয়াছে। ০ 
(৩) ভূষণ! পঠী__মৈশালাগ্রাম নিবানী গঙ্গারাম মৈত্রের দ্বার যেরূপে 
ভূষণা। গঠী ষ্ট হয় তাহা এই শ্র্থের ১৫৪১৫৫ পৃষ্ঠায় বণিত হইয়াছে। 
(8) বেণী পঠী-_বেণীমাধব রায় নামান্তরে পণ্ডিত ডাকাইত সহ সংসথ্ 
কুলীনেরাই বেনী পঠীর কুলীন। তাহার বিস্তারিত বিবরণ ১৩৬।১৩৭ পৃষ্টায় 


বিবৃত হইয়াছে। 

এই চারি পঠী কুনীনের পঠী বন্ধ আোত্রিয় আছে। পরবর্তী চারি পঠীর 
শ্রোত্রিয় নাই। 

€৫) জোনালী পঠী__জোনাইল গ্রামে একজন বিদেশী লোক চাকরী 


করিত। দে আপনাকে রাটী ব্রাঙ্গণ বলিয়৷ পরিচয় দিত কিন্তু উত্ত গ্রামে 
অন্ত কোন রা ব্রাহ্মণ ছিল না। গ্রামের বারেন্র ব্রাহ্মণের! উক্ত ব্যক্তির ঠিক 
পরিচয় জানিত না। প্র ব্যক্তির মৃত্যু হইলে ষে সকল ত্রাঙ্মণ ভাহার শব দাহন 
করিয়াছিল, তৎসংস্থ্ট কুলীনেরাই জোনীলী পণ্ঠীর কুলীন। 

(৩) কুতুবধানী পঠী-_কুতুব খা পাঠানের অননচরের ৃতযপধয় মৈত্রের পত্থীকে 
হরণ করিলে সীতারাম রায়ের প্রসিদ্ধ সেনাপতি মেনারাম ধনারাম তাহাকে 
পথিমধ্যেই উদ্ধার করিয়াছিল সেই মৃত্যুঞ্জয় মৈত্র সহ সংস্ঈ কুলীনেরাই 


কুতবথানী অবসাদ বিশিষ্ট। ৩৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 
(৭) আলীখানী গঠী_ভাওয়ালের জাগীরদীরদের মণে আলী খা এক 


শরীক ছিলেন। ন্ববুদ্ধি রায় (ভাঁুড়ী ) নামক এক কুলীন ব্রাঙ্গণ তাহার 
দেওয়ান ছিল। আলীর্থীর জননী সহ ন্ুবুদ্ধি রায়ের গুপ্ত প্রণয় হইয়া সর্দারণীর 
গর্ভ হইল। আলী খা ুবুদ্ধিকে বন্দী করিয়া তাহার শিরচ্ছেদের আদেশ 
দ্রিলেন। ভাওয়ালের গ্রধান মৌলবী কহিলেন, «এই  দেওয়ানকে 
বধ করিলে সব্দীরণীর কলঙ্ক ঘুচিবে না। বরং ইহাকে মুমলমান করিয়া তৎ্সহ 
সন্ণরণীর নিকা দেও, তাহাতে সক দৌষ চুকিয়া যাইবে” মেই যুক্তিই সকলের 
বিবেচনায় উত্তম হইল। সুবুদ্ধিকে জিজ্ঞাসা করায় সে মন্মতি দিল। তাহাকে 
মুমলমান ধর্ে দীক্ষিত করিতে এবং নিক সম্পাদন করিতে উদ্ভোগ হইতে 
লাগিল। এদিকে ন্বুদধি মলত্যাগের উছিলায় জঙ্গলের নিকট গিয়। পলায়ন 
করিল। এই স্বুদ্ধি রায়ের সংসবষ্ট কুলীনেরাই আঁনীথানী গঠী। 
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(৮), ভবানীপুরিয়া-করতোয়া৷ নদীয় তীরবর্তী ভবানীপুর পীঠন্থান। 
তথায় সাতোড়ের রাজা রামকুঞ্ণ প্রভৃতি স্থুরাপানে মত্ত অবস্থায় গোহত্যা, 
রহ্মতততয, স্ত্ীহত্যা করায় পঁচুড়িয়৷ অবপাদ হয়। তৎসংস্ষ্ট কুলীনেরাই ভবানী- 
পুরিয়! পঠী। ইহারাই সর্বনিক্ষ্ট বারেন্্ ব্রাহ্মণ। 

এই অষ্ট পঠী মধ্যে আলিখানী ( আলিখাই ) এবং ভবানীপুরিয়৷ পঠীর 
কুলীনের! কুলীন মধ্যে গণ্য হয় ন|। পাঁচুড়িয়! দোষ গুরুতর দোষ। আলীথানী 
দৌধ ক্ষুদ্র দোষ বটে। অপরাপর অবসাদগুলি কল্পিত দৌষ মাত্র । যে দোষে 
কাপের সৃষ্টি হয়, ভাহাও প্রকৃত পক্ষে কোন দোষ নহে । উদয়ন আচার্যের 
জোষ্ঠা পদ্ধী চাঁপাফুলের মাল! মাথায় দিয়াছিবেন। উদয়ন তজ্জন্য পত্ধীকে 
বিলাসপরায়ণা জ্ঞানে বাড়ী হইতে দুর করিয়! দিতে উদ্ভত হইলে তাহার 
পুত্রের! জননীর পক্ষ হইয়াছিল। এই জন্ত উদয়ন গ্রাথম পক্ষের পুক্রদ্দিগকেও 
ত্যাগ করিয়া নিষ্কুল করিলেন। ইহারই নাম ভট্টাঘাত। ইহা প্রকৃত পক্ষে 
দোষ নহে বরং সদৃগুণ। এইরূপ অকারণে ব! ক্ষুদ্র কারণে লোকদিগকে 
অপদস্থ করিতে করিতেই হিন্দুসমাজের এত ছুর্গতি হইয়াছে । তথাপি বারেন্দ্ 
ব্রাহ্মণের কুলপতি থাকায় কৌলিগ্ক জনিত অত্যাচার কতক কম হুইয়াছে। 
বারেন্জ্র কুলীনের চারি বিবাহের বেশি নাই, অতি বৃদ্ধের বিবাহ নাই এবং বয়ো- 
জ্যে্ঠাকে বিবাহ কর! নাই; আর কোন কন্যা ১৭১৮ বৎসর বয়সের অধিক 
অনুঢা থাকিত না। বল্লালের সময় শাগিল্য গোত্রীয় সাধু বাগছি, রূদ্র বাগছি 
এবং লোকনাথ লাহিড়ী এই তিনজন, বাংস্ত গোত্রীয় লক্ষমীধর সান্যাল এবং 
ভীমদেব কালিয়াই এই ছুই জন, কাশ্তপ গোত্রীয় মতু মৈত্র এবং ক্রুতু ভাছুড়ী 
এই ছুইজন, এবং ভরঘ্বাজ গোত্রীয় সায়ণাচার্ধ্য ভাদড় এই আটজন কুলীন 
হইয়াছিলেন। উক্ত চারি গোত্রীয় আট জন দিদ্ধ শ্রোত্রিয় হইয়াছিলেন। 
অবশিষ্ট ৮৪ ঘর কষ্ট শরোত্রিয়। সাবর্ণি গোত্রীয় কেছ কুলীন বা সিদ্ধ শ্রোত্রিয় 
হয় নাই! তাহার ফলাফল বারেন্্র সমাজে স্পষ্ট দেখা যায়। সাবর্ণি গোত্র 
ুপতপ্রায় হইয়াছে । বিলকুচ্ছার মজজুমদ্ণার এবং আলোকদিয়ার ভ্াচার্া ভিন্ন 
সাবর্ণি গোত্রীয় বারেন্্র ব্রাঙ্মণ নাই। বারেন্তর ব্রাঞ্ঘণের পাচ আনা শাশ্ডিল্য 
গোত্র, পাচ আনা বাৎদ্য গোত্র, পাঁচ আন! কাশ্তপ গোত্র, এক আনা তরদ্বাজ 
গোত্র। উক্ত আট ঘর কুলীন মধ্যে ভাদড় গাই, লা বাগছি এবং কালিয়াই 
গোষ্ঠী এখন কুলীন নাই। 
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পাঠান রাজত্ব সময়ে রাড়ীয় ব্রীদ্ষণের অতিশয় দরিদ্র অবস্থা ছিল। 
তাহার কুলজ্ঞদদিগকে যথোচিত পুরস্কার দিতে পারে নাই। তঙ্জন্য তাহাদের 
কুলশান্ত্র ধারাবাহিক রূপে রক্ষিত হয় নাই। মোগল রাঁজ্যারস্তে নবদ্ধীপের রাজারা 
সম্পন্তিশালী জমিদার হইয়! রাীয কুলশাস্তর গ্রহের চেষ্টা করিলেন। সেই সময়ে 
যাহা ঠিক সংগৃহীত হয় নাই তাহ! কল্পিত কথা দ্বারা পূরণ করা হইয়াছে। 
সেই জন্ত রাটীয় কুল শান্তর অসম্পূর্ণ এবং অনৈকা দোষ পরিপূর্ণ রাচী 
বারেন্্র বিভাগ শরত্রিয়দিগের মধ্যে কখন কি কারণে হইল ভাহা। রাটীন়্ 
কুঙগশীন্ত্রে নাই । রাট়ীয় ঘটকেরা মৌথিক বলেন যে, “পঞ্চশ্রোত্রিয় আদি- 
শুরের যজ্ঞ সমাধা! করিয়! প্রচুর ধন এবং রাঢ় দেশে ব্রধত্র পাইয়া বাঙ্গালী 
ব্রাহ্মণের কন্ঠ! বিবাহ করত রা দেশেই বাস করিয়াছিধেন। তাহার! 
স্বদেশে ফিরিয়া! যান নাই। তিন বংসর পর্য্যন্ত তাচাদের কোন সমাচার 
না পাইয়া ভট্ট নারায়ণের পুত্র আদির্গাই ওঝা, দক্ষেয ভ্রাতা নুষেণ, শ্রীহর্ষের 
ভ্রীতা গরাঁশর, বে্দেগর্ভের ভ্রাতা গৌতম এবং ছান্দড়ের ভ্রাতা ধরাধর 
তাহাদের উদ্দেশার্থ গৌড়ে আসিয় উপরি উক্ত কার্ধ্য জানিতে পারিলেন। 
শেষোঁকেরাও বাঙ্গালা দেশে বাদ করিতে উৎসুক হইলে রাজা আদিশূর 
তাহাদিগকে বরেন্দ্র তৃমিতে ব্রহ্ম দিয় তথায় বাঁস করাইলেন। তাহার! 
স্বদেশ হইতে পরিবার আনিয়া বরেক্্ ভূমিতে বাস করিলেন। ইহাতেই রাট়ী 
বারেন্ত্র বিভাগ হইয়াছে। এই জন্তই উভয় শ্রেণীর কুল শাস্ত্রে কেবল (ভ) 
নীরায়ণেক্র নাম ভিন্ন অপরের আঁদি পুরুষের নাম রক্য হয় না 1 এই 
গল্প বিশ্বীদের অযোগ্য । পাঁচ জন স্ুপপ্তিতের একবারে নিজ নিজ সতী 
পুত্রের মায়া পরিত্যাগ করিয়া এ দেশে বাড়ী করা অসস্তব। বিশেষতঃ 
কান্তকুজের শ্রোতরিয়েরা আঁপনাদিগকে অতি শেষ ত্রা্দণ জান করিতেন। 
তাহাদের হঠীৎ অপরিচিত বাঙ্গালী ত্রাঙ্মণের কন্ত! বিবাহ করা অসম্ভব 

কৌনীন্ত প্রথার সি সঘন্ধেও রাড়ীয় ভিন্ন ভিন্ন কুল শাস্ত্রে বিভিন্নমত 
দেখা যায়। এড়, মিশ্র; ধবানন্দ, হরিমিশর, নির্দোষ কুলসারাবলী, বাচস্পতি 


মিশ্র গ্রভৃতির কথায় একতা নাই। ঈশ্বরচন্র বিগ্তানাগর, রামগতি স্তায়রদ্ব 


প্রভৃতি বিজ্ঞ রাট়ীয় পণ্ভিতেরাও বল্লান দেনকেই কৌলীন্তের ্ৃ্টিকরতা 


বলিয়্াছেন। অথচ কোন কোন রাীয় কুলশান্তরে ধরাশূর কর্তৃক রাটীয় শ্রোত্রিয 


হঃ রি 
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মধ্যে কুলমর্্যাদ। স্থষ্টি দেখ! যায় । বাচম্পতি মিশ্র কৃত কুলশান্ত্রের সহ বারেক 
কুল শাস্ত্রের কতক এঁক্য আছে। 

শাগ্ডিল্া গোত্রীয় বন্ধাঘাটীগ্রামবাসী, কাশ্তপ গোত্রীয় টট্টগ্রামবাণী, 
ভারদ্াঞ্জ গোত্রীয় মুখুটিগ্রামী, সাবর্ণি গোত্রীর় গাঙ্থুলি ও কুন্দলাল গ্রামী এবং 
বাতন্ত গোত্রীর, ঘোষাল, কাঞ্জিলাল এবং পুতিতুগুগ্রামট এই আট গ্রামীর! 
রাড়ীয় কুলীন ব্রাঙ্ষণ। ডিগী, পিগলাই, দীর্ঘাঙ্গী ও কুলভী এই চারি গ্রামীরা 
দিদ্ধ শ্রোত্রিয়। হড়, গুড়, কেশর, মহিন্তা, পরিহাল, গড়গড়ি, রাই, 
ঘণ্টেশ্বরী, পীতমুস্তী এবং চৌখণ্তী এই দশ গাই সাধ্য শ্রোত্রিয়। অবশিষ্ট 
৩৪ গাই অরি বা কষ্ট শ্রোত্রিয়। 

লক্ষণ দেন কৃত কুলমর্ধযাদ! বংশাহুক্রমিক হইলে, কুলীনদের মধ্যে অনেকেই 
নবগুণহীন দোধাশ্রিত হইয়াছিল। তদৃষ্টে বঙ্গের শেষ স্বাধীন রাজা দন্ুজ 
মাধব সেন* পুনরায় রাট়ী ত্রাঙ্গণদের কুল সংস্কার করিয়াছিলেন। বল্লালের 
সময়ে ১৯ জন রাচ়ীয় কুলীন ছিলেন। লক্ষণসেনের সময়ে ১৭ জন, পরে 
মাধব সেনের সময়ে কেবল ১৩ জন মাত্র কুলীন গণ্য হইয়াছিল। মাধব 
সেন বঙ্গজ এবং দক্ষিণ রাট়ী কায়স্থদিগেরও কুল সংস্কার করেন। কিন্তু 
বারেন্্র ব্রাহ্মণ ও বৈগ্ধদিগের কুলমর্ধ্যাদায় মাধব সেন হস্তক্ষেপ করেন 
নাই। তাহা! হইতে অন্থু্মান হয় যে, বারেন্ত্র কুলীন ব্রাহ্মণ ও বৈগ্াদের 
তখন পর্যান্ত কোনরূপ গুণ ব্যতায় হয় নাই। 

দেবীবর ঘটক চৈতন্ত প্রভুর সমকাণীন লোক ছিপেন। তিনি থুঃ 
ষোড়শ শতাব্ীর প্রথম ভাগে রাটীয় ' ব্রাহ্মণদের মেল বন্ধন করেন। 
বারেন্ত্র ব্রাহ্মণদের পঠীগুলি বহু দিনে ক্রমে ক্রমে হইয়াছে। কিন্তু দেবীবর 
তিন দিনে ছত্রিশ মেল বন্ধন করিয়াছিলেন। এইরূপ শীত শীন্র মেল 
বন্ধন করা নিতান্ত আবশ্তক হইয়্াছিল। রাচ়ীয় সমাঞ্জে বংশজের! নিতান্ত 
হেয় ছিল। দেবীবর নিজে বংশজ সন্ভতান। কুলীন যোগেশ্বর পণ্ডিত 
কর্তৃক দেবীবরের জননী নিতান্ত অপমানিতা হুইয়াছিলেন। আর লক্ষমী- 
কান্ত মজুমদার নামক আর একজন বংশজ ব্রাহ্মণ নবাবের চাকরী পাইয়া 


* কোন কোন রাটীয় কুল শান্তে দনৌজা মাধব দেন লেখা আছে। কিন্তু দনৌজা 


শব্দটি জশ্ুন্ধ। 
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কুলীনের কুলধশে প্রবৃত্ত ছিলেন। এই সকল গোলযোগ সে গ্রতি- 
বিধান জন্য দেবীবর “মেল বন্ধন” করিবেন। একই দৌষ বা তুলা 
দৌধাশ্রিত কুলীনদিগকে তিনি এক মেলে ফেলিয়া ছিলেন। এক মেলের 
বিভিন্ন গোত্রে কুলীন কন্তাদের বিবাহ হয়। সেই পাণ্টা ঘর ভিন্ন অন্ত 
কোথাও বিবাহ দিবার উপায় নাই। দেবীবর দৌষগুণের তুলনা করিয়া 
মোঁট ৩৬ পঠী বা মেল ধার্ধ্য করিয়াছিবেন__ 

১। খড়দহ ২। ফুলিয়! ৩। বন্জতী ৪। সর্বানন্দী ৫। স্বধাই ৬ । আচার্ধ্য 
শেখরী ৭। পণ্ডিত রত্বী। ৮। বাঞ্গাণ পাশ ৯। গোপাল ঘটকী ১০ । ছায়া 
নরেন্দ্রী ১১। বিজয় গণ্তিতীক ১২। চান্দাই ১৩। মাধাই ১৪) বিস্তাধরী ১৫। 
পরিয়াল ১৬। শ্রীরক্গ ভটি ১৭। মীলাধরখানী ১৮। কাৰুস্থী ১৯। ছুরি 
মন্ুমদারী ২০। রমন্তানী ২১। প্রমোদিনী ২২। দশরথ ঘটকী ২৩। 
গুতরাক্গখানী ২৪। নড়িয়া ২৫। রারী ২৬। চট্ট রাঘবী ২৭। দেহাটিযা 
২৮। ছর়ী ২৯ তৈরৰ ঘটকী ৩০। আচগ্বিতা ৩১। ধরাধরী ৩২। রাধৰ 
ঘোষানী ৩৩ । ুস্গ সর্বানন্দী ৩৪ | শতাননখানী ৩৫। চন্্রপন্ী ৩১। বালী। 
দেবীবর বংশজদিগকে কুলীন ও সিদ্ধ শ্রতরিয়ের মধ্যবর্তী মরধ্যাদ। দিয়াছিলেন। 

নেবীবরের পরনর্তী কালে আর ৪টি শাখা মেল হইয়াছিল? বাঁ 
১1 শ্রীবর্ধনী ২ । সিদ্ধান্তী ৩। ঠেক| ৪) নিজ নরেন্্রী। এই সকল 
মেলের মধ্যেও অনেক শাখা প্রশাখ অনুশাখ! হইয়াছিল প্রত্যেক পঠী ব| 
মেলে অতি অর্ধ সংখ্যক কুলীন ছিল। গেই সব ঘরে পাত্র না যুটিলে কুলীন 
কন্ঠার বিবাহ হইত না। বারেকরদিগের ৮ পঠী বিভাগে হও অনিষ্ট 
হইয়াছিল রাদীদের ৪* পী বাঁ মেল হেতু সেই অনুপাতে সমধিক অনিষ্ট 
হইয়াছিল। এইবূপ অসংখ্য বিভাগ ও দলাদবি হেতু হিনুব! এঁক্য বাক্যে 
জাতীয় হিতের জন্য কোন চেষ্টা করিত না বরং একদর অন্য্দলকে অপদস্থ 
করিতে পারিলে সুখী হইত! সে জন্য কষ্ট সকলেই ভোগ করিত কিন্ত 


একত| না থাকায় কোন প্রতিকার, হইত না। 
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নামক গোৌঁড়াধিরাঁজ কর্তৃক পঞ্চ গোত্রীয় পাঁচঙ্গন বৈদিক ব্রাঙ্গণ পশ্চিম 
প্রদেশের কর্ণাবতী নগর হইতে আনীত হইয়৷ গৌড় দেশে গ্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিলেন।” এই বৃত্তান্ত বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য। খৃ্টীয় সন আরস্তের 
অন্যান তিন শত বৎমর পূর্বে মগধরাজ চন্ত্রগুপ্ত বাঙ্গালা দেশ ক্ষত্রিয় শূন্ত 
করিয়াছিলেন। তদবধি বাঙ্গাল! দেশে এ পর্য্যস্ত কোন ক্ষত্রিয় রাজা হয় 
নাই। স্থতরাং শ্তামল বর্মার গল্প যেমিথ্যা তাহ! বল! বাছুল্য। ১০০১ 
শকাবে খৃষ্টীয় ১০৭৯ সালে আদিশূরের পুক্র লবসেন ( লাউসেন ) ভূশুর 
উপাধি মণ্ডিত হইয়া গৌড়ে রা্ত্ব করিতেন। গৌড় শব্ে কখন কেল 
গৌড় নগর বুঝায় কখন বা সমস্ত বরেন্দ্র ভূমি বুঝায় আবার কখন ঝ| 
মিথিল! সহ সমস্ত বাঙ্গালা দেশ বুঝায়। কিন্তু তাহার কোন স্থানেই শ্ঠামল 
বর্মা নামক রাজ! ছিল না। | 

শ্রোত্রিয়দিগের বাঙ্গালায় অধিষ্ঠানকালে এ ঠৌঁশে যে সাত শত ঘর বাঙ্গালী 
ব্রাহ্মণ ছিল, তাহার! কি হইল? বারেন্ ব্রাহ্মণের! বলেন যে, লক্ষণ সেন কৃত 
ব্যবস্থার পর. কষ্ট শ্রোত্রিয়দের বিবাঁহ কর! ছূর্ঘট হইয়াছিল। সেই জন্য কষ্ট 
শ্রোত্রিয়ের৷ সপ্তপতীর কন্ঠ! বিবাহ করিয়া তাহাদিগকে কষ্ট শ্রোত্রিয় মধ্যে 
গ্রহণ করিয়াছিল। অধিকাংশ সপ্তশতী রাটীয় কষ্ট শ্রোত্রিয়ে মিলিত হওয়ায় 
রাটী ব্রাহ্মণের সংখা! এত বেশী হইয়াছে । বারেন্ত্র কষ্ট শ্রোত্রিয় মধ্যেও 
অল্প সংখ্যক সঞ্তুশতী মিশিয়াছে। অবশিষ্ট সপ্তশতীদের কতক পশ্চিম অঞ্চলে 


গিয়৷ গৌড় ত্রাদ্দণ নামে খ্যাত হইয়াছে। যাহার! বাঙ্গীল। দেশে আছে তাহাঁ- 
রাই পাশ্চাত্য বৈদিক নাম ধারণ করিয়াছে। ইহাই বিশ্বাস যোগ্য। তাহার! 
শ্রোত্রিয়দিগের দেখা দেখি আপনাদের মধ্যে কৌনীন্ত মর্ধ্যাদা স্থাপন করিয়াছে । 
সেই মর্ধ্যাদা কোন রাজার দত্তা নহে। শ্ামল বর্শা নামে যাঁদ কোন ক্ষত্রিয় 
বাঙ্গাল! দেশে রা! হইয়া থাকে তবে সে চন্্রগুপ্তের পূর্ববর্তী লোক। 





* : দ্বাক্ষিণাত্য বৈদিক। 


বহুসংখ্যক দক্ষিণী ব্রাঙ্গণ ভাগীরথীতীরে গঙ্গাবাস করিতে করিতে বাঙ্গাল! 
দেশের অধিবাসী হইয়াছেন। তাহারাও শ্রোত্রিয়দিগের দেখাদেখি আপনাদের 
মধ্যে কৌলিন্ত মর্যাদা স্থাপন করিয়াঁছেন। তাহাদের সেই মর্ধ্যাদা কোন 
রাজার দত্বা নছে। হারাই দাক্ষিণাত্য বৈদিক নামে পরিচিত! 





২৪/-)১১-, আর্য্য হিন্দুসভ্যতা। 
উপক্রমণিকার ৪র্থ পৃষ্ঠায় লেখ! হইয়াছে যে আধ্যদত্যতার সাহা ডিক 

অন্য কোন জাতি সভ্য ব৷ উন্নত হয় নাই। তদ্বিষয়ক নিয়লিখিত আরে! 
কয়েকটা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। 

এশিয়াটিক সোসাইটি প্রাচীন বৃত্বাস্ত সংগ্রহ জন্য ইং ১৭৮৭1৮৮/৮৯ সালে 
যেসকল তদন্ত করাইয়াছিলেন তাহারই অনুসন্ধানফল %0 168991168 
91 85800 90০1৮) নামে পুক্তক আকারে ১৭৯২ সালে মু্রিত হইয়াছিল । 

তাহাতে নির্ণীত হইয়াছে যে-_ 

১। লোহিত সাগর মধ্যে অবস্থিত ইডুম স্বীপের এবং মিডিয়! দ্লেশের লোক 
যাহাদিগকে গ্রীকের! এরিধিরিয়ান (01567810908) বলিত তাহার! ভারতবর্ধ- 
সম্ভৃত লোক; তাহাদের ভাষা সংস্কতের অপন্রংশ। তিন নকলে আদল খান্ত 
__ একটি প্রসিদ্ধ কথা । এক ভাষার শব অন্থভাযা় লিখিত পঠিত হইতে তাহার 
উচ্চারণ ব্যতায় প্রচুর হয়। হতই ভীযাস্তরিত হয় তত শব্ষের আকৃতি ও উচ্চারণ 
পাথক্য অধিকতর হইতে থাকে । অবশেষে এত বিরত হইয়া দাড়ায় যে তাহার 
মূলশব নিরূপণ করা অসাধ্য হইয়। উঠে। যেমন সিদ্ছুদেশে নগরঠাট্রার রাজ! 
ধাহার সহ সর্ধপ্রথমে মুসলমানদের যুদ্ধ হঃ তাঁহার নাম “ধীর রাও” । মই 
নাম আরবীভাষায় “দহির” লেখা হইয়াছিল। তাহাই আবার ইংরেজিতে 
প্ডাহির” লেখা লয়। এরূপ গ্হম্থবীর” শব্ধ হইতে প্্ন্বীর” তাহা হইতে হথির 
অবশেষে হামীর হয়। তন্জরপ আর্য হইতে এরিয়ান তদ্পত্রংশে এরিথিরিয়ান 
হইয়াছে । চন্্ুগুপ্ত স্থানে সান্তর কোটাস হইয়াছে। অন্রিয়া রাল্যের নাম 
আপিরিক়া (48779) হইয়াছে । তচ্জগ্ আর্ধ শব স্থানে এরিথিরিয়ান হওয়া 
সম্ভব বটে। (49180 [,656910085--298০ 2.) 

২। এম্‌, ডি, হর্বেলট লিখিয়াছেন যে সেই এরিধিরিযানগণ মধ্য হইতে 
কতকটি গা! গ্রীদ, ইটালী ও স্পেন দেশে বাদ করিয়াছিল। তাহাদের দ্বারাই 
সুরোপে বিস্তা ও নত্যতা গ্রচার আরম্ত হয়। রোমাণের! দেই বংদীয্প হেতু 
ভাব! আপনাদিগকে এরিয়ান বলিষ্ত। 
প১ 
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৩। আবিপিনিয। ও নিউবিদাৰ একর নাম ইধিএপ্রি। ছাছাতে গুজরাটী 
বণিকের| সমুদ্রপথে বাণিঙ্গা করিতে ঘাইত। তাহাদের দ্বারাই আর্ধাদভ্যত| 
এবং গিখিবাগ রীতি ইথিওপিয়ান্ে প্রচার হইয়াছিল। যদিও বর্ণমাল পৃথক্‌ 
কিন্তু লিখিবার রীতি হিন্দু সূৃশি। বামদিক হইতে দর্দিণদিকে লিখিতে হইত । 

স্কৃত বাঙ্গাণ! লেখার মনত স্বরণর্ণ মার্তি পরিবর্থন করিয়! হলবর্ণে সুক্ত হইছ। 

তাদের ভাষ| মধ্য ৩৫টি মংস্কৃত শব্দ পাকার সাহেব পাইয়ছিলেন। বোধ 
হর আংশিক বিরৃতভানে বছ মংস্কত শন তাহাদের "ভাষায় আছে। আবার 
ইথিওপিয়ার সভাত| মিশরে এবং তথা হইতে গ্রীসে, রোমে, তুকক্ধে ও আরবে 
বিশ্বৃত হইয়াছে। 

৪। ঈশ্বরজ্ঞান প্রতিও ধোপ হয় হিন্দুদের হষ্টতে উপরিউক্ত কারণে 
সভ্যতার সঙ্গে মঞ্গে আর্ধয ঝ হিনুঙ্গাতি হতেই এ সকল দেশে বিকীর্ণ হইয়া- 
ছিল। পৌত্তলিক উপাদন! গ্রণালী যাহা ঈদ্ধিপ্ট ও গ্রীন দেশে ছিল এবং 
তথা হইতে নানা দেশে প্রচলিত ভাঠার৪ আদিমূণ ঠিনুজাতি। যেগেরী ও 
লাঁত দেবতার পুগা মিশবে ও আরবে প্রচপিত ছিল, তাহ] বোধ ইয় গৌরী এএং 
নাগ শব্দের অপন্ংণ | 

৫। যুরোৌপের গ্রাচীন যাদুকর জাহি যাহাদিগকে মিশবদেশমস্থৃতক্কানে 
যুয়োগীয়েরা জিপমী বলিত তাহারাও বোঁধ হয় হিন্দুরস্তান। তাহাদের ভাষা- 
ৃষ্টে তাহা গ্রমাগ হয়। (1011--045৩ 4.) 


পপ 


সমাজ সংস্কার । 

(১) পতিত ব্রাঙ্ঈণ-নীচ জাতির বা্ছন ও দান গ্রহণে ত্াঙ্গণের অপকর্ষ 
হয় বটে কিন্তু তাহারা একবারে অপজাতি হয় না। বাঙ্গালা দেশে কৈবত্ 
যাজক, সৌলোক যাঁজ্ক, বীর যাক, গ্রড়তি ব্রাঙ্গণেরা অনাচরণীয়। 
বিবেশতঃ কৈবর্ভত আচরণীর অথচ তাহাদের পুরোহিত অনাচরণীর়। এরূপ 
অপঙ্গত বাহার অগ্য কোন দেশেই নাই। উক্ত পতিত ত্রা্গণদিগকে আচ- 
ণীয় করিয়া লওয়! উচিত্ত। 

(২) পীরালি* ্রাঙ্গণ ও বিলাভ ফেরঠা বান্ধণগণ গরায়শ্িও করিলে 
তাহাদিগকে স্ুত্রাঙ্গণরূপে গ্রহণ কর! উচিত। 

(৩) কারছ্থের! বিদায়, বুদ্ধিতে, ধনে, মানে এবং চরিত্রে এখন ক্ষত্রিয় 
ভপেক্ষা অপকৃষ্ট নহে । প্রকৃত কার়স্থের ক্ষত্রিয় সন্তান বটে। কায়স্থ মধ্যে 
যেমন অনেক অন্ত জাতীয় লোৌক মিলিত হইয়াছে, ক্ষত্রিয় মধ্যেও কতক 
তদ্রপ হইয়াছে । ক্ষতিয়েরা যেমন সময়ে সমরে বীরত্ব গ্রকাঁশ করিয়াছে 
এপং ভবিধাতে করিভে পারে) তেমনি মারাঠি শু, জাঠ এনং বাঙ্গালী 
কারস্থেরাও অনেক সদয়ে করিরাছে এবং করিতে পারে। সুতরাং ভাহাদিগকে 
ক্ষবরবৎ উন্নত করা উচিত। কিন্তু তক্ষগ্থ কোন দিথা গল্প স্যা্ট করা নুচিত্ত। 

(২) গৰাণিক, বারেনু হাদুলী মাহা পুবর্ণ বণিক) টাদ গোয়াল, মদেগাপ 

পতি ব্রাতাপৈশাদিগরকে পুনরা॥ দৈশা করিয়া লয় উচিত । 
7 পীর আনি নামক এক মুমলমান একজন রাটী রাদণের পরীকে বলপর্নাক 
হরণ করে। সেই এ্রা্মণী দিভীয় দিনে গলাইয়! নিজ স্বামীর নিকট জাগিলে স্বামী হাহ।কে 
গ্রহণ করেন। এ বাক্মণীর সহ পীর আলির মংশবব হইয়াহিল ইহ| নয করিয়। মামাগিক 
লোকে তদ্বনীয়বিগরকে পীরালি দোমাশ্রিত বলে। যদি অপবাদ সত্য হয় ৬থুপি দেই 
্রাহ্গণীর স্বেচ্ছকুৃত কোন দোষ নাই। শান মতে বলপুর্বাক কারি দোষ দিক আর, 
মাত্রেই খণ্ডন হয়। অপিচ এখন যে মকল লোক পীরালি অপবাদগ্রস্থ ভাঙার! মুল বোধাশ্িত 
বংশ নহে। তাহীর। প্রায়শঃ নষ্টের সংগষ্ট। ভুভর।ং উ্থাদিগকে উন্নীত কর। সর্বাথা 
কর্তব্য। 


পীর আলির থাগ্য জ্ব্যের আ্তাণ গ্রহণ কর। হেতু "গ্্াণাদদ্ধ ভেজনং” বলিয। পীরালি 
(দয ঘটিয়ে যাহারা বলেন। £৬র কথা টিক নহে ॥ 
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(৫) বাঙ্গালাদেশে নিষ়ন শ্রেণীর শৃদ্রের কোন ঘরে গেলেই জর জল নষ 
হয়। ইহা অশাস্ত্ীয় এবং অসঙ্গত। পশ্চিম প্রদেশে সরাইতে একই ঘরে 
নান! জাভীর হিন্দু মুসলমান ভিন্ন ভিন্ন চৌকায় পাঁক করিয়া খায়। তাহাতে 
কোন দোষ হয় ন|। কাশশীরী ব্রাঙ্গণেরা এক গামলায় অন্ন রাখিয়া! অন্ত 
গামল! দ্বারা ঢাকে। তাহা! আবার কাপড় দ্বার! জড়াইয়! বাধে। সেই মোট 
তাহাদের মুসলমান চাকরে বহন করে। কিন্তু তাহাতে তাহাদের অন্ন নষ্ট. 
হয় না। কাশ্শীরী পঞ্ডিতের| বলেন যে অপজ|তীয় লোকে অন্ন স্পর্শ করি- 
লেই তাহা নষ্ট হয়, নতুব! অগ্নের আবরণম্পর্শ করিলে অন্ন নষ্ট হয় না। সেই 
মতটিই শান্ত ও যুক্তি সঙ্গত। বাঙ্গালা দেশে স্পর্শ দোষের মাত্রাটা বড়ই 
বেশি। 

অতএব স্পর্শ দোষের বাড়াবাড়ি ত্যাগ করা, অবনতি-প্রমুখ-কুপ্রথা ত্যাগ 
করা এবং উন্নতিপ্রমুখ হইয়। গুগবান্‌ লোকের মর্ধ্যাদা বৃদ্ধি কর! হিন্দু সমাজের 
একান্ত কর্তব্য । 


সতর্কতা । 


অতি গ্রাচীন কাল হইতে হিন্দুদের মধ্যে চিরস্থায়ী দলীল তাম, রৌগ্য এবং 
পিতলের ফলকে লিখিবার রীতি ছিল। তাঅপত্রেই উক্ত প্রকার দলীল 
অধিকাংশ হইত। রৌপ্যপত্রে অঙ্কিত কোন দলীল আমি দেখি নাই। 
পিত্বলের পত্রে অস্ধিত ছুই খানি দলীল দেখিয়াছি। তাহার এক খানি 
বাদশাহ ফেরোজ তোগলক প্রদত্ত জাগীরের সনদ। আর এক থানি কাহার 
গ্রদত্ত তাহ! গড়া যায় না। উক্ত দলীলখানি পারসী ভাষায় লিখিত জন্ত 
অনুমান হয় যে উহাও কোন মুসলমান বাদশাহ কিংবা! নবাবের প্রদত্ত। ছন্ত 
কোন দেশে ধাতুপত্রে লিখিয়! দলীল দিবার রীতি জানা! যায় না। তজ্ন্ত 
অন্থুমান হয় যে ভারতবাপী মুসলমানেরা এই হিন্দু রীতি গ্রহণ করিয়াছিল। 
ঈদৃশ দলীলকে মংস্কৃতে কবচ বলে। বিশ বতমর পূর্বে “তাত্রশাসন” শব 
কোন বাঙ্গালী, হিনুস্থানী, মহারাষ্ত্ী লোকের মুখে গুন! যাঁয় নাই। তাম্পত্রে 
অস্কিত দলীলকে ইদানীং “তামশাসন” কেন বলে তাহা জানা যায় না। 
অধুনা প্রায় প্রত্যেক জাতীয় লোকেই নিজ নিজ জাতীয় মর্যাদা! বৃদ্ধির 
জন্য চেষ্টা করিতেছে। তত্জন্ত অনেক “তাঅশাসন” “কাগজশান'”“তালপাত- 
পাঁদন” কৃত্রিম হইতেছে । দেই সকল শাপনকে পুরাতন করা কঠিন নহে। 
বিশেষতঃ তাঅশীলন একখানি পুরাতন করিতে অতি সহজেই পারা যায়। 
হুতরাং নবাবিষ্কভ শাদনপত্রগুলিকে নিশ্বাস করিবার পুৰে সতর্ক হওয়! 
আবশাক । 

উপরিউক্ত প্রকার কবচগুলি যদি প্রন্কত ইয়, তথাপি তল্লিখিত বিশেষণ- 
গুলি প্রায় সমন্তই মিথা থাকে। তাহার উপর কিছুমাত্র নির্ভর কর! 
উচিত নহে। যথা 

সর্বগুগালঙ্কত পরম ধার্শিক বীরকুল চূড়ামণি দিগদেশ বিজয়ী গৌড় দেশা- 
ধিগতি “ক' যাহার সন্ুখে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, দ্রাবিড়, মহারা ই, কোশল, কাশীর, 
পারস্য, পারদ, চীন, হন, মহাচীনের নৃগতিবর্গ অনুক্ঞাপ্রেক্ষী হইয়া দণ্ডায়মান 
খাঁকেন সেই নহারাঙ্গ 'ক" দর্বশান্ত গারদর্শী ভ্রিকালজ মহরধি এ? ঠাকুরকে 
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'গ' গ্রামে অমুক চৌহদীডপ্ত দশ পিথা ভূমি সংবৎ ৩৫১ মালে র্ধএ দিলেন। 
এইরূপ কবচের মন্ত্র মধ্যে কেখল এইটুকু মাত্র বিশ্বাসযোগ্য বে, বরে 
ভূমি মধ্যে 'ক' নামে এক রাঞ্জা ছিলেন | তিনি ৩৫২ সংবতে “খ নামক 
্রাঙ্গণকে গগ' গ্রামে উক্ত চৌছদদীভূক্ত দশ বি! ভূমি ব্রগত্র দিয়াছিলেন। অবশিষ্ট 
গৌরবজ্নক বিশেষণগুলির কোনই মুল্য নাই। সেই সমস্ত বিশেষণের উপর 
নির্ভর করিলে অনেক দেষ হইবে। ৃ্‌ 
বল্লাল সেনের সময়েই পঞ্চ রাঙ্য অধিকৃত হয়। আদিশুর,লাউমেন (ভূশৃর), 
নবজ সেন ( নেওয়াঞ্জ, নৌ বা ধরাশৃর)চন্্র দেন (মহীপূর) ইহার! বরেন্ত্র ভূমির 
দক্ষিণ পশ্চিমাংশ এবং উত্তর রাঢ় দেশের শধিকারী দাত্র ছিলেন। বল্লালের পূর্বে 
কোন এক ব্যক্তি সমস্ত পঞ্চ গৌড়ের অধিপতি ছিল না। ধর্মপাল, দেবপালের 
গৌরবাত্মক যে সমস্ত বিশেষণ আছে তাহা গ্ররুত নছে। সেই সময়ে আশে 
পাশে যে সকল পাগ রাজ! ছিলেন, তাহাদের প্রদত্ত তা কবচে (তাম্শাসন, 
কাগজশাঁসন, তালপাতশাসন, ভূর্্পত্রশাপন ইত্যাদিতে) তাহাদের প্রত্যেক- 
কেই নিখিল গৌড় দেশীধিপতি আসমুদ্র ক্ষিতীশ্বর বলিয়া উক্তি আছে। তত্বষ্টে 
অনেকেই ভ্রান্ত হন এবং বিবেচনা করেন যে মেনবংশ ধ্বংদ করিয়া পাল 
বংশীয়ের পুনরার় গৌড়রাজ্য অধিকার করিয়াছিল। সেই ভ্রান্তি বিশ্বকোষেও 
গৃহীত হইয়াছে । ধর্মপাল, দেবপাল এবং রামপাল পূর্ববঙ্গের রাগ! 
ছিলেন। বরেন্দ্র ভূমির পৃর্বাংশে যকিঞ্চিং ভূমি তাহাদের অধিকৃত থাকাও 
অসম্ভব নহে। কিন্তু কামরূপ হইতে বিদ্কাচল পর্যান্ত তাহাদের রা্জোর কথা 
সম্পূর্ণ মিথ্যা। বিশ্বকোঁষের ৩০৮ পৃষ্ঠায় যে শিলালিপির উক্তি উদ্ধত হইয়াছে 
তাহ! কেবল গৌরববর্ধক অনীক উক্তি মাত্র। প্রকৃত পক্ষে দেন রাজবংশ 
আদিশুর হইতে মাধৰ মেন পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন এগার পুরুষ চলিয়াছে। সেন 
রাজার! পাঠান কর্তৃক পশ্চিম বাঙ্গাল! হইতে বঞ্চিত হইয়। যখন কেবলমাত্র 
পুর্ববঙ্গে এবং পুর্বব বকন্বীপে রাজত্ব করিতেছিলেন, তখনও কেশব সেন 
প্রদত্ত কবচে তাঁহাকে পঞ্চ গৌড়াধিকারী অখগাঁধরণীপতি বণিয়! বর্ণনা 
কর! হইয়াছে । অতএব শিলালিপি ও কবচা্দিতে যে পসন্ত গৌরবাত্মক 
বিশেষণ দেখ! যাঁয় ততপ্রতি কোন আহ্থা স্থাপন কর! যাইতে পারে না। 
শিলালিপি, কনচ ও ভট্ট কবিতা হইতে বংশীন্ুক্রমিক প্রবাদ বেশি বিশ্বাস-, 
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যোগ্য ৮» তাহাতেও ব্যোতক কথ] কহক থাকে বটে কন্ধ উপরিউক্ত দলীলে 
ধত মিথা। এরশংম। থাকে প্রনাদে তত থাকে ন]। 
হিন্দুদিগের দিগ্ি য়ে এক রাজা অন্য রাজোর শামনানীন হইত না। কহলণ পণ্ডিত 
রচিত রাগতরক্গিনী মধ্যে কাশ্মীর রাজ কর্তৃক গৌড়দেশ বিজয় কত দুর সত্য বল! 
বা ন!। কিন্ধুইহা নিশ্চিত যে গোঁড়রাঙ্জা কখন কাশ্মীর রাজোর শাসনাধীন 
হয়নাই । আদিশ্র কাশীর রাজের শ্বশুর জয়ন্ত নহেন এবং জাতিতে ক্ষত্রিয় 
নছেন। রাটী ও নারেন্্র শোত্রয়দের ঘরে এখনও সেনরাজ বংশের বহু দলীল 
আছে। কিন্তু কোন দশীলে ব| গ্রবাদে আদিশুরের সহ কাশ্মীরের কোন সংশব 
দেখ! যায় না। তাহার! মকপেই ইহাদিগকে বৈদা জাতীর বশিয়াছেন। আর 
রাজতরঙ্গিনীতে ৭১১ খ্‌ঃ অ্দে কাশীররাগকর্তৃক গৌঁড বিঙ্গয় বর্ণিত হঈয়াছে। 
তখন গৌড়ে বৌদ্ধ পাপরাপ্য ছিল। আদীশূর তী সময়ের প্রায় তিনশত 
বংদর পরবর্তী লোক। 
লক্ষণসেন আপনাকে চন্্রনংশীয় বলিয়াছেন বটে কিন্তু কখন ক্ষত্রিয় 
বলেন নাই। বরং রাগধর্মাটানী অন্ষ্ঠট বলিয়াছেন। অনেকের ভ্রম আছে 
যে ক্র্যবংশ, চন্্র্শ হইলেই তাহার! ক্ষত্রিয় হইবে। গ্রক্কতপক্ষে তাহ। 
নহে (১৩ পৃষ্ঠা দেখ )। ইচ্সাকু বংশ হুর্ধাবংশীয় ক্ষত্রিয়, সানর্ণি গোত্রীয় 
বাঙ্গণের! স্ধযবংশীয় ব্রাঙ্গণ। কোনাপুরের রাজ হ্র্যবংশীয় শুর । এরূপ 
চমবংশীঘ ক্ষণ, তিন এবং বৈশ্য আছে। বরং ভরতপুরের রাগ! 
চন্নুবংশীয় শুর । ম্ৃতরাং চন্দ্রধংশ শুনিয়।ই ক্ষত্রিয় জ্ঞান করা অন্কুচিত।* 
চনত্রদধীপের রাজবংশ বল্লাল সেনের সস্তান, এই জন্য, বিশ্বকোষে- বললাল 

সেনকে কায়স্থ বল1-হইয়াছে, তাহ! বিশুদ্ধ নহে। ইতিহাস ও জীবন চরিভ 
লিখিতে .যগ| সম্ভব সত্য লেখা:উচিত-। অঞ্রমাজনীয় অথবা অল্প ্রয়োঙনীয় 
সত্য কথ! কটু হইলে তাহা; ত্যাগ করা যাইতে পারে। কিন্তু মিথ্য! বলা 
এবং লেখ! ভকর্তব্য। পুর্বে অনুলোম সখযাঁগ স্বাণিত ছিল না। মহাভারতে 





* দবিজরা্ শবে হুতরান্গণ বুঝায় এবং চক্রও বুঝায়। _বল্লাল মেন ওধি নাঁধ নামক 
এক দাক্গিণাত্য ব্রা্গণের বংশ জাত। এজন্য দেন রাজাদিগকে “দ্িজরাজ ওষধি নাথ বংশজ" 
বলিয়। উড়েখ দেখা ফায়। হাহ! হইতে ভ্রমবততঃ অথব1 অভিদন্ধি বশত: তাহাদিগকে 
চুবংশ বল] হউয়াছে। 'ওযধি নাগের পরী ঙ্গত্িয় জাতীয় ছিলেন। 
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ধতধা্ী ৭ গাঠব জনা ন্যাসদ্বধারা হওয়াম কোর, নিনার কারণ ছয় 
নাই। নেই নিয়ম বরানর চলিয়। আবির্রছিল (৩২৮ এবং ৩১৯ পৃষ্ঠা )। 
কালুরারের  জনূনী কারস্থ ক্া। সে অনুঢ! অবস্থাতেই সম়্াট বল্লালবেনের 
রক্ষিতা টপগন্থী চ্ইয়াছিল এবং অতিশয় প্রেয়সী ছিল। কালুরায় য় 
বল্লালের বৈধ পুত্র হইতেন তবে তাহার নাম “কানুমেন” হইত এবং 
নি উত্তরাধিকারী হ্টতেন। কেননা তিনি লক্ষণ দেন অপেক্ষ| বয়সে 
ড় ছিলেন। কালুরায় এবং তাহার জননী বল্লালের পি ছিলেন, পক্ষান্তরে" 
'লক্ষণ এবং তাঠার মাতা বল্লালের অপ্রিয় বিদ্রোহী ছিলেন। বল্লাল 
চরিতে দেখ যায় যে বলল লক্ষণকে একমাত্র গু ঝলিয়াছেন। কানুরায়কে 
কখন পুত্র বলিয়! প্রকান্ত ভাবে স্বীকার করেন.নাই। বল্লাল পন্িনীর 
অন্থরোধে নিজের পৰিত্রী পন্লিনীর পায়ে সমর্পণ : করিয়াছিলেন । কিন্ত 
কাযস্থদের কখন পৈত| ছিল না। সমস্ত গ্রস্থেই বল্লালকে অনবষ্ঠ, বৈস্ক এবং 
র্ক্ষত্র বলিয়া! লেখা আছে। বল্প।ল কায়স্থ বা শুরু ছিলেন না ইহা নিশ্চিত। 
ফাঁলুরায় কান্তি মধো প্রথম রাজ। তথাপি তংশীয়েরা বন (খা) এবং গুহ 
€ ঠাকুরত! ) দিগের নিকট সামাজিক কার্ধ্ে হাত যোড় করিতেন। তংশীয়েরা 
কুমমরঘযাদায় ছোট ছিল। যখন পরঘানন্দ বন্ধু চ্তু্ীপের রাজা হইবেন 
ভদবধি ধনমরধ্যাদা,ও কুলমর্ঘাদার র্বশে্ঠহেতৃ চন্ত্রথীপের রাজবংশ সমন. 
কাস : ষ্ঠ হইছিল কানুবার় কায়স্থ বলিয়া বল্লাল' সেনকে কায়ন্থ 
বণিয়া অনুান কর! ভূল। 

_পাঠকগণের রম না হয় এক্সগ্ত এখানে গরকাঁশ করা যাইতেছে 
থে কেবল তামূলী সমাতুক্ত বারেন্্র সাহারাই নত সন্তান বলিয়া 
প্রমাণ পাওয়া যায়। বরেতৃমিতে বাঁ করায় ০+বল ইহাদের বারেন্ 
আগা। নতৃবা, ইহার প্রকৃত উপাধি সাধু ণিক। রাড়ী সাহা 
ব| ভাহাব শাখাতৃজ বারেন্ দাহীবা এই দাঁধু বণিক তামুলীমাহাগণ হইতে 
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মহিয়াটী গাধারণ গুল্তকাণয় 
নিষ্ঠারিত দিনির গরিচয় গর 


বর্গ দংগা। পরিগ্রহণ সংখা1--***** ৮**৮০ 

এই পুস্তকখানি নিয়ে নির্ধারিত দিনে অথবা তাহার পূর্বে 
গ্রন্থাগারে অবশ্য ফেরত দিতে হষ্বে। নতুবা মাসিক ১ টাকা হিসাবে 
জরিমান1 দিতে তইবে। 


মির্ঘা রত দি নির্ধারিত দিন নির্ধারিত দিন নির্ধারিত দিন 
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এই পুস্তকখানি বাক্তি গত্ভভাবে অথবা কোন ক্ষমতা -প্রদন্ 
প্রতিনিধির মারফং নির্ধারিত দিনে বা তাহার পুর্বে ফেরং হইলে 
'মধবা অন্ত পাঠকের চাহিদ! ন! থাকিলে পুনঃ বাবছার্থে নিথর 
হইতে পারে। | 


